উজ্ভ্বলভারত 


নবপধ্যায় 
মাঘ ১৩৫৭_ পৌষ ১৩৫৮ 


সম্পাদক 


স্বামী পুরুযোত্তমানন্দ অবধুত 





নন্ননাল্নায়ণ আশ্রম 
৮এ রাসবিহারী এভিনিউ 
কলিকাতা ২৬ 


০০৯২ 


উজ্জ্বলভারত 
বর্ধহ্চী 


মাঘ ১৩৫৭--৫পীব ১৩৫৮ 


বিষয় 

অল্প ও কত 

অপরাধী শিশুর শিক্ষা 
অন্থর দলনী কই ( কবিতা ) 
আত্মতুষ্টি 

আদশ মহাপুরুষ বিজযক্রুষঃ 
আধুনিক বাংলা কবিতা 
আনন্দং প্রযুক্তি 
আমাদের নূতন বৎসয় 
আহবান ( কবিতা) 
আশ্বাস ( কবিতা ) 
ইন্জ * 

ইল্লাণের কাব্যকুর 
ইরাদ ( কবিতা ) 
এই ম্বাধীনতা (গজ) 
একে আর একে-সএক 
করিম চাচার মস্ত 
কলিকাল ও প্ীরুষঃ 
কল্পলোকে (.কবিতা ) 
কবি জাগো ( কবিতা ) 
কালান্তর (কবি ) 
কাবে স্বর 

কষ্চরিত ( কবিতা! ) 


লেখক 
এম, পি, দেশাই (হরিজন ) 


মোচি তকুমার লেনগুপ্ত 
দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায় 
সম্পাদক 

সতীশচন্দ্র গুহঠাকুর 
নগেন্ছরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
বেণু মিত্র 

সম্পাদক 

স্ভীশচন্দ্র দাশগুপ্ত 

শাস্তশীশ দাশ 
নগেন্পরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
রেঙ্গাউল করীম 
-্কুমুদর্ডন মল্লিক 
অনিপেন্দ্র চৌধুরী 
জ্যোত্তিক রঞ্ুন সমাদ্দার 
শশিভুষণ দাশগুপ্ত | 
সম্পাদক 

প্রশান্তকুমার বহু 
যতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত 
সাবিত্রীপ্রল্থ চট্টোপাধ্যায় 
শশীভূষণ দাশপ্প্ত 
বাণী রায় 


বিবয় 
কোথায় মরণ (কবিতা ) 
খানদান ( কবিতা ) 
গতায়তি ( কবিতা ) 
গঞ্ভীরবেদী হিন্দু সমাজ 
গান 

গীতি নিবেদন € কবিতা ) 
গরু রামদাস ( কবিত। ) 
চীনদেশ ও চীনদেশবাপী 


টিপু সুলতানের দেশে 
ত্রিধারা 

দেবীস্থক্ত 

লৈস্কের অভিশাপ ( গল) 
দোল ( কবিতা ) 

গোপা (সনেট ) 

দোলায় আবাহন ( কবিত। ) 
খন্ছরুন্যমা 

ধর্মের আভরণ 


“নাগরী হিন্দী রাষ্ট্রভাষা’ এবং 


অন্তরণপ্রীয় সংখ্যালিখন 
নানীর আদর্শ 

নিমাই গৃহী লা সন্যাসী 
"নিমাই গৃহী না সঙ্গযাসী 
নির্বাচনের প্রাণকথা 
নিস্ৈগুপা ভবাজ্ছুন 
পরিচয় (কবিতা ) 
পঁচিশে বৈশাখ 


রশ 
লেখক পৃষ্ঠা 
দেবত্রত চট্টরান্ধ ৪৯১ 
কবি অসিমুদ্দিন ৩১ 
কুনুদরঞ্ন মল্তিক ৫৮৯ 
বদ্ষিমচন্দ্র কাব্যতীথ ৮৩ 
শৈলেন্দকুমার গুপ্তরায় ২৮১ 
তামসরঞ্জন বায ২৪৩ 
অপুৰ্বক্ষ্ণ ভট্টাচাৰ্য্য ৪৮১ 
পিন্-ইউ-তান্‌ 
অঙ্গুনাদক মনোরঞ্জন গুপ্ত “>, 
১০৬, ২৯৩৮ ২৭৬, ৩২৭, ৩৮৪, ৫৯৫, ৬৪৮ 
নিপিলরব্রন রায় ৩৯ 
ঠাকুর গোসাত্রি, বন্দ্যোপাধ্যায় বর 
সম্পাদক ৪৫৫ 
যতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত = ১৫ 
শোভা দেবী ২০৭ 
যতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত নন 
বগলাচরণ গুহ ২৬৬ 
ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৮ 
অনরগ্রন রায় ৩৩৫ 
সতীশচন্দ্র গুহঠাকুর 
প্রতিভা রায়, 
প্রতিভা রায় 
বক্ধিযচন্দ্ৰ কাব্যতীর্থ 
সম্পাদক 
ধীরেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
যতীশচন্ত্র দাশগুপ্ত 
নগেস্তচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 


বিষয় 


পারিবারিক অশান্তি — 
পুস্তক পরিচয় — 
প্রথম বর্ষা (কবিতা ) — 
প্রথম শিক্ষার্থীর পড়া! ও লেখা = 
প্রশ্ন (কবিতা ) — 


প্রাচীন জগতে ভারতবর্ষের 


বাণি।ক যোগাযোগ — 


প্রাচীন জড়বিজ্ঞান ও 


রিলেটিভিটি — 


প্রাচা-পাশ্চাত্য নবসষা জ- 


ব্যবস্থার ইঙ্গিত — 


ফপিত বিজ্ঞানের পরিধি  -_- 
লাক মানব (কবিতা) = 
বাণী বন্দনা ( কবিতা)  -_ 
বিপ্লবী ( কবিতা ) ৮ 
বিবেকানন্দ ও পাশ্চাতা ' 


লভাতারে প্রয়োজনীর্তা — 
বিষপাহাড়ের ডাক — 


বেতারা ~ 
বেদে অস্থর — 
বৈজ্ঞানিক যনোবৃত্তি — 
বাধ ক্র, দল ও সর্বজন — 
বার্থ ( ববিতা ) = 


অরগ্গস্থত্রের bd ভান্ত Ld 
ভারতীয় প্রগতির পটতূমিকা __ 
ভুবনেশ্বর মন্দির দর্শনে 

( কৰিতা } — 
ভূষি-সৈনিক — 


** ] 
লেখক পৃষ্ঠা 
স্থহৃৎ মিত্র ৬৭৬ 
১১১০ ১৬৮, ৩৩৮, ৩৯০১ 88৬, ৬০০, ৬৫৩ 
দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায় ২৬৮১ 
স্থবোধকুযার সেন্তুপ্ত ০9০, ৯৬, ১৫২, ১৮৭ 
গোপেম্বর সাহা ভগ 


রবীশ্রলাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ব্রজেন্্রনাথ চক্রবর্ত্তী 


স্থবোধ মুখোপাধাায় ৬৩৭ 
জ্ঞানরঞ্জন সেন ৩০৬, ৩৬৫ 
সুধাময় বন্দ্যোপাধ্যার ১৩৩ 
গৌরচন্দ্র সাহা ২২ 
বিভা সরকার ৪৩৭ 


প্রভাতকুমার দত্ত 
মুরারীপ্রসাদ গুহ 

শোভনা ধর 

যতীন্রমোহন চট্টোপাধ্যায় 
ঘীবেজ্দ্র চৌধুরী 

পুণ্য প্রভা কারকুল 

সাধনা সরকার - 

সম্পাদক 

বেণু মিত্র 


জীবনকৃষ্ণ সাছাল eve 
সম্পাদক ৫৩ 


বিষয় 

যন ও বন ক 
মহৎ-অতিক্ৰম — 
মহাতীর্থে ( কবিতা ) - 

মাহ্গব ( কবিভা ) - 

যাযল্ার. ফল (সমালোচনা )_- 

মীরাবাঈ — 
স্বৃত্য (কবিতা) — 

যো মাং জয়তি সংগ্রামে __ 

রবীন্দ্র কাবে; আধ্যাব্যিকতা _ 


রাগের মাথায় — 
রাঙা মাটীর দেশে — 
রাজ্যং ভুজ, — 
রিক্ত € কবিতা ) = 
কন্ধ দুয়ার (কবিতা) -_ 
রেশনিং ও কালোবাজার -__ 
লাঙ্গল লাছিত গৈরিক পতাকা 


শক্তির শ্বরূপ এবং উৎস =: 
শ্রৎচন্দ্রের অবক্ষণীয়া — 
শরণাগতি মি 
শঙ্কা পরধ্যাত 
শিক্ষায় রুষির স্থান ৰ 
শিশুদের সামাজিকতা! বিকাশ _ 
শিল্ধপ্রকতে ও শৈশবের 
স্বতঃশ্ফ,ও ক্রিয়াকলাপ - 
শিশুনাহিত্যে স্থপকথা 
শেবের কবিভ1-_রবীশ্রনাথ -- 
শরিত্যগোপাল 


[ ] 

লেখক 

রেণ মিত্র 

রেণু বিতর 

ংকরানন্দ মুখোপাধ্চায় 
শান্তশীল দাশ 

ব্রেণু নিত্র 
প্রতিভা রাগ 
যন্তোমকুমার অধিকারী 
রেণ মিত্র 
হরিচন্দন মুখো পাধযা 
কনক মজুমদার 
বিভা সরকার 
সম্পাদক 
শ্রিয়বলা দেবী 
প্রবথনাথ রাগ 
সম্পাদক 
সম্পাদক 
প্রিব্নদ/রঞ্জন রার 
রেণু মিত্র 
আতিভ রায় 
দেবেন্দ্রনাথ মিত্র 
পবিত্রকুমার চক্রবন্তা 
মোহিতকুমার সেনগুপ্ত 


নিরাময় রায়চৌধুরী 
বিভা সরকার 


রেণু মিন্ধ 
সম্পাদক 


[ J 


বিবয় লেখক পৃষ্ঠা 
জমস্তগবদণীতা _. পুক্ুবোত্তঘানন্দ অবধূত ৩৩, ৯৪,১৫৭, ২০৯, 

২৫৯, ৩১১, ৩৭৫, ৪৩২, €২৪, ৫৮৮, ৬৪১ 
সমগ্রদ্নৃি _ সম্পাদক ২৮৯ 
সহন্ধ ৰয়ে! মোরে (কবিতা) -- শান্তশীল দাশ ভন 
লামপ্রিকী : তৃতীর বিশ্বযুদ্ধ 


পরীক্ষান্থলে ১৪৪ ধার! হত সৃভাদ মেলা প্রদর্শনী 

মুদ্রাহ্ন্ব £ মানতূম সত্যাগ্ৰহ 2 

কংগ্রেস ত্যাগ £ রাজসাহী ধর্যগভায় দোলোৎ্সব 

পাকিস্থান রাষ্ট্রগঠন £ ৫লাকসেবক সত্যের সচিবগণের কারাদণ্ড 

সংবিধান সংশোধন ও মৌলিক অধিকার 

ডাঃ ব্রজেশ্রনাথ চক্রবর্তীর মহাপ্রযাণ £ 

দ্বিতীয় বার্ষিক বনমহোৎ্সব 

কার সঙ্গে যুদ্ধ ১ ভারত বিভাগ সম্বন্ধে মিঃ হোরেস 
আলেকজান্দার 

কংগ্রেস সভাপতি ও প্রদংন্মঞ্জা এ.নেহরু 

আসন নিবাচন 

নরনারারণ আশ্রম £ ওক নানক 7 গীতা স্বয়ন্তী 

শ্রাচা প্রতীচ; বিরোধে তারতের মধ)ম্থতা 

আসন নিবাচন 'ও ষানভূম লোকসেবক সঙ্ঘ 


সার্থকতা ( কবিতা ) -_ অঙ্নদাশঙ্ধর রায় 
সাহিত্যের ইঙ্গিত _ রেণ, মিত্র 

সাহিত্য ও শীবনৰোধ -_ লস্ভোষক্মার অধিকারী 
সিকিম হিমালয়ে (ভ্রমণ) -_ মুরারীঞ্রসাদ গুহ 

সুমা যতবাদেত্ উৎপত্তি -- যতীন্দ্ৰ যোহন চট্টোপাধ্যায় 
হাতে কলমে শিক্ষণ শিক্ষা __ বকুলযালা লেন 


হে পূণ (কবিতা ) _ মাটি 


উত্জলভালত 


মাঘ, ১৩৫৭ 





৪র্থ বর্ষ 


আমাদের নুতন বৎসর 


উল্দলতারত পত্রিকার তিনটি বৎসর শেষ হুইয়া গেল। এই মাঘ হইতে 
ইহার চতুর্থ বৎসরারষ্ড । আমাদের উদ্দেশ্বটি আজ একবার স্মরণ করিয়া 
লই। কেহ কেহ বলেন আযাদের পত্রিক। তন্বসূলক, দার্শনিক । হ্যা, 
দার্শনিকই বটে ।. কিন্ত সে কোন্‌ দর্শন ? সেই দর্শন, বাণুব জীবনের ছুটিল 
সমপ্যান্ডলির সমাধানের আগ যাহা আক্ষ মানুয চাহিতেছে। সেদিন দর্শন- 
কংগ্রেসের রঅত-অয়ন্ত্রী উৎসব উপলক্ষে জওহরলাল যে বাণী পাঠাইয্া- 
ছিলেন, তাহাতে ছিল,৮..“আক্িকার দিলে আমাদের সকলের জীবলধারাঁকে যে 
সকল গুরুতর সমক্তা পধুদিন্ত করিতেতে, দার্শনিকহুন্দ দর্শনফে সেই সকল লমন্ডার 
নিকটসংম্পর্শে আলিয়া দাড় করাইবেন, আমি সেই আশাই করি। আমাদের 
চারিদিকে সাধারণভাবে যে হতাশার অন্ধকার সমাচ্ছর হইয়াছে, তাহার মধ্যে 
কিছু "সলোকসম্পাত করিতে ভারতীয় দর্শন কংগ্রেস সমর্থ হইবে, আমি সেই 
আশ]ও'করি ।--আনন্দবাত্রার-_-২১. ৯২, ১৯৫০ |-: উপলক্ষে দার্শলিকের 
কর্তব্য সম্বন্ধে প্রা ধাকুষণও একদ্বানে বলিয়াছেন, “বাস্তব অভিজ্ঞতা সমূহকে 
সমযকল্পে প্রণিধান করিয়া সমাজ্কে পথ প্রদর্শন করা ও উহাকে আগাইয়া 
লইগ্। যাওয়।-ইছাই হইল দার্শনিকের কর্তব্য” ।--যুগাস্তুর, ২২, ১২. <০ । 
উদ্দ্রলতারত পত্রিকার দর্শন এই দর্শনই | রাবারুষ্ণণ আরও বলিতেছেন, 
‘কেছ কেছ বলিয়া থাকেন, দার্শনিকগণ জীবনের ব্যাখ্যা করেন__ আহার 
সমাজের পরিবর্তন ব। নৃতন সমাঞ্রের সৃষ্টি করেন লাই। ইহা সত্য লছে। 
দাশনিকগণ জীবনের ব্যাখ)। করিয়াছেন এবং এই ব্যাখ)। করিয়াই সমাজের 
পুনবিঞ্জাস ফিরিয়)ছেল। পৃথিবীতে বিল্লব কি করিয়। সম্ভব হুইস্থাছে ? এই সকল 
বিশ্বে নিশ্চই ভল্টেরার, রুশো, যাকের দান ছিল? । যুগান্তর ২২. ১২. ৫* ০ 


উদ্জ্ঞলতা ব্রত [নর্থ বধ, ১ম সংখ্যা? 


উজ্দ্লতারত পত্রিকার দার্শনিক প্ররোঞ্নও ইছাই। লামাত্রিক বিবর্তলের 
অধা দিয়া যে সকল সপ্তায় স্বার৷ আছ আমর! বিপর্ধন্ত, সেই সকল লমহ্তা 
সমাধানের যে জ্রীবনদর্শন, উদ্দ্রলভারত ভারতবর্ষের আত্মন্বকাপকে উপলব্ধির 
মধ্য দিয়া সেই আবনদর্শনের কথাই বালবে। সৃষ্টি থাযিয়। ল।ই ; তাই অল্টেম্জার, 
কুশো ও যাল্সেরি পরেও সামাজিক বিপ্লবের পথে আরও এক পা অগ্রদর 
ছইর! তারতবর্ষই আজ বিশ্বের সন্মুখে দাড়াইবে। সেই দাশলিক ধিপ্রবের 
কথাই উন্ছলতারত কছিয়াছে, কহিবে । উজ্জলতারত এমন দর্শনের কথ! কহে 
না, বাস্তব জীবনের সমস্কাগুলির সমাধান সাঃ! যাহ! বাতিক ও সামাজিক 
ব্ৰীবনকে উন্নীত করিয়া ভাগবত জীবনে পয়িপত না করিতে পারে। অন্রময়, 
প্রাণময়, মনোময়, বিন্ঞানমতর ও আনন্দময় কোবেয় স্বর্ঠ ও স্বচ্ছন্সমর 
বিকাশের সার! মানুষের দিব্য জীবনের কথাই উজ্জ্লতারত কহিবে, (সেই 
আবনের সাহিত।ই সে রচন! কৰি! কুলিবে। ত্যাগ ও ভোগ, মুক্তি ও 
বন্ধন, সংসার ও সন্যাস -জীবন-পেওুলাযের এই সুই দোলনকেই স্বীকার 
করিয়া যে বাস্তব ্বীবনের বাস্তব সাহিত7, উজ্্বলতারত সেই সাহিত্যেরই 
উপাদান যোগাইবে, সেই সাহিতাই গতি করিবে। * 

ইংরেদ চলিয়া যাও্রার পর সর্বত্র থে কাকের (vacuum ) কষ 
হইয়াছে, তাছা পূরণ হইবে কিসের দ্বারা? এতদিন ইংরেজ বিতাড়নই ছিল 
সাহিত্যের প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ লক্ষ্য, তাই ‘রাণাপ্রতাল’; 'মেবানপতল” 
প্রভৃতি সাছিতোর স্বক্ি হুইয়াতিল । আজ ইংছেজ লাই, আঞ্জ কোন্‌ পজিটিতত 
আবনচেতন। লাছিত্যের উপাদান হইবে, জাতিকে সে কথ! স্পষ্ট বুঝিতে 
হইবে । রাজনীতির ক্ষেত্রেও তাহাই । ইংরেজ বিদ্বেষ ছিল 56£8675 প্রেরণা 
সেই শ্বানে আত্ম পঞ্জিটিভ দেশপ্রেম এবং ভারতবর্ধের স্বম্পপবোধই হইবে 
সাছিত্য তথা রাজ্মলীতির উপাদান । সেই তারতবর্ধকে আজ বুঝিতেই হইব. 
খে-তারতবর্ষত্বের মধ্যে কোন গুণ, কর্ম্ম ক! বৃত্তিই চির ্বারীভাবে যাঁর্কা-মারা 
উচ্চনীচ বা তালমন্দ নয়, যেখানে সমাজের প্রতি শুর একই অধখও সমাজের 
সমমান ও সমযুল্যযুক্ত অংশ,যে ভারতবর্ঘের কাছে জড়-অজড়, ইহ কাল-পরকাল 
স্াত্মা-অনাস্মা সমমান ও সমবুল)বুক্ত, খে-ভারতবর্ধত্ব পরম্পরবিরোধী ভাব- 
সমুহকে হজম করিয়া নুতন সমাজ, নূতন জীবন নষ্ট করিবার লানর্থ/ রাখে। 
উজ্দ্লতারত জাতির জীবনে ভারতবর্ষের এই আব্রন্বরূপকেই তুলিয়া ধরিবে। 


বাঘ, ১৩৫৭ ] আমাদের নূতন বৎসর ৩ 


এই আত্ম্বক্ধপেরই উচ্ছল দৃষ্টান্ত বাস্তব মাহুহটি পুরুষোত্তম পু । 
আ্ঘ-অনাধ সভ৷তার মিলনপীঠ তাহার জীবনের মধে৷৪ বাস্তব ভ্রীবনের 
বে সকল ঘটনা খারা আম! আজ বিপর্যন্ত, তাহার সমাধানের দর্শন মিলিবে 1 
ভারতের এক ছুর্ধোগপূর্ণ রাজ্জণৈতিক জটিলতার মধ্যে তিনি আপিয়। একদিন 
যুদ্ধোন্যত পলায়নপর-মনোবৃত্তিসম্পন্ন অর্দ্জছ নকে বলিয়াহচিলেন, 'কোথার 
পলাইতে চাহিতেছ অঞ্জন? দাড়াও এইখানে । ভিক্ষার্গে জীবিকা নির্বাহ 
করিবার ক্লৈবয তোমাতে না আন্মক | রাজাং ভূম্খ, ৷ ভিক্ষারে জীবনধার্ণ 
ন! করির। রাজত্ব কোন্‌ বুদ্ধি লইয়া কোন্‌ ফৌশল ধার! ভোগ করা যান, উফ 
সেই কথাটিই কহিয়া শিদ্নাছিলেন। হৃতরাজ্য ফিরিয়া পাইয়া আজ আমাদের 
রাজত্ব তোগ করিবার এ কৌশলটি শেখা বড়ই প্রয়োজন হুইয়। পড়ির়াছে। 

সে কৌশল শিখিতে পারি নাই বলিয়াই হুনীতি আছ সর্বত্র গুড়াইঝ! 
পড়িয়াছে, পথ কোথায়ও দেখ! যায় ন!। পাশ্চাততোর বাতত্ব করা আর 
তারতবর্ধের রাজত্ব করা সমপর্যায়তুক্ত নয়। শুাশ্গুতবর্ধকে আতর যোগেম্বর 
হুইয়াই ধছুর্ধত হইবার সংকল্প গ্রহণ করিতে হইবে। তাই প্রীরুষকেই 
আমাদের সকল সত্তা দ্বার! আমাদের আীবনে আহ্বান করিতেছি । 

আর আমাদের কালের ও দেশের দিক দিয়! আমাদের নিফট অথচ 
উক্ষষ্ণেরই সেই অথণ্ড সমগ্র জীবনের মূর্ত বিগ্রহ এপ্নিত্াযগোপাপকেও 
আমরা* আমাদের সকল সত্তা দ্বারা আহ্বান কল্সি। অভ্রড়বাদের আধ্যা- 
স্মিকতা দ্বার। অধ্যুষিত ভারতবর্ষের বুঝে নব্বই বৎসর পূর্বেই তিনি জড় ও 
অজূডের, আত্ম ও অনাধ্মার সমন্বরের বাণী রাখিয়া গিয়াঙ্ছেন। তাই তিলি 
্সাঞ্জ যুগদেবতা। 

আর আজ প্বরণ করি, প্রণাম করি সেই মহাত্বাত্রীকফে, ভারতের ঝাজ- 
নীতিকে ধিনি কুটনৈতিকদের লীলাক্ষেত্র না করিয়! মানব আত্মার প্রশ্ডুরণের 
প্রকাশক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিলেন। জাতি তাহারই চরণতলে নিক্জের 
সন্গিৎ ফিরিয়া পাইয়াছিল। আর এই সঙ্গেই প্রপাম অববিদ্দকে, "Life 
Divi৷e’-এর খবর খিনি পৌছাইয়! গিক্গাছেন । তাহার সেই দিবা জীবনকে 
উচ্জ্বলভারত জীবনের সকল ক্ষেতের কার্থাত্বকক্জপে সামান্িক জীবলে আশ্মাদন 
করিবার পঁয়াস পাইবে । বন্দে মাতরঘ্‌ 





সার্থকতা 


অআজদাশকর রায় 


জীবন যদি হতে! মরণে সীমায়িত 
তা হলে ব্যর্থতা না হুতো কার? 
জীবন প্রসারিত মরণ ওপারেও 
সার্থকতা তাই সবাকার। 


লাঙ্গল-লাঞ্িত গৈরিক পতাকা 


বিশ্বস্ব রচনার সুরুরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে ভারতকে অঅবস্কই 
‘কাল’-চক্র ও চক্রী-“পুরুষের’ সমন্বয় করিয়া দিব্য একটা “অশোকচক্র” গড়িয়া 
তুলিতে হুইবে। ভারতের জাতীয় পতাকার অন্রণিছিত অশোকচক্ষের 
নিগুঢ় অর্থ হইতেছে ব্রচ্ছবিচ্া। ও লালের সমন্বয়ে “রাখালরাজ? প্রতিষ্ঠার 
পরিকল্পন! । পুরুষ প্রধান ভারতী খুধি-সভ্যতার দৃষ্টি ছিল অস্তরের এ্রক্মবিষ্ঞার 
দিকে; পাশ্চাতে)ঃর কালপ্রধাল সত্যতা চঞ্চল বাহিরে যজহুররাজ্র প্রতিষ্ঠার 
অন্ত । কোনও একটীই একান্ত সত্য নয়। ্্কুধ-সভ)ত!ই এই ছুইটী দৃষ্টিকে 
ঘখাস্থালে ও যথাযালে শ্ুবিস্তস্ত করিয়! অন্তর ও বাছিয়ের হস্বসক্যাত হইতে 
বিশ্বকে রক্ষা করিতে সমর্থ । অর্জধামেই এই সভ্যতার তিত্তি পত্তন হইয়াছিল 


সার-১৩৫৭] লাঙগল-লান্ছিত পেরিক পতাকা র্‌ 


সেখানে আমরা ব্রত্মের গোঠে মাঠে শ্বরাত্রস্বন্দর উষ্ণ ও তাহার ক্যেষ্আতা 
লাদলবারী বলরামের যুগল মিলনে রাখালরাক্ছ-মুর্তি আশ্বাদন করিয়াছি । 
ব্ৰজেই ব্ৰহ্মবিদ্যা ও তাহার কাধ্যাত্বক রূপ লাঞঙ্জলের সমন্বয় ॥ এই সমন্বহকেই 
আোশপুক্রথ কষ, কুরুক্কেত্রের বুকে দাড়া ইয়। বিশ্বজ্নগণের মাঝে ছড়াইরা দিয়া 
গিয়াছেন। গীতাশাহে জনক তাই এই সভ্যতার আদর্শ। অনক দিলেন 
একাধারে ব্ৰহ্মজ্ঞানী জনক ও চাবী-রাজ। জনক । তারতের মাটীতেই 
চাখী-রাজধি-রক্ষভানী জনকের আদর্শের আগুনে কমিউনিতিম হজম হুইয়া 
গিয়। বিশ্বের বুকে তাহার উদ্ভূত হইবার প্রয়ো্রলকে সার্থকতা আশ্বাদন 
করিবে । 

জীণ গো-গোপসংথাবৃত। ক্রযিশক্ষেত্র-বিচরণকারী বলিয়াই তিনি 
‘কষ’ । 'কুম/-ধাতু হইতেই ‘কবি, ‘ক্ৰুৰ’ ও ‘কম’ শব্দ নিষ্প়। এই 
কষণচন্রেরই জেষ্ঠ সহোদর হলধর বলরাম । তারতের স্বরাজ মূর্ত হইবে 
হলধরেরই দেশে। তাই নরনারায়ণ আশ্রমের পতাকা__ 

‘লাগ্গল-লাস্ছিত গৈরিক পতাকা” 
উদ্দলভারতের় গ্রচ্ছদপটে এই পতাকাই অস্কিত বহিয়াছে। 


এলক্ষ্য চিরদিনই আমাদের অনায়ত্ত থাকে । আমাদের অগ্রগতির সঙ্গে 
সঙ্গে আন্মরা আমাদের অযোগ/তা সম্বন্ধে অধিকতর সচেতনঞ হই। 
প্রচেষ্টাতেই সন্তোষ, প্রাপ্তিতে নয় । পূর্ণ প্রচেষ্টাই পুর্ণ আয় 1? 


- মহাত্মা গান্ধী 


‘শেষের কবিতা'_ রবীন্দ্রনাথ 


রেণু মিত্র 

‘আমার রোমান্প আমিই সৃষ্টি করব । আমার স্বর্গেও রয়ে গেল রোমান্ল, 
আমার মর্ডেঃও খটাব রোমান্স। যার! ওর একটাকে বাঁচাতে গিয়ে আর- 
একটাকে দেউলে করে দেয় তাদেরই তুমি বল রোমান্টিক ! তারা হয়যাত্রের 
মতে! অলে সাতার দেয় নয় বেড়ালের মতে! ডাঙায় বেড়ায়, নয় বাদুড়ের 
মতে। আকাশে ফেয়ে। আমি রোযান্পের পরমহুংস। ভালোবালার সত)কে 
আমি একই শক্তিতে জলে স্থলে উপলব্ধি করব, আবার আকাশেও। লদীপ্ন 
চরে রইল আমার পাকা দখল, আবার মানসের দিকে যখন যাঞ্জা করব সেটা 
হবে আকাশের কাক! রাস্ডায়। ভ্রয় হোক আমার লাবণ/র, ভয় হোক 
আমার কেতকীর, আর সব দিক থেকেই ধন্চ হোক অমিত রায় ।' 

_এমন কোন্‌ ছন্দ আছে. যে ছন্দে ভালবাসলে প্রত্যেকটি মাঙ্জুয এবং এক 
মানবের সঙ্গে অপর মানুষের প্রত্যেকটি স্বন্ধের জয় হতে পারে, শ্রতে)ক্ই 
ধল হতে পারে? ধন্ত হতে পারে লাবপ)র সঙ্গে অমিতর প্রেম, কেতকীর 
সঙ্গেরও ? ধন্চ হবার বা এইতাবে জয়ী হুবার যে চিরন্তনী প্রেরণা মাহুষের 
মধ্য আগে, বণ্তমাল কালের আবহাওয়ার তা রূপে রসে সার্থক হয়ে ওঠবার 
অন্ত ভীবনের উপর সকল দিক দিয়ে চাপ দিচ্ছে। শেষের কবিতায় 
রবীন্দ্রনাথ এই আকুতিকেই রূপ দেখার পথে প্রথম পথ কেটে দিয়ে গেছেন। 

ম্বর্গ আর মর্ঙ্য ছুটোকেই জীবনে, যে আস্বাদন করল, একটাকে “বাচাতে 
গিয়ে আর একটাকে দেউলে যে করে দিল না, জলে ডাঙ্গায় আর আকাশে 
যে একই শক্তিতে ভালবাসার সত্যকে উপলব্ধি করল, সেই তো ঘচ্চ। কিন্ত 
এ তে! সোজা! কথা নয়। বাস্তবের ক্ষেত্রে এমল হুরতে! কোনদিন ঝরে 
পক্ষেই পুরোপুরি সম্ভব হুবে না, তথাপি মনন্তস্তের ক্ষেত্রে একেই শুধু বলে 
মুভি । অমিট্‌ রাকেও হয়তো পারবে না, ক্চেনলা এ সাধনা যে ব্যক্তিগত 
জীবনেই শুধু সীমাবদ্ধ নয়। ব্যক্তির বিচরণ করবার স্থান যখন যায় ছড়িয়ে, 
যখন সে তলার দিকে যেমন তার শেকড়কে পৌভে দিতে পারে আনেকদুর, 
তেমনি আশেপাশেও ছড়িরে দিতে পারে অনেকটা জায়গা দ্ছুড়ে তার সর্ষের 
মধ্য দিয়ে, আর তার এই দুই গতিই যখন একই সুত্রে গ্রথিত ছুরে থাকে, 
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জীবনের কোন দিকটাকেই দেউলে না করবার কঠিন সাধনা তখনই হুসহ্জ 
হয়ে উঠতে পাত্রে । তখনই ব)ক্তিগত জীবনের সীমানা ছাড়িয়ে জীবনটা 
ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বরূপের আঙিনার । তখনই এক দিকের টাল আর এক দিক 
সামলে লিয়ে গতিটাকে হ্ৃসমজ্জস করে তোলে ॥ ছই-এ মিলে একটি এক 
তখন দ্বিকশিত হতে থাকে ৷ 
বিশ্বজগতের মধেঃও এই-ই চলতে । পৃথিবীর নিজের একটা দৌড় 
রয়েইছে প্রতিক্ষপণের জলন্ত, তথাপি সুখের সঙ্গে আর একটা টানে সে বাধা 
পড়ে আছে- তার এই ছুটে! গতিই সমান তালে চলছে_-সেই আছই সে 
একদিকে যেমন স্থর্ষের গায়ে এঁটে যায় না, আর একদিকে তেমনি ছিটকেও 
পড়ে না মহাশৃ্তে । 'পৃথিবী সুখের টান মেলেও দৌড়ের বেগে তফাৎ থাকতে 
পারে। দৌড় যদি যথেষ্ট পরিমাণ বেলি হেত, তাহলে টানের বাধন ছিড়ে 
শুল্কে বেরিয়ে পড়ত, দৌড়ের বেগ যদি ক্লান্ত হোত তাহলে সুর্য তাকে দিত 
আত্মসাৎ করে” অমিটু রায়ের প্রচেষ্টা তাল, কি্ড সম্পর্কগুলি তার যদি 
হয়ে যায় শুধু ব্যক্তিগত, তা হুলে হয় তাকে ছিটকে পড়তে হবে, নয় তো! 
এটে গায়ে লেগে যতি হবে । ‘না-আলোধল্ভার পূর্ণ আলে! কোনটাতেই 
আমাদের দেখা চলে না, আমর। দেখি ভাঙা আলোর মেলামেশীয়।” এ যেমন 
চর্মচক্ষুর দেখায় সত্যি, তেমনি সমগ্র জীবনের দেখাতেও। কিন্তু ভাঙা 
‘আলোর যেলামেশাট) ঘটানোটাই মুক্ষিল। স্বর্গ আর মর্ডেঃর মেলামেশাটা 
হবে ফতখালি কেমন করে, সেইটেই প্রশ্ব। মাছের মতো সাতার দিতে, 
বেড়ানলর মতে! ডাঙায় বেড়াতে আর ৰান্ুডের মত আকাশে উড়তে যদি 
পাবে কোন প্রানী, তবে সে মাস্থবই_:এবং এই পারতে পারার যে পথের 
লিশ্বান রেখে গেছে অমিটু রায়ে, তাতে পে ধন্চ হয়েছেঃ এ কঠিন ব্রতকে 
সচল করে ভুলতে পারার প্রথম ইঙ্গিত রয়েছে তার চললে, তার বলনে । 
অন্মিত বলেছিল ‘অনাপতকে যে মান্ুব এগিয়ে নিয়ে আসে তাকেই বলে 
অনাগত বিধাতা । আমি তাই ৷” ভালবাসাকে জলে স্থলে আকাশে একই 
শক্তিতে উপলদ্ধি করবার কাজে অমিতকে অনাগত বিধাত! বলা যেতে 
পারে । আশা করে থাকব, ভবিষ্যতে আর কারো হাতে পড়ে এ উপলব্ধির 
পথের সানা স্পষ্থতর ছুয়ে উঠবে। 


উজ্দ্রলভারত ( ৪থ বর্ধ, ১ম সংখ্যা 


শান্ত শোভনলাল রইল একটু নেপখ্যে) দরাঞ হৃদয় আর বাকপটু অমিতকে 
ঘিরে সহ্ঘাত ঘনিয়ে এল লাবণ্য আর কেতকীকে নিয়ে । যে সমানে অমিত 
মানব, সে সথান্ছে থেকেও তার মধ্যেকার সতাকার মানুষটি বেচে থাকতে 
পেরেছিল । সে বলেছিল এক সময়ে তার বোন সিপিকে, "আমার মনটা 
আয়না, নিজের বাধ! মতগুলে! দিয়েই চিরদিনের মতো! যদি তাঁকে আগা- 
গোড়া লেপে রেখে দিতুম তাহলে তার উপরে প্রত্যেক চলতি মুহুর্তের প্রতিবিদ্ব 
পড়ত না। এ কথা সে সত্য করতে পেরেছিল । তাই তার ভীবনে লাবপ্যর 
প্রবেশ সম্ভব হয়, কেতকীরও | লাবণ)র সাথে ‘আকন্মিকের বিদ্যুৎ আলোতে? 
প্রথম দেখার পরে অমিত লিখে রাখল তার লোষ্ট বইয়ে,...'চলার বাধন আর 
ছেড়ে না ॥। মনের ভিতরটা! বলছে, আমাদের শুল্ল হুল যুগল চলন, আমরা 
চলার স্ুড্রে গাব ক্ষণে ক্ষণে কুড়িয়ে পাওয়া উজ্জল নিমেব্গুলির মাল! । 
বাধা মাইনেয় বাধা খোরাকিতে ভাগ্যের খারে পড়ে থাকবার পো রইল না) 
আমাদের দেন৷ পাওন| সবই হবে হঠাৎ ।' এর পরেই তার নিবারণ চক্রবনতাঁ 
এসে বলে গেল, 
পথ বেওঞ্েদিল বন্ধনহীন গ্রন্থি, 
আমরা দুদ্রনে চলতি হাওয়ার পন্থী । 
. = ° 
নাই আমাদের সঞ্চিত ধলরত্ব, 
নাই রে ঘরের লালন-ললিত যত্ব। 
পথপাশে পাখি পুচ্ছ নাচায় 
বন্ধন তারে কারি ন! খাচায় 
ভানা-মেলে দেওয়া মুক্তি প্রিয়ের 
কৃজনে ছজনে তৃপ্ত ৷ 
স্যর! চর্চিত অভাবলীয়ের 
কচিৎ কিরণে দীপ্ত ।” 
-_কাছিলীর প্রান্ততাগে পৌছালে এ কথাগুলি আমাদের কাছে অর্থপূর্ণ হয়ে 
স্পষ্টতর ছয়ে উঠবে। 
গেম যখন আসে, তখন কেমন করেই যে মাহছযকে নূতন করে দেয়, 
সঅমিতর মধ্যে তা বেশ মধুর হয়ে ফুটে উঠেছে। সে বলছে, "আজ সমস্তই 
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নুতন করে ভানতি, লিভেকেও ৷’ বিশ্বের সবই চিরপুরাতন, আবার সবই 
নুতন --প্রাপধার্মের এইটেই বিশেব্ত্ব । অমিত বলতে, ‘আমার মধ্যে যেটা নুতন 
এসেছে সেটাই অনাদিকালের পুরোনো,_ভে।র বেলাকার আলোর মতোই 
লে পুরোনো, নতুন-ফোট! তু ইচাপা ফুলেরই যতো, চিরকালের জিনিস, নতুন 
করে আবিষ্কার । 

শিবারণ চক্রবর্তীর মুখে অমিত ভালবাসার তত্ব লাবণ।কে শোনাচ্ছে, 
‘না-চেনার বন্ধন। সবচেয়ে কড়া বন্ধন ॥ ন1-চেল। জগতে বন্দী হয়েছি, চিনে 
লিয়ে তবে খালাস পাব,-_একেই বলে মুক্তিতন্ব !! বস্তুর স্বর্নপকে চেলাই 
বন্য সম্বন্ধে মক্তি, ভালবাস! আর ভালবাসার পাত্রের স্বরূপকে চেলাই 
ভালবাসার মুক্তি । 

নূতন জোয়ারে অমিতর বাধাধর! ক্রটিন বেসামাল হুয়ে বাচ্ছিল যখল, 
তখন নৃতন নৃতন আস্বাদনকে সে কেমন হ্ুন্দর করেই প্রকাশ করতে । বতিকে 
পড়াতে আম আর মল চাইছে না--এ কথা বুঝতে পেরে যতি ছুটি চাইল । 
কাল রবিবার ছুটি, আবার আছ ছুটি চাইতে যতি একটু সংকোচ করছিল। 
অমিত থুশি হুয়ে বলে, ‘ইন্থুল মাষ্টারী বুদ্ধি আমার নশ্ব, তাই, বরাদ্দ ছুটিকে 
ছুটি বলিই নে। যে ছুটি নিয়মিত, তাকে ভোগ কর! আর বাধা পশুকে 
শিকার কর! একই কথ!। ওতে ছুটির রস ফিকে হয়ে যায় ।' 

ফ্লারও বলেছে, “অকণ্বা বুদ্ধি নাসুবের একটা মহদ্‌ শুণ। তার ডাক 
পড়লেই একটুও বিলম্ব কর! উচিত হয় ন71-."কাজ্স উপস্থিত হলেই প্রস্তুত 
হওক চাই, এই উপদেশের বাজার দর বেশি, আকব্বয়ি যোহরের যতো,_ 
কিন্ত ওর উলটে৷ পিঠে খোদাই থাকা উচিত, অকাত্র উপস্থিত হলেই লেটাকে 
বীরের মতো! মেনে নেওয়া ভাই ' 
= এইখানে মনে পড়ছে শরৎচল্লের কমল একদিন য। বলেছিল অক্দিতকে । 
অজিত জিত্তেল করেছিল, “কর্তব্যবুদ্ধির ভেতরে আলনা লেই নাকি”? কবল 
বলে, ‘না নেই । কণবে)র মধ্যে যে আনন্দের ছললন। সে দুঃখেরই নামান্তর । 
তাকে বুদ্ধির শাসন দিয়ে জোর করে মানতে হুয়। সেই তে! বন্ধন ।+ 

কথাগুলি কতই মিষ্টি | কিন্ত মুখস্থ করে এ আস্বাদন জীবনে আল! যার 
না। রবীশ্রনাথের পক্ষেই স্থল ফাকি দেওয়া চলে, কিন্তু আমর! বার! স্থল 
পালাই, তারা পালাই-ই বটে, কিন্ত আর কিছু হুই ন! । রবীশ্রানাখ স্কুল ফাকি 


১৭ জ্ঞলভা রত ( ৪র্থ বর্থ, ১ম সংখ্যা 


দিয়েও রবীন্দ্রনাথ হুল। বঅকর্তবা/বুদ্ধির আনন্দ তার পক্ষেই আনন্দক্দলক 
হয়, কতবা যার কাছে সছভ্ হয়ে গেছে) কেননা যে বসন্ত যত রসবর্মী, সে বন্ধ 
পচলে তত বেশি বিকৃত হয়ে ওঠে -পচ। হব তাই অসন্থ। কর্তব্য সম্পাদনের 
অপেক্ষাতেই অকর্তব্যের আনন্দ । 

অমিত ও লাবণ)র সঙ্গন্ধ ঘনিষ্ঠতকস হয়ে উঠছে। ঘতই ওরা এগিছে 
আসছে, লাবণ্যর কাচ্ছে ততই এ কথাটা ধর) পড়ছে যে, অমিতকে বিয়ে 
কর! চলবে লা। অমিতকে এ কথ ভ্ঞালিকে সে বললে, 'তোমার কুচি, 
তোমার বুদ্ধি আমার অনেক উপরে । তোমার সঙ্গে একত্র পথ চলতে গি্ে 
একদিন তোমার থেকে বছদুরে পিভিয়ে পড়ব, তখন আর ভুমি আমাকে 
ফিরে ডাকবে না?” একটু পরেই বলেছে, ‘তুমি তো সংসার কাদবার মাহয 
নও, তুমি কচির তৃষ্ণা মেটাবার ভন্তে ফের ; সাহিত্যে সাহিত্যে তাই তোমার 
বিহার । আমার কাছেও সেই জগ্চেই তুমি এসেছ । বিয়েটাকে তুমি-”'বল 
ভাল্গার ।-**ওইা শাস্ত্রের দোহাই-পাড়া সেই সব বিষয়ী লোকের পোষা 
জিনিল যারা সম্পত্তির সঙ্গে সহধ্মিশীকে মিলিয়ে নিয়ে খুব যোট! তাকিয়। 
ঠেসাল দিরে বসে ।” e 

এ সমস্ডহ মেনে নিয়ে অমিত বলে, ‘কিন্ত একট! জায়গায় তোমার 
গুল আছে । মাঙ্গযের চরিত্র জিনিবটাও চলে। ঘর-পোষা অবস্থায় তার 
একরকম শিকলি-বীধ। স্থাবর পরিচয় । তারপরে একদিন ভাগ্যের হঠাৎ. 
এক ঘারে তার শিকলি কাটে, সে ছুট দেয় অরশণে|, তখন তার আর এক 
মুতি ৷” এও অমিত জানাল যে, ঘেটা তার বরাবরের সঙ্গে মেলে লা লে 
আজ সেইটে ৷ সৃষ্টির গতি যে ধারাবাহিক নয়, মাণ্তব যা ছিল, ভবিন্যতেও যে 
তাই-ই থাকবে, এ কথা খে সত্য নয়, হঠাৎ কখন যে কোন্‌ অন্রান) কারপ- 
বিহীন পথে কেমন করে মানুষ বদলে যায়, কার্ধকারপ-পরম্পরার ছিজ্ঞ 
বিছীন পথই যে মানবের চলার পথ নয়_এমন কথাও লাবণ)কে বোঝাঞঝত সে 
চেষ্টা করল । ‘বাইরে বাইরে ছুই নক্ষত্র পরস্পরকে সেলাঘ করতে করতে 
প্রদক্ষিণ করে চলে, ক্কায়দাট! বেশ শোভন, নিরাপদ,_ সেট1তে বেল তাদের 
ক্কচির টান, মর্মের মিল লয় / হঠাৎ যদি মরণের ধাক্কা লাগে, নিবে যায় ছুই 
তারার লঠন্‌, দৌহে এক হয়ে ওঠবার আগুন ওঠে জলে। সেই আগুন 
জলেছে। অমিত রার বদলে গেল। মাস্থবের ইতিছাসটাই এই রকম। 


মাঘ, ১৩৫৭ ] শেখের কবিতা 


তাকে দেখে মনে হয় ধাযাবাছিক, কিন্ত আসলে সে আকন্দিকের মালা 
গাথা । প্ৰপ্টির গতি চলে সেই আকন্সিকের বাকার ধাক্কায়, দমকে দমকে, 
যুগের পর ধুগ এগিয়ে যায় ঝবাপতালের লয়ে। তুনি আমার তাল বদলিয়ে 
দিয়েছ বঙ্ধ,_-সেই তালেই তে! তোমার জুরে আমার সুরে গাথা পড়ল 

কিন্তু লাবণ)র যল কেবলই বলে,'আম।কে ওর প্রয়োজন সেই জগ্চেই। 
ত্য-সব কথ! ওর মনে বরফ ছয়ে অমে আছে, ও নিজে যার তার বোধ করে, 
কিন্ত আওয়াজ পায় না, আমার উত্তাপ লাগিয়ে তাকে গলিয়ে ঝরিরে দিতে 
হবে।” অমিতকে বলছে, ‘জীবনের উত্তাপে কেবল কথার প্রদীপ জ্বালাতে 
আমার মল যায় না। জগতে যার। উৎসব সত সাক্দাবার হুকুম পেয়েছে, 
কথ তাদের পক্ষেই ভালে!। আমার জীবনের তাপ জীবনেয় কাজের 
অন্েই।, 

অমিত মনে মনে ধুঝলে লাবপ) মিথে) বলে নি। দিজেকে লাবণা ভোলাতে 
ভার ল।। '‘অন্তরা্মার গভীর উপলব্ধি বাইরে প্রকাশ করতেই হ্য়, কেউ বা 
করে জীবনে, কেউ ব। করে রচনায় - জীবনকে ছু'তে ছুঁতে অথচ তার থেকে 
সরতে সরতে, নদী কেমন কেবলই তীর থেকে সরতে সরতে চলে তেমনি । 
আমি কি কেবলই রচনার জ্রোত নিয়েই জীবন থেকে সরে সরে যাব পি সৃষ্টি 
ও রক্ষার ধর্ম যেমন আ্বালাদ', তেমনি মান্ছষ যেখানে খুবই মেলে, সেখান থেকে 
সরে, যাওয়াতেই তার সার্থকতা হুর । “যেখানে খুব করে মিল সেইখালেই 
মস্ত বিরুদ্ধতা। তাই ভাবছি, আমাদের সকরলর চেয়ে বড়ে! যে-পা1ওন1 পে 
মিলন্স নয়, সে যুক্তি ৷’ 

ওরা ছুত্রনেই বুঝলে বটে যে বিয়ের একট! অন্থবিধা আছে, কিন্ত 
স্বজনে যোধ হয় একই রকম করে বুঝলে না। অমিত কোন বিশেষ 
কুচি অরুচির কথ। বলেনি । অমিতর যে বিশেষ রুচি লাবশ্যর পক্ষে বিয়ের 
প্রতিথন্ধক বলে মলে হচ্ছে, অমিতর চরিয্রে তা না থাকলেও একটা অস্তঃগূঢ় 
প্রতিবন্ধক আছেই, যেটাতে আমর! পরে আসছি। 

নিঞ্জের বোঝাকে লাবপ) যোগমায়ার কাছে স্পষ্টতর করে ধরেছে। ‘ওঁকে 
সবই যদি লরে রাখতেই হত, হাত থেকে সবই যদি খসে খসে ন! পড়ত, 
তাহলেই ওঁর ঘটত বিপদ। শুর নিয়ম হচ্ছে হয় উনি পেরেও পাবেন না, নয় 
উনি পেয়েই হারাবেন । যেট। পাৰেন, সেটা যে আবার রাখতে ছবে, এট! ওঁর 
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খাতের সঙ্গে মেলে ন! ।'__অমিতর এই যে স্বভাব, এইটেই লাবপণোর কাছে 
বিয়ে প্রতিবন্ধক বলে মনে হুবেছে । তার যতে “স্বভাবের উপর পীড়ন সয় না” 
সংসার পাতবার শুপ্তেই যে তৈরী, ‘সংসারের প্রতিদিনের চাপেই তার গড়ন- 
লিটোন আপনিই ঘটতে থাকে । যে মানু মাটির মানুষ একেবারেই নয়, 
সে আপনার ম্বাতন্ত্রা কিছুতেই ছাড়তে পারে ন।)” “ভালোবাসার ট্রান্জেডি 
খটে সেইখানেই, বেথানে পরস্পরকে স্বতন্ত্র জেনে মান্য সন্ধ্ট থাকতে পারে 
নি--নিজের ইচ্ছেকে অন্যের ইচ্ছে করবার ভ্রপ্তে যেখানে জুলুম --যেথানে 
মনে করি, আপন মনের মতো করে বদলিয়ে অগ্চকে স্ষ্টি করব ৷” বিয়ে লা 
করবার এই একটি কারণ । 

তারপর লাবণ্য বলছে, ‘আমি খেই ভর মনকে স্পর্ণ করেছি অমনি ওর 
মন অবিরাম ও অভ্তান্র কথা কয়ে উঠেছে । সেই কথ! দিয়ে উলি কেবলই 
আমাকে গড়ে তুলেছেন। ওর মন যদি ক্লান্ত হয়, কথ! যদি ফুরোয়, তবে 
সেই নিঃশব্দের ভিতরে ধর! পড়বে এই নিতাস্ত সাধারণ মেয়ে, যে-মেয়ে ওঁর 
নিঞ্জের ষ্ষ্টি নয়। বিয়ে করলে মাঞ্ছবকে মেনে নিতে হয়, তখন আর গড়ে 
নেবার ফাক পাওয়া যায় ন। . 

এইগুলিই খুব বড় কথ।। তু’টি যাহ স্বতন্ত্ৰ, থাকতেও চায় তারা 
স্বতস্র_অথচ তাদেরই মধ্যে আবার আছে মিলিত হবার, পরস্পরের 
কাছে পরল্পরকে লুণ্ড করে দেবার চিরস্তনী আকাজ্গণ-_ছটোফে দেঝ্সাবে 
কি করে? তোমার ব্যজি-মল দিয়ে কমি আমার যে রূপ গড়ে 
তুলেছ, তোমার সেই ব্যন্তি-মানসের, মধ্যে আমার সবটুকুকে ভুমি 
ধরতে পারবে কেন? একদিন দেখ! তো যাবেই যে, তোমার গড়া রূপের 
থেকে তোমার বাইরে আমি চলে গেছি। তাহলে আমর। মিলব 
কেমন করে, কোথার ? আমরা তাহলে মিলব না, এই-ই তবে কেবল” 
সতি৷ ? a 

স্বভাব যদি ন! বদলায়, তবে লাবণ্য জানে বিয়ে করার লার্থকতা নেই । 
তবু অমিত্র শ্বতাৰ বদলাক এ-ও তো লাবণ্য চায় ন!। প্রতিদিনের সংগারে 
অমিত আচল হলেও অমিত লাবশ/র খে ক্ধূপ দিয়েছে, তা-ও একটি বিশেষ 
সতা। “‘ধতদিন পারি ওঁর কথার সঙ্গে, ওঁর মলের খেলার সঙ্গে ‘মিশিয়ে 
স্বপ্ন হয়েই থাকব । আর, স্বপ্রই বা তাকে বলব কেন। সে আমার একটা 
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বিশেষ জগ, একট? বিশেষ-ভ্রপ, একট! বিশেব জগতে সে সত্য হয়ে দেখা 
দিয়েছে । না হয় সে গুটি থেকে বের হয়ে আস! ছু-ভারদিলের একটা রঙিন 
প্রজাপতি হল, তাতে দোষ কি-_জগতে এ্ঞাপতি আর কিছুর চেয়ে যে কম 
সত্য তা তে পর--না-ছয় সে স্থধোদরের আলোতে দেখা দিল আর হুখাত্ডের 
আলোতে মরেই গেল, তাতেই যা কী। কেবল এইটুকুই দেখা চাছ যে, 
সেটুকু সময় যেন ব্যর্থ হয়ে না যায়।” 
পাঠক নিশ্চয় এইখানে শরৎচল্গের কমলকে মনে করে ফেলেছেন। 
‘মালতী ফুলের আয় সর্ধমুখীর মত দীর্ঘ নয় বলে তাকে মিথ্যে বলে কে 
উড়িয়ে দেখে 1'--আযুক্ষালের দীর্ঘতাই কি জীবনে এত বড় সত্য }'-_কমল 
বলেছিল। আয়ুর দীর্ঘতাই সত্যাসত্য নির্ধারণের একমাত্র মাপকা'্টী নয়, 
‘জীবনের মবে/য় প্রতি ক্ষপটিও যে নিজ্রের মধ্যে একটি পরিপূর্ণ সত্য হওয়ার 
ক্ষমতা রাখে_-বৌদ্ছদর্শনের ক্ষলিকবিজ্ঞানবাদের এই কথাটা আধুনিক কালের 
সাহিত্যিকগপের মধ দিয়ে যখন প্রকাশ পেতে লাগল--তখন ভারতবর্ষের 
সনাতন স্থাধুধনী মন আতকে উঠেছিল । কিন্তু সত) ঠেকিরে রাখা যায়নি। 
ভ।রতবর্ষের জীবনে এত আসল গেড়ে বসেছে--তবে তাকে শ্বষ্ঠু ক্রপদালের 
পর্টি আঞ্জও বাকি আছে বলা যায়। [কেমন করে ক্ষণ সত্য হয়, আর ত! 
সাততোর সঙ্গে মেলে, সে আলোচন। এখালে আয় আমর! করব লা; 
*কৌত্বহলী পাঠক আমার লেখ। 'শরৎচক্দ্রের শেব প্রশ্ন, নামক সমালোচল। গ্রান্ 
দেখে নিতে পারেল।] 
কমলের প্রায় লাবণ/ও একথা বুঝেছিল যে, অমিতর সঙ্গে তার সম্পর্ক 
প্রতিদিনের কর! ল। গেলেও তা সত্য। তাই বিয়ে করবে ন! শুনে আহত 
ঘোগমায়। যখন বললেন, 'আজ আমার বোধ হচ্ছে, কোনে! কালে তোমাদের 
হন্দনের দেখা না হলেই ভালে! হত”, তখন আকুল হয়ে লাবণ্য বলে উঠল, 
“না নটি তা বোলো না। যা হয়েছে এ ছাড়া আর কিছু যে হতে পারত, এ 
আমি মনেও করতে পারি নে ॥'---যা হয়েছে, এ-ই যে তাকে সমগ্র আীবলকে 
জানবার, পাবার সম্ভাবন! দান করেছে-_-এ-কে লাবণ্য অস্বীকার করবে 
কেমন করে? অমিতর সঙ্গে লাবশার পরিচয়ের ঘটনাটি যেমন নিজের 
মধ্যে লি শ্বম্পুরশ ও সত্য, তেমনি ছুজ্লেরই সমগ্র জীবনকেও এ রূপান্তর 
দান করেছে। তাই ছু দিক থেকেই এ সার্ক। কেউ-ই কাউকে কাকি 
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দেয় নি অথচ এ একটি ক্ষপকেই একান্ত সত্য করে তুলবার বিরুদ্ধে নিঞ্জেদেরই 
মধ: যে কথা ছিল, ুদ্ধ হয়ে নিঞ্জেদের সে কথাকেও তারা ফাকি দিতে 
চায় নি। নিজেদের একটি বিশেষ সত্তাকে ডিঙিয়ে যেতে পারার এই 
বৃহত্তর সতে)র বুকে অবশ্য লাবপ্যই প্রথমে অমিতকে আহ্বান করে এনে 
গীড় করিয়েছিল। তারপরে অমিত সে পথে বীরের যত এগিয়ে খেতে 
পেরেছে 


= চলবে 


“যাহবের দায় মহাযালবের দায়, কোথাও তার সীম! লেই। অন্তচীন 
সাধনার ক্ষেত্রে তার বাস। জন্তদের বাস তুমণ্ডলে, শাছুবের বাপ সেইখালে * 
যাকে সে বলে তার দেশ । দেশ কেবল ভৌমিক নয়, দেশ মানসিক 1” * 

রবীন্দ্রনাথ 


দৈন্টের অভিশাপ 


[ গল্প ] 
যতীশচন্দ্ৰ দাশগুপ্ত 


বাবুগো !--একটি পয়স! দিন । ছু+দ্িন কিছু খেতে পাইনি বাবু, দয়া 
করুন। ছোট ছোট ছুটি ছেলে এষনি করে ট্রামে ট্রামে ডিক্ষে মেগে 
বেড়ায়। ট্রামের প্রথম শ্রেণীর অভিজ্ঞাত সম্প্রদায়, এদের দেখে কেউ নাকে 
কমাল চাপা দেন, কেউ বা মনে বিরক্ত: হয়ে, নিজেকে রক্ষা করবার অঙ্তে 
এদের ছোয়াচ বাচাতে গিয়ে সিটের ভেতরে ঢুকে বসবার চেষ্টায় হ।টুতে 
ঠোক্কর খেয়ে ধমব্য দিয়ে ওঠেন । আর নিতান্তই খারা সাধারণ শ্রেণীভুক্ত, 
ভাদেরি কেউ কেউ ক্রি যেন মনে করে এক আধটা পয়সা ওদের হাতে 
দিয়ে গন্তব। স্থানে নেয়ে পড়েন। 

আট দশ বরের ছ'ট দিতান্তই হুর্দশাগ্রত্ত বালক । দৈচ্যের অভিশাপ 
মাখিয়ে বিধাতা তাদের অঙ্গ থেকে শিশুহ্থলভ লাবপাটুকু পর) কেড়ে 
নিয়েছেন] জীর্ণ অর্শ পাত্র মুখে তারা ট্রামের মাহুধের যুখের কাছে 
দাড়িয়ে মাত্র একটি পয়সার জগত কাকুতি মিনতি ভানায়। এমন আঅতাগাদেন 
দিকে চেয়ে দেখবারই ধা জুরম্তত রয়েছে ট্রামের কালার? বড় ছেলেটির 
দুটি চোখ অন্ধ! ছোট ভাইটি দাদার গলা জড়িয়ে ধরে ট্রামে ট্রামে তিপ্কে 
মেগে বেডায়। ওটা তাদের দৈনন্দিন ব্যাপার ! রোদে, পীতে, বাদলে 
এমনিই তার। পথে বেড়িয়ে কথনে! ট্রামে, কথনো বাসে, কখনো বা অনতা- 
বহুল পথে হাত পেতে শুধু একটি পয়লাই ভিক্ষে চায়, আর কিছু নয়। 
কিন্ধ কি-ই বা দেলে এই দুৰ্ম্মলে্যের বাত্রারে একটী পরসার ? তারি অঙ্ক 
তাঁদের কাকুতির অন্ত নেই । 

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়ে রাত্রি বখন গভীর হতে থাকে, ট্রামে, বাসে 
লোকের ভীড় যখন ধীরে ধীরে কমে আসে, তখন পথের ফুটপাতে বলে 
ছোট ভাইটির গল জড়িয়ে ধরে নিগু বলে,_ ‘কট! পয়সা এবেল! পাওয়া 
গেল দেখতে। ভাই |’ ভিন্থ তার ছোট ছোট শীর্শ হাত হুখানি দিয়ে, 
ছেড়া হাফজাটের কোচড় পেতে, দাদার আর নিত্বের পকেউ থেকে পয়লগুলো 
বের করে গুণতে বলে। এক, দুষ্ট, ভিন করে কোন দিন পার তেতাল্লিশ 


উজ্দ্বলভারত [৪র্ঘ বর্ঘ, ১ম সংখ্যা 


পয়সা, কোন দিন বা চৌবট়ী | নিহুর সেদিন আনন্দুআর ধরে ন)। মাকে 
নিছে ভাই দিয়ে সে মারের মুখের স্থধামাথ। কথ! শুনতে, ভাইটির গল। 
জড়িয়ে বরে তাড়াতাড়ি পথ চলতে চাদর! তিচু শিশুগ্গুলত বিরুক্তিতে 
অতিষ্ঠ হয়ে বলে ওঠে,-তুই, লেখতে পাসনে কিছু, কেন ছুটতে যাস? 
লেদিনকার মত রাস্তার গর্তে পা পড়ে গিয়ে আছাড় খেয়ে রক্রারক্তি হলে 
মা আমায় কেমণ বকতে নুর করে তুই জালিস্‌ লে?” 

বয়স কম হলেও দৃষ্টিহীনতার ছপ্দশায়। মাঝে মাঝে বড় করুণ অথচ 
আৰাস্মিক কথার সুরে নিহু বলে_'জালিরে, সবই জানি তিচ! দেখতে 
যে কিছুই পাই ন! কি লা, তাই কেবলি মনে হয়, পথ বুঝি আর ফুরোবে 
না! তাতেই চলি, তুই রাগ করিসনি ভাই)" 

তিছ বলে,_'আমাদের লোকে তিবিরির ছেলে ফেল বলেরে দাদা ?' 

নিঙ্ন উত্তর দেন্স__জানে লা তাই বলে | আমি যে তোর কাধে ভর করে 
লোকের কাছে পয়স৷ চেয়ে বেড়াই, তাই বলেরে তিঙ্র। তোর বুঝি রাগ 
হয়। ল। রে?” 

তিস্ু বলে_রাগ না ছাই | আমার তারি ছঃখ্য হয়। আমাদের 
বাব। নেই বলেই তো তোকে পয়সা চেয়ে ভিক্ষে করতে হয়, তাই ন! দুঃখ্য । 
সারা দিল তোকে নিয়ে উ্রামে ট্রামে খুরে মরি, কত ক্ষিদে পায় বলতে? 
সারা দিনে তোর কটাই ব। পয়স! হয় বল্‌ ! সেদিন ও-পাড়ার মুখুন্েজদের - 
বাড়ীতে কার বিয়ে হোলে! । তোকে নিয়ে তাদের গেটের ধারে কত বার 
যে গেলুম, একট! পয়সাও তার! দিলে লা। দুবার হাকোয়ান তাড়া করলে,'শেবে 
এদের গোয়ালের পাশের রাপ্তাটায় কণ খাবার বে ফেলে দিলে, তোকে নিয়ে 
তাই কুড়িয়ে খাবার জগ্ভ তাজ) মাটির মাসের চাড়া হুটলে। তোর আর আমায় 
পায়ে। তবুও সেদিন মাকে তো! পেট ভরে খাইয়েছিলুম, কি বল ? পোলাও 
আর মণ্ড। মিষ্টির টুকরোগুলো ফেমন পেট ভরে খেয়েছিল সেদিন মা 

নিহ বলে__'কত দামী জিনিষ, তা হবে না?” 

তিশ্র বলে-_'তোর কদিলের পয়সা জড় ছলে শর রঙ্কম করে একদিন 
খাওয়া যায় দাদা? 

নিচ্ছ বলে--'সে কি আর হবার ঘে। আছে? আবার যদি কারো 
বাড়ীতে কোন দিল বিরে হয়, জার তারা যদি অমনি করে খাবার ফেলে 


যাব, ১৩৫৭ ] দৈন্তের আঅতিশ্বাপ 


দেয়, তবেই তে) আবার পেট ভরে খেতে পাবে। | নইলে আর আমাদের 
কে দেৰে বল্‌? 

তিঙ্ন দাদার কথার প্রতিবাদ করে ন! । ক্লান্ত, ঘুম জড়ো অড়ে৷ চক্ষু 
দুটোকে ডান হাতে রগড়াতে রগড়াতে দিঙুর হাতটা ধরে টলে টলে সে 
পথ চলতে থাকে । 

ভাইকে টেনে থামিরে পথে দাড়িয়ে পড়ে লিহ্‌ বলে-_'একট। টীউব 
কলের কাছে আমাকে নিয়ে যাবি ভাই? খিদের পেটের ভেতরট। 
মোচড়াক্ছে। পেট ভরে খানিকটা জল খেয়ে নি 

তিচ্ু বলে_-সে যে অনেক দূর ! এখানে পথের পাশে একটা ঘোড়ার 
জলের চৌবাচ্চায় জল ভর্তি রয়েছে, খাবি তুই এই জল 1?” 

আগ্রহ তরে নিম্ন বলে ওঠে--‘দে লা তাই তুই তু” হাত দিরে তুলে তুলে 
আমার হাতে! নইলে ঘে আর চলতে পাচ্ছি লা।” 

« ক ষ্ ক 

মৃণালিনীর দেহ আছে, কিন্তু তার নড়বার শক্তি লেই। কেউ উঠিয়ে 
দেয়ালের গায়ে ঝা ঘরের দাওয়ার ঠেস্‌ দিযে বসিয়ে দিলে সে 
রাল্লাবাপ্নার কাব্ও করতে পারে । একটী চক্ষু আর ছুটী কান তার দশঞ্জন 
প্রহরীর চাইতেও লক্জাগ। ছেলেদের সাহায্যে পে সরকারী হাসপাতালের 
সউবধ,, মালিশ, সবই করে দেখেছে) আর সে খঁঘধে তার রোগের উপশম 
হয়েছে। কিন্ত ভাঙ্গা অঙ্গ জোড়া লাগাতে পারেদি। তাই সে আঙ্গ বেঁচে 
থেকেও অকর্ন্ঠ, চোখে দেখেও দতৃন্ধপোষ্য শিশুদের কোন কাঞ্জেই সে লাগতে 
পাঢ়ে না ॥ এই শিশুদের সাহায্য না পেলে আজ আর তার কোন কর্ম্মছ 
একার পক্ষে সম্পন্ন কর! সম্ভব হয় না। মৃপালিনী আঞ্জ কাল কাদতে ভুলে 
গেছে | একটা কিসের যেন চাপা আক্রোশ তার চিন্তাধারাকে উদ্ধার মত 
ছটিরেএনির়ে চলে । শুধু পথের দিকে সে চেয়ে থাকে সার! ক্ষণ। ভাবন। 
তার শুধু ছুটি শিশু পুত্রকে নিয়ে । আগতে আজ তার! কত অসহায়, কত 
ভপেক্ষার পাত্র! এ বয়সের ছেলেরা মায়ের কোল জোড়! হয়ে বসে শুধু 
আবদার আর অত্যাচার করেই দিন কাটিয়ে দেয়। আর তার লিঙ্গ আর 
তির একসুটি ভাতের রপ্ত দিন রাত পথে পথে ঘুরে মরছে । তবুও যদি 
রোজ ভাত স্ুটতো { কোন দিন ছুটি মুড়ি, কোন দিন চালের খুদ, কোন দিল 

* 
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কোন দোকানীর ফেলে দেওয়। ছটা পচা কলমূল.] তাই তাদের ভোটে লা। 
কি পাপ করেছিল এর, তাই ওদের এত শান্তি? তাবতে তাবতে শেষ পর্য্যন্ত 
স্বশালিনী আবিষ্কার করে বসে_এ আর কোন পাপ নয়, কাজল পাপে 
রাজ্য নষ্ট । এ তান স্বামীর ইচ্ছাকৃত পাপ । সেই পাপের সংস্পর্শে ওদের জন্ম 
হয়েছে বলে ওরাও তার ফলভাগী । নইলে অমন ছোট শিশুগুলোর এ 
হুদ্দশা হবে কেন ? মৃণালিনীর চোখ দুটো জলে তরে ওঠে। এক এক বার 
তার মনে হয়, একটা তয়ানক অশ্র দিয়ে সে তার স্বামীর ৫্রতাক্সাকে 
টুকরো টুকরে। করে কেটে ফেলৰে। পর মুহূর্তেই অবসন্ন হয়ে মেঝেতে 
এলিয়ে পড়ে । কাতর মুখে আচ্ছন্গতা ঘোরে মৃণালিনী যেন দেখতে পায়, 
রামলাল চৌধুরীর ব্বীতৎস, উদ্গেশ্তুবিহীন প্রেতান্থা তার কাছে এসে 
করযোড়ে মিলতি জালাচ্ছে_-'ওগেো! আমার মুক্ত কর, আমার পিণ্ড দাও। 
কামি আর অনাহারে অনিস্রার শৃজ্ে শৃর্ভে বিচরণ করতে পারছি না” 
ম্বশালিনী যেন তায় কণা গুনে ভাজ। ঝাটাগাছটা নিয়ে তাকে তাড়া করে 
মুখে হয়তো অস্ফুটে উচ্চারপ করে__'অপদীর্থ, মাতাল কোথাকার 1 

-মাগে। আন্দ চৌত্ৰিশ পয়ল পেয়েছি মা] এই দেখ” বলতে বলতে 
নিঙ্ল আর তিজ্থ খোলার ঘরের তার ঠেলে টল্তে টল্তে তেতরে প্রবেশ 
করে। 

ম্বপালিনী বলে__ আজ আর কিছু আনতে হবে লা বাম, পাশের বাড়ীর, 
খঘোধেদের ঠাকুর ছুটে মালসার করে আমায় ফেপ ভাত খেতে দিয়ে গেছে। 
তাই আজ তোমরা ছ্বভাই-এ মিলে খেরে ঘুমিয়ে পড় । কাল ভোরে ঝ হয় 
লিয়ে এসে রাল্লা করে দেবে 1 

গোল্লাসে ফেন-তাত গুলো। গিলতে গিলতে নি বলে__'তুই কি খাবি 
মা? আয় লা আমাদের সঙ্গে ছুটী খেয়ে নে। তুলে বসাব ছলে তোকে 
মা? 

মবণালিনী বলে ওঠে_-আমায় ঠাকুর খাইরে দিয়ে চলে গেছে।' তি 
বলে-‘কি তোকে খাইলেছে মা? সেই রকম যোগ যিষ্টির টুকলো বুঝি? 
আমাদের অন্ত তা তে। তুই রাশিস্‌ নি? তোর আন্চ আমি আর দাদা খেটে 
খেটে খিদের জ্বালায় মরি, আর তুই বা পাস্‌ আমাদের ন! দিক্ষেই খেলি 


কেশ 
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স্বশালিনী মুখে শুধু একট। আওয়াজ করে, ‘হু’! অবস্থা বৈশ্ঞপ্যে শিশু- 
পুজদের চরিত্রের কোথায় অধোগতি সুরু হয়েছে, ভাবতে থাকে সে তখন 
সেই কথ! । তারপর সহজ সহানুভূতির স্বরে সে ঝলে ওঠে__'না বাবা 
তোদের না দিয়ে কি আমি খেতে পারি ! অমনি মিছেমিছি করে বললুম ! 
আর,--তোরা খেলে আমার কাণ্ডে আর! ওবেলা সেই যে ছুটী চিড়ে 
এনেছিলি-__-তাই আমায় দে দেখি, চিবুতে চিবুতে তোদের কোলে মাথা 
রেখে ঘুমিয়ে পড়ি 1 

ঘুম থেকে উঠে নিম্থ আর তিচছ সামনের বাজ্জারের কোন্‌ এক ফলওয়ালার 
দোকান থেকে কতগুলো; পচ। ফপল-_আম, আপেল, আর লিচু লাস্পাতি 
নিয়ে আসে, ছেড়া কাগজেয় ঠোজা মেলে মারের কাছে পা ছড়িত্রে তাই 
খেতে বলে ছ-তাই । 

নিশ্থ বলে আমার চোখটা কি তুই তাল কনে দিতে পারলিলে মা? 
আগে তো দেপতে পেতুম আমি । তারপর সেই বে কে আমার চোখটার 
কি ঢেলে যেন পুড়িগ্জে দিলে ?--আর তে! দেখতে পাচ্ছি ন। 1 

ম্বশালিনী উত্তর দেয়-_-গুগারা চোখে এসিড. দিক্সেছিল ঢেলে, তাই না 
তোর এই দুর্গাত হোলো!” বলে লে নিগ্রর চোখ দুটো বুলিয়ে দেয়। 
তারপর ধলে_-'পয়সা রোজগার হোক, তা হলেই আবার তাল ডাক্তার 
দিয়ে চোখ ভাল করে দেবো বাৰা 1? 
*_ তিস্থ যাকে বলে-_‘তোর কোমর কে ভেঙ্গে দিয়েছে মা ?-ছুই যে 
একদিন বলছিপি আমাদের বাবাকে গুণ্ডার৷ মেরে ফেলেছে? শুধু শুধু 
মারতে গেল কেন বাবাকে, মা?” 

বিরক্ত তয়ে মগালিনী বলে--সে কথার তোদের অত কান্ছ কি রোজ 
র্যেজ ? আমার যে চক্ষুটা নিম্তর মত কাদা দেখছিস ? এটাতেও গার! 
এসিড েলেছিল। তাই তো আমারও,এই ছদ্দিশা হয়েছে বাবা। সবই 
আমাদের অদেষ্ট, আর পর্ব জন্মের কর্মফল 1” 

নিদ্ছ একট! পচ! লিচু থোসা ছাড়িক্ে মুখে পুড়তে পুড়তে ক্কোল করে 
বলে ওঠে--'কর্ণফল না ছাই । যাৰ! গিয়েছিল কেন গুশাদের সাখে 
লাগতে চু সেই অঙ্তই:তো তার! আমাদের সব কেড়ে নিয়ে বাড়ীতে আগুন 
ধরাল, ৰাড়ী থেকে আমাদের ঠেঙিরেঠপণথে বের করে ভিখিরি করল |” 
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তি বলে-'ছ্যা_মা, আমাদের বাড়ী ছিল? এ দালান বাড়ীগুলোর 
মত লব বাড়ী? বাব! বুঝি তখন অনেক পরুসা রোজগার করে আনতে! ? 
কোথায় রেখেছিস্‌ মা সে সব পলা তুই?” 

স্কেলের কথা শুনে ছাসি-অশ্রর জোয়ারে মালিনী কেমন যেন উল্মলা 
ছয়ে পড়ে! মুখে ফস্‌ করে বলে বসে-_“সবি চোরে চুরি করে নিয়ে গেছে। 
গত জন্মের পাপেই তো আমাদের যথাসর্ববশ্ব গেছে! নইলে আর কার 
এমন হয়?’ 

তিন ভল্লার্থ করুণ সুরে বলে ওঠে-__'চুরি করলে বুঝি পাপ ছয় মা? বড 
শান্তি পায়_না মা? আমর! তো চুরি করছিলে মা, তবে আমাদের কেন 
এমন হয়েছে ? এসব বাড়ীর হেলেমেয়েসুলো কেমন ফুটফুটে সব জাম! 
কাপড় স্কুতো। পরে রাস্তায় বেরোয়_তুই দেখতে পাসলে? আমাদের 
জামা জুতো নেই একটিও । ময়লা টুকরো টুকলে। ছেঁড়া জামা গায় দিয়ে 
দিয়ে আমর! ঘুরে বেড়াই ; রোদে, শীতে, জলে, ঝড়ে আমর! কত কষ্ট পাই। 
তুই তে। কিছুই দেখিস নে! একদিন আমরাও বাবার মত মরে যাবে! 
তখন তুই কাদবি দেখিস!” বলতে বলতে তিন্নির হাতটা ধরে জিক্কে 
করতে বেরিস্রে যায় ! ম্বণালিনী সত্জল চোখে শুধু তারের পথের দিকে চেয়ে 
খাকে। অমন দুপ্ধপোন্য শিশুদের কি বলে সাস্বন! দেবে সে? 

সেদিন ছুটি ফেন্তাতও ভগবান তাদের বরাতে মাপায় নি। ছুণতাযে 
দাতে কটা মুড়ি কাটতে কাটতে সেই যে ভোরে বেরিয়েছে, এখনো বাড়ী 
ফিরছে ন! কেন? মৃণালিনীর মনটা কেমন যেন চঞ্চল হরে উঠলো! . 

দুপুরের পর আকাশে ভীবণ মেখ করে বুক্তি পড়ছিল; তারই রেশ 
এখনও চলেছে । কে জালে কোথায় দাড়িয়ে দীড়িয়ে ভিজ্mছে ছেলেগুলে।। 
মৃণালিনী একবার প্রাণপণে চেষ্টা করলে। উঠে দাড়াবার অন্ত] ছু’বার সে 
হমড়ি খেয়ে মেজেতে পড়ে পেল,আবার উঠলো। দরজার হুড়কোঁট। 
নিয়ে আবার সে চেষ্টা করতে লাগল । সে প্রতিজ্ঞা করেছে প্রাণ যদি তার 
বেড়িয়েও যায়, তরুও সে আজ উঠে দাড়িয়ে ছাটবার চেষ্টা কোরবে! মা 
হয়ে অমল শিশুদের সে আর কিছুতেই অযন করে রোদে, জলে, ঝড়ে 
খাটিয়ে মারতে পারবে না । অনেক কষ্টে, অনেক চেষ্টা করে, সে দরজার 
হড়কোর তর করে, খোড়াতে খোড়াতে পথে বেড়িয়ে পড়লে! ৷? তখনও 
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গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে ॥ সমস্ত জগৎ মেঘলা অন্ধকারে আছ হয়ে পড়েছে । 
সুর্য) অস্ত গিয়েছে | কাছের মাহুঘকে চিলতে পারা বান্গ না। পথের পাশের 
ভোট খাটে। দোকানগুলোতে শুধু আলো জলছে। পথ একেবারে অন্ধকার ] 

হাতি মাথায় ছুটে! লোক বলতে বলতে যাচ্ছে_আহা কি বাচ্চা ছেলে 
ছুটি গে! ! এমনি দিনে কেউ আবার ওদের তিক্ষে করতে পাঠান? ট্রাম থেকে 
গলা জড়াজড়ি করে ভিমরি খেয়ে পথের ওপড়ে কেমন পড়ে গেল দেখেছে! ?” 
অপর জন বললে--'লিশ্চয় অভ্ঞান হয়ে পড়েছে 1 

পৃর্ষের লোকটি উত্তর দেয়_'ভাশগ্যে গাড়ী চাপ! পড়ে লি,__নইল্ে 
ছটোতেই মারা পড়তো নিশ্চ্স 1” বলেই তার। দুতো বাচিয়ে, পথের জল 
কাদা পেড়িয়ে, আসন্ডে আন্ডে চলতে থাকে । ম্বপালিলী ওয়ার্ড করুণ কণ্ঠে 
চেচিয়ে তাদের উদ্দেশে ডেকে বলে--'কোথার কতদূরে গো? আমার 
একটু পথট। বলে দেবে বাবা ? 

নায়ী কের আকুল আহ্বানে পথিকন্বয় শুস্ভিত হরে দীড়ার । 

স্বপালিনী লাঠি ধরে দাড়িয়ে কাপতে কাপতে বলে-'যাদের কথা 
বলছিলেন আপনারা, ওয়া এই অভাগীর ছেলে ছাড়! আর কেউ নয় বাবা! 
আমার একবার পথটা বলে দেবেন 1" 

যুবক ছ্নেন্স কেষল যেন মায়া হয়, বলে_-“অমলি করে খুঁড়িয়ে খু'ড়িয়ে 
তুষি তো মা যেতে পারবে না 1-_সামনেই বড় রাস্তার পাশে গাড়িবাড়ান্দার 
তলার তাদের শুইল্পে রেখেছে । যাবে তুমি ? ধর আমার ছাতথ্ানা ৷! 

স্বশালিনী ফুঁপিয়ে বলে_তগবান তোমাদের মঙ্গল করবেন বাব! 1 
আমি অমনিই যেতে পারবে|। শুধু পথটা দেখিয়ে একটু আন্ডে আস্তে 
চলুনু 1 

সবণমুলনীর গায়ে তখন যেন শুদ্ধুরন্ত শক্তি ! অনেকখানি সোজা হয়ে, 
অনেকট! কম খুঁড়িয়ে, সে চলতে লাগতো! সেযেষা! নিঙ্ আর তিস্থ যে 
তার পেটের সন্তান! যায়ের কি কোন রোগ থাকতে আছে? সাজ 
ম্বণালিনী তার হু’ ছেলেকে দু’ কোলে ক'রে বাড়ী ফিরবে | বৃষ্টির বেগ 
তখন মুশল, ধারার রূপান্তরিত হয়েছে। 





“বাণীবন্দনা” 
€গৌরচজ্দ্র সাহা 


যেদিন শান্ত শোকের হারার আদিম গ্লোকের জনম লগ, 
সেদিন হুইতে তোমার আলোকে গ্রামল৷ পৃণী হইল মণ্য। 
তোমার সরব- গা কাশে মানব-শ্রবণে লেগেছে সুরের রেশ ; 
সঙ্গীত শ্বোতে গিয়াছে তালিয়। গুঞ্জনময় যোদের দেশ । 
তোমার চরণ পরশ করিয়া ধণ্ত হয়েছে তারত ভূমি) 

লতা শিবের দিব্য প্রতিমা, মূর্ত মহিমা তোষায় নমি । 


ব্স্থি শুক্ল বসন! জননী, 

অগ্নি নির্্ঘল ক্ষীর বরধী, 

অনি হ্যানী-কিরীট শো তিনী, 
তোমার নমি।* 


অকি শ্বেত মরাল বাহিনী, 
অয়ি কবিজন-মলোহারিবী, 
অসি ুরমক্সী বীপাবাদিলী, 
তোমার নমি। 
কবি কালিদাস বন্দন! গাহে, জগবশ্দিতা জননী তুমি 
কুন্দ পলাশে অর্ঘ্য রচিয়া তক্ত আমর! তোমা নমি । 


সরশ্বভী ও দৃশত্বতীতে ধের! ছিল যেই পুপ/ভূষি, 

সেথায় গাহিহ্ু সামগান মোর! প্রথম তোমার চরণ চুমি। 
স্পন্দিত হ’ল তরুণী ধরণী, কম্পিত হ’ল তারতবর্ষ ; 

হুশ্দিত হয়ে বেদ বেদাস্তে হৃদয়ে ভাগিল অসীম হর্ষ । 

বীণ! সঙ্গীতে হুরহিলোলে হৃদয় ভরিয়া দাও মা তুমি, 

গানের মালিকা গাবিরা আমরা প্রাপের হরবে তোমায় নাম ॥ 
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বি ৰ্চান-তক্তি-দায়িনী, 

ব্রি ঘোর-তিমিরি-নাশিনী, 

'অফ়ি পৃত-ভারতী-ভাবিনী, 
তোমায় নমি । 


আদি ফুল-কমল-চাবিবী, 

অফয়ি পুণ।-পীধুব-ধারিলী, 

ব্য়ি সর্বব-বি পদ-বানিলী, 
তোমায় নমি । 


বিশ্বঞ্রনের তুমি মা জননী নি:ঃস্বজনের স্বজন কুমি, 
খের মাঝে কুখি আনন্দ দীন যোরা। তাই তোমার নমি । 





‘তোমার ঘীণার ধ্বনির সাথে আমার বাশির রবে 
পূর্ণ হবে রাতি। 
তোমার আলোয় আমার আলো! মিলিয়ে খেলা হবে 
নয় আরতির বাতি ॥! 
_ববীন্দ্রনাথ 


সিকিম হিমালয়ে 


অধ্যাপক মুরারিপ্রসাদ ওছ, এম, এ 


নানান বিপত্তির ভেতর দিয়ে আমাদের যাত্রার সুরু হয়েছিল-__শেষও 
হরেছিল বিপতিতেই। সে এক ১*ই এপ্রিল আমরা বেরিছেছিলাম 
সিকিম পর্যটনে । কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঞালয়ের উত্তিদবিজ্ঞান বিভাগের 
অধ্যাপক মহাশয় এবং যষ্ঠমানের নয় জন ছাত্রকে নিয়ে আমাদের দল গড়ে 
উঠেছিল। সেদিন ছিল শনিবার, আমর! সন্ধ্যার এসে সবাই একত্র হ/লাম 
শেয়ালদার মোইন স্টেশনটিতে । টিকিট কিনে মালপত্র গুণে আমরা খন 
ভেতরে গেলুম তখন 'দাঞ্জিলিং মেলে” কামরাপুলোয় আর দীড়াবার যায়গা 
নেই। অধ্যাপক যশাই তখন বার্ধে তার বিহ্বান! তৈরী করে নিয়েছেন ॥ 

যেতেই হবে উপায় নেই_-আমবা “নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসে’ যায়গা করে 
লিলুম । আনে ধীরে আমাদের স্বাচ্ছন্দ্য আবার এল ফিরে | কিন্ত অদূরেই 
যে আমাদের কষ্টের পথ পড়ে আছে কে আনত | লোকে বলে এখন নাকি 
বিশেষ অবস্থার স্ষ্টি হয়েছে-_দেখলায সত্যিই তাই-_-১২টার পর আমরা 
পৌছলাৰ শিলিগুড়ি স্টেশনে । আমাদের গিলেখোলার ( Giellekhola 
— Darjeeling Himalayan Railway terminus) গাড়ী .তখন. 
যাঝপপথ ছাড়িয়ে) গেছে। ছোট সরকারদের দরবারে অনেক আবেদনের 
পর, অতিরিক্ত মাশুলে আমর! একট! বাস সংগ্রহ করলাম । তার! গিলে- 
খোলায় আমাদের আগের ঠিককরা ট্যান্সিগুলে! ধরিয়ে দেবে। জিনিযপত্র 
বাসের মাথার চাপিয়ে দিয়ে আমর! যখন উঠে বসলাম, তখন ছ্বটো। বাজে । 
সর্ব্বনাশ ! গিলেখোলার পৌছে দেখি অধ্যাপক মশাইও নেই, ট্যাক্সিও নেই 
জানলাম তারা এইমাআ রওনা ছয়ে গেছেন_ ফোন করতে গিরে দেখলাম 
পাইন খারাপ । অগত্য। আমরা বাসে আরও দছুযাইল এলাম ‘তিশ্ডান্রীঘ্ে” 
_যেখানে আমাদের অধ্যাপক মশাইর এবং ট্যাক্সির দেখা আমর! পেলাম । 
এবার হঠাৎ আমাদের খেয়াল হ’ল খাওয়া ত হুয়লি ! সঙ্গে ছর্গম পথের 
সঞ্চয় ছিল, কিন্তু আমরা সবাই খোট্রাই দোকানে কিছু বালুসাই আদ্র পুরি 
খেরে লিলুম । এ পর্যন্ত আমরা শিলিগুড়ি থেকে ৩২ মাইল এসেছি, রাস্তার 
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বাক খুব বেপী_একপাশে বনসশ্পদ, আগ্ুপাশে তিন্ড:-_ কোথায়ও হাজার 
ফিট, কোথাদও পাশ ফিট নীচ দিয়ে বরে চলেছে থরস্রোতে। ট্রেনে 
গিলেখোল! অবধি আসা যায়, ৰাক্টীটা মোটরের রাষ্ড!। শিলিগুড়ি ছাড়িয়ে 
খালিকট। এলেই হয হল চিমালযরের পাদভূমি ‘তরাই'এর বলাঞ্চল-_ছপাশে 
ছুর্ডেন্ড শালবন, মাঝখান দিযে আমাদের এক ফালি রাস্তা । আরও খানিক 
এসে চড়াই সুরু হ'ল-__ছিমালয়ে । 

‘ভিন্তান্রীজ্' 'শিলেখোলা’র ছু’ মাইল সামনে । এইখানে তিশ্ডার ওপর 
নতুন কংক্তিটের আীজ তৈরী হয়েছে । তাইতে এলাম এপারে । ব্রিজ পার 
হয়ে রান্যা ছুভাগ হয়ে গেছে--ভানদিকের রাস্তা ১০ মাইল দূরে ‘কালিনপঙ* 
€গছে-_আর আমাদের রা! বাঁদিকে তিস্তাকে রেখে চলে গেছে একেবেকে 
“‘গ্যাংটক’-_-সিকিযের রাজধানী অবধি । ক্সাস্তা এখান থেকে খারাপ লু 
হোলে । বেশীর ভাগ যায়গা কাচা, তাছাড়৷ বৃষ্টিতে ভেঙ্গে গেছে__পাছাড়ে 
রাস্তা) কাচা হলেই এ অবস্থা । তিনটে মোটরকার চলেছে সার দিয়ে । 

দিনের আলে! থাকতেই আমরা পৌছুলাম “নংপু*__বাংলা-সিকিমের 
সীমান্ত_-কোলান সেতুশ্পার ছয়ে । এখানে সিকিম পুলিশ আমাদের লাম, 
ধাম, এখানে আসার উদ্দেশ, কতদিন থাকব ইত্যাদি লিখিয়ে নিয়ে যার। 
ভারতবাসী লা হলে পাশপোর্ট-এর দরকার হুয় এখানে । আবার সুরু হোলো 
যাঞ্জার--ধীরে ধীরে অন্ধকার এল নেবে চারদিক থেকে । মনে হতে লাগল 
পাছাড়গুলো যেন ঝিমিরে পড়ছে । গাড়ীপুলোর ‘হেডলাইট' উঠল জলে। 
আকাবাকা পথে অনেক ঘুরে ঘুরে আমরা গ্যাংটকের ‘নতুন বাঙ্গলো'তে 
এসে পৌছুলাম_রাত তখন ৯ট! বেজে গেছে । সহরের আলোগুলো 
এখানে সেখানে অলছে ঠিক জোনাকির মত? 

ধ্ামরা ধার অতিথি হয়েছিলাম-__সিকিমের মাননীয় প্রধান বিচারপতি-__ 
তখন বাংলোর বারান্দার দাড়িয়ে আছেন । আমরা গাড়ী থেকে লাঝতেই 
তিনি সবাইকে সমাদর করে নিলেন। চমৎকার যাব ইনি এমন দুর্গম 
দেশে তার মত অতিথিপরারণ লোক সত্যই আশা এবং আনন্দের উৎস ॥ 
তিনি এবং তার স্ত্রী উতয়েই আমাদের পরম সমাদর করেছিলেন । তারা 
পাঞ্জাবের অধিবাসী এবং যদিও প্রৌচত্বের সীমা ছাড়িয়ে গেছেন, তবুও 
দেখলাম তাদের ভেতর এখনও বেন যুব-রক্ত প্রবাছিত হচ্ছে । 


উচ্ছলতারত [৪খ বর্ষ, ১ম সংখ্য! 


ঘুষ ভাঙ্গতেই চোখে পড়ল ‘কাঞ্চনওজ্ঘা”র চুডোয় ভোরের সোনালি 
আলোর ঝলকানি । কাঞ্চনজঙ্ঘা এখান থেকে দাঞ্দিলিংএর কুলনায় অনেক 
বেশী দুরে, কিন্ধ পাচ্াড় বলেই আমরা এখান খেকেও দেখতে পেলাম তার 
সাদা চুডোগুলো। সামনের সবুজ্ঞ পাহাডটা বাকী হিমাল ( বরফে ঢাক!) 
চুডোশগুলোকে ঢেকে ফেলেছে! সকালের কাজ্রগুলে! শেষ করে চা খেয়ে 
আমর! বেড়িয়ে পড়লাম দল বেঁধে। গ্যাংটক সহরটি বেশ ভোটখাট। 
একটা ৪,০০০ থেকে ৬,০০* কিট উঁচু পাহাড়ের বাটির মত তেতরকার গ। 
দিয়ে সাজ্জান শরবাড়ী, গাছপাল!। লোকসংখঃ! খুব কম-_হাজার কয়েক 
হবে। ডাকবাংলো তিনটে সহরের মাঝামাঝি যায়গায় 7 সবদিক দিয়েই 
মাকেরটায় আমর! আছি । সামনের দিকে তাকালে চোখে পড়ে সবুজ 
পাহাড়গুলে৷ ; আর তাদের মাথার ওপর দিযে কাঞ্চনজভবা এবং অন্ত হিযাল- 
গুলোকে দেখা যায় । বাংলোর নীচ দিয়ে ধাপে ধাপে নেবে গেছে 
রাস্তাপ্তলে৷ সবশেষে গ্যাংটকের নতুন ‘বটানিক্যাল গার্ডেন । বাংলোর 
ডানদিকে ওপরে ডাকঘর, জার ওপরে সহরের প্রান্তে রেসিডেন্সি। বাঁদিকে 
নীচে রাপ্তা চলে গেছে বাজারে, তার ওপরে লীভ্ভচ সব বস্তি । একদম 
বাঁদিকের টিলায় রাজপ্রাসাদ ; চৈনিক ছাচে তৈরী, রং তার ঘন সবুজ্জ_ বহুদূর 
খেকেও দেখা যায় ( সমুত্রপৃষ্ঠ থেকে ৫৬৮০ ফিট উঁচুতে )। একটা বড় রাস্তা 
ব্ৰাজপ্রাসাদ থেকে বেড়িয়ে েলখান। হয়ে নেবে এসেছে নীচে । ০ 

পলিটিক্যাল অফিসার-এর চাক্ছের নেমন্তরে আমরা গেলগুম বিকেলে 
রেলিন্েন্দিতে ( সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫৯৪* ফিট উঁচুতে )। চমৎকার যায়গাটি_ 
পাছ, লতাপাতা শর্তি। এখানকার বাগানটি পৃথিবী বি্যাত। কতকফাণ 
গাছ (Tree fern ) নারকেল গাছের মত দীড়িয়ে আছে। চারদিকে 
ছোট্ট ছোট্ট প্রিষবল৷ ( চ5355415 5. ) শুলে! ছোট ছোট ফুল মাথায় দীগড়িতে 
আছে। এদের দাঞ্জিলিং-এও দেখতে পাওয়! যায়। এৰিল (4১55 ৪p. ) 
গাছটার (পাইল জাতীয় ) পাশে কাচের ঘরে নানান জাতের ফুলের গাছ 
কত রকম 'আকিড’ আর “শপ্রিমূল’_ক্যানেলির| জ্্যাপোনিক! ( Camelia 
JaPonica ) জাপানী চায়ের গাছ । পাশেই বাংলো বরণের বাড়িটা, 
কিনার! দিয়ে লাগান নানান জাতের লতান গাছ। নীচে গছাট্ট একটি 
পুকুরের মত, তাতে আছে শাপলা আতীছগ কতকস্তলো জলজ গাছ। 


মাধ, ১৩৫৭] সিকিম হিমালরে 


মাঝখাল দিয়ে তার ছোট একট! সাক, রানু! দিয়ে সংযোগ রক্ষ। কর! 
আছে। ম্ভাসপাতির ৫৮5৮785) গানও তিল কতকগুলে!, তখন সবে 
কুল ধরেছে ) তাগ্াড়! পভোডেশড়ন ( Rhododendron ) ঘট 1 সিকি য- 
হিমালক্সের বিশেষত্ব । 

পরের দিন হুপুরে খেয়ে দেয়ে আমর! সিকিমের বন-বিতাইীয় আফিলার 
প্রধান” মহাশয়ের সঙ্গে গ/ঠাংটকের “বটানিক)াল গার্ডেনে গেলাম সংগ্রহ 
এবং দেখার কান্মে। সবে বাগানটির পত্তন করা হয়েছে, গাছগুলো। সবই 
তোট ভোট তাদের ভবিল্মাতের বৃহৎ ভাব নিত দাড়িয়ে আগে । দিনটা ছিল 
মেঘলা, মাঝে মাকে হুএক পশলা বুক্তি হয়ে যায় । 

স্থানীয় গা৪পালা যা আমরা সংগ্রচ করেছিলাম তার তেঙবে ছ্রিল-_ 
Bucklandia popalnia, Pbhiladelphouf, Spirea, Strelitzia, 
Hydrungia, Berginia, Iris, Rubus, Ufperia, Digitalis pur- 
Purea—যার শেকড় থেকে Digitalin তৈরী হয Artemisia vulgare, 
Holmskioldia sanguina, Cestrum—eাপuাহানাআাতীর গাত 
Datura fastuota—ধুড্লর—Richardia, Cyperus alternifolia, 
Osbeckia, Huttomaes, Buddleia asiatica, Rubia cordifolia, 
Oldenlandia scandense, Oxyspora paniculata, Polygonum 
০His—বিশকীঠালি আতীয় গাছ -Macfa chifia, Castanopsis, 
Banhinia variegata—কাঞচল-- ইত্যাদি । Fragaria vulgaris অথব। 
555৩7 শিকিম অঞ্চলে প্রচুর চাহ হচ্ছে বর্তমানে_Janে 
তৈরীর আন্ত । 

এখানে বলে রাখা তাল যে দুর্গম পথের রসদ সঞ্চ্গ (টাকা দিছেই ) 
বং তানের যথোপযুক্ত প্যাকিং করতে সকালটা কেটে যার। জিনিবপত্রের 
অতি খুব, যা-ই বা পাওয়া যায় তাও হুশ ল্য। 

১৪ই এপ্রিল ১ল) বৈশাখ বুধবার সকাল সাড়ে ৯টার খেয়ে নিল্লে 
আমাদের পথের যায! সরু হন্ু-_ খেলে নিয়ে এই আন্ত যে, খালি পেটে 
পাহাড়ে ওঠা বিপদজ্জনক । প্রথমেই নয়টি খচ্চরের পিঠে মালপত্র সব 
বোঝাই করে তাদের রওয়ান! করে দেওয়া হ’ল । তারপর দলের আমর! 
দুজন আমাদের এমার্জেক্নির টাটু ছুট্টোম্স চড়ে চললাম তাদের সঙ্গে 


উচ্জলভারত [€র্থ বধ, ১ম সংখা! 


কারণ আমাদের প্রথম ৯* মাইল রাস্তায়-চড়াই বড় বেশী, তার ওপর সহ 
নতুন পথিক । হ্ুতরাং গাহুপালা সংগ্রহ করে হেঁটে যেতে তারা ক্লান্ত হয়ে 
পড়বে ।-_-সেই পতিশ্রান্ত সহ্যাত্রীদের ভক্তে ফায়ার ল্লেসে আপ্ধন আর গরম 
৮1 আমর! তৈরী রাখব-__-পাছাড়ী পাচক আমরা সঙ্গে নিয়েছিলাম । 

আমাদের পেছনে রওনা হয় পায়ে হাটান্স দল। পায়ে তাদের অজবুত 
গুতা, ছুটে! গরম মোব।__-তার মধ্যে প্যান্ট শঁজে দেওয়া_-তঁকের ছাত 
থেকে পরিয়োপ পাবার অন্ত । গারে গরম জামা, তার ওপর বর্ধাতি, মাথায় 
টুপী, হাতে লাঠি। সব শেবে কাবে ঝোলা--গাছপালা সংগ্রহ করবার অন্ত । 
সবার পেন্ধনে রওনা হ’ন আমাদের অধ্যাপক মন্থাশগ তার ঘোড়ার পিঠে । 

বাকে? আড়ালে গ্যাংটক অনৃশ্ত হযে গেল। এবার আমাদের চোখের 
ওপর তেসে উঠল অনেক দূরের লীচের গ্রামগুলো-__অ।মাদের রাপ্তার ডান- 
দিকে নেবে গ্যাছে গতীর খাদ_বাদিকে বৌদ্ধ যন্দির । অলেকট! সমান 
রাস্তা পেয়ে ঘোড়া দিল ছুট--সহিস গেল রেগে--পাহাড়ে রাশ্ডায় এ ভাবে 
ছুটলে ছুর্ঘটল1 হবার সনম্ডাবন।। এবার আমাদের চড়াই হোলে! হরু-_মাঝে 
মাঝে ভাল রাস্তাও পাওয়া যাচ্ছিল--কিন্ধ বেশীর ভাগ খারাপ। 

রওন৷ হবার সমর দেখেছিলাম দিনটা মেঘলা করেছে, তখন আমরা অত 
ভাবিনি । কিন্ত এবার বৃষ্টি আরপ্ত হ*ল-_গ্রথমে শিট পিটু করে, শেষে 
সুশলধারে । আমাদের সছিসরা বেশীর ভাগ ছিল ভূটিয়!, একজন তিব্বতীয় ।" 
বৃষ্টি নাবতেই তার! তাদের তেলচিটে অ[লখালার গা ঢেকে নিল। পায়ে 
তাদের চামড়া এবং পশযেঃ় টিবেটান সুতো । আমর! কি করব-_ওয়াটান্র 
প্রুফ দিযে শরীর এবং জামা কাপড় যতদূর স্ব ঢেকে নিয়ে বসে রইলা 
বআবুথবু হয়ে খোড়ার পিঠে । একদিকে ছঙ্দান্ত শীত আর একদিকে অবিশ্রা 
বৃষ্টি । অলেতেই অতিষ্ঠ হয়ে পড়লাম । ন|হবারই বা কারণ কি-্রযাপ্ট 
যাচ্ছে ভিতরে, জুতোর ভেতরে পা! যাচ্ছে জ্মে--লাগাম ধরা হাতের অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে মাঝে মাঝে সন্দেহ হুচ্ডে-ক্রমে অসার হয়ে যাচ্ছে, কি হবে 
কে জালে! 

মাঝে ছ একবার বৃষ্টি থেমে আমাদের শ্বন্তি দিরেছিল--তাছাড়] পথের 
শেষটুকুও প্রায় আমরা বৃষ্টির হাত থেকে ছাড়া পেয়েছিলুম । আরও খ|নিকট! 
এসে আমর! পেলাম ভোট একট! ঝরপার জলে খোরান ধর্মচক্র। চার মাইল 


বাঘ, ০৩৫৭ ] সিকিম হিমালয়ে 


এলে পাওয়া গেল একটু সমতলপ্রার ছায়গ!, লেখানে গ্রামের মতন গড়ে 
উঠেছে ছোট একটি বন্ডি--খচ্চর ওয়ালার! এখানে চা খেয়ে নিল--সে ভাগে 
না আছে স্থধ ন! আছে চিনি । আরও খানিটক! এসে আমাদের রাস্ত! গেলে! 
শূঞ্চে মিলিয়ে । হঠাৎ ভয়ঙ্কর গর্জন করে খালিকটা পাহাড় ভেঙ্গে পড়ল । 
রাস! তৈরী হচ্ছে ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় উড়িয়ে। শুলতে পেলাম 
ভারতের ফোন এক বিশেষ অতিথি যাবেন এই পথে, তারই ছোট হালক। 
নোটর গাড়ী চলায় উপযুক্ত কর! হচ্ছে এই দুর্গম পথ । শীতট। ক্রমেই বেন 
বাড়ছিলো-__অদুরেই হিমালয়ের বরফে ঢাকা চুড়োগুলে)? ক্রমেই আমর! 
পেতে আর্ত করলাম তুষাপুপাতের নিদর্শন__এখালে সেখানে আমট বরফের 
হুড়ি। শেষ চড়াই-এর পর বাক খুরতেই চোখে পড়ল আমাদের লেদিনকার 
আশ্রয় কার্পোনপ ( KarPonog ) বা হুনু (10502 ) ডাক বাংলে।_ 
সমুত্রপৃষ্ঠ থেকে ৯৬৭০ ফিট উচুতে। এপর্যন্ত আমর! ১০ মাইল পথ এসেছি । 
বাংলোর সমুখ দিয়ে চলে গিয়েছে আমাদের পথ। পাহাড়ের বাক পুরে 
সে রাণ্ডা আবার এসেছে আমাদের সমূখে__দুরের পাহাড়টার গ! দিয়ে 
গিয়েছে একেবেকে অনেকট। উঁচু দিযে। মাঝে যাঝে দেখা যাচ্ছে সেই 
পাহাড়গুলোর ব্রক্ষে ঢাক! সাদা চূড়ে-পথও মাঝে মাঝে ঢাকা পড়েছে 
শত তুষারে । 

ঘোড়ার লাগাম চৌকিদারের হাতে দিয়ে অবসন্ন দেহ্মনে ঢুকলাম 
ক্কার্পৌনগ বাংলোয়। এবার চাই খানিকউ! আগ্জন আর এক পেরালা চা । 
বেশীক্ষণ বসতে হোলোনা, চৌকিদার চুল্লির ভেতর কিছু কাঠ দিয়ে খানিকক্ষণ 
ছাত হাফর চালিয়ে বেশ আগুন করে দিল । খাঁনিকট] আরাম পেয়ে আমর! 
তখন ওয়াটারপ্রুফ জুতো ছেড়ে বসলাম আরে! নিবিড় হরে আগুনের ধারে। 
মালপত্র নিয়ে খম্তরওয়ালারা এলো-ঞ্রল গরম চলো, 51 হোলো, ঢ1 
খাওয়াও হোলো--এবার স্বচ্ছন্দ এলে! কিরে। 

গ্যাংটক থেকে কার্পোনগ এর পথে আমর। বিশেষ করে দেখতে পাই যে, 
আবহাওস] পরিবর্তনের সঙ্গে কেমন করে উত্তিজ্জেরও পরিবর্ত্তন হয়েছে। 
ঘতই আমর; উপরের দিকে উঠছিলাম ততই আবহাওয়! বেশী আর্দ্র 
(uid ) হচ্ছিল-_আ[র সেই সঙ্গে পরদেহী লাইকেলও ( Lichen ) বড় 
গাছখখলোঁর সর্ধাঙ্গ আচ্ছাদন করে দেখ [দিচ্ছিল। লাইকেন হচ্ছে অনুন্নত 





উজ্্লতারত [ ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


এক প্রকার গ্রাছ। আজ” আবহ।ওয়াতেই এদের বিশেষ করে জন্মাতে দেখ! 
যায। 

প্রায় হুই মাইল পথধ্যত্ 731০1195019 কমেই বেশী হতে থাকে, তারপর 
ওই মাইল এলে আমর! পাই 95০53 Vaccinia আমরা অনেক দুর 
অবধিই পাই । তারপর পাই ম্যাগলোলিন্ছা 0519871০132) চার মাইল এসে, 
সেই সঙ্গে Michelia. এর পর Hydraugia এবং Magnolia প্রহর 
দেখতে পাই । Barberi5ও দেখা যার, তাচ্াড়া Fragaria, Rubus. 
58505591515, + মাইল থেকে বাশ (BaঢোbূU5এ) আরপ্ভ হর । কার্পোনগ- 
এর কাছাকাছি এসে আমর! পাই Rhododendron arboreum, 
এবং R. luteoalbum. 

এবার আমর! ফায়ার প্রেসের আগুলে ভেত্রা ঞ্রিদিবগুলো এক এক করে 
শুকিয়ে নিলাম । তার পর এলেন আমাদের অধাপক মহাশয়-_-ভাকে 
একজ্ঞনার উপধুক্ত ঘরে গুছিয়ে দিয়ে আমরা গুপ্ত বরপ্তলোতে বিছানা বিছিয়ে 
দিলুম সবার । একার তারা আসতে লাগল যারা পারে হেটে আসছিল 
একজন ভুত্রল করে প্রেতাত্মার মত- ক্লান্ত দেছে, অবসন্ন মলে- ধরে ধরে 
তাদের বসালাম চেক্সারে- আগুনের ধারে । তারপর গরম একপেয়ালা চা__ 
বীরে ধীরে তারাও ন্বদ্থ হয়ে উঠলে!, আবার আমাদের মৃদ্ধ গুঞ্জরণ উঠলো-_ 
তারপর খুব ফোলাহুল। রাতে চাদ উঠলে! পাহাড়ের গায়ে, ছি সে 
চাদের আলো! । আমাদের বাংলোর গায়ে দিলে সে তার রূপালি আলে। 
ছড়িয়ে । পাহাড়ী রহ্ুইএর পাহাড়ী রায়! ফোনসতে গলাধঃকরণ করে 
সেদিনকার সংগ্রহ কর! গাহগুলে। আমর! Blotting paper sheet-এ করে 
চাপা দিলাম সমানতাবে শুকাবার জন্ভ। তারপর খে যার যায়গায় শুরে গল্প 


করে বুমালাম সে রাতের মত । 
__চলত্তে। 


খানদান 
কবি জসিনুদ্দিল 


ওধানের বেডে আসিল বালক, মটরের ধাক্কায় 

ক্ষতবিক্ষত, রক্তমাখান কচি তর দেহটায় । 

চীৎকার করি কাদিত কেবল, আম্মাগে। কোথা গেলে, 
একেলা যে আমি থাকিতে পারি ল। তোমারে কাছে না পেলে? 
কাচা মুখখ[নি মমত! আড়ালে, আললী দেহের ভরে 

যে চুমায় তারে জাগায়েছে তোরে আছে তা অধরে তরে। 
ঘায়েতে তাহার ওষুধ মাখতে চীৎকারি কেদে ওঠে, 

মায়ের আগেতে নালিশ কানায়, বোঝেন! কিছুই মোটে । 
আগ্মাগে! তুই কোথ! গেলি আত, ওরা যে আমারে মারে, 
ক্ষতবিক্ষত অঙে আমার বাথ! দেয় বারে বারে । 

আমি বাড়ী যুব,]ুআমি বাড়ী বাব_-০তানে শুধু কাছে পেলে, 
সব যন্ত্রণা দুূড়াইবে মাগে: তোর বুকে বুক মেলে । 


_ সারাদিন তরি কতই যে কাদে, বড় তাই তায় আসে, 
অশ্ু সিক্ত নয়নে বসিয়া রহে বিছানার পাশে । 
ডাকিয়া সেদিল বলিলাম তারে, মারেরে সঙ্গে করে 
আনলেন ন! কেন 1? সারাণিন খোক1 কাদে যে তাহার তরে। 
ম্লান ছাসি হেসে কহিল ভাইটী, আমর! যে খানদান, 
আমাদের মেয়ে হেখায় আলিলে ভীষণ অসম্মান । 

* রাতের বেলায় সকল বেডের রোগীর তুমায়ে পড়ে, 
খোকাটী কেবল ভীৎ্কারি কাদে মায়েরে তাহার স্বরে । 
প্রহরের পর প্রহর চলেছে_-আস্মাগে! কাছে আয়, 
এত ডাক ডাকি তবু না আসিস আমার ঘে জান যায়। 
শহরের পর প্রহর চলেছে__আন্মাগে? মোর ঘুড়ী, 
পুবের ঘরেতে রেখে দিস যেন কেউ নাছি করে চুরি। 
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মারবল আর পেশ্পিল স্থটে?, ক'খান! টুকরে। কাচ, 
সাবধানে ত্বুই রাখিস যেন ন কেউ পায় তার আঁচ । 
শ্রহরের পর প্রহর চলেছে-_আন্মাগে। কাছে আয়, 
কে যেন আমারে ধরিতে আসিছে ভীহণ চেহার। হায়) 
'আন্মাগো কার! আমারে মারিছে-_প্রহ্ছর চলেছে বেয়ে, 
কাদিছে উতল রাতের পবন বড় যেন ব/খ। পেরে । 


আমি দেখিতেছি বেখুম শয়নে অদূর হেরেম কোপে, 
জাগিছে জননী, নিশির প্রদীপ জাগিছে তাহার সনে। 
ভাগিডে জননী, রাত-জাগ! পাখী, রহিয়। রছিয়! জাগে, 
রাত-কুম্রমের উদাস গন্ধ চিরিতেছে বুকটাকে । 
জাগিছে অননী, দুই হাতে যদি পারিত হিড়িক! দিতে, 
ছেলে হতে তার কোন ব্যবধান রাখিত ন। ধরদীতে । 
পর্ষদ! প্রথার যে মিথা! আজি ছুলালেরে তার হায়, 
এমনি করিয়া করেছে পৃথক তাঙ্গিত যে আজি তায়। 
আহ৷ রে মায়ের দীরঘ নিশাস কোথাও নাহিক লাগে, 
খুরিয়! তুলিয়া আপনারি বুকে আরও ব)থা হয়ে দাগে। 
ধীরে ধীরে দীপ নিবিশ্া আসিল স্লান হয়ে এল আলো, 
নিবিড় নীয়ব নিথর পাথারে জড়ালে! রাতের কালো । 
সব অভিযোগ বাথাতুর সেই বালকের দুখ হতে, 

ধীরে ধীরে ধীরে তেসে গেল কোন মহালীরবতা। শ্রোতে। 
কোখ। লেই স্বর থামিল যাছ্বরা, বহু বহু যুগ আগে-_ 
যারা মগ্রিয়াঞ্ছে কঠিন পীড়নে সমাজ্র নীতির দাগে, 
যারা সহিয়াছে সহত্র বাথ! ভাবাছীন বেদনায়, 

মুক বালকের বেদনা মিলিল পে মৎ! নীরবতায় । 


শ্রীসদ্ডগবদশীতা 
€ পুর্বাহবুতি ) 
দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ 


যামিমাং পুম্পিভাং বাচং প্রবদস্ত্যবিপশ্চিতঃ ॥ 
বেদবাদরতাঃ পার্থ নাচ্চদস্তীতিবাদিনঃ ॥২।৪২ 


€যাহাদের ব্বসায়ান্মিক] বুদ্ধি নাই, তাহার! কেমন করিয়া পরস্পরকে 
দাবাইয়া, অস্বীকার করিয়া, পরস্পরের রক্তে আত্মতর্পণ করিয়া শোচনীয় 
পরিণতি লাভ করে, তাহাই ভগবান বলিতেছেন ) যাম্‌ ইমাম [ এই যে] 
পুম্পিতাং [ নিজকে ব্যর্থ অতিমাত্রায় বাড়াইয়া তুলিবার প্রচেষ্টায় পুল্পিত 
বৃক্ষের ভার শে[ভমান, শ্রবশরমপীর, ফেশানো ] বাচম্‌ | বাচ)সমূহ ] প্রবদতি 
[ প্রকষ্টভাবে, মাহ্দিত ভাষায়, ধরা-পড়িয়া-না-যায় এমন ভাবে ঝলিঘ? 
থাকে ] ( কাছার! বলে 1) অবিপশ্চিতঃ [ অলমেধা অধিবেবীগপ, যাছার। 
পরস্পর-বিবদমান পক্ষসমূছের কোনও একটির সঙ্গে তাদাখ্ম্যশাবাপন্ হইয়া, 
পক্ষপাতদোব যুক্ত, হুপ্বমোহাচ্ছ হুইর। সেই দৃহিতঞ্জিতেই স্ব সিদ্ধান্ত স্থাপন 
কুরে, এবং তাহ! ছায়া প্রভাবিত হুইয়। অগ্ত সমস্ত দৃষ্টিতঙ্জিকে ‘নাই” বলিয়। 
উড়াইয়। দিতে চায় ] ( তাহার! কেন অবিপশ্চিৎ? কেন ন!) বেদবাদরতাঃ 
[ অখণ্ড আীবনবেদকে মড়া-কাট। নীতিতে ( Post-mortem dissection 
Policy ) বদ্বপাপবিদ্ধ বুদ্ধির শাণিত ছুরিকাঘাত হারা বিশ্লেষণ করিয়া সেই 
সব টুকর! টুকরা পরম্পরবিবদঘান বাদসমূহেই (-)555) যাহারা রমণ 
করে, পুর্ণভৃপ্তির অন্ত আঁপ্রাপ চে! করে। ইহাদের এই প্রয়াস নিছক 
তামস-$ ‘যত্ত, কৃৎস্ববদেকন্মিন্‌ কার্য্যে সক্তমহৈতুকং অতন্বাথবদলঞ্চ তৎ 
তামসঘুদাহৃতম্‌ ॥৮__গীতা । রাগথ্েবযুক্ত দ্বন্বপাপবিদ্ধ পুক্রুবতন্ত্র শুরে যে-জ্ঞান 
কোনও একটা কার্ধ)কেই কুৎ্ম, সমগ্রবুদ্ধিতে বআাকড়াইয়া থাকে, এবং অস্কাঞ্চ 
খণ্ড কাণ্যেও ঘে এই জ্ঞানই সমগ্রভাবে প্রকাশিত হইতে পারে-_হছা না 
বুঝিয়৷ আচহাদিগকে দাবাইয়। রাখিতে ব্যাকুল, যে-জ্ঞান এইরূপে যুভিধীন 


বলিছ। তঝ্থার্থকে-প্রকাশ করে না, যে-জ্ঞান অতি পরিচ্ছিন্ন ও অল্প, তাঙ্ছাই 
৩ 


৩B উজ্জলতারত [ ৪ বর্ষ, ১ম সংখা 


তাছল জ্ঞান ] ছে পার্গ ; [ ই্ছাদের ধৃ্তাপূশ এই স্পন্ডী কোন্‌ ভাহায় ক্কুটির। 
উঠে, তাহাই বলিতেছেন ) ন অগ্ঠৎ অস্তি ইতি বাদিনঃ [আমার মতবাদ 
ছাড়া অস্ত কিছু নাই এইরূপ বলাই যাহাদের শ্বভাব। অথচ প্রতিটা মতবাদই 
বেদশম্ষত এবং ঘাহার। এই সব বিশিষ্ট মতবাদ “চার করিক্সাঞ্ডেল, 
'তাহারও সকলেই মনান্‌ পুরুষ, বিদ্বান ] ( পক্ষান্তরে, শ্বরং-পুরুবো তম 
কিন্তু প্রমান উদ্ধবকে বলিতেছেন “ইতি নানাপ্রসংখ।ানং তত্তবালাং 
ঝ্যবিভি: কুতম্‌ । সর্বং চচাথ্যং যুক্িমন্তাৎ বিদ্যাং কিমশোভলম্‌ ৪"__তত্ব- 
সমূহকে খ্বিগণ যে প্রক্্টরূপে সংখ্যা করিয়া তাগ করিয়াছেন, সবই ভাব), 
যুক্তিযুক্ত ; বিদ্বান্‌ কি কখনও অশোতন কিছু বলিতে পারেন? অবিপশ্চিতের 
তাষা ও পুর্লুঘোত্জমের ভাবার কতট! পার্থকয | তাই তে! অঙ্থ্ুন পরে জিন্তা ল৷ 
করিবেন-_-“স্থিতপ্রন্তম্ত কা তাবা সমাবিস্বস্ত কেশব’ )। 
এই ক্লে।কের মধ্যে কর্্কাণ্ডকে টানিয়া আনিয়। জমিনির রক্রে' বিস্তার 
তর্পল করিবার কোন প্রচেষ্টাই পুরুবোত্তম করেন নাই । অখণ্ড বেদের অংশ 
ক্ঞালকাশুও যেমন অংশে পুর্ণ, অংশ কর্গকাওও তেমনি শ্বদ্রপপূর্ণ ৷ স্বরম্পূর্ণ 
অংশম্বদ্ের সমন্বরেই বেদ পূর্ণ, অখণ্ড । অব্যবসারাত্রিক্ষ। বুঞ্চিই অথণ্ড বেদকে 
কাটিয়। পরদ্পরম্পদ্ধী জ্ঞানকাও ও কর্মকাণ্ডের স্থষ্টি করিয়াছে । 'যন্ত 
নাছড্তে৷ ভাব: বুন্ধিগত্ত নলিপাতে। হত্বাপি সইমান্‌ লোকান্‌ নছন্তি ন 
নিবধ্যতে ॥'-_এই ক্লোকোক্ত 'হত্বাশি স ইমান্‌ লোকান্‌্” অংশ কর্মকার » 
এবং 'ন হপ্তিন নিবধাতে” ও 'বন্ত নাহত্কতো তাবঃ বুদ্ধিধন্ত ন লিপাতে+ 
অংশদ্বর কচালকাণ্ডীর। অখণ্ড বেদকে অথ বেদের শুরে ন। দেখিয়া নীচে 
রাগস্বেবের শুরে নামাইয়া দেখিতে এইন্ধপ অনন্তশাখাযুক্ত বেদের উত্তব 
হুইবেই। পুরুষে নতম মূর্তিষাল সর্ববেদবাধমীমাংস।। প্ুরুবোত্তম এই স্লোকগুলি 
দ্বারা শুধুই দেখাইতেছেন, কেমন করিয়া এই. অখণ্ড পুঞ্বোণুম-বেদকে কারির! 
টুকর। টুকরা করিয়া এবং “আমি ছাড়া আর কেহই লাই”_এই কথা” বজ্র - 
নির্ধোবে প্রচার কনিকা) এক এক সতবাদী তাহারই বুকে যোল আলা রমণ 
করিয়া, তামস আত্বতৃপ্ডিরূপ মদের নেশায় মাতাল হইয়া, মুগ্ড হইর। মছান্‌ 
বর্ধান্ধতার পরিচয় দিতেছে । খণ্ড মতবাদ সবার! অখও সমাঞ্জ গড়ির! 
তুলিবার প্রচেষ্টা কি বিরাট শোচনীয় ব্যর্থতাতই ন! লরিপত হইতেছে! তিনি 
এই প্লোকে বর্ম্মাস্ধতাপূর্ণ সাংশ্রদ্ায়িকতারই তীব্র নিন্দা করিতেছেন, কণ্দবকান্ডের 


মাঘ, ১৩৫৭ ] গীতার অধ্যায়, লেঃ ৪৩ 
লয়। বিশেবতঃ, 'বহুশাখ। হ্বনস্বাস্চ বুদ্ধরোহংব্যবসায্িলাম্‌’__প্লোকের 
অব)বছিত পরই এই গ্সোকগুলি থাকায় ইহার! যে সাম্প্রদান্িকতাবই 
নিন্দাবাচক ক্লক, তাহা স্পষ্টই উপলব্ধ হয়)। 

হে পার্থ, “আমি ভ্বাডা আর কিছু নাঃ? এইরূপ বলাই যাছাদের স্বভাব, 
অখণ্ড বেদকে টুকরা টুকরা বাদে কাটিগ্া তাহাত্তেই রত সেই সব পরমার্থ- 
জ্ঞালরছিতের দল যে ফেপানে বাক) বলে । 


কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকশ্মফলপ্রদাম্‌। 
ক্রিয়া বিশেষবলহুলাং ভোগৈশ্বরধাগতিং গুতি ॥ ২৪৩ 
( অবিপশ্চিদ্গণ কি প্রকার, তাহাই বলা হইতেছে ) কামাত্মালঃ [ কাম 
হইতেছে আত্মা যাহাপের। কাম মনোজ ) 
পুরুষতঞ্র শুরই যনোজ কামের স্তর । 
অর্থাৎ 


রাগন্বেষবুক্ত দ্বন্বপাপবিদ্ধ 
এই স্তরে স্থিত পুরুঘপশের আধ্যা 
দেছ, মন, স্বভাব, ধৃতি সব-কিছু কামমর ; 'আনেজির স্রীতি 
ইক্ছ। তারে বলি কাম”। এই সুরের পুরুষগণ লিভ লিজ একাস্ত দৃষ্টিভঙ্গি 
স্বারাই ইতরবুক্ধি লইত্া সব ঘটনার মীমাংসা করিতে চায়) ইহার! 
সকলেই ভোগলালসায় মস্ত ] ( অতএব ) ন্বর্গপরাঃ [ ন্বর্গই, উৎকুষ্ট তোগই 
যাহাদের পর, পুরুবার্থ। বর্ধ, অর্থ, ফান বা মোক্ষ যাহাই ইহারা কামল! 
কক্ষন, স্অভিসন্ধি থাকার ফলে সবই ইহাদেক্স কাছে ভোগ” বক্মতে 
পরিণত হয । 'ইতর”-বুদ্ধি লইয়া যাহারা জ্ঞানপথের পথিক হুন মোক্ষ 
পাইবার শু্ভ, তাহাদেরও প্রান্যি হুর বহ্ষলোক ) কিন্তু ইহাও শরণাগত 
“অনন্য” পুরণের মুক্তির তুললার ভোগবহুল । ‘মোক্ষো! মেংস্ত ইতি চিন্তা 
অত্তঙ্জাতা চেছুথিতং যনঃ। মননোখে মলক্কতেষ বন্ধঃ সাংসারিকো দুঢত ॥% ] 
(কিরূপ বাক্‌ বহার! বলেন, তাহাই বলিতেষ্ছেন ) অস্মকর্পাফলপ্রদাস্‌ [ কর্শোর 
ফল কঙ্টুফল ; জন্মই কর্শ্মের ফল, জদ্মকর্মথফল ; তাহাই প্রদান করে যাহা, 
তাহাই অন্মকৰ্শফলপ্রদা পুস্পিত! বাক্‌ । পুরুধোত্তমাপিত কুৰ্ম্ম ছাড়া অঞ্চ সব 
পুরুধতগ্র কর্শ্ের ফলই বিষাক্ত ; সেই বিযাক্ত ফলেরই ঘনীভূত রূপ খর 
অন্য প্রদান করে থে সব পুল্পিত বাক্য, তাহাই অবিপাশ্চৎ বলিয়া থাকে । 
ব্রঙ্মলোকবীপিগণেরও যে পুলযাবর্তন করিতে হয়, তাছা! তগবান নিদ্রমুখেই 
বলিয়াছেন, 'আবত্রন্ধমকুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোহজ্জল” ] ( বাক্‌ৃ-এর অপর 


hated উজ্জলভারত [ ৪ৰ্থ বৰ্ষ, ১ম সংখা 


বিশেষণ বলিতেছেন ) ক্রিয়াবিশেষবহুলাং '[ ক্রিয়াসমূহের বিশেষ রহিয়াছে 
বহুল পরিমাণে যে বাক-এর মখো, তেমন বাক্‌ । অষ্তান্চ মতবাদের সঙ্গে 
মিশিয়া নিজকে হারাইর! না ফেলে এই উদ্দেপ্তে প্রতি মতবাদের আচাধাগণ 
নিত্তের মতবাদকে শক্ত ফরিয়া আটিবার আগ্ত এমন সব পুক্ুবতস্্র ক্রিয়া- 
বিশেবের বাহুল্য উহার সঙ্গে ছুড়িতা দিরাছেন, যাহাতে ওঁ যতবাদন্ডলি 
সহজ্র সরল না থাকিয়া জীবলের উপর জ্রটিল কুটিল চাপেরই স্তষ্টি করিয়াছে । 
পুরুবতত্র হইয়া ভেদস্বষ্টি্র অভিমান লইয়া যাহ! কিছু বিগ্াসাধন! কর! হর, 
আহাও ‘ক্রিয়া’পদবাচয । যাহ! কর্তৃতন্ত্র, তাহাই কৰ্ণ্ম ॥ 'বন্যতত্ত্রং ভবেৎ ভ্তালস্‌ 
কর্তৃতত্তত্ত,পাসলম্* | ‘ক্রিয়াবিশেববহুল।ম্‌” পদটীও পূর্ববপ্লোকোক্ত 'বাচম্‌ 
পদের বিশেষণ ] ( সাধনভুত এই ক্রিয়াবিশেষবাহুলোর সাধ্য কি, তাছাই 
বলিতেছেন ) ভোশৈশ্বর্য/গতিং প্রতি [ভোগ এবং অশ্বর্ধয ভোগৈশ্বধ্য ; 
তাহাদের গতি অর্থাৎ প্রান্তি ভোগৈশ্বর্যগতি ; তাহারই "প্রতি থনীভুত 
হইতেছে এই সব ক্রিছাবিশেববহুল বাক্‌সমূহ ]। 

(সেই সকল) কামাত্মা, স্বৰ্গপর, অবিপশ্চিৎ পুরুষগণ ভোগৈশ্বঘযঞ্রান্তির 
প্রতি সাধনভূত ক্রিয়াবিশেষবহুল এবং কর্ণ্মফলের ঘনীতৃতন্প দ্রদ্ম-প্রদানকারী 
(যে যে বাক্ট্‌ বলিয়া থাকে )। 


ভোগৈশ্বৰ্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহ্ৃতচেতসাম্‌ । 
ব্যবসাযাত্মিক? বুদ্ধিঃ সমাধোৌ ন বিধীয়তে ॥ ২1৪৪ 
(তাহাদের কি পরিণতি হয়, তাহাই বলিতেছেন ॥ যাহার! ভোগ ও 
্রশ্ব্্য চায়, তাহারা তো ভোগ-এশ্বর্য/প্রসত্ত। হয়ই) কিন্তু যাহার! 
তোগের উপর বিছ্েববশতঃ ভোগ-ত্যাগে ঘন্বুক্ষি লইর। বৈরগে)র পথে 
মুক্তিলাঙ্চ্ছু হয়, তাহাদের কাছেও মুক্তির ক্স ধরিয়া আসে ভোগ ও 
উশ্বর্ষয । যে-কোনও অভিসন্ধি এমন কি মোক্ষ-অভিসন্ধি থাকিলেও প্রাপ্তি 
হইবে ভোগ ও এহ্বর্থ) ] (তাই তো এইরূপ) ডোগৈশ্বর্য প্রসক্তানাম [ তোগ ও 
খ্রন্বর্/তে প্রসক্ত অর্থাৎ ভোগ ও এশ্থথে। আত্মভুত পুক্তবদের] (আর কি রূপ 1) 
তয়! [ সেই সব ক্রিয়্াবিশেহবুল[ বাকৃতদ্বারা ] অপহৃতচেতসাস্‌ [ অপহৃত 
হইয়াছে, চুরি হুইয়া গিয়াছে চেতঃ অর্থাৎ, পুক্যে।তমবিজ্ঞ/ন* যাহাদে র, 
তাছাদের তাগ্যে ] ব্যবলায়াত্রিক! বুদ্ধিঃ [ পুরুবোভষস্তরের নিশ্চয়াম্মিকা 


মাঘ, ১৩৫৭] ঈ্তা__২র অধ্যার, স্লো: ৪৫ 


বুদ্ধিশত্তি ] সমাধে [ সব-কিছুর.নিশ্চিত সমাধান করিবার একমাত্র কৌশল 
ও পুকষেশুমশরণাগতি বিযয়ে ; “লমাধালযেব সমাধিঃ’] ন বিদীরতে [ উৎপন্ন 
হয় লা, “বিধীরতে”__এইটী কৰ্্মকৰ্তুবাচো প্রযুক্ত হুছয়াছে ] ৷ 

সেই পুম্পিত বক স্বার৷ আসকব্রচিত্ত ও ভোগৈশ্বর্ণাপ্রসক্তদের নিশ্চিত 


সমাধানের একমাত্র উপায় ্বক্ধপ ওঁ পুরুনে!শুমসশরণাগতি বিনয়ে বাবসাস্মব্মিক! 
বুদ্ধি উৎপল্ হয় না। 


ত্ৰৈগুণ/বিষয়া বেন। নিস্বৈগুণে।। ভবাৰ্জ্জুন । 
নিত্বচ্ছে। নিতাসত্বস্থো নির্য্যোগক্ষেম আত্মবান্‌ ॥ ২৷৪৫ 

( বাহাদের নিশ্চিত সমাধাল করিবার মত বাবসাৱাত্মিক! বুদ্ধি আগ্রাত 
নাই, সেই কামাখ্যা পুক্রবগণ ‘যহতঃ ভূত” সহজতর *নিহশ্বসিত' বেদকে কোথাত্র 
টানিরা! আনিয়াছে, তাহাই বলিতেছেন )। (এই কাযাত্বাদের দৃষ্টিতে ) 
ইআওপাবিবদ।ঃ [ ব্ৰিগুণের অন্তরে বাহিরে লিছিত পুঞ্ুযোন্তমক্ষৌশল 
€ শান্্রবিধি ) ন! চিনিয়া জৈগুণ) অর্থাৎ তিন গুণের পরশ্পরকে 'অভিতুয়” 
দাবাইয়। রাখিবার হার প্রচেষ্টার ফলে ছুটি! উঠিয়াছে যে সংসারের শোচনীয় 
চিত্র, সেই চিত্ৰকে সামনে রাখিয়। সাধাসাধনতন্ব প্রকাশ করাই বাহাদের 
বিষয়, আছাদের বেদই ইস্চপ।বিবন্প বেদ। কামাত্মা পূরুঘগণ পুঞ্বোত্তম- 
শাহ বেদকে উপাধিবিধুর পুক্তবোত্তযন্তর হইতে টানিয়! নামাইয়া রাগন্েষের 
ক্ষেত্রে মলিন ধূলির মাঝে টুকর! টুকর। করিয়া, উহাদের অন্তরে বাছিরে গুঢ় 
পুর্লুবোত্তমন্থট্ি-কৌশলকে পদদলিত করিয়া, কখনও বা ভ্তানক অঙ্গী করিয়া 
কণ্ঠকে একা অঙ্গন্ূপে, কধনও ব! কর্্মকে অঙ্গী করিয়া জ্ঞানকে তাহার 
একান্ত অঙ্জরূপে দাড় করাইয়া, তাহাতেই রযণ করিয়া প্রেতের বীভৎস 
কচুড়াক(ড়ি হুক্ষ করিয়া দিয়াছে । "যে শাস্রবিধিযুৎস্থজ্জা যত্রস্তে শ্রদ্ধয়ান্থিতাত। 
তেবাড নিষ্ঠা তু কা কুষ্ণ সব্মাছে। রজভ্তম: ৪৮ সৃষ্টির পুরুবোত্তমকৌশল লা 
লানিয়া অথচ শ্রদ্ধাবুত্ত হইয়) কর্ম করিলে তাহাও হয় সান্ত্িক, নয় তো র।অস 
নয় তো। তামস ) নিস্বৈগুণ। কিছুতেই হয় লা । পুরুবোত্তমন্তরই “শাস্রযোশিত্বঃ- 
হেতু নিস্বৈঞ্জণ্যন্তর । ভগবান এইনজপ উআগুণ/বিষর বেলদেরই তীর নিন্দা 
করিয়া এএ্ং এই কাম্ড়াকামড়ির শেষ সমাধি দিত্র। অর্জুনকে পুরুবোজ্তনবেদ 
বথাশ্ব্পে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত আহ্বান করিয়া বলিতেছেন ] নিষৈ গপ)১ 


উজ্ছলগ্াারত [ ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ]! 


তব [ অস্তণে)র, ত্ৰিগুণের কাড়াকাড়ি ক্ষেত্র হইতে লিঃশেয়স পুরুবো ভমত্তরে 
বর্তমান থাক ; এখানে আছে সর্মতবাদের পরস্পরের শ্বয়ংযূলা বজায় রাখি? 
পরস্পরের মণ্ন। 'রজন্তমস্চাতিভূয সত্বং ভবতি ডারত'--সস্ব চাছিতেছে 
বত. তমকে অভিভব করিয়া আত্ম গ্তিষ্ঠা করিতে ) পক্ষান্তরে, রজঃ ও তমঃ 
চাহিতেছে সত্বকে এবং একে অন্চকে দাবা ইয়! আন্ত প্রতিষ্ঠা । এই পরল্পরল্পর্দ্ধা 
চলিতেছে যে-সংসারে, সেই সংসারই জরিপের সমাহারক্ফেজ ত্রৈগুণ! সংসার ) 
কিন্ত যেখানে সন্ত্র-রজজ:-তম: পুকুবোত্তমেত্র শরণাগত হুইয়!, প্রতে।কে স্বয়ল্পুর্ণ 
হইয়। অন্তে ষ্ুসক্তভাবে প্রতভোকে পত্রস্পরের মাঝে গলিক।-গিয়া সঙ্ঘ গড়িবার 
কতে দীক্তি, সেই সশ্তরই নিস্রৈগুণে।র শুর, সেই স্তরের বেদই দিস্রৈগুল)বিবয় । 
এই শুরহ হইতেছে স্ব-রূপ পুরুষোত্তমাধৈত শুর ; ইহাই তুরীয়াভীত শুর ] 
হে অর্জুন । 

(তুরীয়াতীত এই নিস্লৈঞ্চপা 
চারিটী ভরের নির্দ্দেশ করিতেছেন ) নি॥'ন্বঃ 
পরস্পরবিরোধী পদার্থভুলি যে স্তরে পুরুষোত্তমের মাঝে আত্মসমর্পশযোগে 
ডুষিয়া যায়, সেই স্তরই হইতেছে লি্ঘন্ব শুর } ইহ ঠিক সেই অবদ্থারই 
যত, পু বে-অবস্থার পিতার মধ পিতৃময় হইয়া ঘ্ুষাইয়া থাকে । এই 
স্তরে পুরুষ ছল সব হান্াইয়! ‘অসৎ’ । পুক্রবে!তমই 'সৎ” এই জ্বর হইতেতে 
স্ব-গ্লপ আন্ধাঘৈতের স্তর | মহামতি অজ্জুন পরে “স্থিত গুজ্ঞন্ত কা ভাষ; বাক্য 
স্বার। এই শুরের তাবা সন্বক্ষেই প্রশ্ন করিবেন ] (এই শুর জমিয়! গেলেই আসে 
পরের স্তর ) লিত্যসত্বস্বঃ [ নিত্য সর্ধাক্মিকা প্রকুতির সত্যে যিনি তত; 
'র্ধভূতেধু যেনৈকং ভাবমবঃয়মীক্ষতে । অবিভক্তং বিভক্তেযু তঞ্জ জ্ঞানং 
বিদ্ধি সাত্মিকম্‌ ” পিতৃশরীর শিঙ.রাইয়! যখন বীধা মাতৃগর্ভে সর্ধ- 
এুখম আছিত হয়, তখনকার অবস্থাই এই পিত)সন্বস্থের অবন্থা। ইঞার 
সন্বন্ধেই অঞ্জুন প্রশ্ন করিবেন-__ন্িতধী কিম্‌ প্রভাযেত’ - প্রকৃতি ঝুকে 
স্বিতবীর ভাবা কি? ইহাই সর্ধধাক্সিকা বিশ্বরূপ1 প্রকৃতিতে অহ্বৈতজ্ঞানের শুর, 
ব্রঙ্গাহৈতজ্ঞানের ঘনীভূত শুর, বিশ্বের বুকে ব্রচ্ছা দ্বৈতজ্ঞানের প্রথম অবতরণ- 
ক্ষেত্র ] নির্ধে]াগ ক্ষেত (নাই যোগ ওক্ষেম ঘাহার ; ‘অহুপাত্তন্ত উপাদানং 
যোগ? উপাজন্ত রক্ষপং ক্ষেম্স্ঠ_যাহা পাওয়া হয় নাই, তাহাকে” পাওয়াই 
যোগ, হাছা পাওয়া হইয়াঙে তাহাকে রক্ষা করাই ক্ষেম। এই শুরটী 


স্তরেরই আস্বাদন স্বরূপ আবার 
(দ্বশন্দের প্রতিপাঞ্চ 


মাঘ, ১৩৫৭] ঈ্গীতা__২র অধ্যায়, ল্লোঃ ৪৫ 


যাতৃগর্ভন্থ পাচ ছয় মাসের ভ্রপ্রের মতন, যখন তাহাকে কতকটা মা" হইতে 
পৃথক বলিয়া উপলব্ধি হয়, অথচ নিজের কোনও শিজন্য উপাদালও লাই, 
রক্ষণও লাই । মাছের উপাদান ও রক্ষপেই তাহার উপাদাল ও রক্ষণ । এই শুরই 
ইহুতাগ্ৈতের সমন্বর সর, বিশিষ্টাহৈতবাদের ওর, ব্রচ্জাদ্ৈতজ্ঞান ও প্রকৃতিতে 
অধৱ্ৈতন্তানের খলতর শুর । এই ভর সন্বন্ছেই পরে অর্ম্ছুন প্রশ্ন করিবেন__ 
‘কিম আসীত’ ] আত্মবান্‌ [ পুরুষোত্তমদেহ্‌বান, পূরুসোত্তযেক্রিয়বান, 
পুরুযে।ত্তমমনশ্বী, পুক্যোত্তযস্বভাবব!ন ; মাতৃগর্ভ হুইতে যখন শিশু পি 
মাতার মতই সমান .দেহপ্রাপমন লইয়া ‘যেন’-পুথক হুইয়া জন্মলাভ করে, 
আডত্মবান পুরুষের এই শুর ঠিক এইরূপই । পুরুবোত্তম সমানধন্মী বলিয়া! এই 
শুরই পূব্বব্তী ত্রিবিধ শুরের ঘনীভূত, বন্মান্বৈতজ্ঞানের ঘনতম শুঞ্ধথৈত শুর) 
এই স্তরের সন্বদ্ধেট অর্জুন *শ্র করিষেন-_ব্রজ্জেত কিম’ । এঈ শুরই গীতার 
“বিবেয়’ স্তর ; পর্বত শুরগুলি ইহারহ ‘অনুবাদ’ মাত্র। এই স্তরেই 
পুক্রযোজম সমানধন্মী পুরুষ স্বাধীন দেহ-প্রাপ-মন-বুদ্ধি-অহংক!র সকলের সঙ্গে 
স্বাধীনভাবে নিত/যুক্ত থাকিয়। লকলকে শিতাকাল পইরা প্বরাটু আন্মবান 
হন]। ০ 

ছে অর্চ্চুন, ঝামাত্মাদের বেদসকল ভ্রিগুণের কাড়াকাড়ির ক্ষেত্র এই 
সংসারেরই প্রতিপাদক ॥ তুমি এই ক্ষেত্রের উর্দ্ধে নিস্বৈগুলা, শিশ্বন্বি, লিত।- 


সেন্বন্ব» শিখধ্যোগক্ষেম, আত্ববান ছও । ক্রমশঃ 
-পুক্তযোস্তমানম্দ অব্ধুত 


‘গীতা মে হৃদযং পার্থ ।' 


প্রথম শিক্ষার্থীর পড়া ও লেখা 


অধ্যাপক স্থবোধকুমার সেনগুপ্ত 


বাংলাদেশে তথ! ভারতবর্ষে আনসাধ্রণের পড়া ও লেখার আচ্গ যে 
বিশেব কোন বাবস্থা লাই, তাহা আমরা এ দেশের লিখিতে পড়িতে পারার 
শতকরা সংখা দেখিলেই অনায়াসে বুঝিতে পারি। যেখানে পৃথিবীর 
অভ্ান্য দেশে-_ যেমন রাশিয়া, জার্শ্মাণী, আমেরিকা ও অগ্ঠান্ক দেশে প্রতি 
একশত অন লোকের যধো একশত নই লেখাপড়। আলে, সেখানে এই 
বিংশ শতাকীত পঞ্চদশকেই ভারতবর্ষের মত দেশে এ সংখ্যা ১২ মাত্র 
€ ১৯৪১ সনের গণনার )। প্রাথমিক শিক্ষা বিবয়ে এ পধ্যন্ত দেশে কোন 
শ্রচেষ্টাই হয় নাই, একথা বলিলে ভূল বল! হইবে নাঁ। যতটুকু হুইয়াছে 
অজ্ঞতার তুলনায় তাহা কিছুই নয়। শিক্ষার অন্তনিছিত অন্তরায় দূর করিতে 
না পারিলে বিশেষ কিছু হওয়া সম্ভবও নয় । এ জপন্ত একদিকে যেমন শিক্ষককে 
নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে ট্রেনিং দেওয়া! দরকার, তেমনি অষ্তুদিকে শিক্ষার 
পদ্ধতিকে বদলান দরকার । শিক্ষণীয় বস্তুকে শিক্ষার্থীর নিকট মনোন্ত করি! 
মলোবিক্ঞানসপ্থত উপায়ে উপস্থিত করাও প্রয়োজন । কিন্ত আমাদের দেশে 
প্রাথমিক শিক্ষ) যে কতদূর অবভঙ্লিত অবস্থায় পড়িয়! আছে, তাছার ইপতিছাল 
বলিতে আরস্ত করিলে শেষ হইবার নয় | শিক্ষক, শিক্ষাবন্ত, শিক্ষাপদ্ধতি, এই 
সবের পেদ্রনের যনোবৃত্তির সব টুকুরই আমূল পরিবর্তন দরকার । আমর! 
ব্দাজ সে সকলের বিদ্বৃত আলোচনার মধো যাইব লা। বুনিয়াদী প্রাথমিক 
শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষাবন্ত প্রথম শিক্ষার্থীদের নিকট কিভাবে উপস্থিত করিলে 
তাহ। মনোবিজ্ঞানসন্মত হুর ও তাহ! উপযুক্ত ফল দর্শার আমাদের বিথেচ। 
তাহাই । i 

এই অধ্যায়ে যেহেতু প্রথম শিক্ষার্থীদের পড়া ও লেখা লইরা আলোচনা 
কর। হুইবে. লেই হেতু বর্তমান বাংলাদেশের শিশুদের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে 
কিছু বল! দরকার, তাচা ন! হইলে . আমর! ঠিক কিভাবে অগ্রসর হুইব তাহ 
লম/করূপে বুঝিতে পারব না । যে সমস্ত পুস্তক বর্তমানে পড়া গু লেখার 
প্রণালী শিক্ষাদানের অন্ত প্রচলিত, তাছা সমস্তই বিদ্বেশ হইতে আমদানী এবং 


মাধ, ১৩৫৭ ] প্রথম শিক্ষার্থীর পড়া ও লেখা ৪৯ 


বিদেশ। ভাষার টৈশিষ্য ও বিদেশী শিশু-মলন্তস্ববের উপর নির্ভর করির। 
লিখিত। মনস্তত্ব স্বদেশের সকল শিশুর পক্ষে এক ধরিয়। লিলেও, বিদেশ 
ভাষা অর্থাৎ ইংরেজী ভাবা বেডাবে শিক্ষা দেওত! হয়, শুধু দেই ধারা অবলম্বন 
করিয়া আমর! যদি মাতৃভাব। শিক্ষা দিতে অগ্রাসর হই, তাহলে হয়ত 
আমাদের শিক্ষা) দেওয়ার প্রচেষ্ট! বিফল হইতে পারে, এ রূপ আশঙ্ধ' করা 
অসঙ্গত নয়। অতএব আমাদের বাংলাদেশের শিশুদের আবেষ্টনী এবং 
বাংল! তাহার বৈশিকে আমাদের প্রথমে বুঝিয়া দেখিতে ছইবে । 

আবাদের বাংলাদেশের শিশুর আবেষ্টনী কি, তাহা আমরা যদি সংক্ষেপে 
আলোচন) করিতে চাই, তাহ। হইলে আমর! দেখিতে পাই ঘে, শতকরা প্রায় 
৮৫ আল শিশু নিরক্ষর পিতামাতার গৃহ হইতে আসে, সেখানে পড়াশুলার 
আবহাওর! বা এ জাতীয় কিছুর সম্পর্ক একেবারে নাই বলিলেও চলে। 
পিতামাতার পূর্বে শিশুর পড়াশুন। সন্বস্কে একেবারে উদাসীন ছিলেন, যদিও 
বর্তমানে অটৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলনে তাহারা তাহাদের শিশুদের 
ধীরে ধীরে পাঠশালার পাঠাইতেছেন | শেখাপড়ার প্ররুত মর্শ্ম উপলদ্ধি 
করিক্গা শিশুকে বিস্তালংয তাহার! পাঠাইতেছেন কিন1, সেট। এখনও সন্দেহের 
বিষয় হুইয়া রহিয়াছে । এই আাতীয় পড়াস্তনার অন্রপযুক্ত [ও এরক্সপ 
আবহাওয়াহীন গৃহ এবং লেখাপড়ার প্রতি পরিবারগত অন্তান্ত গুণ শিশু- 
ফলের উপর বে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহার দরুণ শিশুর শিক্ষ। অগ্রসর 
হইতেছে লা, একথ| বল৷ বাহুল/ । 

দিতীয়তঃ, বাংলা ভাবার শিক্ষাদান প্রপালীও শিক্ষার গতিকে বথেষ্টতাবে 
সংহত করিয়াছে, ইহ! অস্বীফার কর! যায় লা/ বাংলা ভাষার শিক্ষ] সমন) 
ইংরেজী ভাষার সমস্ত! হইতে অলেক বেশী। এতগুলি বর্ণকে, স্বরবর্ণের 
সংক্ষেতস্খলিকে এবং যুজাক্ষরগুলিকে আমত্ত করিতে পচলিতপঞ্ছতি অনুসারে 
যে সমর অপব্যয় হয়_সে সন্বগ্ধে যাহারা প্রতাক্ষদশখ তাছারা সছজ্জেই 
ইহার প্রচগ্ডতাকে উপলব্ধি করিতে পারিবেন, শুধু অপচযরের হিসাব দিলেই 
তাহা বুঝাল সম্ভব হইবে ন।। তবুও শিক্ষার গতি বুঝিবায় অস্ত আমি 
২১টি ঘটনা মাত্র এখানে উদ্ধৃত করিতেছি । 

বাংলঠিদশের কোন ছুটি জেলায় কোন এক বৎসরে প্রথম শ্রেণীতে 
২৪৫৪৫৩টি শিশু ছিল, কিন্ত পরবর্তী বৎসরে দেখা ধার মাত্র ৬১১৭২ জন শিশু 


৪২ উজ্দলতারত & ৪ৰ্থ বৰ, ১ম সংখ্য? 


দ্বিতীর শ্রেণীতে রহিয়াছে । অর্থাৎ শতরুর! ২৫ জন মাত্র প্রথয শ্রেণীর 
পাঠ সমাপ্ত করিয। দ্বিতীয় শ্রেনীতে উঠিতে সক্ষম হইয়াছিল । আপাতদৃষ্টিতে 
শতকরা ২৫ ভ্রন হইলেও সত্যিকারের শতকর! ২৫ জন নয়। কারণ ব্িতীয় 
শ্ৰেণী হইতে তৃতীয় শ্ৰেণীতে উঠিত্ে যাহার! সক্ষম হুয় নাই, তাহাদের 
পৃথক কলির? দেখা সম্ভবপর হয় নাই বলিয়া গথয শ্রেণী হুইতে উন্নীত 
বলিয়] ধরিয়া লওয়! হইয়াছে । অতএব দেখ! যাইতেছে কি সাংঘাতিক 
অপচয় । আমার ব/ঞ্জিগত 'সভিজ্ঞতা হইতে বলিতেতি, আমার যে কটি 
প্রাথমিক বিশ্ঞালয় দেখার স্বযোগ হইয়াছে, তাহাতে দেখিয়াছি প্রথম 
শ্ৰেণীতে দুইটি ভাগ করিয়। ‘ক’ শাখা ও ‘খ’ শাখা করিস শিশুদিগকে পড়ান 
হইতেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে আমি শিক্ষক মহাশরদের নিকট হইতে রেতে্রী বই 
লইরা দেখ্রিয়াছি, কোন কোল শিশুর পক্ষে প্রথম শ্রেণীর ‘খ’ শাখ! হইতে 'ক’ 
শাখা পথাস্ত উঠিতে তিন বৎসর পর্থ)ভ্ত সময় লাগিয়া০ে । বাস্তহারাদের এক 
কেজ্ে একটি পাঠশাল। আমি দেখিঘাছিলাম । সেই পাঠশালান্ ২৪৪ আন ভা, 
তাহার মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে রহিয়াছে ১৭০টা শিশু। ৪টি শাখার জাগ করিয়া 
প্রথম শ্রেণীর শিশুদের পড়ান হইতেছে । এই চারটি শ্রাখার অগ্চ শিক্ষক মাত্র 
একজন । কোন শাখায় শিশুর! ব-ফল] লিখিতেতে, কোন শাখ।য় শিশুর! 
অ. 'আা-তে হাত ঘুরাইতেছে, কোন শ।খ।য় শিশুর! অভ্র, অথ, আম ইত্যাদি 
শব্দ তারপ্বরে চীৎকার করিয়৷। পড়িতেছে, কোন শাখায় শিশুযা ঠা ২০৩ 
পড়িতেছে বা লিখিতেভে | এরূপ নিয়ানন্দময় কষ্টকর প্রপালীতে শিশুর! 
শিক্ষালাভ করিলে তাহাদের যদি প্রথম শ্রেণীর স্বার পার হইতে ২ কিংবা ৩ 
বৎসর সময় বারিত হয়, তবে ক্রুটি আর যারই হোক শিশুর নয়। 
এ সম্পর্কে প্রথম শিক্ষার্থীর প্রথম পুস্তক সঙ্গন্ডে কিছু উল্লেখ ন! করিলে 
চলিবে লা ।* ১৯৩৯ প্রবর্ধিত সিলেবাসে প্রথম শিক্ষার্থীর অন্ত যে আতীয় প্রস্তক 
বিভাগীয় অধিকর্তঃ ছারা অস্থমোদিত রহিয়াছে, সে সকল পুণডক বে- 


=» ১৯৫৭ সনে মার্চ মাসে নৃতন সিলেবাল বন্যার প্রথম ও ছিতী 
শ্রেণীর অঙ্ক ছবির বই হিসাবে কতকগুলি বই শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা 
স্বার। অন্থমোদিত হইয়াছে । পরে ১৯৫০ সনের ভিলেম্বর মালেও 
এ ছুহ শেণীর জন্ত কতকগুলি বই অন্থমোদিত হয়। বইগুলি” পাঠ্যপুস্তক 
নর, সাহায।কারী পাঠ/পুতক । 
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প্রপালীতে লিখিত, সেই প্রপাঙলীও শিশুর শিক্ষার গতিকে অধিক মাত্রার 
বহুত করিয়াতে বলিয়া আমার বিশ্বাস । ১৯৩৯ সন হইতে প্রচলিত পুশুক- 
গুলি প্রাথমিক বিস্ঞালরগুলির জম্ভ অনুমোদিত হুইয়। আসিতেছে। এই পুশ্তক- 
পুলি বর্ণাহুক্রমিক পদ্ধতিতে লিখিত । বর্ণমাল। শিক্ষা করিয়াই শিশুর! আসিস 
উপান্থত হয় - অজ, অথ, অমল, ইতর, সহচর, অগপন ইত্যাদি শব্দে! 
এই শব্দগুলি শিখিতে শিশুরা না পায় কোন আনন্দ, ল। পার কোন উৎসাছ। 
তারপর একটু অগ্রসর হুইর। আ-কার ই-কার ইত]।দি বিক্ষ। স্মাণ্ত করিয়া 
শিশুরা বযুক্তাক্চরে আসিয়া উপস্থিত হুয়। যুক্তাক্ষরের তালিক। দেখিলে 
শিশুদের ত দুরের কথা, শিশুদের শিক্ষকদেরও তয় লাগে । প্রথম ছুই অক্ষর 
যুক্ত, তারপর তিন অক্ষর বুক্ত | আবার একই শব্দের মধ্যে দুইবার যুক্তাক্ষরের 
ব্যবহার । এই ঘুক্তাক্ষরের বাছ ভেদ করিয়া বাছির হুইতে শিশুর! বহু সময় 
ক্ষেপশ করে । বুত্তগাক্ষর সম্বলিত শব্দ শিশুদের কোনটাই প্রায় বোধগম্য হর 
না। অবনত ‘রাজি’ 'সক্ক)", ইত্।াদি শব্দ যে তাহারা লা বোঝে এমন নর, কিন্ত 
বৃষৎ বুক্তাক্র বিশিষ্ট শব্দের তালিকায় সেরূপ শব্দ কয়টি ? বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই 
শিশুদের শিখিতে হুল্প কণ্টক, উদডডীন, অট্টালিকা, ঝঞ্চা, সংঘর্ষ, উল্লম্কল, 
ছল্রবেশ, কুদ্ধটিক! ইত)াদি। অত্যন্ত হূর্ভাগ্যের বিষ, শিশুর! বই পড়িতে 
আয়প্ড করির! ৮৯ পৃষ্ঠা অগ্রলর হইতে না হুইতে তাহারা এই সকল শব্দের 
লম্মখাঁল হয়। বাঁকাও তাহার! সাথে সাথে পড়িতে শেখে এবং সে বাকে যর 
প্রকার হইতেছে--উঞ্চ তলে তৃষ্ণ দূরীভূত হুর না। এই জাতীয় শব্দ ও 
বাকেচর মধ্যে শিশুর। কোন অথ খুঁজিয়! পাছ লা, আনন্দের সন্ধান পাওয়া ত 
দূরের কথা । নু 

অনুমোদিত পুস্তক সঙ্বন্ধে আরও একটি কথ। না বলিলে বিল্লে্ণ 
অসম্পূর্ণ থাকি যাইবে। অন্থমোদিত প্রথম শ্রেণীর পুস্তকে শিশুকে 
শিখাইবার জগ্ত যতগুপি শব্দের অবতারণা করা হুইয়াঞ্ডে, তাহ! কয়েকটি 
বহুলপ্রচারিত প্রথম শ্রেণীর পৃশ্তক হইতে বাছির করিয়া দেখা হইরাঙে। এ 
খকম চারটি পুস্তক নেওয়| হইয়াছে এবং কোন পুন্ডকেই ১১০০ শব্দের কম 
নাই বলিয়; দেখা গিয়াছে । বেশীর ভাগ ক্ষেন্জেই প্রায় ১৪০০ শব্দের উপরেই 
রহিয়াঙেশ যদি ১১০০ শত শব্দও একটি সাধারণ অনুমোদিত পুণ্ডকে আছে 
বলিয়া] বরিয়। লওয়! ঘার, তবে অতঞ্ুলি শব্দ বা বাক্য সম্বলিত শব্দ প্রথম 
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শিক্ষা্ীর পক্ষে হজ্ঞম করা সহজ হইবে কি না, তাহা পুস্তক নির্বাচন কমিটির 
ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল ॥ 

শিশুর আবেষ্টনী ও শিক্ষা পদ্ধতি হাড়াও শিশুর শিক্ষার গতিকে ব্যাহত 
করিয়াছে আরও অনেক অবস্থা । সে সমস্ত বিশদ আলোচনার গ্রায়োজল নাই । 
(যে অ।লোচলা এ পর্যন্ত করা গেল, তাহাও করিবার প্রয়োজন ডিলনা। শুধু 
সংক্ষেপে আলোচলা করিয়াছি এই জন্য যে, স্থাযর! আমাদের বংলা দেশের 
শিশুদের লইয়। সঠিক কি অবস্থায় আছি, তাহা জালিবার জগ্ঠ। 

বাংলার গ্রামের শিশু ও সহরের শিশুদের যধো 'আবেষ্টনজনিত কিছু 
পার্থকা বিদ্যমান রঙিক্াছে। সহরের শিশু, সে উচ্চ শ্রেণীরই হোক 
বা বস্তিরই হোক, তাহার শিক্ষা, তাহার শিক্ষাগ্রহণের ধার! দেখিয়া 
গ্রামের শিশুদের শিক্ষা ব্যবস্থা কর! সম্ভব হুইবে সা। সছরের শিশু, 
যদিও সে লেখাপড়াহীন আবহাওয়া হইতে আসিয়। থাকে, তাহা! হইলেও 
তাহার পারিপান্থিক আবেষ্টনীতে এত সিনেমার ছবি, এত বড় বড় হরফে 
পোষ্টার, এত খবরের কাগঞ্জের ছবি, এত বড ঝড় হুয়ফের খবরের কাগজের 
শিরোনামা, এত বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি যে এই সমস্ত +ম(সিয়া তাহার মনে 
অনবরত দোল! দিয়া যাইতেছে । কিন্ত গ্রামা শিশুর অবস্থা এই দিক হইতে 
একেবারে শৃষ্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না । স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর পশ্চিম বঙগীর 
প্রচার-বিতাপের প্রচেষ্টায় গ্রামে গ্রামে সিনেমার সাহাযো লান]ুপ্রকান্র 
শিক্ষামূলক ছবি অবশ্য দেখান হইতেছে কিন্ত বর্তমান বাংলার গ্রামের সংখ্যার 
হিসাবে এই জাতীয় প্রচেষ্টা কত সামান্চই না কাঙ্ছ করিতেছে! হ্ুতরাং 
শহরের যে-কোনও শিশু যে পড়া ও লেখার প্রথম সুরে আবেষ্টনজলিত পুর্বব- 
জ্ঞান দ্বার! বিশেবভাবে সাতাযাপ্রাপ্ত হইতেছে, একথা বলাই বাহলা। শহরের 
শিশুরও লেখ! ও পড় শিক্ষা বাপরে সমন্ত। রহিয়াঙে, সে বিবয়ে সন্দেহ লেই, 
শুধু শহরের শিশুর! গ্রাম শিশু হইতে এক ধাপ মাত্র অগ্রসর হইব1০ আছে 
এবং লেখা ও পড়ার ক্ষেত্রে তাহাদের মণ্ডিষ্কে ছবি, পোষ্টার, বড় বড় হুরফ __ 
ইত্যাদি সামান্প ছাপ মারিরাছে এই মাত্র । 

শিগুর আবেষ্টনী অনুমোদিত পুগ্তক এবং প্রচলিত বাঙ্গাল! পঠন শিক্ষা 
প্রশালীর ধার! সন্বন্ধে আলোচনা করা হুইল, এখন প্রধান সমঙ্তা হুইন্তেছে মাতৃ- 
ভাষা কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া শিশুকে শিক্ষা দেওর। যাইতে পারে। 
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এথানে আরও একটি বিশেষ কথ! বালর। রাখা প্রয্োদ্ুন । বাঙ্গালা ভাব! 
শিক্ষণ কথাটির সঙ্গে তিনটি জ্রিনিৰ বিজ্রড়িত-_পঠন, লিখন ও আত্ম প্রকাশ । 
এ পর্যন্ত ভাব।শিক্ষা বলিতে শুধু পঠন ও লিখনের উপর জোর দেওয়। ছইয়াতে, 
আবয্মপ্রকাশের ক্ষমতা! বুদ্ধি সম্পর্কে কোন চেষ্টাই কর! ছয় না. তাহার লে 
দেখ! গিয়াছে শিশুসন্প্রদায়ের মণ্যে বেশীর ভাগ শিশু ভালভাবে আত্মপ্রকাশ 
কঠিতে সক্ষম নয়। এ বিষয়ে যে ক্রটি রছিয়া গিয়াছে তাছাও আমাদের 
শোধরাইয়। লইতে হইবে, অর্থাৎ বাংলা ভাব! শিক্ষা বলিতে আর শুধু পঠন 
ও লিখনই বুঝিব লা, বুঝিব পঠন, লিখন ও আত্মপ্রকাশের ক্ষমত। বুদ্ধির 
কথা । এখন আমদের দেখিতে হুইবে আমাদের কি প্রপালী অবলম্বন করিলে 
এই তিনটি দিকই রক্ষা হয়। বর্তমানে যে প্রণালীগুলি প্রচলিত রহিয়াছে 
সেগুলির দেবগুণ আমরা একবার আলোচনা করিয়! দেখিব । 

প্রণালী বলিতে আমর। শুধু বর্ণাহুক্রমিক প্রণালীই আলিতাম, কিন্ত প্রচলিত 
অনুমোদিত পুস্তক সন্বদ্ধে সংক্ষেপে আলোচন! করিতে যাইক্সা দেখিয়াছি 
বর্ণানুক্রমিক শিক্ষা! পদ্ধতি শিশুশিক্ষার অনুকূল নহে অথচ আমর! কেন, 
দেশের শিক্ষিত সকঞ্জেই হয়ত মাতৃভাষা বর্ণানুক্রমিক শিক্ষা পদ্ধতির লাহাব্যে 
শিক্ষা করিয়াছেন । প্রশ্ন হইতেছে তবে কি আমর; কিছু শিখি নাই? শিখিয়াছি 
থই কি, কিন্ত আমার বক্তবা হইতেছে-_আমর! যদি অন্ত কোনরূপ আরও 
ন্দানন্দপুর্ণ পদ্ধতিতে শিখিতে পারিতাম, তাহ! হইলে আরও তাড়াতাড়ি 
শিখিতে পারিতাম এবং শিশু বয়সে অনর্থক সময়ের অপব্যর হইত ন! । কিন্তু 
আমাদের মধ।বিভ সমাজে যে শিক্ষিত সম্প্রদার গড়ির! উঠিয়াছে তাহাদের 
লইয়া কথ! নয়, যাহারা ক্রাটিপূর্ণ পদ্ধতির জন্ভ শিখিয। উঠিতে পারে লাই এবং 
পারিতেছেও লা, তাতাদের লইক্াই কথ।। অলেক শিক্ষিত বাক্তিও পড়া ও 
লেখার নূতন প্রণালী গ্রহণ করতে ইতস্ততঃ করেন বলিয়াই ওত কথার 
বঅবতারিশা করিয়াছি । দে যাহ। হোক, মোটামুটিভাবে যে প্রপালীটি আনন্দপূর্ণ 
নয়, তাছাই বল৷ গেল। এই বৰ্ণানুক্ৰমিক প্রণালীও অশ্য প্রপালীর 
সঙে সামা মিলিত করিচ! কি প্রকারে সহজ ও শিক্ষণীয় করা যায়, তাছ।' 
আমর! পরে আলোচন! করিয়া দেখিব । 

. -_ ক্ষমশহ 





মীরাবাঈ * 


গ্রতিভ্ঞ। রায় 


মারোযরার প্রদেশের মেরতা গ্রামবাসী এক রাঠোর বংশে মীরাদেবী আন্ম- 
গ্রহণ করেন। মীরার ছিল অসামাগ্ঠ রূপ এবং সংস্কারবন্জিত সহজ সরল মুক্ত 
আশ, আর সেই প্রাণ ছিল তাহার গিরিধারীর প্রেমে লাবিত ; তদ্থপরি ছিল 
কবিজ্লাচিত হৃদয় এবং অপুর্ব সঙ্গীতের মৃচ্ল]। মীরার সহজ্ঞ প্রাণের 
তঙ্ঞন সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া মাহ্য আকুল হুইত, নিল্তন্ধ হুইয়। সেই ভক্তি 
প্লাবিত হৃদয়ের সুমধুর গান শ্রবণ করিত। 

ক্রমে মীরার কথা দেশবিদেশে প্রচারিত হইতে লাগিল। বছগুণ- 
সম্পন্ন ও সঙ্গীতজ্ঞ চিতোরাধিপতি রাশ! কুন্তের কর্ণে গিয়। মীরার সেই কূপ 
গুণের কাহিনী পৌছিলে তিনি মীয়াকে পত্বী্ূপে পাইবার আকাষ 
করিলেন এবং সেই সঙ্কসও মীরার পিতাকে জানাইলেন। মীরার পিতা 
মহারাণ। কুন্ডের প্রস্তাবে পরম আনন্দ সহকারে মীরান্দেবীকে রাণা কুণ্ডের 
হস্তে সযর্পণ করিলেন । মীরার ক্ূপশুণে রাণ! কুস্ত মৃদ্ধ। কিন্তু তিনি চান 
মীরাকে একান্তভাবে আপনার করির! পাইতে, চান তাহার তোগ 
আকাজ্ষাকে তৃপ্ত করিতে । কিগ্ত মীরা যে অসীম আকাশে বিচরশকারী মুক্ত 
বিহঙ্গম, বাণ তাহাকে তাহার হৃদয় পিজরে একান্ত করিয়! পাইবেন কিন্কুপে ? 
রাখা যাহাকে চাল, তাহার প্রাণ যে তাছার জাীবনসর্ব্বন্ব গিরিধায়ীর পারে 
বিকানো। মীর! স্বামীর বেদন! বুঝিতেন। কিন্ত তিনি কি করিবেন, কি-বা 
তিনি করিতে পারেন ? অপীমে বিচরণকারী প্রাণ তাহার তে! কুপশ নয়) 
কিন্ত রাপা তাহাকে তাহার সীমার মাঝে একান্ত করিয়। পাইতে চান ; তুাহ। 
কি মীরার পক্ষে সম্ভব ? 

মুক্ত বিহঙ্গিনী মীর! রাজ-পএশ্বর্ধ্যের পিঞ্ররে আবদ্ধ হুইয়। ছটফট করিতে 
লালিলেন। মীপাকে দিন দিল শুফ জান হইতে দেখি! রাপার প্রাণ ব্যাকুল 
হুইল। রাপা ভালবাসেন মীরাকে ; মীরার জীবন যে-বিশ্বজীবন গিরিধারীর 
চরশে সমর্পিত, সেই অখণ্ড সন্তারই অংশব্বরূপ বাপ! কুন্ড কি করি মীরাকে 


* ভক্তমাল অবগন্বনে লিখিত । 
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তাল না বাসির। পারিবেন ? রাখ। ব্যাকুল হইয়। মীরাকে বলেন, মীরা, 
তোযার প্রাণ কি চায়, কিসে তুমি হুক থাক, আনন্দে প্রাক আমাকে ৰল । 


আমি তাহাই তোমার অগ্ে ব্যবস্থা করিছ্া দিব । মীরা বলিলেন, মহারাজ, 


আমার প্রাণ চায় আমাল প্রাপপ্রিয়তম গিরিধারীর সেবা করিতে ; আমার 
প্রাণ চায় আমার প্রাপারাম গিরিধাযীর ক্লপগুশণ কীর্তন করিতে । 
করিতে পারিলে আমি যে শুকাইয়া যাহ, হাপাইত্র। উঠি মহারাজ । 

রাণ। যনে মনে খুব অদ্রতণ্ত হইলেন, ভাবিলেল হায় কেন আমি এই মুক্ত 
পাখীকে আমার রাজ্রঅন্তঃপূরে আনিয়া আবন্ধ করিয়া! কষ্ট দিতেছি | আমার 
ভোগবালসন।৷ তৃপ্তির অচ্চ, আমার আত্মশ্রখের আন্ত মীরার উপর আমি একি 
অবিচার করিতেছি! আমার কঠোর করস্পর্শে এই নির্শল পুস্পটি তাই 
শুকাউয়া উঠিয়াছে। রাণা মীরার তৃপ্তির আষ্ক মন্দির করিয়া ও তাহাতে 
গিরিধারী বিগ্রহ ক্কাপিত করিয়া তক্তগশের আগমনের জঙ্ক ধার অবারিত 
করিয়া দিলেন এবং গিরিধারীর সেবার জগ্চ মীরাকে অবাধ স্বাধীনত! দিলেন। 
মীর! আপন। হারাইর। গিরিধারীর চরণতলে বসির! প্রাণঢালা সঙ্গীতের ভিতর 
ন্দাত্মলিবেদন করিতেন, ল্লাণ-সশ্িয়তমকে আদর করিতেন। সে দৃপ্য দেখিয়। 
সকপেই মুগ্ধ হইত) রাপা কুস্তও অবসর সমণ্থে আলিয়া রাণীর সেই 
অপাধিব সৌন্দর্যে উদ্তাসিত মুখমগুলের পানে বিযমুদ্ধ নেত্রে চাহিয়া সেই 
বঅপ্গুর্বব সঙ্গীত ন্ধা শ্রবপ করিতেন । 

মীরা দিবানিশি কুহহঞ্রনে বিভোর । 


ইছা লঃ 


তাহার সেই রাগাহুগ পেয়ের 
প্রভাব চায়িদিকে ছড়াইয় পড়িল । মীরার প্রস্ুটিত হৃদবের প্রেমসৌরতে 
কুষ্ণপ্রেমযধুলোতী ভক্ত-ভ্রমরের দল প্রতিদিন আসিয়া রাণ। কুল্ডের ঠাকুর 
বাড়ী মুখরিত করিয়া ভুলিতে লাগিল । মীরা ভক্তগণ সঙ্গে প্রাণ খুলিয়। 
দিবানিশি গিহিধারীর রূপখাশাহুকীর্ত্তনে বিভোর থাকিতেন। মীরার এই 
অপুর্ব সঙ্গীতের কথা বাদশা আকবরের কর্পেও গিয়া পৌছিল। তিনি তখন 
সেদিনের সর্বশ্রেষ্ঠ গারক তানসেনকে সঙ্গে করিত ছন্রবেশে বাপ! কুণ্ডের 
ঠাকুর বাড়ী আলিয়া উপস্থিত হইলেন। আসি) দেখিলেন একখানি অপূর্ব 
রূপলাবশ। সুবমার যণ্ডিত, অপাধিব জে)াতিতে উন্তালিত দেবী প্রতিমা 
শ্রীবিপ্রহ গিরিধারীর চরপতলে বসিয়া আত্মনিবেদন কর্রিতেপ্েন। তিনি 
অবাক হইয়| ভাবিতেছেন--একি,এ আমি কি শুলিতেছি । এ কি মঙ্জধ্যক&- 
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নিঃন্বত সঙ্গীত ? বাদশাহ আত্মহারা হুইঘা পড়িলেন, মীরার গালের প্রতিটি 
নূর্্ছনা আকবরের হৃদত্ তস্ত্রীতে ঝঙ্কর দিতে লাগিল । আর গায়ক তানসেন। 
তিনি আজ কোথায়; হৃদয় তাহার মীরার সঙ্গীতে আপনাছার!। তিলনি 
ভাবিতেছেন, খিক্‌ তানসেন, বৃথাই তোমার এতদিনের সঙ্গীতচচ্া, তুমি বুদ্ধি 
দিপা হুর-তানের কশরত করিছাই যাহবের হৃদর অভিভূত করিতে চঢাছিনা€। 
তোমার এতদিনের সেই গবিত মস্তক আতর এই মহীয়সী নারীর চরণে জুটাইয়? 
দাও। এ কি সহজ সরল প্রাণের অভিবাক্তি, এ কি দন্দ দিল প্রাণ ঢালিয়া 
গাওয! সঙ্গীত ! ইহ। তো কখনও শুনি লাই, কল্পনাও কোন দিন করিতে 
পারি নাই । আজ আমার সঙ্গীত সাধন! সার্থক হইল। আজ আমি মুর্তি 
মতা লঙ্গীতকে দেখিলাম । মীরার গান শুনিয। বিহ্বল হুদয়ে বাদশাহ ও 
'্কানসেন দেশে ফিরিয়া গেলেন । এই ঘটনার ভিতর দিয়া মীরার জীবনের 
নৃতন পটভুমিক! র্টিত হুইল । 

রাপা কুন্টের ঠাকুর বাড়ীতে ছদ্মবেশে অ।কবর বাদশাহ আলির! মীরার 
সঙ্গীত শ্রবণ করিরা পিয়াছেন, ইহ! একদিন রাণা কুন্তের কর্ণগোচর হইল। 
এই সংবাদে রাপার শ্বামিত্বের অভিমান জাগরিত, হইয়! উঠিল; তিনি 
ভীবণ অপমানবোধ করিতে লাগিলেন । চিতোরের রাপা আমি) আমার 
মহিষী সাধারণের সঙ্গে সাধারণভাবে সর্বদা সঙ্গীতচগ্চায় মগ্ন |] কেন 
দিলীশ্বর আসিবেন ছদ্মবেশে আমারই অন্তঃপুরে মীরার সঙ্গীত শুনিতে? না, 
আমি মীরার এত ব্বষ্টতা সহ করিতে পারিব না। তিনি ঠাকু? বাড়ার দরজা 
বন্ধ করিয়। দিলেন। এবং মীরার উপর নান। “প্রকার উৎপীড়ন করিতে 
লাগিলেন। মীরা ভক্তসঙ্গ বঞ্চিত হওয়ায় খুব কষ্টবোধ ₹করিতে লাগিলেন। 
একদিন রাদার অস্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া মীরা উধায বদ্দাবল অভিমুখে 
যাঞ্জা করিলেন। 

এ দিকে অন্তঃপুর পুষ্ক করিয়া রাশ চলিয়া যাওয়ার সংবাদে রাণু! কৃত্ডের 
প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি মীরার অন্বেষণে চারিদিকে লোক গেরণ 
করিলেন । তাহারা অন্বেষণ করিয়া মীরার দেখা পাইল বটে, কিন্তু তাহাদের 
সাধ্য হুইল ল! সেই প্রেম উন্মাদিনী মীরার নিকট বাপ! কুন্ডের বাণী পৌছানে।। 
তাহারা ফিরিরা আসিয় বৃন্দাষন গমনোশ্থুথিনী দিব্য উন্মাদিনী.কাপীর সংবাদ 
্বাশাকে দানাইলেন। রাণ! তখন নিজেই নীরাকে আনিতে রওয়ানা 
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হইলেন । তিনি যাইর। দেক্সিলেন, মীরা শ্রবুন্দাবনে কালিন্দীপুলিলে 
ক্কফত্রেমে বাহৃত্তানশৃগ্ত।। রাজ! মীরাকে আর কিছুই বলিলেন লা; শিজকে 
ধিকার দিয়! ভিনি বলিলেন, হায়, আমি কাহার উপর স্বামীত্বের অভিমান 
করিয়াছিলাম ? মীরা যে ব্রঞ্জেন্্রনন্দন, বংলীবদন কান|ইয়। লালের 
শ্রিকশাআ, মীরা যে তাপদগ্ধ জীবহৃদয়ে কুষ্ণপ্রেমরসামৃত সঙ্চারণকারিণী 
মুক্ত বিছঙঞ্গিনী ! সে কেন রাণার গৃহপিঞ্জরে আবদ্ধ থাকিবে? হায়, আমি 
কি অন্ধ] এইভাবে অন্তণ্ত হৃদয়ে রাপ। লিজ রাজ) ফিরিয়া গেলেন । 
ভক্তগণ সঙ্গে যার! দিবারাত্র রষ্চনাম ও ক্বষ্ণগুণানুকীত্তলে ধাম 
বৃন্দাবনকে আনন্দমুখরিত করিয়! তুপিলেন। সেই সময় জমন্মছা প্রভুর 
প্রিয় পার্ধদ শ্রীর্ূপ গো স্বামী বৃদ্দাবনে বাস করিতেছিলেন। মীরাদেবী তাহার 
দর্শন লালসার তাহার নিকট এক পত্র প্রেরণ করিপেন । মীরার পত্রের উত্তরে 
শরূপ গোস্বামী জানাইলেন, ‘আমি বিযয়ভোগ ত্যাগ”কয়িয। বৈরাগ্য পথ 
অবলম্বন করিয়াছি, প্ররুতিসঙগ আমি ফরি না) অতএব আপনার ইচ্ছ! পূর্ণ 
করিতে আমি অক্ষম |” পঞ্জে পাই! মীর(দেবী ছাসিয়। উত্তর দিলেন, 
এতদিন শুনি নাই এমন্‌ বৃন্দাবনে । 
আর কেহ পুরুঘ আছয়ে কু বিনে ॥ 
পুক্তব কোকিল ভ্রমরাদি যে অগম্য । 
তেছ যে আইল) হেথা নাছি বুঝি মৰ্ব্ম ॥ 
প্যারীদ্রীর শ্রিরসথী ললিত! জানিলে । 
কেমনে রহিবে তেঁহ অন্তঃপুর স্থলে ॥ তক্তমাল 
মীরার হেঁয়ালী শুনিয়! শরীর্প গোন্বামী লক্ষ্ষিত হইয়! মীরার নিকট গমন 
করিলেন ; এবং উতয়ে উভয়কে পাহয়। রুষণপ্রেমানন্দসাগরে মগ হইলেন । 
জরীক্ককুই একমাত্র পুরুষ, এবং এই বিশ্বপ্রক্কতি তাহারই আরা ধিকা-শত্তি 
রাধিক৷এ এই পরা প্রকৃতি ও পরম পুরুবের যে অভেদ তত্ব, তাহাই জের 
রাধাগোবিন্দের যুগল মিলন। এই তব্ব যে ভাগ/বানের জীবনে স্দুরিত 
হইয়াছে, তাছার সকল ‘অহম্‌’ গলিয়া গিয়াছে । 
মীরার লীবলে যে সহজ প্রেমের বিকাশ ছিল, উদ্বাই তো মানুষের সত্য 
স্বরূপ | “লিতাসিদ্ধ কষত্রেম সাধ) কু নয ।? পাধনা দ্বার! র্ুষ্প্রেম লাভ 
করা যায় না, উহ! জীবের স্বভাবসিদ্ধরূপেই রহিয়াছে । ‘নিত্যযুক্ত; উপাসতে 
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-_জীব তাহার সহিত নিত্যযুক্ত থাঁকিগ্জাই উপাসনা করিবে। সরল প্রাণে 
জীতগবানের নিকট আত্মসমর্পণের হারাই নিত্যকালের জানা-শুন! ধন 
তাহাকে আস্বাদন করা যায়। সিদ্ধিরই আন্বাদল সাধনা । মীরাদেবীর একটি 
দোহা নিযে উদ্ধৃত করিলাম; উহার ঠিতর তিনি এই আত্মসমর্পণের কথাই 
বলিয়াডেল । 
নিত _নাছনেসে হরি মিলে তো 
জলন্ত তোই । 
ফলমূল থাকে হরি মিলে তো 
বাছুর বাদরাই ॥ 
পাথর পুক্দংকে হরি মিলে তো 
যাক পুনে পাছাড়। 
তুলসী পৃজ্ কে হরি মিলে তো 
মায় পূজে উস্কা ঝাড় ॥ 
তিরণ ভখন্সে হুরি মিলো তে। 
বছৎ মৃগী অজ্ঞ] 
শ্রী ছোড়কে হরি মিলে তো 
বহুৎ রহে হার খোকা ॥ 
হুধ পিকে হরি মিলে তো 
বহুৎ, বস বাল! । 
মীরা কহে বিনা প্রেমসে 
নহি মিলে নন্দলালা ॥ 
উ্ভপবানকে তাল না বানিয। পৃথক থাকিয়া, কেবল বাহক আড়দ্বর দ্বারা 
তাহাকে পাওয়া যাইবে না, ইহাই যীরাদেবী বলিতেছেল। 
তগবানকে ভালবাপিলেই তক্রের নিকট এই বিশ্বরূপ সত্তা আগ্রত হইরা 
ধরা লেয়। তখনই তমাল কুষ হুইয়! দেখ! দেয়, গোবর্্ধনকে ভড়াইয়। ধরিয়! 
মহাপ্রভু প্রেষে বাহুজ্ঞান ছার! হন, তখনই বরার ধূলিকণ! চিৎকণায় পরিণত 
হয়! আীন্তিঃগোপাল লিশ্রিতেছেন £ ‘জীবের শিবের” প্রতি আপনার 
অন্বৈততা বোধ হইলেই তাঁহার শিবের প্রতি যে ভক্তি হইয়া থাকে, আমাদের 
মতে তাছাকেই পর! ভক্তি, বলা যাইতে পারে।” এই শক্তিই সকল 
বিভক্তিকে, সকল ভেলকে গলাইয়! দিয়া জীবের স্বরূপালন্দ দান করে। 
আজ আমরা আমাদের সকল সত্তাকে নোয়াইয়! দিয়া এই পরাতক্তির 
আলিঙ্গনই প্রার্থনা করিতেছি । তিনি আমাদের জীবনে জয়যুক্ত হউন । 
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কিন্ধ বড় হওয়া কি মূলে ? কারলাইল এক ভ্রায়গায় বলেছেন যে, একট! 
বড় দরের শিল্পকাজ্ দেখে প্রথমটা আমর! এমন অভিভূত হয়ে পড়ি ঘে, 
ক্নুভুতিটা। একটা যন্ত্রণার অহ্সূতি বলেই মনে হয় । বড যে, তাকে লোকে 
তুল বুঝবেই-_-এইটেই বড়ব্বের অদৃষ্ট লিখন । এইটেই চীনেরও অদৃষ্টলিপি। 
ভীনের নামে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ বিরাট বিপুল তাবে ও বেশ ব্বাকজমকের 
সঙ্গেই কর! হয়েছে । অলেক সময়ে যা আমর! বুঝি নে, তাকে বলি ‘বড়! 
“মান” এবং তার পরে আর তা নিয়ে মাথ! থামাতে চাইলে । চীন সম্বন্ধে সম্যক 
জ্ঞান এবং না বুঝে তাকে ‘মহান’ আখ]! দেওয়া--এ ছুক্ের মধ্যে চীনের অবস্ত 
প্রথমটাই কাম্য এবং সেটা সকলের পক্ষেই তাল । কিন্ত চীনকে কেমন 
করে লোকে বুঝবে? কে হবে তার ব্যাখ্যাতা? তার বহু কালের সুদীর্ঘ 
ইতিহাস, তাতে কত কাজা, মহারাজ, সত্রাটের কাছিনী, কত কবি, খুবি, 
বিদ্বান ও কত বীররমমী ও অশেষগ্ুণসম্পন্না মিলার আখ]াস্সিকা। আর 
আছে তার শিল্প, দর্শন, তার চিত্রফল৷ ও লাটঃশাল।, যা থেকে তার অনলাধারণ 
তাল্পমন্দের নৈতিক ফ্যান লাভ করে । এ ছাড়া তার কি বিপুল লোক- 
সাহিত্য ও গদগাথার অপূর্ব তাগার ! এরূপ অবস্থায় শুধু কি ভাঙ্গা ভাঙ্গা 
শি্িন্‌ (91610. ) ইংরেজী হবার) চীনকে ব্যাথা! কর। সম্ভব? তথ্!-কথিত 
বিন বৈদেশিক (018 China [7920 ) তার পাচক ও আয়ার কাছ 
থেকে চীন সম্বন্ধে যতটা জ্ঞান লাত করে, তা-ই কি চীনের অন্কথা বুঝবার 
পক্ষে যথেষ্ট ? কিংবা তার প্পলা নম্বর ভৃতোর কাছে য। শোনে, সেই টুকুই 
যথেষ্ট?” না তার মুছদ্দি ও কর্্মচারীদের কাছে শুনে এবং নর্থ চালনা ডেইলী 
[নিউজ নামক পঞ্জিকা প্রকাশিত চিঠি পত্র পড়ে যা জালা যায়, তাই যথেষ্ট? 
এর যে কোন ব্যবস্থাই যে যথোপযুক্ত নয়, গায় সঙ্গত নয়, তা সহজেই 
বোকা যায় ॥ 

প্রকৃত পক্ষে একট! বিদেশী আাতের সভ)তা ও সংস্কৃতি সঠিকভাবে বোঝা 
খুব শক্ত কথ! । বিশেষতঃ চীন অগ্তান্ড দেশ থেকেএএত তিন্ন প্রক্কতির বে, 
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অ্তের পক্ষে তাকে সম)ক ভাবে জান! প্রায় অলন্ভব। এই প্রচেষ্টা যে করবে, 
তার মনে থাকা চাই একট। উদার বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ের ভাব, বিশ্ব-মানবের সঙ্গে 
একট! গভীর একাসত্বাহুভুতি ও একটা সহজ স্থপ্রসন্ন মমত্ব বুদ্ধি। তাকে 
অনুভব করতে হবে আপন বুকে অপরের প্রাণের স্পন্দন এবং পাঠ নিতে হবে 
অপরের সব কিছু মনের চোখে দেখবার । তার মনটাকে খানিকট! উদাসীন 
বিযুক্ত রাখতে হবে, অলোচ) নেশের ভাব ধারা থেকে নয়- সেরূপ তে 
সবাই আপন আপন স্বভাব বশেই থাকে-__বিবুক্ত রাপতে হবে নিজের কাছ 
থেকে, নিজের মগ্ন ঠত্চে অবস্থিত ভ!বধারা' থেকে, শৈশবের দৃঢ়বন্ধ 
সংস্কারের প্রভাব থাকে, যৌবনের গড়ে তোল। শক্ত সবল পত্যয়ের দৌরাত্ম 
খেকে এবং গণতন্ত্র, সমৃদ্ধি, মূলধন, সাফল্য, ধৰ্ম্ম, লভ্যাংশ প্রভৃতি বড় বড় 
কথার মার-প্যাচের অত্যাচার থেকে । এরূপ একট? বিযুক্ত বিশ্লি্ ভাব থাক! 
চাই-_আর থাকা চাই একট! বিশুদ্ধ বুস্তি-উদ্দীগ্ড সহত্ঘ সরলতা, যে রূপ 
সরলতা ছিল রবার্টবার্ণ এর কবির । তিনি ছিলেন একাধারে যেমন খাটি 
স্কটিশ, তেমনি বিশ্ব আনযনের কৰি। তিনি আমাদের অন্তরে প্রবেশ করে, 
সেখানে কি আছে, তা উদ্ঘাটন. করে দেখাতেনলদেখাতেল আমাদের 
অন্তরে অস্তরে রয়েছে বিশ্ব-মানবের একত্__দেখাতেল আমাদের ছুঃখ-শোক, 
শ্রীতি তালবাস।-_-যার একচ্ছত্র রাদ্রত্বে নাম-গোত্রহীন চিঝদিলের চিরমালবের 
বাস॥। একমাত্র তার পক্ষেই একট। বিদেশী আতকে ঠিকমত বোঝ! সম্ভব, 
বার এরূপ একটা বিশ্লিষ্ট নিরপেক্ষ মনোতাব ও এরূপ একটা অন্বুত্জিম সহ 
লরলতা আছে । 

কে হবে, তবে, তার ব্যাখ্যাত? এ সমপ্তার মীমাংস। নেই বললেই 
চলে। যার! চীন বিশেষজ্ঞ বলে পরিচিত, যারা শুধু লাইব্রেরীতে বসে 
কন্ফুপিয়াস্‌ সাহিতে)র মুকুরে চীনকে দেখেন, তাদের গার! খে এ কাঞ্জ ছোতে 
পারে লা, তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। এদেশে যে সব ইউপোপীর়ল থাকেন, 
তাদের মধ্যে যাঁরা খাটি ইউরোপীয়ান, তার] চীনের ভাষায় কথাবার্তা বলেন 
লা এবং যারা খাটি চীনা, তারাও ইংরেজী বলেন ল1। যে সব ইউরোপীয়ান 
চীনা ভাবার ভালভাবে কথা-বার্তা বলতে পারেন, তাদের হাবভাব চালচলতি 
খালিকট। চীনেদের মত হস্তে ওঠে এবং তার ফলে তাদের প্বদেস্ট্গণ তাদের 
এক একটি অদ্ুত জীব বলে মনে করে । চীনেদের মধো যার! ইংরেজীতে 
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কথাবার্তা বলেন, তাদের হাবভাব চাল5লতিও তেমনি পাশ্চত্যদের মত 
ছয়ে ওঠে । ফলে তারাও আর চীনা থাকেন না--বিজ্জাতীয় ভাবাপল 
হয়ে যান। এমন কি তারা হয় তো আর চীলা ভাব! ব্যবহারই করেন না 
কিংবা যখন চীন ভাবা বলেন, তখনও ইংরেত্রী ভঙ্গিতে বলেন । এরূপ এক 
এক গুল করে বাদ দিতে দিতে আমর? দেখি যে, আমাদের পুর্ন-উলেখিত 
তথাকথিত অভিদ্ত বৈদেশিকদের উপর নির্ভর করা ছ্রাড়। উপায় নেই এবং 
তারা ভাঙ্গ! ভাঙ্গ! পিছ্িন্‌ ইংলিশের মারঞ্চতে এদেশ সম্বন্ধে যতট। প্রান অর্জন 
করতে পারে, তা-ই একমাত্র ভুরস৷ 1 

চীন সম্বন্ধে তথা-কবিত অভিজ্ঞ বৈদেশিক, যাকে ইংরেজ্জী ভাবায় বলা 
ছয় 'পুরোলো! চীনা হাত”,__তার পরিচছট| কি দেখা বাক। চীন সম্বপ্ধে 
যখন একমাআ তার অভিমত প্রামাণ্য ছিসেবে মান, তখন তার সম্বন্ধে একটা 
সঠিক ধারণ। থাকা আবগ্তক । আর্থার র)ান সোম্‌ এই পুরোলে। চীনা হাতের 
খুব চমৎকার চিত্র এঁকেছেন ॥ 

কিন্ত আমার কাছে এ লোকের আক্কতি প্রন্কতি চেহারা! সুস্পষ্ট, জীবন্ত 
এবং কমনায় এর একট! সঠিক চিত্র আক! কিছুমাত্র শক্ত নয়। তবু তার 
সঙ্ষন্ধে যেন আমর] তুল ন! করি_-এক বুঝতে আর লা বুঝি। সে হম্নতে! 
কোন পাড্রী-পূত্র, কিংব। কোন জাহাব্রের কাণ্ডান বা সাধারণ নাবিক, ছয় তে। 
বিদেআ"রাজ্জ প্রতিনিধির অফিসের কর্মচারী, অথবা কোন বিদেশ বণিক, 
যার কাছে চীনদেশ সায়ডাইন্‌ মাছ, কমলা ও অগ্াগ পপ) বিক্রয়ের বাজার 
সাড়া আর কিছুই নয়। সে থে অশিক্ষিত, একথ। সকলের স্বন্ধে খাটে না। 
কেট হয় তো সত্ত।ই কোনে সমাচার-পত্রের সম্পাদকের গদী আলো করে 
আছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সতৃষঃ নয়নে চেয়ে আছেন অগ্ত দিকে । এক চোখে 
চেছ্দে আছেন রাজনৈতিক পরামর্শ-দাতাগিরির পানে ও অন্ত চোখে কোন 
খপ-কমিশলের সতাপদের পানে । তিনি হয় তে। চীন! ভাবার তিলটি শব্দও 
বলতে পারেন লালে সর্বথধিধ খবরের আচ্য তাঁকে হয় তো সম্পূর্ণ ভাবে 
নির্ভর করতে হুর তার ইংরেজী জান! চৈনিক বদ্ধদের উপরে। শুরু তার 
এই পরিমিত পরিসরের ভিতরে তার হয় তে৷ আল! স্তন! ভালই অ।ছে-_-এ 
কথা বল৷ বায়। অন্ততঃ একথা বলতেই হবে যে, তার জ্ঞানের পরিসর যা-ই 
হোক না, সে পরিসর বৃদ্ধির দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা থেকে কখনও তিনি বিরত ছল 
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ন!। আর তিনি নিত্য নিয়মিত গল্ফ খেলেন এবং লে গল্ফ খেল! তাকে 
শজ-সমর্থ-কাধ্যক্ষম করে রাখে! তিনি লিপটলের চা পান করেন, 'নর্থ 
চাক্ষন। ডেইলী নিউজ” নামক খবরের কাগঞ্জ পড়েন এবং সকাল বেলা ডাকাতি, 
দহ)তা, মন্থন্য-চুরি ও চীনের অন্তহীন ঘরে।য়া যুদ্ধ-বিগ্রহের খবর পড়ে হয় তো 
তার মেজাজ্রট। যায় বিগড়ে এবং তার সকাল বেলার খাওয়াটাই হয় তে? য।য় 
নষ্ট হয়ে । তিনি দাড়ি গোফ কামিয়ে সব সম? ফিট-ফাট থাকেন। তিনি 
তার চীনা সাঙ্গ-পাজদের চেয়ে ভাল পোষাক পরেন। তার ম্ৃতালর 
পালিশের চাকচিক) ইংলণ্ডে থাকা কালে যেরূপ ছিল, তার চেয়ে অনেক 
বেশী । এতে অব্য তার নিজের কোনে ক্কৃতিত্ব নেই। তার চীনা 
চাকরবাই এ কাঞে ওগ্ডাদ এবং সেট? তাদেরই ওস্তাদির ফল। তিনি 
শাতযহ সকালে তার বাস। থেকে অফিল পর্য্যন্ত ৩/৪ মাইল গাড়ী করে 
যান এবং চায়ের সময়টায় মলে করেন যে, মিস্‌ শ্ষিথ্ের ৮1-খানায় কারো 
কাছে তার উপস্থিতি একান্তই বাঞ্ছনীয় । ভার বমলীতে হর তো সন্্রান্ত 
বংশের রক্রের ছিটে ফোটাও নেই--তার টৈঠকথানা ঘরে কোনে! পৈতৃক 
তৈল চিএও হয় তো লেই। 

এ অন্থবিধা এড়াবার উপান্বও অবশু তায় আছে! প্রাচীন ইতিহাসের 
'অলি-গলি ঘুরে হয়তো তিনি প্রয়াণ করেন যে, আদিম যুগের 
বল অঙ্গলের কোলো কোণে হুয়তে! তার পিতৃ পুরুষের দেহে লে 
ঈপ্দিত রক্তের প্রবাহ বিপুল সমারোছে প্রবহমান ছিল। তখন 
আর তার নানসিক শাস্তি তঙ্গের কোনো কারণ থাকে লা! এবং নিঞ্জের 
শ্রেষ্ঠত্বের অভিমানে চীনের বিষয়ে সম/ক ভ্তান-লাভেরও প্রয়োজন 
অগ্রভূত হয় ন1। কিন্ত যখনই তাকে ব্যবসায় সম্পর্কিত কোনে! কাজের 
উপলক্ষে চীনা পাড়ার রাস্তা দিয়ে যেতে হয়, তখনই তিনি দেন বহু 
দেবোপাসক অসত্যদের হাক্জার ১দ্ষু তার দিকে চেয়ে থাকে _এতে তিনি 
তারি অস্বপ্তি বোধ করেন । তখন তিনি পকেট থেকে রুমাল বের করে 
তার ভিতরে স-রবে ও সাড়ম্বরে নাক ঝাড়তে খাকেন এবং খুব বীরত্বের 
সঙ্গে সব সহ্য করেন__যদিও ভিতরে ভিতরে আতঙ্কে খরহরি» কম্পমান । 
নীল বলন মানব সমুত্রের পানে তিনি উদার নয়নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন 
এবং ননে করেন যে এক শিপিং দানের সন্ত৷ বইঙলিতে যেরূপ লেখে, 
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এদের দৃৃতিতে ঠিক ততট] বক্রুতা নেই | এর! কি সত্যি হঠাৎ কারো পিঠে 
ছোড়) বলিয়ে দিতে পারে? এই অতি হুশীর অপূর্ব সুখের আলোয় কখলো 
ত। সম্ভবপর মনে হয় না| কিন্তু জোর করে কিছু বলা যায় কি? এ কথ! মলে 
হোতেই তার এত দিলকার ক্রিকেট খেলার মাঠে অর্জ্জিত সাহস ও ক্রীড়া 
কৌতুকোচিত সহ ভাব লোপ পেরে যায়। তখন মনে মনে বলতে থাকেন 
যে, না, ক্রিকেটের ব্যাটের ঘা খেয়ে মানা ভাজে সেও তাল, তবু আর কখনো 
এই গলি তু'দ্রির বাক। রাণ্ডা দিয়ে যাওয়া নয়! সত্যি এট। একট। আতঙ্ক ছাড়া 
আর কিছু লর_অব্দানা বিষয় বা বস্তু সম্বন্ধে মানব মলের সেই আদিম 
আতঙ্ক | 

কিন্ত তার নিত্রের কাছে ঠিক তা নয় |} মাদ্গবের দুঃখে তার প্রাণ 
কাদে_ সেই অগ্টেই মাগ্রযের দুঃখ হুদ্দিশার এই চিত্র তিনি সইতে পারেন লা। 
অবশ্য যাদের ছঃখ ছদ্দিশার অস্যে তার এই দরদ, তারা একে ডুঃখ 
হু্দিশা বলে মলে করে কিনা, সে কথা স্বতন্ত্র এবং সে দিক থেকে 
বিবেচন। করার কোনো প্রয়োঞ্জনও তিনি অনুশুব করেন না। মানব বে 
ভারবাছী পশুর মত তাকে টেনে নিরে চলবে, এটা তার পক্ষে একান্তই 
অসহা--তাই তিনি রিক্শাতে চড়েন ন! এবং একমাত্র এই কারণেই 
তার চাই যোটর কার। €স মোটর কার অবশ্ত মোটর চালিত গাড়ী বিশেষ 
মানস "নয়_তা তার বালা থেকে অফিসে যাওয়ার অন্তে এফট। গতিশীল 
চাক! রাস্ত!-বিশেষ, ঘ। তাকে মানব দেহধারী চীলা জীবদের সংস্পর্শ 
থেকে রক্ষা করে। ফোটরকারের বাইরে আসা মানেই তার আপন 
সভ্যতার আওতা থেকে বেরিয়ে আসা--তাতে তিনি কিছুতেই রাজী 
নন! চ৷|-পানের সমস্তে তিনি সে কথা মিস্‌ স্মিথকে বলে এই অতিমত 
প্রকাশ করেন যে, চীন দেশে মোটরকার বাসন নয়, ফ্যাসন নয়_প্রয়োজ্জন । 

বাসা থেকে আফিস পর্যন্ত তিন মাইলের রাস্তা তিশি দিনের পর দিন 
২৫ বৎসর ধরে শাপি আটা মোটর কারে করে যাতায়াত করেছেন এবং 
সমস্তট! সময় এই সীমাবদ্ধ মন ও অভিভ্তত৷ নিয়েই কাটিয়েছেন বটে। 
কিন্ত দেশে ফিরে গিয়ে যখন লগুন টাইমস্‌ নামক খবরের কাগজে 
চিঠি ছাপিয়ে তার নীচে ‘২৫ বছরের অভিজ্ঞ চীন প্রবাসী” বলে দন্ডখত 
করেন, তখন সে কথা ভুলেও উল্লেখ করেন ন! । ‘পচিশ বছরের অভিজ্ঞ 
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__শুনতে বে যথেষ্ট হৃদয়গ্রাহী তাতে কি আর সন্দেহ আছে? এমন 
লোক ঘা! বলতেন তায় নিশচরই একটা খুব বেশী মূল) আছে । 

এ দিকে তিন মাইলের সীযান! ছাড়িয়ে তিনি কখনে। বড় যান না। 
ক্কটিৎ কখনো হয়তো এ নিয়মের ঝ।তিক্রম হয় তখন, যখন হুণ্ডি ব। ঝ্চণ- 
পত্র সংগ্রহের কাছে চীনাদের ক্ষেত খামারের উপর দিয়ে তাকে মফংস্বলে 
যেতে হয়--এক প্রদেশ থেকে আর এক প্রদেশে ঘুয়তে হয়। তখন 
অবশ্য তিনি জেনে শুনেই অরক্ষিত মুক্ত ক্ষেত্রে বেরোন এবং বলেন 
যে, এরূপ ক্ষেত্রে কি করে আত্মরক্ষা করতে হয় তা তিনি আনেন। 
কিন্তু এ বিষরে তার ধারণাট! আগা-গোড়াই ভুল। কেননা আত্মরক্ষা! 
ক্ুরার প্ররোজনীয়ত! তার কখনই হয় লা একথ! ভাল করে তিনি নিজেই 
'্ালেন। তবু মুখে কথাটা বলতে হর বলে বলেন এই মাত্র । চীনারা 
কথনে! তাকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যায় লা, তিনি নিজেও কখনো! 
চীনাদের হোটেল রেস্তেশারার খান ন! এবং চীন! পত্রিক! বা খবরের কাগজের 
একট। লাইলও তিনি কখনো পড়েন লা। চীন দেশে অবস্থিত তায় 
স্বদেশীয়দের শরাবখালা, য! পৃথিবীর মধো সব চেয়ে বেশী রাত পর্যন্ত 
খোল! থাকে, সেখানে তিনি নিত্য নৈমিত্তিক সন্ধ]| বেলায় যান, বসে 
বসে চুক্‌ টুক্‌ করে ককুটেইন্‌ পান করেন এবং বদ্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে 
নানা আজগুবী গল্প-গুলবের আদান প্রদান করেন । নমুনা স্বরূপ বলা খাঁর 
যে. সে গল্প হুরতে! বহু দিন পূর্ব্বের পর্তগীজ্জ নাবিকদের রচিত চীনের 
সম্বপ্র পারে অবস্থিত কোনো সহরের আংশিক চিত্র সঙ্থলিত গল্প ছাড়া আর 
কিছুই নয়। সেখানে বসে বসে তিনি ছঃখ করে বলেন যে, সাংহাই 
কেন সাসেক্স ছোলে। না। কিন্তু তার আচার ব্যবহার, চাল চলতি দেখে কে 
বলবে বে, তিনি ইংলণ্ডে নেই 1* রী 





*এক লেখক জি, ডি বলে দন্তখত করে জওনের ‘নিউ £েটস্ম)াল” 
পঞ্জিকার চীন দেশে ইংরেজ প্রবাসী লঙ্বন্ধে এক বদ্ধ লিখেছেন। তাতে 
তিনি বপেছেন_- কোনো ইংরেআ চীন দেশে যত দিন থাকেন, অফিস এবং 
ক্লাবেই সমস কাটিয়ে দেন, অফিপে তিনি গার সম পদস্থ স্থব| উচ্চ 
পদস্থ শ্বজাতীয়গপের দ্বারাই পরিত্বত থাকেন এবং চীনাদের মধ্যে যাদের 
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বড় দিনের সময়ে চীনার! খৃষ্টোৎসব করতে আরম্ভ করেছে শুলে তিনি 
খুসি হন এবং মনে করেন যে, চীনার! সভা হচ্ছে। কিন্তু যপন তিনি 
দেখেন যে, ইংরাআী। বললে চীনার! বোঝে লা, তখন তিনি বিশ্বয়ে অবাক 
হয়ে যাল। তিনি যখন চীনাদের মধে॥ চলা-ফের! করেন, তথন তাকে দেখে 
যনে হুল না যে, তার চার পাশে আর কেউ আছে বশে তিনি অগুুষব করেল । 
চলতে গিয়ে তিনি যদ্দি কোনে; চীন। সহ্যাত্রীর পা মাড়িয়েও দেল তবু 
হংরাজীতেও ‘দুঃখিত’ শব্দটী উচ্চারণ করার প্রয়োজন বোধ করেন 
ন/। ইংরাীতে বলছি এই অগ্ভে যে দেশী ভাব! তো তিনি 
আানেন-ই লা। এমন কি 'danke Sehr’ (thank you Sir ), 
‘bitte Schorii’ এবং ‘Verzeihen Sie’-এর মত সাধারণ কথার 
তর্জ্জমাও তিনি শেখেন না, যা যে-কোনে৷ পরিব্রাজ্রকের পক্ষে 
ভদ্রতা রক্ষার দিক থেকেও অবশ্য কর্তব্য বলে গণ্য । অথচ অভিযোগ 
করেন যে, চীনার বড় পর-দেশ বিদ্বেষী এবং হতাশ ভাবে এই 
অভিমত বাক্ত করেন যে, বক্‌লার বিদ্রোহের সময়ে পিকিন নাজ প্রাসাদগুলি 
লুষ্ঠিত হওয্স! সত্ত্বেও চীনাদের শিক্ষা হোলো লা। এই হোলে চীন সঙ্ষন্ষে 
যিনি একমাত্র বিশেবজ্ঞ গর পরিচন্স। বিশ্ব মানবের ভ্রাতৃত্ব প্রচারের কি 
অপূর্ব উপযুক্ত পাত্র ৷ ক্ৰমশঃ 





সংস্পশে আসেন, তার! সবাই তার নি পদস্থ কেরানী জাতীয় কর্মচারী । 
ক্লাবে যখন থাকেন, তখন তো চাকর-বাকর বাদ দিলে তার প্বদেশ/য়গশ 
ছড়া আর কারে! সঙ্গেই দেখা সাক্ষাৎ হোতে পারে না। সেখানে তিনি 
রাতের পর রাত তার স্বদেশীয়গপের মূখ থেকে শুনতে পান চীনাদের 
অস্ধূত| ও ঝোকামী সদ্বন্ধে নালা অভিযোগ--কখনে। তাদের সেদিনকার 
কাজকর্জা সন্বন্ছে পালগল। অথবা দেখালে তার! সবাই মিলে মত্ত ছয়ে 
থাকেন ক্রীড়া-কৌতুক সন্ধে সাগ্রহ আলোচনার । এই ক্রীড়া-কৌতুকই 
একমাত্র ব্যাপার, যা ইংরেজদের বাচিরে রাখে চীলদেশের মত দেশে । 
ত যদি লা থাকতো তবে চীনাদের নিশ্বা কুৎসা করা ছাড়। তাদের আর 
কিছুই কল্সর থাকতে না” 


সাময়িকী 


তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ £ কোরিয়ার উদ্ধার যখন আমেরিকা ন! করিয়া 
ছাড়িবেই না, রাশিয়ার পৃষ্ঠপোবকতায়ও যখন উত্তর কোরির! ও চীন সমগ্র 
কোরিয়ার উদ্ধারের জগ্ঠ আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছে, তখন তৃতীয় 
বিশ্বধুদ্ধ এড়াইবার অষ্ক তারতবর্ষ সরলভাবে খোল! প্রাণে যত চেষ্টাই করুক 
না কেন, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিবেই, ছদিন আগে কিছ। পিছে । ছুইটী শজিই 
যখন সাত্রাত্্যব্দী মলোবুত্তি লইয়া পরস্পরকে ঘায়েল করিয়া বিশ্বত্রয়ের 
স্বপ্নে বিভোর, তথন বিশ্বযুদ্ধ ঠেকায় কে ? হুয় এক শত্তি অপরের কাছে 
আত্মসমর্পণ করিয়া অপরের হবার! কবলিত হুইবে, নয় তো পারম্পরিক সম্ঘাতে 
দুই-ই সর্ব্বস্বান্ত হইবে। কিন্তু কাহারও পক্ষে অপরের কুক্ষিগত হইবার 
সম্ভাবনা! নাই । সঙ্ঘর্ধ তাই অনিবাধ্য। 
এক শক্তি চায় ‘বলে’র গর্বে সারা বিশ্বকে পদানত করিতে, অপর শক্তি 
চার শ্রমের প্রমন্ততায় সমন ছুনিরাকে গ্রাস করিতে । একের সম্বল ‘ধন’, 
অপরের সম্বল “শ্রম”। শ্রমিক-ধনিকে আজ ছুনিরা দ্বিবাবিভক্ত । কিন্ত শ্রষ 
ও বন ছই-ই যে বিশ্বসম্পদ, শ্রমকে চাপিয়া ধন যে আত্মরক্ষার অসমর্থ, এবং 
ধনকে গ্রাস করিয়! শ্রমও যে ক্লীব, শ্রম ও ধন যে একই সমগ্ঘ সমাজের ছুইটী 
“সমমান শক্তি, কাহারও হাতে যে সমগ্র বিশ্বের নেতৃত্ব ছাড়িয়া দেও! সীষ্তবপর 
নয়, ই্‌হ। যে-কোনও মনন্তত্ববিৎ, স্বীকার করিতে বাধ্য 1 ধন ও শ্রম 
প্রত্যেকেই যখন “অধংশ্রেয়বে বিবাদ আর্ত করিয়াছে, তখন ইছার 
সমাধানের অন্ত, দইয়ের সমহয়ের অন্ত বিশ্বময় যে আলোড়ন উপস্থিত হইবে, 
তাহা চক্ষু বুজিয়াও বলা চলে। বিশ্বদেহের তুইট) সমযূপ্যবান অংশ যখন 
পরস্পরকে দাবাইয়। আত্মপ্রতিষ্ঠার জদ্ভ কোমর বাধিয়া লাগিয়াছে, তথন 
তাহার দাপটে বিশ্বদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিধ্বস্ত হইবেই। তিলোত্তমাকে 
পন্বীন্ষপে পাইবার জগ্ত যেমন অন্দ-উপসুন্দ পারস্পরিক লড়াইয়ে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিল, হুইরের মরণই হুই আনয়ন করিয়াছিল, দুইয়ের মরণের ফাক 
দিয়া তিলোত্তমাই শ্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছিলেন, আজও তেমনি বিশ্ব- 
তিলোত্তমার পতি হুইবার জম্ভ যখন রুশি্া-আমেরিকা পারস্পরিক সংঘর্ষে 
লিগ হইয়াছে, তখন ছুই-ই ছুইকে আঘাত করিতে করিতে ক্ষীপৰল হুইবে, 
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পারস্পরিক রক্তে নি নিজ অঙ্গ রক্তাক্ত ধূলার লুটাইবে, এবং দুইয়ের এই 
শোচনীয় পরিণতির মধ্য দিয়া বিশ্ব মুক্ত হইবে, স্ব-স্বক্বপে প্রতিষ্ঠিত 
ছইবে। অষ্টবস্রের মিলনে যেমন অভিশপ্ত “অস্থী” যুক্ত হইয়াছিল, সার] পৃথিবীর 
শক্তিসক্ঘের মিললেও এবার বন-শ্রযের অত।াচারে অর্জররিত অভিশপ্ত পৃথিবী 
মুক্ত হুটবে। তাছারই স্থচন। আজ কোরিয়ায় দেখা যাইতেছে। ধরার 
মানি আজ রাশিয়া-আমেরিকার মাঝে প্বিধাবিভক্ত । এই মনি দূর করিবার 
অন্ভই প্রয়োজন আছে এই সক্ষঘর্ষের । ভারতের শাস্তি-প্রস্তাব ব্যর্থ হুইবেই । 
কিন্ত এই সৰ্্ধের মধ্যে ভারতবর্ষের করণীয় কি, বসা তাহ) ভাবিবার 
সমস্থ আলিয়াছে। তারতবর্ষকে, আজ শ্রদ্ধার অর্জুনের মতই পূরুবে!ত্তম 
সারথিকে বলিতে হইতেছ্ে--‘সেনয়োরুতয়োর্স্মধে। রথং স্থাপয় মেংচুঃত'_ 
ছে অচ্যুত, উভয় সেনার মধ্যে পথ স্বাপন কর, যাহাতে আমি উভয় পক্ষের 
সমস্ত বজ্তব্যগুলি পক্ষপাতবিনির্দ্ুক্ত হইয়া! পর্যালোচন! করতে পারি। 
ভারতবর্ঘের ঝুকে একদিল যুদ্ধ-প্রিচালনলার পূর্ব্ব মুহূর্তে যুদ্ধকৌশল 
(tech৷iUe) শিখিবর পূর্ববাভাসস্বরূপে এই মহাবামী উচ্চারিত হইয়াছিল । 
যুদ্ধ করিতে হইলে যে লিজ্জের স্বার্থের সঙ্গেও একীভূত হইবার 
অধিকার নাই, স্ব-পর তেদবুদ্ধি থাকিলে যে ভারতবর্ষের যুদ্ধ হয় লা, ধন 
উত্তোলন কর! ও পরিত্যাগের মধ্যে যে অষ্টাদশাধ্যায়ী গীত! শুনিবার 
প্রয়োজন হয়, অহপ্ধারবিমূচ়াত্মা হইয়! কর্স্স করিলে যে যুদ্ধ স্বার। “বিশ্বশান্তি” 
স্থাপন অসম্ভব__যতই রাশিয়া-আমেরিক। বিশ্বশানস্তির বুলি আওড়াইরা 
এবং শ্রেণী সঙ্র্ষের পথে চালিত হইয়! আডত্মপ্রতারণ। ও বিশ্বপ্রতারণ। করুক 
লা কেন, বিশ্বশান্তি আনয়ন করিতে হইলে যে সমগ্রের অংশ এ ০1959 ও 
3৩5 দর্শন পরিত্যাগ করিতে হইবে, এবং সমঞ্চের দৃটিকোণ হইতেই 
০1559 ও 20935কে দেখিতে হইবে, উহাদের ভিতরে সামগ্রিক সদ্ন্ধ স্থাপন 
করিয়া প্রত্যেককে সমগ্রের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে হুইবে--এই সব 
সত্য সাধনা ভারতবর্ষ ছাড়া আর কে দিবার স্পর্ধা রাখে? 
যাহাদের প্রেরণায় উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়াকে আক্রমণ করিল, এবং 
বাহাদের লঞিয় সহায়তার দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমর্ণ গ্রতিহত করিয়! ভারতের 
লাবধানবানী উচ্চারণ সত্বেও ৩৮ অক্ষরেথা অতিক্রম করিল, মুক্তির বাছে 
ঝুলি আওড়াইরা উত্তর কোরিয়াকে শ্মশানে পরিণত করিল, এবং চীন! 


০ উচ্জল্রভারত [ ৪খ বধ, ১ম সংখ্যা 


কষিউনিষ্টদের বাক্কার আবার পশ্চাদপসরণ করিল, তাহাদের কোনও ব্লকে 
যোগদান করিয়া ভারতবর্থ যে অস্তরাত্বা উর পুরুবোত্তমের অবমানন! 
করে নাই, ইহ! তাহার পক্ষে যোগ্যই হুয়াছে । এ কুলে ও কুলে কোনও 
কুলে যোগদান করার অধিকার তারতবর্ধের নাই । তাহাকে আত্মযর্যঘযাদার 
স্রোতে, স্বরাছ্দের স্রোতে, বিশ্বকল্যাণ নদীর বিপ্লবের স্রোতে গা” ভাসাইয়া 
চলিতেই হুইবে, অনাগত বিশ্বে একটি নৃতল পথ আবিষ্কারের গুরুদায়িত্ব 
গ্রহণ করিতেই হইবে। যুদ্ধ দ্বার! যে যুদ্ধ প্রতিহত করা যায় না, শথযম যুদ্ধ 
বে স্বিতীর যুদ্ধের পথ রোধ করিতে পারে নাই, দ্বিভীপ মহাযুদ্ধও যে তৃতীয় 
বিশ্বযুদ্ধ ঠেকাইতে পারে নাই ও পারিবে লা, ইতিহাসের এই শিক্ষা যাহার! 
আজও গ্রহণ করিতে পারিতেছে লা, তাহারা যতই বুদ্ধিগর্সেব গর্বিত 
হউন না কেন, ভারতবর্ষ তাহাদের সে বুদ্ধিকে কুবুদ্ধি বলিয়াই বর্জন করিবে। 
গীতায় ‘বুদ্ধ শরণযহ্িচ্ছ” বলিয়া পু্বোভম যে বুদ্ধির শরণ নিতে 
বলিয়াচিলেন, আজ সেই বুদ্ধিরই শোকর ভারতবর্ষ নিবে এবং বিশ্বকেও 
তাহার খোজ দিবে। ইহাই গীতার বুদ্ধিযোগ ৷ 

ধনিকের অত্যাচারে বিশ্ব আছ রক্তাক্ত, শ্রথিকও সর্ধবঞার!, ইছা খুবই 
সত্য । কিঙ্ক ইহারই প্রতিক্রিয়ায় শ্রমিকদের দলে তিড়িগ্ন। শ্রমিকদের 
লহাছতার ধনিকদের উচ্ছেদ সাদ করিলে এবং ধনিকদের গদীতে 
শ্রমিকদের বসাইলেই যে বিশ্ব স্ব হইবে, তাহা মনে কর! নিতান্ত 
অঅ্ব্মাচীনতা হুইবে । 'নিগ্রহঃ কিং করিল্যতি’। ধনিকদের নিপ্রহে শ্রমিক 
চিরনিগৃহীভ থাকে নাই, আজ তাহারাও মাথা উঁচু করিয়া! দীড়াইয়াণে $ 
শ্রমিকদের নিগ্রছেও ধনিক নিগৃহীত হুইবে না, কোনও ন! কোন রূপে 
তাছারা আক্ষরক্ষা করিবেই--এ সার সত্য যেন বিস্রোছোদ্যত্ত শরমিকদল মনে 
ব্রাখে। ধনিকদের পথ অঞ্রসরণ করিরাই শ্রমিকগণ আজ চলিতে চাহিতেছে । 
ধলিকদল বুদ্ধিপ্রধান; তাই তাহারা শোষণের পথ বাছিঃা লইয়াছে। 
কিন্ত সে পথ তো শ্রমিকদের হওয়া! উচিত ছিল না। শ্রমিকগণ যে মূলতঃ 
প্রাণপ্রধান, দ্বদয়প্রধান । তাহারা যেদিন ধনিকদেরই অন্তে বলীয়ান হই 
ধনিকদের সঙ্গে বুঝিতে রওয়ানা হইয়াছে, সেদিল তাহারা ধনিকদের কাদেই 
পা দিয়াঙে। ইহারই ফল স্বন্প শ্রমিকরাও আজ সাত্রাজ।বাদী । প্রমিকঘলও 
dictatorship-এর পরিচালনায় শ্রযিকরাজ, কেন্ত্রীঘঘ শক্তির অধীনে 


মাঘ, ১৩৫৭ ] সাখরিকী ৬১. 


রাষ্ট্রধাবস্থা প্রবর্তন করিয়াছে। . যেখানে ‘কেন্ত পরিবিস্থ জনসাধারণ হইতে 
দূরে, যেখানে কেন্দ্রীর সরকার ও আলস:ধারশের মধ্যন্থলে রহিয়াছে একদল 
জআমল। এবং যেখনে জনসাধারণ কেন্্রযুখী, সেখানে সৎভ্র ‘জীবন’ থাকিয়। যার 
কেন্ ও পরিধির নাগালের বাহিরে, সেখানে কিছুতেই অনপাধারণের 
কল্যাপ আসিবে ন/)- তা তাছা শ্রমিকরাজই হুউক ব1 ধনিকরাক্মই হছউক॥ 
আমরা কোন্‌ সাম্রাছ্যবাদ মানিব? শ্রমিক সাস্রাত্)বাদ ন! ধনিক সাঞ্রাজ)বাদ ? 

যতদিন পরিবিস্ব অগনিত জনসাধায়ণ তাহাদের শব-কিছু লমন্তার 
সমাধানের জগ্ত নিজেদের বাহিরে কেশ্রোর দিকে চাছিয়। থাকিবে, যতদিন 
কেন্সকে নিজেদের সঙ্ঘবন্ততার তিতর দিয়! স্থষ্টি করিব!র প্রেরণায় না৷ উত্ দ্ধ 
হুইতেতে, যতদিন নিজের সমস্ত দায়িত্ব সঙ্বক্ষে উদাসীন থাকিয়। কেজ্রের 
ঘাড়ে সংগঠনের দায়িত্ব চাপাইবার বুদ্ধি তাহ।দের থাকিবে এবং কেন্সকে 
দোষারোপ করিয়াই নিজেদের কর্তব্য শেষ করিবে, ততদিন কোনও আতিরই 
উদ্ধার নাই । কেন্দ্রকে পরিপাক করিতে পারে, কেন্দ্র বনিক! যাইতে পারে 
পরিধি তখনই, যখন পরিধি সব-কিছ সৃষ্টির দায়িত্ব নিজের স্বন্ধে বছন করিবার 
সাহস ও সুবুদ্ধি লাভ করে। মনে রাখা ভাল যে, এ সংসারট! শক্তিক্ষেত্র। 
এখানে কেহই কাছাকে পথ ছাড়িয়া দেয় না) বিনা ঘোগযতায় স্বামী স্ত্রীর 
অধিকার দের লা, স্ত্রী স্বামীর অধিকার দেয় না। পিতা পুত্রকে দেয় লা, 
পূতে গ্রিতাকে দেয় না। এই শক্তিক্ষেআে কে তোমার আগ্চ কি করিয়া 
দিবে? যোগ) হও, তবেই পাইবে । করুণা করিয়! কেছ কিছু করিয়া দিবে 
না, দিতেও পারে না। দিলে আমি সাধালকই থাকিব, আমার ব্যষ্টিলন্তার 
কোনও অর্থই থাকিবে ন7া। সকলকেই আত্মশক্তির উদ্বোধন তার! অপরের 
কাছ হইতে হছযোগ পাইব।র অধিকারী হইতে হুইবে। চাপ [দাত 
ধন্পেই হউক বা শ্রমেরই হউক--কেহ আপাততঃ শক্তিধর হইলেও সেই 
শক্তিইসআবার ভরাডুবি করিবে। শক্তিরূপ অন্তরকে বিশেষ কৌশলে প্রয়োগ 
নং করিলে শক্তি মাহুঘকে নিঃশক্তি করিয়া দেয়, ক্লীবস্বের পক্ষে লিমজ্ফিত 
করে। অথচ এই দিকেই এই আত্মবিযুখ বিশ্ব ঝুঁকির! পড়িয়াছে। পরিধির 
খদি আত্বাহ্বতূতি খাকিত, সে ভিখারীর মত কেন্দ্রের ভরসাস্ম বসি৷ থাকিত 
না; লে িজের মাঝে নিক, লিজের মাঝে লমাজ্কে এবং সমাজ্জের মাকে 
নিঅকে সবহি করিয়! কেঞ্কে পর্থাস্ত গড়িয়! তুলিতে পারিত । 


উচ্দ্বলতভারত [ ৪ৰ্থ বর্ষ, ১ম-সংখ্য? 


কিস্ক সব চেরে মক্জার বিবর এই যে, শর্ভিং-বিকেন্দ্রীকরণের ভারও যখন 
পরিধি কেন্দ্রের উপরই ভাডিয দিতেছে, ধখন প্রাযা পঞ্চারেত গঠনের সম্পূর্ণ 
দায়িত্ব কেন্দ্রীর শক্তিত উপরই শ্রন্ত রহিল্লাছে, তখন পরিধি যে নিজেট নিজেকে 
অস্বীকার করিতেছে, এ বের পধ।স্ত তাহার নাই । কেক্র কেন্দ্র ছাড়া আর 
কিছুই নয়। কেন্দ্রে বসিয়া ঈশ্বর অনীশ্বর হইতে পারেন না, যদি ন! ভক্তের 
ব্জীবনে ভক্ত: ঈশ্বরকে ষ্রষ্টি করেন! যাহা-কিছু শক্তি নিজের বাছিরে, 
তাহা কেন্দ্রীভূত হৃইবেই, পরিবির উপর চাপ দিবেই । বিকেঞ্জীকরণের 
ভার বিকেন্্রীভূত পরিধিস্ব অগশিত প্রনসাধারশেরধই ) তাহা কেশ্রোর উপর 
সপ্ত করা বিকেন্দ্রীভূতদের পক্ষে আত্মহত্যারই মত। আজ এই আত্মহত্যার 
পথ বরিয়া ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষ চলিয়াডে ) এবং ইহারই ন্থযোপ 
লইরা এদেশে কেক্রীভূত শ্রমশ্ত্তি কমিউনিজম আত্ম প্রসার লাভ করিতেছে । 
মহাম্মা্ী কেন্্র হইতে মুখ ফিরাইবার কথাই জাতিকে গুনাইঘা পিরা্চেন।__ 
তা সে কেন্দ্র ইংরেজরাজ্মই হউক বা কংগ্রেলরাছ্ছই হউক | যেখানে কেন্দ্রে 
বলিপ্রা পিতা দিতে পারেন না পুতেকে স্বাধিকার, স্বামী পারেন ন! স্ত্রীকে দিতে 
স্বাধিকার, সেখানে মনম্তত্বকে ডিঙ্গাইয়া কাহারও কেন্দ্রের উপর গাগ্রের গোরে 
প্রভাব বিস্তার করিবার লম্ভাবন! নাই। 

একৰাত্র মহাত্বাজীয় গড়া ভারতবর্ধই বিকেক্্রীকরপের দীক্ষায় দীক্ষিত । 
এখানে যাহারা কেন্ত্রে প্রতিষিত, তাহাদিগকে মহাত্মাজীর জীবনল্যবলান 
দিকে দৃষ্টি রাখ্রি! ধীরে ধীরে গ্রামমুখিনী সাধনায় অগ্রসর হইতে হইখে। 
একদিনে তাঁহার! কেন্রুকে পরিধিতে ঠেলির। নিতে পারিবেন ন! ; কেলন।, 
বিশ্ব আজ কেন্দ্রীভূত শক্তির উপাসক, রাশিয়াও। তারত আজই বিশ্বের 
বাছিবে যাইতে পারিবে ন। তবে সে তাহার সাধনায় অচু।ত থাকিলে 
একদিন বিশ্বের চক্র হইতে বাহিরে দীড়াইক্স। বিশ্বকে বিকেশ্রীভৃত অঞ্ঘার 
ভন্ত প্রস্তুত করিতে পারিবে ৷ বিকেন্ত্রীকরণ-ব্যাপার যে কি, বিকেন্্রীক্শের 
সাধনায় ধনিক- শ্রমিকের কিরূপ হইবে, তাহা ফি কেহ কল্পনাও ভাবিতে 
আজ সাহসী ? তথাপি সেই দিকেই বিশ্বের গতি । তারতের রাষ্্রনারকগণ ০ 
পদবিক্ষেপে হর্ষ সাৎস লইর। গ্রামের দিকে যাত্র। করুন, পলীব্রঞ্জ প্রতিষ্ঠার 
লালসায় উত_দ্ধ হউন । তবেই বিশ্বযুদ্ধের অবসান হইবে, বিশ্বশান্তি নামিয়া 
আসিবে। দিলী আজ গ্রামের চরণতলে ধ্যাননিরত ছউক। প্রামকে 


সাধ, ১৩৫৭ ] সানস্রিকী ৬০ 


অঙ্গীভূত করিতে ন! পারিলে এবং গ্রামের অঙ্গীভূত না হইলে দিন্রী কিছুতেই 
কোনও য্লকে যোগ ন! দেওয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকিতে পারিবে লা, একথ। 
দিল্লীর কেন্দ্রীর শভিৎ যেন সর্বদ) মনে রাখে | গ্রামের সঙ্গে প্রাপসাধলায় 
যুক্ত হইবার পথে শ্রমিক বা ধনিক বে-ই অন্তরায় তি করিবে, শ্রযশোবণ বা 
খ্নশোবপের পথে চালিত হুইবে, কেন্্র তাহার সমুচিত শাণ্ডিবিধান করিবে, 
আমরা এই আশা কেক্্ীর সরকারের কাছে করিব। ভারতের সাধন! 
"জঅযযুক্ত হউক । বন্দে বাতর্ম্‌। 





আ্ধিক০অগৎ প্রেস_১২২ নং বহবাজার স্ট্রীট, কলিকাত! হইতে 
জ্রমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত (বরিশালের শরংকুমার ঘোব) কর্তৃক 
অুত্বিত ও নরনারায়ণ আশ্রম ৮৩, রাসৰিহারী এতিনিউ হইতে প্রকাশিত । 











উজ্ভ্বলভারত 


(মাসিক পত্র, ৪র্থ বর্ষ) 


" উজ্ছ্লতারতের বাধিক মূল্য ৪১। প্রতি সংখ)! 1/০, ডাকমাগুল স্বতন্ত্র ॥ 
মাঘ থেকে উদ্দ্রলভারতের বর্ষারস্ড । ছ’ মাসের কম গ্রাহক কর 

হয়না । রচন। নকল রেখে পাঠালো বিধেয়। অমলে/লীত রচনা! ফেরত 
নিজে হলে উপবুত্ত ডাক টিকিট দরকার । 

বিভিন্ন লেখকের মতামতের অন্ত সম্পদক দায়ী লন। 

বিজ্ঞাপনের হারের জপন্ত পত্র লিখুন । 

বিচ্ঞাপনের পৃষ্ঠার আকার ৪3১” ১৫ ৭” 

উচ্জলভারত কতকগুলি পরম্পরবিচ্ছিন্ন রচনার অস্বন্ধ সমষ্টি হবে না। 
রাঞ্জনীতি, সমাজলী|ত, অর্থনীতি, ধর্শ, শিল্প, সাছিতা, কলা প্রভৃতি জীবনের 
সকল দিকই ব্যতিত ও সমষ্টির দৃষ্টিতে আলোচিত হবে এবং লে সবের মধ্যে 
একটি ০:০০ জীবনের পমগ্রতার ও বুগদর্শনের খোদ পাওয়া যাবে) 

যে কেহ জীবনের উপাসক, উচ্ছলভারতের সঙ্গে তাদের সকলেরই 
স্ব্বাঙ্গীণ যুক্ততা কামনা করি । 

রচনা, চাদ! বা চিঠিপত্র সবই কাখ্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাতে হবে । 

বিশেষ দ্রষ্টব্য_বাংলা মাসের ২০ তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পেলে 
অনুগ্রহ করে আলাবেন। চিঠি দিতে দর! করে গ্রাহক নম্বর দেবেন। 


কার্ধ্যাধ্যক্ষ, উজ্ভ্লভারত 
কার্যালয় £_-১৮৩, প্রি্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা ২৬ 











উত্জদলভালত 


ফাল্তন, ১৩৫৭ 


৪র্থ বর্ধ 


বক্স সংখ্য। 


রাজ্যৎ ভুঙ ক্ষ,’ 


ধর্ম্মক্ষেত্র কুক্ুক্ষেত্ের বুকে দীড়াইয়। একদিন পুক্তবোত্তম শীর্ণ ভারত- 
বর্ষের 'শেষ বেদান্ত’ প্রিত্রদথ। অর্জুনের নিকট জলদগস্ডীর হরে শুনাইয! 


ঝলিয়াছিলেল 7 'রাজ্র।ং ভূঙ্‌ক্ষ ?। রাঞ্জ/ভোগের সঙ্গে যে বেদাস্তের বিরোপ 


নাই, বরং রাঞ্চতোগের মধে)ই যে অন্বৈতবাদের ঘনীভূত রূপ আংস্ব:দিত 
হইতে পারে, রাজাভোগোর ভিতর বেদান্ত ভমিয়। লা উঠিলে থে বেদান্ত 
শুধু ভাবুকেরই ভাববিলাস মাত্র, এবং পুরুষোত্তমযোগের শরণ লইলেই ঘে 
রাজ]তোগ পুরুযোত্তমভোগে গড়িছ৷ উঠে, সমন্ত ‘বিবয়’'ই যে প্রসাদর্ূপে 
পরিণত হইতে পারে, ই্কুক্চমুখোম্ডার্িত গীতা-উপলিযৎ হুইতে তাহারই 
রহন্ত উপলব্ধি করিবার সমর আত আপিয়াছে। 

কিন্ত কিছুদিন পূর্বের কলিকাতায় অন্তটিত এক সভায় আমর! শুনিলাম 
‘বন্ধ সত্য জগৎ মিথ” বানী । এই বান্টর মধেোই নাকি ৰিশ্বশাত্তির সন্ধান 
রহিয়াছে, এবং ইহাই লাকি তারতের “শাশ্বত আদর্শ । আনম্দবাজারের 
(1১৫১) ষ্টাফ রিপোটার প্রদত্ত এ সভার বিবরণী উদ্ধৃত করিয়া! আমর! 
দেখাইবার চেষ্টা করিব যে, বর্তবান যুগে এই ‘ব্রহ্ম সত্য অগৎ মিথ্যা” বানী 
কখনুও বিশ্বশান্তির সন্ধান দিবে ন! । ইহার সাময়িক উপযোগিতা নিশ্চয়ই 
লেদিন.দ্ধিল ) কিন্ত ইছ। কখনও শাশ্বত নহে। 

এজ্যোতিম্ঠ বাসী এজগদ্পুরু শঙ্ধরাচার্ঘ! স্বামী ্রহ্মানন্দ সরশ্বতী মহারাজ 
কলিকাতায় লেকের সন্গিক্টে »০।১ লেক রোডগ্থ আপন শিবিতে শনিবার 
(৬৯১) সাৱাক্কে বিশিষ্ট নাগরিকবৃবন্দের এক বিশেষ সমাবেশে 
আহ্াাস্মিকূতার পদ্থাস্থুসরণে ভারতের শাশ্বত আদর্শের কথা সকলকে স্বরণ 
করাই! দেন। তিনি বলেন পার্থিব ধন সম্পদকে তুচ্ছ জ্ঞান করিরা 


bo উচ্জলতারত [ ৪রৰ্খ বৰ্ষ, হক সংখ্যা 


পরবিমা্থিক আনন্দলাতের আদর্শই ভারত এ ঘাবং গ্রহণ করিছ! আসিয়াছে। 
অন্ধ সত্য জগৎ মিথ৷৷--তারত তাহার সন্তানগণের নিকট চিরকাল এই মহান 
বাসী প্রচার করিঘাছে। তিনি আরও বলেন বাহু অর্থাৎ পার্থিব ভোগ 
বিলাপ হইতে বষ্টি ব! সমষ্টি কাহারও এই পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি হয় লা। 
কারণ বাহ সব কিছুই মায়াময় । জ্ঞানোদয়ে অবিগ্ঠা দুর হইলে যোগ ও 
সাধনা দ্বার! অন্তরে যে পরমাধ্যা আছেন, তাহার লাঙ্গিথ লাভ হয় এবং ইহা 
দ্বারাই প্ররুত হৃখ ও শান্তি লাভ হইতে পারে ।' 

"কোন আদর্শই বহুকাল স্থায়ী হয়েছে বলেই ত। নিত্য কাল স্বামী হর 
সা, তার পরিবর্তনে লজ্জা লাই_শরৎচন্দ্রের শেষ গশ্র। যে আদর্শ কালের 
সঙ্গে খাপ খাওয়াইর। কালোপযোগী হুইয়া কালাধীন মাস্থবের প্রয়োজনে 
নতুন রূপ নতুন পৌন্দর্ঘ। নহল মূল্যে দেখা দিবে, তাহাই শাশ্বত আদর্শ পদব15) 
হইতে পারে৷ কালের লঙ্গে যে আগর্শের সমন্বর লাই, তাহ! ভাবুকের 
কললাবিলাস মাত্র । ওর্ূপ আকাশের আদর্শের সামনে মান্য দুর হইতে 
শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করিতে পারে, পৃত্বাও করিতে পায়ে, কিন্ত বাবক্ষে গ্রে 
বি6রপক্ারী বাস্তববাদী মাগ্ুহের সহিত উহার কাশাকড়ি সংঅধও নাই । 
সকল দেহ প্রাপ মন দিয়! যাহাকে ভীবলে আপনার করা যাইবে লা, যাহাকে 
পাইতে হইলে ভোগ) জগৎ হইতে চক্ষু যুদিয়া ‘ধল সম্পঞ্গ তুচ্ছ হান করিয় 
পারমার্থিক আনন্দের মাঝে ভুবিয়। যাইতে হইবে, তেমন আদর্শ ভারতবর্ষ 
আজ কিছুতেই দিবে লা। নাস্থবের ভোগের প্রাচ্য) খাকিলে ‘ব্রদ্ম সত্য জগৎ, 
মিথ্যা” বাণীর একট! অর্থ থাকিতে পারে; কেননা, উহ! দ্বারা তোগাকাজকষা 
নিতান্ত সাময়িক ভাবে হইলেও কিছুট। সঙ্কৃচিত হইতে পানে । কিন্তু যেখানে 
মান্য সাধারণ অল্প বন্ত্রের জস্তই দিনরাত্র ব্যতিব্যস্ত, এবং যেখানে ধদিকের 
শোষণে সাধারণ যাহুয অস্থিচ্সার, সেখানে 'ব্রহ্থ সত) জগৎ মিথ)!’ বালী- 
প্রচার কাঙ্গালদের উপহাল করা এবং ধনিকদের তোবণ কর! ছাড়! আর 
কিছু লয় । তারতের প্রায় সব প্রতিষ্ঠিত মঠ-মন্দিরই ‘ধনিক’শ্রেণীতূন্ত reac- 
61908: ) লেখান হইতে নিঃস্ব সর্দঘহারাদের নখে! এই বায়ীর প্রচার অদৃষ্টের 
পরিহাস ছাড়া অর কি? ইহার শ্রতুণ্ডর দিবার অন্ভই রাশিয়ার সম্ভঃপ্রচারিত 
নৃতন অভিধান বাইবেল, ঈশ্বর ও বধর্শের ঘবগুপাত করিমাছে।» বিশ্ব এবং 
বিশেষ ভাবে ভাক্তবর্ধ ইছার থাকা লাফলাইতে পারিবে কি? 


ফান্তুন, ১৩৫৭ ] রাজা) ভুত ক্ষ, 


এদেশে ‘শ।শ্বত’ অর্থ অতীতকে হুবহু বর্তমানের খাড়ে চাপাইয়। দেওরা 
ছাড়' আর কিছুই নর । কথাশিমী শরৎচশ্র ইহাকেই বলিয়াছেন 'বুড়ো মন’-এর 
কাজ। ‘মনের বার্ধক্য আমি তাকেই বলি, যে মন স্মুখের দিকে চাইতে 
পারে না, যার কদবসন্প অরাগ্রত্ত যন তবিষ্যতের সবন্ত আশায় অলাঞ্জলি দিয়ে 
ফেখল অতীতের মধ্যেই বেঁচে থাকতে চার । আর যেন তার কিছু কঙ্গবার, 
কিছু পাবার দাবী নেই । বর্তমান তার কাছে লুপ্ত, অন1বণুক, অনাগত 
অর্থহীন, অভীতই তার সর্বস্ব । তার আনন্দ তার বেদন!--সেই তার মূলধন, 
তাকেই ভাজিয়ে খেয়ে জীবনের বাকি দিন করট! টিকে থাকতে চার ।' 
ঞঞগদ্শগুরু শঙ্করাচাযে৷র মতে তারতবর্থ ‘পার্থিব ধন সম্পদকে তুচ্ছ জ্ঞান 
করিয়া পারযার্থিক আনলন্দলাভের অদশই’ এযাবৎ প্রহণ করিয়াছিল, কিন্ত 
তাছার ফল আভা কি দেখিতেছি ? যে ধন সম্পদ অতি তুচ্ছ, ‘অর্থম্‌ অনর্থম্‌’, 
আজ সেই পার্থিব বন সম্পদই যাগ্ছবের আদর্শস্থানীর হইয়া! পড়িয়াছে, মাহ্বকে 
গ্রাস করিয়াছে । অর্থনীতির দাপটে জীবনের অস্তান্ত সব নীতি আজ মুছিয়া 
যাইবার পথেই । মাহ্গব আগ থলে হাতে করিয়া কণ্ট্বোলের ছুম্রারে 'ব্রহ্্ম 
মিথ]! জগৎ সত), বাণীর মহ্ষাই প্রচার করিতেছে । কোথায় বরহ্ষ, কোথায় 
ধর্থ? সব আজ কোপঠেলা। পনী-নির্ঘন, সংলারী-সর)াসী সকলেই আজ 
তোগবাদী, সকল মহান আদর্শ আজ দারিপ্র্ের তণ্ড-নিঃশ্বাসে হাওয়ার 
ব্বিলীন,। সব আতর পদদলিত । সৰ্ক্বপ্লাসী অর্থনীতির সামনে তারতীর নারীর 
সতীত্ব পধাজ আজ স্তদ্ধ, মৃঢ় ও দিশেহার! ৷ 'অর্থস্‌ অনর্থম’ বাণীর ইহাই 
প্রতিক্রিয়া । 

অথচ তারতবর্থ আও অতীত লইয়াই বিতোর, বর্তৰান আজও 
কাছে 'লু ও অনাবশ্তক এবং অনাগত আজও অর্থহীন ৷” বর্তমান যদি তাছার 
কানে মৃদ্বিয়াই ন। যাইত, এবং ভবিধ্যতে ঝাচিবার মত বাচিয়! থাকিবার 
প্রয়োঞ্রলবোধ ঘদি তাহার এতটুকুও আাকিত, তবে কি আজও সে এমন 
করিয়। বাস্তব লৰস্তাগুলিকে এড়াইরা চলিতে সাহসী হইত, যখন তাহার 
সকল আধাাস্মরিকতার দাবী কাড়িয়া লইয়৷ নির্দম কঠোর ধাক্কায় কমিউনিজন 
তাহাকে বিত্রত করিয়া তুলিতেছে ? মান্ছতের তাযাগব্বাক্ত আজ ভোগৰবত্তির 
কাছে আজপমর্পশ করিগ্নাছে ) ইহ! বাস্তব সত! । অতীত আজ বর্তমানেরই 
পান্ছের নীচে ; বর্তমালও তবিধ্যতের তরে জড়সড়। এখনওস্কি আসব 


ov উচ্ছলতারত [৪র্থ বর্ষ, ২ -সংখ্যা 


চক্ষু মিলি দেখিব লা সমাধান কোথা? অতীতকে আকঞ্চাইএা ছিল 
বলিল্পাই তারতবর্ষ ভগবান বুদ্ধের গতিৎপ্কে ( ১৭১511 ) পরিপাক 
করিতে পানে লাই। সে নারারণের মহিষ! প্রচার করিয়| নরকে মুছিয়! 
ফেলিতে পারিয়াছছে, নারায়পের সথান্ধপে নরকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম 
হর নাই। সফল বৈদাস্তিক একজোট হইয়৷ বৌদ্ধমতব!দকে খণ্ড বিগ 
করিয়াছে, বৌন্ধের অন্িত্বই এদেশে অসম্ভব করিয়াঠে, কোটি কোটি 
তায়তবাসীকে নিজের ঘরের বাহিরে ঠেলিতা দিতে, খৃষ্টান করিয়াছে, 
মুসলমান করিয়াছে, অথচ এতটুকুও বেদনাবোধ তাহার ছিল না। আজ 
যখন চক্ষু, ছুটিঘাছে, ঘখন সে দেখিতে পাইতেছে যে, তাহার ঘর কে 
যেন উজ্জাড় করিয়! ফ্লিয়াডে, বাহির হইতে আক্রমণ আসির1 যেটুকু 

ংসাবশেহ আছে, তাছাও যুচ্িয়া ফেলিতে চাছিতেছে, তখন তাহার 
সমস্ত আক্রোশ পড়িতেছে বাহিরের যুসলমান ব| পাশ্চাতে)র উপর । 
কিন্তু 'স্বকৰ্ফল'রুক্‌ পুযান্‌ | আজও কিসে নিজের অন্তরে খু ভ্রিতেছে কেন 
কোটি কোটি ‘শাশ্বত আদশ/-বাদী হিন্দু শাশ্বতকে পদদলিত করিস! বর্তমান- 
তজমের পথ গ্রহণ করিল, কেল বর্তমান আবেষ্টনের দাবী মানলিয়) লইয়া 
অবলীলায় হিন্ুত্ব ছাড়ির। খেল হাফ ছাড়িরা বাচিল। যাহার) ছিল শাশ্বত 
হিন্দু তাহাদের কোটি কোটিই আজ বর্তমানে বৌদ্ধ, মুসলমান ও খ্বষ্টীন। 
শাশ্বতের সঙ্গে বর্তমানের এই বিরোধে শাশ্বত কি আজও সন্দীব আছে? 
‘শাব্বত” আজ পর।জিত। টা 

এই শাশ্বতকে মধ্যাদা লইয়া! বাচিতে হইলে নিজের ট্রকান্তিক রূপ 
ছাড়িয়া তাহাকে আপেক্ষিক রূপের প্রকাশ করিতেই হইবে । কোনও 
আদর্শই একান্তিক নয়। যে অর্থে একদিন 'ব্রচ্ছ সত্য জগৎ মিথ্যা' সত) ছিল, 
আজ সে-অর্ধ আর চলিতে না। সে-আর্থে আজ এ্রহ্মই মিথ) এবং জগৎ এরক্ষ 
আপক্ষাও সত) হুইযরাছে। তোগের যে-অর্থ লইলে ভোগ ও ধনস্ম্পদ 
মাঙ্ুবের বন্ধনের কারণ হয়, ভোগ জীবনের রসই শুবিয়া লয়, সে-অর্থে '.তাগ” 
নিশ্চয়ই মিখ/া। কিন্ত ভোগ কখনই একান্তিক ভাবে মিথ) নঙ। তোগের 
সত্যত্ব ও মিথ্যাত্বও আপেক্ষিক। যে রাঞ্জতোগ দ্ন্ব-বূঢ়ের কাছে মিথ), 
তাহাই পুর্ঘোত্তমন্তরে উৎ-আসীন রাগন্ধেবমুক্ত তক্তের কাছে পরুষ লত্য। 
তাহার কাছে 'বিষঙ্গ” হয় প্রসাদ । 


ফান্তন, ১৩৫৭] রাঙ্াং ভুত ক্ষ, 


রাগধেববিযুড্রৈস্ত বিযয়!নিজ্রিরৈশ্চরন্‌ । 
আত্মবপ্ডৈৰ্কিবেয়াত্মা এস।দমধিগঞ্ছতি ॥ গীতা 

-_রাগতদ্বেববিযুক্ত, আগপ্মবশ্ু ইক্সিয়বর্গের হার। বিঘয় বিচরণ করিতে 

করিতে বিধেয়াত্বা। বিনীত ভজ প্রসাদই প্রান্ত হুল । 
গীতায় এই রাজ্যতোগের কথাই বলা হইয়াছে ; বীতা মতে ব্রহ্ম সত্য জগৎ, 
সত্য। আজ এই বাশীই ভারতকে অন্তরে বাহিরে আন্বাদল করিতে ও 
বিশ্বকে আস্বাদন করাইতে হইবে । তারতবর্ষকে ত্যাপত্ায!গী ও ভোগত্যাঙগী 
হইয়াই পুকৃখোত্তমতোগের জঙ্ঞ প্রস্তুত হইতে হুইবে । অহক্ধারপূর্বব ত্যাগও 
বন্ধন, তোগও বন্ধন । তাউ ‘যশ্য লাহস্কৃতো ভাবঃ বুদ্ধিধন্ত ন লিপ)তে”, 
তিনিই সত্য ত্যাগী) তাহারই রাজ)তোগের অধিকার নিক্ষিষ্ট হুইরাছে। 
অহঙ্ক।রপূর্ক্ধ তোগত]াগ করিলে তাহার প্রতিক্রিন্া্ তে!গবাদ প্রবর্তিত 
হইবেই । তোগহীন ত্যাগে আসে ক্লৈবা, ত্যাগছীন ভোগেও আসে ক্লৈবা ! 
অর্জুন ভে।গহীন ত্যাগের পথে তিক্ষান্পে জীবিক। নির্যযাহ করিতে চাহিয়!- 
ছিলেন; কিন্তু তগবান “ক্লৈব)ং মান্ম গম: বলির) অঙ্ছুনকে ঘসকাইড়া 
দিরাছিলেন। গীতার পটন্কৃমিকা এ প্রথম অধ্যায়ে '্রন্ম সত্য জগৎ মিথ)”- 
বাদের থগুনই কর] হইয়াছে । অঞ্জুনকে ততো হিমালয়বাসী হইবার জন্য 
ভগবান প্রণোদিত করেন লাই । বরং সেখানে দেখিতেছি তাহার উল্টাই। 
অঞ্ঘুল চাহিতেছেল যুগ্তক্ষেত্র হইতে পলাইতে ) আর তগবাল সকল অটিলতার 
সুস্তি প্র বুদ্ধের মাঝে বলিয়াই তাহাকে ত্যাগের কথা শুনাইতেছেন। তোগের 
মাঝে, ভোগকে বিশ্বভোগের রূপে ছড়াইয়া দিবার মাঝে, সম-নখছঃখ 
হওয়ার মাঝেই তগবান ত্যাগের খোজ দিয়াছেন। ‘ধন সম্পদকে তুচ্ছ মলে 
করিয়া গীতায় ভ্ঞানযোগ বলাই হুয় নাই । গীতার জ্ঞানধোগ সার্থক সকল 
ধন্জসম্পদকে পরিপাক করিয়া, সকল তে।গকে বরহ্ধমূল) দান করিয়া পুরুষোক্তম- 
ভোলগ গড়িয়! কুলির! । তারতবর্ধ দীর্ঘ দিন গীতার ‘যদ! সংহরতে চার়ং 
কুর্ণোংঙ্গানীব সর্বশঃ:” শ্লোক আওড়াইবা কমঠব্বত্ির আরে সংসার হইতে 
পশ্চাদপসরণই করিয়াছে । ইহার ফলে শাশ্বত আদর্শধ!দই ছিন্দুসমাজে ক্ষীণ 
হইতে ক্ষীণতর হইয়াছে । সাত্বিকতার মোহে, শুচিতার ধ্বজ! উড়াইয়া সে 
লক্ষ লক্দতঅহলযাকে পাধানট করিয়াছে । কুলধর্প রক্ষার বাজে অর্থ লইয়া 
শ্্বিতা মেয়েদের লমাছ্ছে স্থান আজও দিতে আমর! পারিতেছি না। সমাজ- 


৭ উজ্জলভারত [ ৪ৰ্ৰ বর্ষ, ২র-লংখ্যা ! 


বিতাড়িত ধৰ্বিতা নারীর গর্তে কোর্টি কোটি অহিন্দুস্থন্ীর পথই আমরা প্রস্তুত 
করিয়াছি । তবুও নাকি আমাদের শাশ্বত আদর্শ আজও রছিছাছে। 

সেই দিনই শাশ্বত আদর্শ আবার প্রতিষ্ঠিত ছুটবে, যেদিন ছুতরাভ্য বাস্তব 
ক্পে আবার ফিরিয়া পাইৰ, বিতাড়িত কোটি কোটি ছিন্দুকে আবার সাদরে 
স্থম্যযাদার ঘরে বরণ করিয়া লইব, লক্ষ লক্ষ অহল)1 পাবানী আবার মানবী 
ছইবে, সসম্মানে সমাজের কোলে স্বান পাইবে, সব বর্ণপঞঙ্করকে পরিপাক 
করিবার সামর্থ্য ও বী) জাতি লাভ করিবে। কিন্তু সে শাশ্বত হিন্দুত্ব তো 
ঠুনকে। নর ; তাহার ‘অগ্নি’ লব পচনকে. সব অনিত)কে, সব আশুচিকে, সব 
দুঃখ আলাকে হজম করিবার সামর্থ্য রাখে। পুক্রবোভ্তম পীয়ফঞ্চই এই 
দীপ্ডাগ্িহ দিবা বিগ্রহ । তীহারই ব্যাপকতমঃও গভীরতম জীবনের মধ্যে 
সজ মতবাদ, জড় ও অজড়, সৰ্্ জাতি, আধ্য-অনাধ্য, হিল্দু-খৃষ্টান-মুসলমান 
“অৱ্ৈত’” হইতে পারে প্রতে)কের বৈশিষ্ট। রক্ষ। করিয়া। আজ সব আদর্শকে 
নুতন হ্াচে নূতন অর্থে বুঝিবার দিন আলিয়াছে । পুরুবোগুষন্তরে ব্রক্ষ সত্য, 
পথও সতা। অহস্কারের স্তরে প্রথথে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিঘ।1; কিন্তু 
পরে ব্রহ্মণ মিথ), জগৎও মিখ)। । যেমন বর্তমান ঘুগ। ব্রহ্ম মিথ), আঅগৎ 
মিথ্যা কূপ এই মহান্মশানের বুকে সহ! দুনীতির নধ্যস্বলে দাড়াইয়া আজ 
আবার গীতার অষ্টাব্যার যোগের সাধনায় রঙ্গ ও জগৎকে সার্থকতাবে ভোগ 
করিতে ধইবে । তখনই হইবে পুরুবোত্তমবিশ্ব প্রতিষ্ঠা, 'রাজ।ং তুঙ ক্ষ” বাণীর 


লার্থকত)) 
বন্দেমতরম 


‘Neither God, nor the World, reaches static ০০171316108, 
Both are in the grip of the ultimate metaphyslcal ground, 
the creative advance 11360 novelty. Either of them God 
and the World, is ibe insirument of novelty for the 
other.— Whitebead. 


(প্র্বাহবুণ্তি ) 
অধ্যাপক ছুরারিগ্রাসাদ গুছ, এম, এ 


ভোর ছোলো, আবরাকোলাহুল উঠলো! সেগে । আমর! ২১ জন করে 
বেরিয়ে এলাম কদ্ধলের ভেতর থেকে ওতারকোট গায়ে দিয়ে। গা গরম 
কে নিয়ে মল দিলাম চায়ের দিকে । চা হোলো, সবার বান্স পেকে 
বেরিয়ে এল কুটি, আম, জেলি আরও কত কি | অধ্যাপক মহাশয়ও ভার 
স্ত্রীর দেওয! লাড়, খাওয।লেল। চা খেতেই খবর এল তৈরী হও । সবাই 
চটপট বিষানাধাক্স গুছিয়ে তৈরী করে দিলুম খচ্চরের পিঠে বাধবার অগ্ত । 
তারপর পাহাড়ি খিচুরি খেজে আমর ১০টায় রওন! হলুম দ্বিতীয় দিলে 
পরে । দশ মাইল যেতে হবে, খায়াই বেশী নয় কিন্ত পথ দুর্গম । উঠতে 
ছবে ১০১৫২ কিট ( সমুত্রপৃষ্ঠ থেকে ) ৯৬৭* ফিট থেকে । আজ আমরা সবাই 
বেশ তৈরী হয়ে নিয়েছি --১০ মাইলের অভিজ্ঞত1 পাহাড়ি অঞ্চলে বড় কম 
নয়। ডবল মোজা, পায়ে তাল সোলওয়ালা তো, প)াণ্টের নীচের দিকটা 
ছুটে। মোজার ভিতরে ঢোকান। গায়ে গেজী, তারপর সার্ট, হুটে! গরম 
স্লিপওতার, কোট, সবার ওপরে বর্ধাতি কে।ট, মাথায় টুপি। কেউ কেউ 
পাহাড়িদের তৈরী পশমের টুপি বাবার করেছেন ॥ কেউ ব্রীচেস, বুট, 
ইত্যাদি। সবার কাছেই আছে কাঁধে ঝোলান ব্যাগ--তাতে আছে ফ্লাক্কে 
চা, লামান্ত খাবার-- রুটি মাখন বা জেলি-_সংগ্রহ কাছের জড় সামান্ত 
-এবধালি পাতল৷ কাপড় । হাতে সবারই আছে লাঠি। 
 স্রাটা সুরু হ’ল সকাল দশটার । খালিক পথ চলেই যে বার ঝোলা 
চালিয়ে, দিলে সঞ্জের কুলির পিঠে। এই পথে আমরা রঙোডেন্তুন পাই 
প্রচুর । এখানে সেখানে চারিদিকে লাল চুমকির মত ক্ষুটে আছে সব 
রডোডেন্ডুন জরবোরিয়াম। ‘প্রিমুলা”র অন্ত একটি জাত এখানে পাই 
আমর!। প্রায় অর্ডেকটা পথ এসে আমরা পেলাম ছোটখাট একট! 
গিরিবস্ম_ুলাপের্পলা বা 178€80953 । বেলা তখন হুটো বাছে । এবার 
পথের কথা বলি। আগেই বলেছি পথ খুব হুর্গষ__আঁকাবাকা_ কোন 


উজ্জ্বলতা রত [ ৪ৰ্থ বর্ষ, হর সংখা 


কোন জায়গায় পাহাড়ের গারে রাস্ত! ছুই হবতের বেশী চওড়া নয়, পাশেই 
গভীর খাদ। হয়ত বা আছে একট! কাঠের বেড়া-_কত বরের পুরোনো 
তা পথই বলতে পারে। মাঝে মাঝেই পাই ছোটখাট সব ঝরণ!-চলে 
গেছে তারা আমাদের পথের নীচ দিয়ে--কোথাও আছে কাঠের পুল, 
কোথ!ও লোহার, কোথাও কংক্রিটের, কোথা গিয়েছে রাপ্ভার ওপর 
দিয়েই । পাথরের ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে পর হতে হয়। এই ঝরণা- 
গুলোর ঠিক ওপর দিতে উঠে গেছে বড় বড় বরফের চাই__পাছাড়গুলোর 
ছুড়ে থেকে নেবে এসেছে ধ্বসের মত। 'লাগেপ লা’র অর্ক পথ 
আসতে বৃষ্টি সুরু হয়। কিন্ত একি | থানিক আলতেই দেখি জলের ফোটা তে! 
নর-সব যেন ছোট ছোট সাদ! গুলি-_বৃষ্টির জল জমে পড়ছে! এথানে 
ওখানে বরফ পাই, কিন্ত লাগেপ লাতে এসে সতি)ই দৃষ্য গেল বদলে। 
পথ, ঘাট, গাছপালা সবই ঢাক! তুষারে কোমল, জমাট তুষার। এখানে 
আমরা পেলাম ছোট্ট একটা গ্রামের মত-_-পাথরের তৈরী সব ঘরবাড়ী__ 
কাঠের চাল।। এফটা আন্তাবলের মত যাঝগায় আমর) উঠে কিছু খাবার 
এবং সেই সঙ্গে ক্রণক্ষের গরম চ! খেয়ে শরীরটাকে বেশ চাঙ্গ করে নিলাম। 
আবার সুরু ছোলো যাত্রার। সব কিছুই তুঝ!রে ঢাকা ছুল ফোটা 
গান্ধপাল! আমরা ব্রার পাইই না__শুধু রডোডেনডুন বরফের তেতর থেকে 
মাথ! উঁচু করে আছে লাল ফুলের পোকা মাথান্স। এছাড়া আমরা পাই 
Cupressus, Juuipers জাতীয় গাছ-__ছিযালছের তুষারাঞ্চলের বিশেষত্ব । 
এ ছাড়া আছে Dap তুষারের তেতর থেকে মাথ। উঁচু করে। 

খানিকদূর এলে রাস্তা গেছে তেজে_নতুন করে তৈরী হচ্ছে। ডুবার 
আল, মাটি মিলে কালার স্রষ্টি করেছে _অস্কুত রকম লোংর1। কোন মতে 
পার হয়ে এসে আমর! পেলাম বেশ বড় একট। ঝরপ!-- উন্মাদ বেগেল্বয়ে 
চলেছে তার অনন্ত পথে -কবে যে এর পথের যাত্রা সরল হুয়েছিশ আর 
কবেই বা শেষ হবে, তা কে বলতে পারে? ঝরণার পরপারের সঙ্গে 
সংযোগ রক্ষ। করে আছে একটি কাঠের সেতু । সেতু পার হয়ে আমর। 
বড় বড় পাথরের চাইগুপোর ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিবে গেলাম ঝরণার 
মাঝে । এই যে ছুদ্দিমনীর ভ্রোত তাতেও পাথরশুলোর গায়ে লেগে আছে 
নানান জাতের শৈবাল । ঝরণার পর সব কিছুই তুধারাবৃত-_ সব সাদা 


ফাৰ্তন, ১৩৫৭ ] সিকিম হিজালরে 


বাণ, ঘাট, ঘডবাড়ী, গাছপালা, সব__, যেন সাদা চাদর বিছিয়ে রেখেছে 
তাদের বুকের ওপর । এখান থেকেই ছিমালচৎর কুনারাঞ্চলের পুল _শেষ 
হয়েছে চির তুণারাবৃত প্রদেশগুলোতে । ঝুঁকে ঝুঁকে হাটতে হচ্ছে ঠিক 
বালিতে হাটার মত-__প1 যাচ্ছে ডুবে তুধাবের ডেতর-_-মাঝে মাঝে ফগকে 
বাক্ষে। হঠাৎ মনে পড়ল বইবে পড়া স্থইজারলা'চগুর কর: _-পাশ্চাত। দেশ 
বলেই তার তুনারাবুত পাহাড়ে যাব দলে দলে যুবক যুবতী, নরনারী, অবসর 
যাপনের ভল্য---তাদের অর্থ দেখ অট্রহালির খোরাক। আমাদের দেশে 
নিরালার তপপ্তা বহু যুগের -তাই বোধ হয় এখনও আমর! নির্জ্বনতাকে 
ভালবাসি । নির্জন যায়গা ভাল লাগে। তাই তাল লাগিল নিৰ্জ্জন, 
ভুব৷ৱাবৃত আমাদের হিমালয়ের এই অঞ্চপটাকে। আন্ত যলি এখানে 
গে উঠত বড় বড় রাঞ্জকীয় সৌধ, যদি তক্ষপ, তরুণীয়! আসত স্বেট্‌ কবতে _ 
তালে এর এই মৌন লৌন্দর্ধা যেত নষ্ট হয়ে_শৈল সহরের প্রাচুখো এবং 
কোলালে। তাই যনে হচ্ছিল -চিঃকালের তরে ডুবে যাই এর বুকে 
শ্রুতির অসমত হা পান করি । 

এবার হঠাৎ তুষারপাত আর্য হ'ল_-পেজা গুলোর মত সব ছালক! 
জমাট কৃচিগুলে| উড়ে উড়ে পড়তে লাগল আমাদের বর্ষাতি, টুপি ইতালির 
ওপর ! ধীরে ধীরে গাছপালার মত আমরাও গায়ে জড়ালায় তুঘারের 
সাদা চাদর । থেমে গেল তুবারপাত --গা ঝাড়া দিতেই ঝড়ে পড়ল শব 
তুষারের কণা গ। থেকে । রাস্তার অস্তিত্ব ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছিল তুষারের 
অ।ধিক্যে ।_-বলতে তুলে যাচ্ছি মাঝে মাঝে প্রাকৃতিক সৌন্দ্ধ। এবং গ।ছ- 
পালার আলোক চিত্র আমরা লিক্ছিলাম আমাদের সাথে লেওছ! ক]ামেরাটি 
দিয়ে। আমাদের পাছাভী পথপ্রদর্শক আমাদের পথ দেখিয়ে নিচ্ছিল সে 
আবীর এ অঞ্চলের গাছপালাও বেশ চেলে। এছাড়াও ঘোড়া আর খচ্চরের 
পার্রের'দাগ দেখে আমরা রাপ্ড। চলভিলাম। অনেকে শ্বাসকষ্ট পাচ্ছিল) 
মাঝে মাকে আমর! চা খেয়ে নিই চাঙ্গ! হয়ে নেবার অন্র। এবার আমার 
পালা আসার আমি খানিকটা রাস্তা ঘোড়ার পিঠে গেপুষ _তারশর আবার 
হাটতে হ’ল । তৃষ্যর-শ্থেত প্রাস্তরের ভেতর দিছা আমাদের আ।কাবাক! পথ 
উঠে গেছে"দাঞ্জিলিং-এর রেল রাপ্ডার মত । আরও খানিকট। এসে পেলাম 
এ অঞ্চলের নাম করা ছদটি_ছাপ্ুলেক _সমত্র পৃষ্ঠ থেকে ১২৩১০ ফিট উঁচুতে 
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_প্রার যাইল খানেক লন্বা। অপর প্রান্তে দেখা খাচ্ছে আমাদের ডাক 
বাজলো সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১২১৫২ ফিট উঁচুতে । মনে হোল বেন কাছে__ 
পাহাড়ের রাস্তার এমন ভুল প্রায়ই হর । এমনিই শরীর ছিল ক্লাজ-তার 
ওপর তাড়াতাড়ি যেতে শিরে হাপিয়ে পড়লাম । ৯৫ মিনিটে হ্রদের অপর 
প্রান্তে পৌক্জালাম_ অধ্যাপক অশাই ধরে বলালেন আপ্নের বারে -_বঙ্ছ 
ধীরে ধীরে টুপী, ঝোলা, বর্ধাতি খুলে নিলেন--ডা এল-_ঢা খেয়ে স্বস্তি ফিরে 
আসছিল-_-তাতে ঠা গার পর এমন শ্রন্দর আগুন! তখন সাড়ে ঠিলটে 
বেক্রেছে। বাংলোর অদূরেই লেক, বরফের জমাট পদ্ম দিয়ে তার বুক্ষ ঢাক। 
_চাগ্সিদিকে সব বিশাল পাহাড়_-অদুরে বরফের তেতর দিয়ে আমাদের 
আগামী দিনের পথ । 

এক এক করে সবাই পৌছা'ল__কিন্তু চারজনকে নিয়ে আমর! বড 
মুক্ষিলে পড়ে গেলাম । অন্ধুত মাধ! ধর! সবারই-__সেই সঙ্গে একজনের 
স্বীতিষত শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হু'ল। কিন্তু এমনই মজা, ভুল করে তাকে 
খাওয়ান হ’ল ক্যাফিয়াম্পিরিণ । বাই হোক, আল এবং সেই সঙ্গে খানিকটা 
খাবার খাওয়াতে তার গণ্ডগোল মিটে গেল_-তাকে সে রাতের জল্ভ রায়া 
করে দিলাষ অধ)াপক মহাশয়ের রাঘ্ার সরগ্রামপাতি দিয়েই । অধ্যাপক 
মশাই ছিলেন ৮৪ ০! গোছের । তার কাছে চাল, ডাল, নুন, তেল, 
মশলা, ঘী, রান্নার বাসন, স্টোত, সব কিছু আছে-_মায় চাটনীট। পর্যন্ত 1 

ধীরে ধীরে পাহাড়ের কোলে সঞ্ধচা। এল নেবে--চাদ উঠল পাছাড়ের পার 
_াপুশিষার চাদ। তাস খেলে, গল করে, খাবার খেরে সদ্ধ।। পার 
হোলে৷--তারপর এলো! রাত । রান, খাওয়া হলে শোবার যারগ। হ’ল 
সবার) আমার ঘরের জানালার শাপিগুলে ছিল কুবারে ঢাকা, কিন্তু তার 
তেতর দিয়েও আসছিল জ্যোৎস্রার আলো। বাইরে অ্রন্কুরস্ত জে/াৎকলার 
তেতরে আলো! আঁধারে আমর! । বাইরে শীত, তেতরে আমরা» বলে 
আবাদি আগুলের ধারে। বলবার ঘরের কথ্বলের পরদা দিলুম সরিয়ে । দিগন্ক 
বিন্বৃত তুযারে চাক! প্রান্তর, মাঝখানে ভাঙ্ধুলেক, অদূরে ছোট ছোট 
পানাড়গুলে! চুড়ে। তুলে দাড়িয়ে আছে, আর বাংলোতে আমরা । চিকমিক 
করছে তুবার কশাঞুলে। চাদের রূপালি আলোর- দেখ! যাচ্ছে সৰ্ব কিছুই । 
রাতে ঠাণ্ডা! আর লেকড়ের তদ, নন্বলে রাতেই ৰীটবার সুৰিখে । দিলেন 
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বেল! হুধেঠর আলোর চোখে জাগে ককসানি, বাকে ইংকাজীতে বলে 2181৩ 
-_রঙিন চশম[ না লাগালে চোখ খারাপ হয়ে বাবার ভয় আছে। চাদের 
ওঠবার সঙ্গে রাত বাড়তে লাগল-_আস্খন কৰিয়ে যে যার ঘরে শির়ে শুদ্গে 
পড়লাম নতুন পথের ভাবনা তেৰে। 
১৬ই এশ্রিল-__সফাল বেলায় প্রাতঃকৃত্যের অন্ত হাটু অবধি বরফ তাতে 
হোলো! দলের বেশীর ভাগ অঙস্ুস্থ । তাই ঠিক হোলো বে তিনটে টাই, 
আমাদের আছে, তাতে করে তিনঞন। যাবে লামুলার উদ্দেত্তে । খেকে দেয়ে 
তিনজনে তৈরী হুলাম-- অধ্যাপক মশাই, আমি আর একজল। গই তিল 
প্রস্থ আমা কাপড় পরে লিয়ে দন্তডান! পরে কান, মাথা ঢেকে এবং সর্বেধোপয়ি 
বর্ধাতি গায়ে দিয়ে আমর! চেপে বসলাম তিনজন তিনটে থোড়ার_ৰেল। 
তখন ১০-৩৪ টা। পথ থাট বরফে ঢাকা, তাই ছুজ্রন সিল আগে আগে 
যেতে লাগল পথ দেখিয়ে । আমাদের আগে চলেছে মালবোঝাই খচ্চরের 
শ্রেণী নিয়ে তিব্বতীয় ব্যঝসানীরা-__গ্রার ৩০1৪০ টা খচচল্প নিয়ে চলেছে তারা 
তিব্বতের পথে_-লন্গে তাদের কেরোসিন এবং আরও অল্তান্ত মনোহারী 
জিনিযপত্রে, ব! তিব্যতে পাওয়া যার ন! ফেরার পথে এরাই তিব্বতের 
পশম নিয়ে আলবে ) 
তিব্বত যাত্রীদের পায়ে চলার তৈরী পথে চলছিলাম আমর! । মাঝে মাঝে 
পিকিমের কুলির! বর্ষ কেটে রাস্তা বের করে দিচ্ছিল। এদিকে তুবারপাঁতও 
মাঝে মাঝে হচ্ছে। আবার শের চোখঝলসান আলো । আগেই 
বলেছিলাম হুর্ধ্যের আলোতে কুবারকণাগুলে! কিকমিক করে চোখ বললে 
দেয় ॥। এমনি করে আকাবাকা পথে অনেক থুরে একঘেয়ে বরফে ঢাক! 
প্রান্তর দেখতে দেখতে এগুতে লাগলাম । কদাচিৎ ছুএকট! রভোভেন্ডন 
দেখা যাচ্ছে, তিন্ন জাতের কোনটাতেই ফুল লেই। আর কিছু দিল পরেই 
এদের ফুন্য ফুটতে আরম্ভ করবে_শী কিছু কমণে-_বরফ কিছু গললে। 
একবার পাওয়। গেল কতকগুলো রসিক 'শ্র্িুলা”কে একটা তুবানে ঢাকা 
পাথরের বুকে । এক ঘণ্টা চলে আমর! ১১-৩* টার পৌছলাম জুটে! ছোট 
জমাট বরফে ঢাকা হ্রদের বাকে । একটা মোটে বাড়ী এখানে__সবটা বড় 
ৰড় পাথরের তৈরী | বাড়ীটার অধিকারী হচ্ছে একজন সিকিষী আর তার 
শ্বী_ছক্ষলে মিলে তারা তিব্বত যাত্রীদের কড়! চা বিক্রি করে--আর 
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সপ্তাহাস্তে সংগ্রহ করে তাদেয় রসদ গ্যাংটক থেকে । বেশ আছে এরা এই 
নিৰ্জ্জন উপত্যকার ছাট কপোত কপোতী। 
যায়গাটির নাম হচ্ছে তেখাগ (25151558). সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৩,৭৯০ কিট 
উচৃতে__গ্যাংটক থেকে ২৪ মাইল আর ডচাঙ্গু থেকে ৪ যাইল। এ পথ্যস্ত পথ 
তবু পেযেছি-_-এর পর থেকে পথ অন্ত _পাহাড়ীরা এ পথে সবাই যেতে 
পারে না--পথ ভুল হতে পারে-__অর্থাৎ বিপদে পড়া খুবই সহক্ঘ__হুঘ চোরা 
খানায় পড়া নয়ত পথহারা! হওয়া । অধ্যাপক মশ।ই-এর কথার তাই ফিরতে 
হোলে!--কিন্ত যনে ক্ষোভ রেখে । সেই যদি এলাম, তবে তিব্বত সীমাৰ 
দেখতে পেলাম না কেন । এব।র ফেরার পাল!--আবার সেই পুরাতন পথ-_ 
জাঙু -কার্পোনগ--আবার গ)াংটক। অর্ন্ধেক পান্ডা এলে পরে আমার 
থোড়। পথ হারিয়ে পড়ে যার তুবারে ঢাক! খানার যাঝে-_লাফিয়ে পড়ে 
আ.স্বরক্ষ] করলাম, এখন খোড়াকে বাচাল যার কি করে--সে খে ক্রমেই ডুবে 
যাচ্ছে চোরাব।পির যত তুষারে। সহিস হুঙ্জলের অভিনজ্তত! ছিল, শুয়ে পড়ে 
খে/ড়াটাকে তার! টেনে আনল পৰ্ের ধারে_-১ হাত চওড়া পে পথ 
ছাঙ্দু বাংলোতে পৌছাতে সাড়ে বারটা বাল । এবার আমোদ 
আহলাদে বসা গেল । চলল তাস--সেই লঙ্গে নানান রকমারি লোনতা 
খাবার। হৈ হৈ করে কাটালাম আমাদের তুষার শৈলাবাসের শেষ রঞ্জনী । 
ক্ৰমশ: 


আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্য। 
* * * কারা এই সবখ দিয়ে আসে যাঘ খবর নিয়ে, 


খুশি রই আপন মনে, বাতাস বহে স্ুমন্দ ॥' 
-রবীন্জন৷থ 


দোলা 
(সনেট ) 
যতীশচন্ত্র দাশগুপ্ত 


তোমারি অপূর্বন লীল! আজিও যে হৃদর দোলায়, 
তবুও মেটে ন। গোল, স্বার্থ ত্বন্ছে ধরণী মুখর ! 
কোথা সে রাধিকা তব 1__ লজ্জা! যার রঙের খেলায় 
মোচন করিয়াঙিলে দোলনাতে সাদিয়া দোসর? 
কুক পাশবের রণে অর্জ্জুনের সারধি সাঞ্জিরা, 
অধান্মিক ছখ্যোধনে মত্তযুন্ধে পরাজিত করি, 

শাস্তির অমুতবাশী শুনায়েছ যে গান পাহিয়।, 

সে শীলা, সে গান তুমি ভুলে রবে ঘুগ যুগ ধরি? 


চেনে দেখ, আজ্জিকার হর, কর্তা, অর্ক্মাচীন যতে, 

নাহি আনে ধৰ্ম্ম, মোক্ষ, প্রেম, প্রীতি, শ্বেছ সম্ভা বণ, 
হুর্জয় দুরন্ত রঙ্গে, নিত্য মন্ত, ক্ষিশ হুঃংশালন,_ 
শসুলিক্াতে পরিজন, শ্রাস্ত এর] এখলি উদ্ধত | 

হুহখ-দৈল্ঞ পিত্ত ভূমে, কদ্ধের পুষ্ণহীন ভালে 

বাবার পেতেছি দোল৷,-_-ঞাগাহতে তোমারে অকালে! 


“শেষের কবিতা”_রবীক্দ্রনাথ 


€ পূৰ্বান্মবৃত্তি ) 
রেণু মিত্র 


অমিত-লাবপ্য ছুঞ্জলেই যখন নিজেদের ছুদিকের কথাকে খানিকট। 
ব্রানতে পারল, তার পরেও ঘটনা আরও খানিকট! এগিয়ে গেল। অন্তরের 
নবেয ওর! পরস্পরের আরও কাছে সরে এপেছে । এমনি সময়ে বাইরে থেকে 
যোগযায়া ঘটিয়ে দিলেন মিলন | ঠিক হলো আগামী অঙ্ঘাপ মাসে ওদের 
বিয়ে ছবে। 

হৃদয়ের যধো একটা শ্োোত যখন পরিপূর্ণভাবে বইছে, তখনও বাইরের 
আবেষ্টনটিকে ভুলে যাওয়! যে চলে না এবং তাহলেই যে বিচারে শেবপধন্ত 
ভুল হন লা, লাৰণ/-শ্রমিত এ কথাটা ক্রমে ক্রমেই প্রমাণ করছে। একদিক 
দিয়ে তারা যে পরস্পরকে সবটুকু করেই পেতে পারে, প্রাণের ভেতরকার এই 
অবস্থাটাকে প্রকাশ করবার জ্প্তেই বিয়েতে সম্মত হবার ঘটলাটা খটেছে। 
লাবপ্যকে যখন ফুল দিয়ে অমিতকে প্রণাম করার কথ। যোগমায়। বলেছিলেন, 
তখন যেমন কবি মন্তব) করলেন, 'এটা আর কিছু নয়, একটা অগ্ষ্ঠানের মধ্য 
দিতে প্রাপের তেতরকার জিনিসকে বাইরে শরীর দেবার মেয়েলি চেষ্টা। 
দেহকে বানিয়ে তোলবার আকাজ্ক। ওদের রক মাংসে ৷” বিয়েতে রাজী 
করিয়েও কবি অন্তরের ভাবটাকে তেমন করেই যেন জপ দিলেন । 

কিন্ত তারপর ? 

লাবপা বললে অমিতকে, এইবারে তাকে ফিরতে হবে কলকা্তায়। 
অমিত বলে, ‘এমন কড়া শাসন কেন ?? 

“সেদিল যে সহুজ্জ আনন্দের কথা বলেছিলে তাকে সহজ রাখবার অভে ।' 

‘অমিত ভারী খুসী হরে উঠল__এ যে তারও কথা । লাবণোর কথাকে 
ব্যাখ্যা করে সে বলছে, ‘সহজকে সহজ রাখতে হলে শত, হতে হ্র। হুন্বকে 
সহজ করতে চাও তো যতিকে ঠিক আরগার কবে আটতে হবে । লোত 
বেশি, তাই জীবনের কাবে; কোথাও যতি দিতে মন সরে লা, ছন্দ ভেঙে 
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গিয়ে জীবনটা! হর গীতহীন বন্ধন । আনছ্ছ৷, কালই চলে যাব, একেবারে 
হঠাৎ এই ভর!-দিনগুলির মাঝখানে ৷ 
তালবাদতে গিয়ে ঘার। ভালবাসার বস্তুর সঙ্গে কেবল একাপ্সই হতে 
আনে, নিক্েকে আবার সরিয়ে এনে দর্শক হতে জানে লা, বস্তুকে ভোগ 
করবার সবটুকু কৌশল তাদের জান। হলো লা, অমিত-লাবপ্য বে কী অপু 
কথাই বলল, তার রসাস্বাদন করাও তাদের তাগ্যে ঘটল ন!। বস্তকে 
হুহতাবে দেখতে হল্--একবার তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে, আর একবার বিচ্ছিন্ন 
হরে। কিছ ছুইবারের দেখার সঙ্গেই রাখতে হবে ছুইটি বৈজ্ঞানিক 
মনোবুত্তি-বন্ধ সম্বক্ধে আসত ও বিদ্বেষের অন্্পন্থিতি) একেবারে তরা- 
দিনগ্লিয় মাঝখান থেকে নিজেদেরকে এই যে অমিত-লাবপ্য বিভিন্ন করে 
নিতে পারার শক্তি। রাখে অন্তরের মধ্যে আসত বা বি্ছেব না রেখে, অনন্ত 
বন্ধনের মধ্যে অনন্ত মুক্তি আস্বাদলের এইটেই কৌশল। 
এরপর দাণ্পত্য যে একট। আট, প্রতিদিন যে ওকে নুতন করে সমষ্টি করা 
চাই, তারই রচন। চলল অমিতর উৎসাহী প্রাণে, লাবপ্যর শান্ত সম্মতিতে । 
অধিত বলে, ‘অধিকাংশ বর্বর বিরেটাকেই মনে করে মিলল, সেইজনে 
তার পর থেকে মিলনটাকে এত অবহেলা? করে। কিন্ত অমিত আলে হয়ে- 
যাওছ। মিলন বলে জগতে কোন [মিলল নেই । ওকে প্রতিদিন স্বষ্টি করতে 
হয়। সে মিলন স্থষ্টি করার রীতি অমিত বাত, করছে । 
অধিতর বাব। যা রেখে গিয়েছিলেন তাতে কয় পুঞ্তব লাগবে ওট। নিঃশেষ 
করতে) তাই জীবিকার্জনের কোন প্রয়োজন অনিতর ছিল না, কিন্ত 
জীবিকাটাই যে কর্মের এবং জীবনেরও একমাঞ্জ এবং যথার্থ প্রয়োজন লয়, 
কআীবলের প্রয়োজনে কর্ম-করাই যে কর্মের যুক্তি, তারই আভাব দিরে আজকের 
এই ভুবিব্যৎ জীবনের পরিকম্রনার মধ্যে বসে লাবশ।কে বলছে অসিত, 'যাই 
বটে বর লাইক্রেরিতে--ব/বলা করিলে, দাব) খেলি ॥---কিন্তু বিশ্ের পরেই 
দেখিয়ে লেব কাজ কাকে বলে.__দ্রীবিকার দরকারে নয়, জ্রীবলের দরকারে ৷ 
আমের মাঝাখানটাতে থাকে আড়ি, সেটা মিষ্টও নয়, নরমণ্ড লয়; খানও 
লয়) কিন্ত এই শ্টাই সমন্ড আমের আত্ম, ওইটেতেই সে আকার পায়। 
কলকাতার পাথুরে আঁঠিটাকে কিসের অন্ধ দরকার বুঝেছে তো? মধুরের 
আফখানে একট! কামকে রাখবার অভে ।' 


উদ্দ্রলতারত [ ৪ৰ্খ বর্ষ, ২র সংখ্যা 
অমিত বখন তাদের পাস্পত্য-দ্ৈরাজেঃর পরিকল্পন। দাখিল করল 
লাবপ)র কাছে, তখন দেখা গেল ছুইজনকে স্বতত্র রাখবার লুধু ছাপ বুঝি ৰা 
অমিতের অজানিতেই রয়ে গেছে তার মধ্যো। লাবণ্য বুঝলে এই রুচি 
খেকে সে দূরে আছে । তবু মেনে নেবে বলেই ঠিক করে। বলে, "সুমি 
আমার যতই কাছে থাক তবু আমার থেকে তুমি অনেক দুূরে। কোনে! 
নিয়ম দিয়ে লেই দুরস্থটুকু বজার রাখা আমার পক্ষে বাুল)। কিন্ত আমি 
আনি আমার মধ্যে এমন কিছুই নেই ঝা তোমার কাছের দৃষ্টিকে বিলা লজ্জায় 
সইতে পারবে, সেইজগ্ে দাম্পত্যে হুই পারে ছুই মহল করে দেওয়া আমার 
পক্ষে নিরাপদ ॥” 
কি গভীর ব)থার কথা! দছুজ্জনে ছুজ্বলকে ভালবাসে) সে ভালবাসায় 
ফাকি ছিল ন!--তবু মিলতে গিয়ে ছজনের মবেঃই একট। কিন্ধ এসে যাচ্ছে। 
পরবর্তী ঘটলাওলি প্রকাশের প্রবেই এই যে একটা কিন্তু এলে পড়ল,._ এট। 
কি? লাবপ)র জীবনের পূর্ব অধ্যায়ে শোভনলাল যে রেখা একে দিয়ে 
পেন্ে, তার সঞ্ধপ্ধে সচেতন কোন আফাজ! তো লাবপ্যর ছিল ল'। 
কেতকীর সন্বক্কেও অমিতর মলে কোন বিধা ছিল না। এই 'কি্'টি তাই 
শোতললল-কেতকী নিরপেক্ষ একটি স্বতস্র বন্ধ। সেই অডই 
মনন্বব্ব বিশ্লেষণে এ জ্তি অভিলব বস্তুও বটে। লাবধপা-অমিতর 
লাট)ষঞ্চে কেতকীর প্রবেশের পূর্বেই তো বিচ্ছেদের স্বর ঘলারিত 
হুরে উঠেছে । পাওয়া যেখানে স্থিরীকৃত, নিশ্চিত, সেখানেও অনিশ্চিতের 
ছাওয়। কোন্‌ অচলতল (থেকে ভেলে তেসে আলো? ‘অমিতর বুকের 
কাছ থেকে লাবণ্য মৃহ্ব্বরে বললে, চলো এব।র। কেমন তার মনে ছল, 
এইখানে শেষ কর। তালে! । -*-অমিত সেট। বুঝলে, কিছু বললে ন1।,., 
‘বুঝের তিতর আনু, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে একটা কান্না নুন্ধ হয়ে অুতে। 
মলে ছল, জীবলে কোনোদিন এদন নিবিড় করে অভাবনীয়কে এত কাহে 
পাওয়া যাবে ন! । পরমক্ষণে শুতদৃতি হল, এর পরে আরকি বাসরঘর 
আছে ।” "মনের মধ্যে কেবলই বলছে, জীবনের মহোৎসবের দিন কাল 
শেষ ছয়ে গেল । "মনে ছু বিশ্বাস যে, অমিত চিরপলাতক, একবার 
সে সরে গেলে আর তার ঠিকানা পাওয়া যান না। বার চলুতে চক্তে 
কখন সে গল নুরু করে, তারপর রাত্রি আসে, পরদিল সকালে দেখ! বায, 
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গল্লের বাধন চিন্_ পথিক গেছে চলে । লাবশ। তাই তাবভল ওর গল্পটা 
এখন থেকে চিরদিনের মতো! রইল বাকি। আজ সেই অসমাপ্ডতির স্গানতা 
সকালের আলোর, অকাল অবসানের অবসাদ আতর হাওছার মধ্যে 1-_কিসেন 
এই সুর ? কেন এমন হয়? 

রুচির তফ্যতের উত্তরে অমিত বঞ্টতিল--চরিজ্র ভিনিবটাও চলে-__ 
লাবপার ভালবাস তার সব কিছুই যে ব্দলে দিয়ে গেল। তাই শ্রশ্ব আসে 
মনে, রুচির তফাতটাই কি এত বড কথা যেখানে এতখানি শালবাসা এমন 
স্রুচিপূর্ণ ছুটি লরলারীর ? কিংবা যদি সে স্বরকে রুচির তফাত নামেই 
বসভিছিত কর] যায়, তবে সে রুচির সংজ্ঞা কি? কেতকীদের আসা নিয়ে অফিত 
ঘেতাবে বিপধপ্ত বোধ করেছে, তাতে লাবশ্যর এই ধারণাটাই বেদ হুশ 
প্রমাশিত ছয় যে, ওদের সমাজ থেকে লাবপে।য় সমাজ বহু বোজন ক্রোম দুরে৷ 
খবন্থাটাক্ষে শেষ পর্ধন্ত এইভাবে বাইয়ে থেকে দেখা গেলেও আমাদের 
একটা প্রশ্ন কেবলই মনে আলছে থে, মিলনের প্রথম থেকেই বিক্ছেদেয 
এই হুর এসে গিয়েছিল কেন ওদের মধ্যে? আমাদের মনে হুর__অমিত 
আর পাবপ।র মানসিক পরিণতির যে স্তর এবং বুদ্ধি ও বিচারের যে 
শালীনতা, তাতে ওদের পরিপূর্ণ মিলনের মুহঠাটতেও খে বিচ্ছেদের স্থরটি, 
ওযা] না জানলেও সেট? হচ্ছে, দু'টি বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি সত্তা যে শুধু বিজ্ফি্ 
ৰ্যক্তি সন্ত) ছিসেবেই মিলতে পারে লা সেই চিয়ন্তন বাধাট।। মানিক 
স্তরের একট। উচ্চ গ্রামেই এটি আল্মপ্রফাম্থ করে । মলের এক স্তরে দেহের 
মিলনটা অথব। আব মিললটাই হেধালে প্রধান স্থান অধিকার করে থাকে, 
সেখানে ও বাধাটা না-ঝোঝা স্তরের বহু বাপ ভেগ করে ওপরে উঠে আসতে 
পথ পার না। কিন্। মলের আর এক শুরে দেহের মিলনকে স্বীকার করেও 
মিলনটাপ্বখন সর্বাঙ্গীন ছুয়ে মনোনর, প্রাপময়, বিজ্ঞালমর, আনন্দময় কোঘ- 
গুলিতে ছড়িয়ে পড়তে চায়, এ বাধাট। তখনই আত্মপ্রকাশ করে। আর 
এ না ছলেই মিলনটা হরে ধায় জীবন থেকে আলাদ! কিছু ৷ 

হু’টি নরনারী ৰাজ্ভবিকই বড় স্বতত্তর, অথচ আবার সতি])ই তার! মিলতে 
ভাল? তাছালে এষদ কোন্‌ কৌশল আছে যেটাতে স্বতস্রও খাক! যার, 
আবার মেলাও যায়? বেখানে নারীকে নরের মধ্যে লিশেষ মুছে ফেলে 


সিলনসোৌৰ "রচন। কৰে তোলা হয, আমরা সে অবস্থা দিযে ভাবছি লা? 
ld 


উজ্ভ্বলভারত [ চরণ বধ, ২য় সংখ্যা 


এখনে নর স্বাধীন স্বতস্তর, নারীও স্বাধীন স্বতস্তর ) অথচ মিলতে হুবে। এ শ্বাতঙ্গ) 
বা এ রুচির তফাৎ কি তাই যাকে বলি ভূমি নিরামিব ভালবাস, আমি 
ভালবাসি আহি? তা নয । যতক্ষণ পর্যন্ত +টো মানুষ শুধু দুইটি বৈঃক্তিক 
সত্তা, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা প্রত্যেকে ঝ্)ক্িগত থেকেই এবং থেকেও তাদের 
মধ্যে বিশ্বজনীন সত্তাকে ফুটিয়ে তুলতে না পেরেছে, ততক্ষণ পর্ণন্ত এই সমন্ত 
মিল প্রতোঃকের তরফ থেকে প্রবল আরস্বাতস্ত্ ঘোবণা করতে থাকে। 
একে ঠেকাবার পথ তখন থাকে ন! । তাই ছু’টে। মানুষ মিলতে পারে শুধু 
তখনই যখন তার! একট! বড় কিছুর মধ মিলিত হয় এবং সে ঝড় কিছুট। 
হয় একটি জীবন্ত সত্তা । অমিত-লাবপার মতো! এত বড় ছটে। প্রাপের 
ঝ্কাশ মিলিত হরে কি কৃষ্টি করে তুলবে ? প্রতিদিনের জীবনযাত্রা যে 
ওদের পক্ষে যথেষ্ট নর । কেবল সেইটুকুই ওদেরকে করতে দিলে ওদের রুচির 
শ্রতেদটাই তখন বড় হয়ে দেখ। দিত । যেটা দেখ। দিচ্ছে আত্রকের দিনে 
হরে ঘরে নান! রকমফের হয়ে । অমিতর পথচারী শ্বভাবকে বাধতে পারে ৰা 
স্থণ্ড করতে পারে জীবনের সামগ্রিক ধর্মের বৃহৎ অঙ্গনের বিস্তৃতি । 
তালবাসার গভীরতার লিক থেকে ওদেরকে বোধ হয় কিছু বলবার ছিল না, 
কিন্ত সে গভীরতা রূপ পাবে কোন অভিনব লামাজিক স্বষ্টির মধ্য দিয়ে? 
অমিত-লাবণ্যর ৎন্যের মূল রয়েছ্ধে এইখানে । তাই শোতললাল-কেতকী 
না খাকলেও সরতে ওদের ছতোই । সে কথাট। অমিত বলেপ্রে-_তাল্বাসে 
এসে ভালবাসাকে ছাড়িছে যাবার জণ্ডেই। 
--চল্বে 





‘চোখে দেখিস প্রাণে কাপ! 
হৃদর মাঝে দেখল! ধরে স্বনধাল11৮ 
--রবীক্রনাথ 


গম্ভীরবেদী হিন্দুসমাজ 
বক্কিমচজ্র জেযাতিঃসিদ্ধাস্ত কাব্যতীর্থ 


পুর্ব-পাকিদ্থানের ময়মনসিংহ লগজে একদিন বিজ বৃদ্ধদের হিন্দুসমাজ 
সন্বপ্ধে আলোচন। চলিতেছিল। এদের মধ্যে উকিল, অধ্যাপক, সমাআসেৰ ক, 
লাধু ও আগন্তক ছিলেন । প্রায় দেড় বৎসর যাবৎ এই সহরে পতিতালয় 
নাই। কোনও মুসলমান প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তীব্র আন্দোলন এবং কার্যকরী 
ব্যবস্থা অবলঘ্লের ফলে এই সহর হইতে পতিতালকের উচ্ছেদ হুইয়াছে। 
সেই সময়ে পতিতাদের অনেকের মুসলমানের সহিত নিক! হুইচ্ছাছে। 
এইরূপ নিক। সেই সমাজ্জে বরাবরই প্রচলিত । 

সমাজ সেবক বলিলেন__সেই সময়ে কোন কোন হিন্দুও এই সহরে 
কোন কোন পতিতাদের শুদ্ধি করিয়। শৈব বা বৈষ্ণব মতে বিবাহ করিয়াছে, 
হিন্দু বড় বেশী দেরীতে অতি উদার হুইল । কারণ, পূর্বে উদার হইলে 
এই জেলার হিন্দু জনসংখ্যার এত হ্রাপ ছইত না। বহু হিন্দু নানী 
অত্যাচারিত! হইয়া হিচ্দুলমাক্ষে স্থান পায় নাই, মুসলমান হইতে বাধ্য 
হইলাছে। এই জেলায় হিন্দু অতি ক্রত হ্রাল পাইয়াছে; গত পঞ্চাশ 
বৎলসরেই শতকরা ১৫।২৯ জন কমিয়াছে। 

উকিল--আমি যখন পঞ্চাশ ৰৎসর পূর্বে ওকালতি আরম্ভ করি, তখন 
পুরাতন লেটেল্‌মেপ্ট, রেকর্ডে দেখিরাছি, পুর্বে হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ৭৪৮. 
ছিল। 

কঅথ্যাপক--এই জেলার আমাদের গ্রামে ৫০1৬ তর ভূ'ইনালী ছিল) 
বর্তমার্নে২।১ থর আছে । ইহারা সব নির্ব্বংশ হইয়াছে । মেয়ের পিতাকে 
পপ দিতে হয়, এভাড় অনেকেই বেশী বয়সে বিবাহ করে। তাহার! দরিদ্র, 
পণের টাকা যোগাড় করিতে বা থ্রণ পাইতে দেরী ছয়। বেশী বছ্সে 
বালিকার সহিত বিবাহু হওয়ায় বিধবার সংখ)1 বেশী, এদের অনেকে টৈষ্বী 
হয়, অনেকে’ মুসলমান হয়; ইহার ফলে লব নির্ব্ংশ হয়। হিন্দু কষে, 
স্কুসলমান বাড়ে । 
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লাধু--আসি এই জেলার বহু স্থানে ভ্রযণশ করিয়াতি, ৬০1৭০ বৎসর পূরব্ে 
ৰহ গ্রামে লিৱশ্ৰেণীর বে সব হিন্দু পান ছিল, তাছাদের প্রায় সবই নির্ববংশ 
হইক্ষাছে । কারণ সর্বজই এক, সমান । 

সমাজসেবক-_এই জেলার হিন্দু জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি এবং 
উচ্চবর্ণের হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নানাতাবে নিগ্রবর্ণের চিণ্সুর উপর নির্ধ্যাতল 
করার হিন্দুসমাহ্ধ ক্রমশ: দুর্বল হইয়াতে । বর্ম্মান্তর গ্রহণ বা বলপূর্ব্বক 
মুসলমান করার লংখ)! খব কম. নগপা বলিলেও চলে । কেবল সামাঞ্জিক 
কুবাবস্বায় ফলেই এই জেলায় হিন্দুর সংখ্য' এত কমিম্বাভে ৷ 

আগন্চক-_ইছা কিজপে হইল বুঝিলাম ন1। যণন হিন্দু কমিন্লাছে, 
খল হিন্দদেরই হাতে সমস্ত ক্ষষতা চিল এই জেলায় বহু সহন হিন্দু 
জমিদার তালুকদারের দোদ্দণ্ড প্রতাপ তিল, অন্যাপ্ত সমপ্ত শক্তি এবং ক্ষমতার 
কেন্দ্রে চিন্দু স্ব পতিষ্টিত ছিল, বলপূৰ্বক দুসললমান কর! তখন সম্ভব ছিল না। 
তখন পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তথাশি একশত যা দেড়শত বৎসরের 
বধ্যে হিন্দু শতকরা *০৮* হইতে ৩০/২০ হুইল, এপ দৃষ্টান্ত পৃথিবী 
ইতিহাসে নাই । 

ব্যাপক হাসিয়া বলিলেন-_পাকিস্বান ছওয়ার পূর্বে “ছিন্্ু মরণন’, 
ইহা আপনি ধারণা করিতে পারেন না । 

আগত্ধক_এই অসম্ভব বাপার কিলূপে সম্ভব হুইল? একই ভূমিতে 
একই পারিপান্বিকে একই আবহাওয়ায় হিন্দু ধ্বংস ও মুললধযনের বৃদ্ধি 
কিরূপে হতে পারে? অথচ হিন্দুর পক্ষে সমন্ত ক্ষমতা, লবপ্ত। শক্তি, 
বিদ্ধাবুদ্ধি, প্রভাব প্রতিপত্তি সবই ছিল। 

লাধু--ইহার একমাত্র কারণ হিন্দু সমাজের ‘গন্ডীরবেদিতা বাবি'। 
শানে আছে হস্ডীদিগের মধ্যে একপ্রকার বাধি আডে, তাহার নাম-ান্ডীর- 
বেদিতা ৷ ইহার লক্ষণ এই_ a 

“ত্বগৃতেদাচ্ছোশিতল্রাৰান্‌ মাংসস্ক ক্ৰথনাদপি । 
আত্মানং বো ন জ্ঞালাতি তপ্ত পন্ভীরবেদিত। ॥' 

“স্বগৃতেদ? হইলে, ‘শোলিতন্রাৰ’ ছুইলে এবন কি 'থাংস ত্রখন” হইলেও 
যায় চেতনা হয় লা, সেই ব্যাধির নাষ গল্ভীতবেদিতা। ব্ৰভূণেৱর আঘাতে 
চর্শ্ম ও মাংস হিঙ্গতিয় হর, ৰন রজ্ক্ষরপ হুর তথাপি ছন্ডীর চেতনা নাই, 
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তখনও সে নিত্রালু থাকে । হিন্দুসমাত্রও একটি বিরাট গঞপ্ধীরবেদী হস্তী । 
বহুকাল পূর্ব হইতেই তাহার -ত্বগৃজেদ+ অর্থাৎ উচ্চবর্প এবং তপশিলী নিম্নবর্ণের 
হিন্দুর ভেদ হইয়াছে । সমাঞ্জে স্রীজাতির লাঞ্ছল! ও ছুর্গতিই 'শে।শিত আৰ” 
ৰা সমাজের রক্রুক্ষরণ এবং ব্যাপক জ্রপহত্য। প্রভৃতি ছুনীঁতি এই সমাজদেহের 
‘মাংসক্রখন’। এই জেলার হিন্দুদের গল্ভীরবেদিত1 ব্যাধির ফলেই এই 
হর্তি ছুইম্বাতে । অন্য কারণও আছে) 

আগস্ধক _বাপ্তত্যাগী শ্রীলোকদের অনেকে হিন্দুস্থানে লাঞ্ছিত হইয়াডে, 
তাহার ফলে ছুনাতি হিন্দুস্বানেও বাড়িতেছে । এইসব দূর্বব ভা সমস্তই হিন্দু । 
ছিন্দুই অসহায় অবস্থার শ্রযোগ লইয়া তথা হিন্দু নারীকে পতিতাবৃত্তি 
বসবলছ্নে বাধ্য করিতেছে । সর্ব্বত্রই একপ্রকার ব্যাবি। 

উকিল- আমন ষোটবেলায় লক্ষ্য করিদ্থাছি, এই জ্লোর বিশ্বশালী 
অনেকেই ‘রক্ষিত!’ পালন করিতেন । জনবহুল স্থানে দাসীপাড়া. পতিতালয়, 
এবং অন্ররূপ পাপবুতির বহুল প্রলার ছিল। এই জাতীয় পতিতাদের সন্তান 
খুব কম দেখা যাইত। বৈষ্ণবী গথাও ছিল, সৰ্ব্বত্রই সন্তান রাহা 
এবং ভ্রপহৃত।র বাপকত! ছিল । বিধবার সংখাাবৃদ্ধিই এ পাপের 
হুল কারণ । 

লমাঞ্জসেবক--পক্ষান্তরে যে লব ও জাতীর হিন্দু নারী মুসলমানেক্র 
হজ্গাত হইত, তাহাদের নিকা হুইত এবং গার্হব্বা জীবলবাপন করিত, তাহাতে 
অপর সমাজের প্রজা বুদ্ধি হইত । 

অধ্যাপঞ্_তাহা ছইলে এই তত্ব পাওয়৷ গেল যে, যৌন সুনীতি উতর 
সমাজেই দিল । এক সমাজে পতিত! বৃদ্ধি ও ভ্রুণ হত৷, অপর সমাজে 
বিধাহ দ্বারা শুদ্ধি ও প্রজাবৃদ্ধি। “অধর্শাভিতবাৎ প্রহন্যত্তি কুলছ্িয়ঃ?' 
অবৰ্ক্দেদ্ বুঞদ্ধিতেই ইহার উৎপত্তি । 

সমাজিসেবক--উচ্চবর্ণের হিন্দু সযাজপতিগপের দ্বারা নিয়বর্বের হিন্দুর 
উপর নিধ্যাতল এই জেলার হিন্দু ধ্বংসের একটী প্রধান কারণ সন্দেহ নাই । 
ইহাদের সমাজের মের্বের পিতার পণ দাবীও একটী কারণ । এই 'ত্বপ তেদ’ 
বাতির সর্বনাশ করিয়াছে । এই পাপ পর্বত প্রমাণ, কিন্তু আশ্চর্ঘ্য এই বে, এই 
জেলার কেহই পূর্বে সতর্ক ছয় নাই । 

প্রথম আগঞ্ধক বলিলেন--ভ্রান্মণ পণ্ডিতদের গোড়ামি এবং তণ্ডামিও 


ve উচ্জলভারত [৪র্থ বৰ্ষ, ২র সংখ্যা 


সমাজের ছর্গতির প্রধান কারণ। ইহাদের বিবিব্যবপ্বাই লিন শ্রেণী বেশী 
নির্ধ্যাতিত ৷ 

অধ্যাপক মহোদয় তহুত্তরে বলিলেন,_-আপনার কথা আংশিক সত) 
হইলেও মূল কারণ অনেকটা অর্থনৈতিক ৷ বিুশালী সমাজপতিগণের উদ্দেশ্ত 
বুলক কারো দর়িস্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ জড়িত হুইয়! কপট হইতে বাধ্য হইর।- 
ছিলেন। তাহাদের বংশধরগণ অনেকেই জীবিকার্জ্জনের অভ তিল পদ্বা প্রহ্ণ 
করার তাহারা স্বাধীন তাবে চলিতে পান্রিতেছেন। একট) উদাহরণ দিলেই 
বিবয়টী সুস্পষ্ট হইবে | 

কোনও বিখ্যাত বদান্ক জমিদার ওরা ৩৩1৩৪ বর্ষ পূর্বেধএই সংরে ব্রাহ্মণ 
সম্মেলন করেন । ম্বারতাঙ্গার মহারাজা ছিলেন সভাপতি, হুসঙ্গের মহারাজ] 
ছিলেন অত)র্থন! সমিতির লভাপতি। বিলাত-ফেরৎ মঞ়মনলিংহের মহারাজ! 
শশিকান্তকে বৰ্জ্জন করা হয়। উক্ত জমিদার বিলাত-ফেরৎদের সমাঞ্জে 
প্রহণের বিপক্ষে ছিলেন। মহারাজা শশিকান্ত ছিলেন বিলাতফেরৎ। 
লন্মেলনেও বিলাতফেরৎ বর্জ্ধনের মতই সমর্থিত হর । এই জেলায় অমিদার, 
তালুকদার প্রস্তুতি বিত্তশালী ব্)ক্িদের বাড়ীতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ শারদীয় 
হণ! পুজার পুর্ব্বে সেই সময়ে কিছু কিছু দক্ষিণা পাইতেন, ইছার নাৰ ছিল 
বাধিক বিদায় । ময়মনসিংহের মহারাঞ্জা উক্ত সম্মেলনের পরে নিয়ম করিলেন? 
বে সব ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অকুত-্রারশ্চি্ বিলাত প্রত্যাগত বক্তির সন্ভিত 
তোঞ্জনাদি সামাজিক ব্যাপারে স্বীকৃত হুইবেন কেবল তাছারাই বাধিক বিদায় 
পাইবেন ॥ পুর্বোজ জমিদার এবং ময়মনসিংহের; মহারাজার মধ্যে এই 
দ্বম্বের ফলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজে চরম দারিস্রে)র,জন্ঞ সঙ্কট উপস্থিত 
হইল। অনেকে কপট হইতে বাধ্য হইলেন। তাৰ গোপন করিয়া উতর 
স্থানেই বার্ধেক বিদায় আনিতে লাগিলেন । স্থতরাং তওামিরও মুল “কারণ 
অর্থনৈতিক । ০ 

লাধুজী বলিলেন--কেৰল এই ব্যাপারে নহে, পুর্ব্বোক্ত গন্ভীরবে দিতার 
ব্যাপারে এবং অন্ত ব্যযপারেও সুক্্তাবে বিঙ্গেষপ করিলে দেখা বাইবে বুল 
কারণ অনেকট! অর্থনৈতিক । তপশিলী হিন্দু] অর্থনৈতিক কারণেই 
নির্য্যাতিত ছুই্র্না বিক্রোহ করিশ্রাছে। নিখ্যাতিত নারীরাও “অর্থ নৈতিক 
কারণেই লাহ্িত হুইরাছে। বর্তমানে এইজেলার মুসলমানগণ হিন্দু- 


কাৰ্বন, ১৩৫৭ ] গম্ভীরবেদী ছিন্দসমাজ ৮৭ 


বিরুদ্ধ ভাবের মূলেও অর্থনৈতিক কারণ রহিয়াছে, বাহিরে বাহা হিন্দু 
মুসলমানের হন্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহাও বাস্তবিক পক্ষে অর্থ- 
নৈতিক কারণ হইতে উদ্ভূত । সর্ধহারাদের প্রতিবেশী করিয়া কেহ কখনও 
শান্তিতে থাকিতে পারেনা । বিত্তশালী লোকদের প্রতিশোধ স্পৃহা ব্যর্থ 
হইতে বাধ) । যাহার! শারীরিক পরিশ্রমে দক্ষ, কবিকাধ্যে প্রাণপণ পরিশ্রম 
করে, যাছাদের বিবাহুব)বন্থা এবং অষ্তান্ত সামাজিক ব্যবস্থা সহজ সরল, 
তাহ।রা জীবন সংগ্রামে জয়ী নিশ্চয়ই হুইবে। প্রতিশোধ স্পৃহা হার! 
তাহাদিগকে দাবাইক্সা রাখা যাইবে না॥ 

উকিল মহোদর বলিলেন-_সাধুঘী গন্ভতীরবেদিতার যে লক্ষণ বলিলেন, 
সেই ব্যাধি যদি হিন্দু সমাজে বন্ধমূল থাকে, তবে হিন্দু বাস্তত্যাগ করিয়া 
যেখানেই যাউক ন! কেন তীরে ধীরে পে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হুইবেই। 
আমরা ব্যাধি দির্ণর ও প্রতীকারে অসমর্থ হওয়ার মাত্র একশত বর্থ মধ্যে 
ময়মনসিংহ জেলার আস্তে আপ্তে চরম ছুর্গতির শেষ সীমার উপস্থিত হুইরাছি। 
গত একশত বৎসর যাবৎ বা বেশী সময় এই জেলায় হাজার হাজার জমিদার 
তালুকদার, মহাজ্জন ব্যবলান্বী, উকিল মোক্তার, চিকিৎসক, গতর্ণমেপ্ট 
কর্চারী, ছাকিম, অজ, খালার দারোগা সধই-লমত্ত ক্ষমতা ও শক্তির 
কেন্ত্রেই হিন্দু সু প্রতিষ্ঠিত ছিল) অথচ সেই সময়েই হিন্দুর সংখ্য! হ্কাস বেশী 
হইয়াছে । পাকিস্থানের বীঞ্জ আমরাই রোপণ করিয়াত্ধি। আমাদের পুর্বদ- 
পুরুঘদের পাপের ফল আমাদের সন্তানগণকে অবশ্তই তোগ করিতে ছহৰে। 

সমাদ্রসেবক বৃদ্ধ বলিলেন--বাস্তত্যাগীদের মধ্যে কেহ কেহ এই ভ্ঞেলা 
হইতে হিন্দুস্থানে যাইয়! সেখানে গ্রাযে বহু জমি কিনিয়াছিলেন কিন্ত হিন্দু 
চাষী ন! পাওয়ায় তাছার! মছামুস্ষিলে পড়িযাছেল। অনেকে বাধা হুইক্গা 
তুমি শ্বিক্রর কত্তিয় ব্যবসায়ান্তর গ্রহণ করিয়াছেন। আমার পরিচিত কয়েক 
জল মহাক্চতিপ্রস্ত হুইয়াছেল। 

বুদ্ধ অধ্যাপক মছ্োদর হা[সিত্র। বলিলেন_-তাছ। হইলে অবস্থাটা এইরূপ 
দভার-__এই জেলায় অধিকাংশ দকিত্র যুললমান ক্কতক বিভ্তশালী ছিম্টুদের 
জমি চাৱ করিস) অক্ষেক ফসল প্রদান করে। অতঃপর তাছার। ছিশ্র 
বাস্তত৷াগীদেন্র সঙ্গে হিন্দুষ্বানে বাইক! জমি চাষ করিয়া! দিয় আবার 
পাকিস্থানে আসিয়া বাস করিবে! 


উজ্দ্রলতা রত [ র্থ বৰ, ২ম সংখ্যা 


বিতীর আপস্্ক বলিলেন_ব্)াপারট। প্রার এই ূপছ দীড়াইরাছে । 
পশ্চিমবঙে এখনও রাঞ্জমিদ্রী ইত/াদি বহু কাজে মুসলমানদের সাছাধ্য বাতীত 
চলা সুদ্ধিল। দাঙ্গার পরে বহু জমি অলাবাদী রহিয়াছে । 

সযাঞ্জসেবক বলিলেন__ শারীরিক শ্রমসাব/ বহু কাজে হিন্দু পণ্চাৎপদ । 
নিয় শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে বিবাছ প্রথা এজ দায়ী, একথা আচার্য) রায় বহুবার 
ৰলিয়াঙেন। তাঙাদের মধ্যে মেয়েকে পণ দিরা বিবাহ করিতে হয়। ফলে 
দরিদ্র পুরুষের পপের টাক! সংগ্রহ করিতে বেস্ট ৰরস হয়। অতি অল বরসের 
যেছের বেশী বয়সের পুরুষের সহিত বিবাহ হওয়ায় পুরুষদের অবৈধ ক্র 
বশতঃ তাহার! অপেক্ষাকৃত দুর্বল হয়। এজগ্ত ইঞ্ছাদের মধ্যে বিধবার সংখ)) 
বেঞ্চ হয়। ইহাদের অনেকে বৈষ্ণবী হয়, অনেকে মৃললমানদের হন্ডগত হয়, 
তাহারা নিকা করে। তত স্থলেই হিন্দু সমাজ ইহাদের সন্তান হইতে বঞ্চিত 
হয়, পক্ষান্তরে অঙ্য সমাজের প্রজাবৃদ্ধি হয়। এক সহাঞ্জে পতিতাদের লাঞ্ছিত 
জীবন, অন্য লযার্জে তাহাদের অনেকে গৃহস্থ । একই অলবাঢ়ুতে একই 
পারিপাশ্থিকে বাস করিয়া এক সমাজ ধ্বংস ঘাণ্ড, অন্ত সমাজ বন্ধিত, এইয়াপ 
দৃষ্টান্ত সমগ্র পৃথিবীতে আর আছে কিনা সন্দেহ ! বোধ হন্ত নাই । 

সাধুজী বলিপেল-_সর্ববক্ষেত্রেই সমস্ত। প্রচুর পরিমাশে অর্থনৈতিক । 
কতকগুলি বিদ্তশালী লোক সমাজ্জব্যবস্বার খুব বেশী সুবিধা তোগ করিতেছে, 
তাহার বিক্ঞ্চেই ব্যাপক অসন্ভোব। 'গল্ভীরবেদিতা' বযাাবিপ্রস্ত-হিশ্দুগপণ 
বাত্জত্যাগ করিরা যেখানেই গমন করুক, গু খ্যাধির আন ধীরে ধীরে 
তাহাদের ধ্বংস অনিবাধ্য । তৰে আশার কথা এই যে, আন্তর্জ্জাতিক 


পরিস্থিতি সর্কচূর্ণ পদার আথাত হুইবে । ময়মনসিংহের হিন্দুদের ইতিছাস 


একটী জাতির আত্মহতঢার ইতিহাস । এত ক্ষষতা, এত বিঞ্জাবৃত্চি, কতিপর৷ 


দেশকস্বীর এত আত্মত্যাগ সবই বার্থ হইয়াঞ্ছে। 
অধ্যাপক মহাশর বলিলেন__তাহ। হইলেও আমাদের বেদ” বেদাঝা 


শুপমিষদ গীতার বানী যেহেতু সর্বশ্রেষ্ঠ আমাদের কি ও সভ্যতা সুপ্রাচীন, 
সেইঅগ্ত তগবদ্বিধালেই ইহার প্রতীকার হইবে । কেন না এই শ্রেষ্ঠসংঙ্গতির 
ধ্বংস হইতে পারে লা। আবাল্প পূনরত়াদর অসম্ভব লহে। এখন 


বঅবতারের প্রর্নোজন। ks 
সাধুজী বলিলেন__বেদ বেদান্ত উপনিবদ গীতার বানীর সহিত হিন্দুর 


ফাল্ধন, ১৩৫৭ ] পন্ধীরবেদী হিন্দুসমাজ ৮৬ 


সমাআজীবনের কোনও সম্পর্ক নাই হিন্দুর বক্ম ও মুক্তি জগতের 
ওপারে) উহা কখনও সমাণ ও রাষ্ট্রকে যুক্তির ছাচে পড়িতে চাঙে 
নাই। তাই উহারা আলমারীতে আছে, বক্বতায় আছে, প্রবন্ধ 
গু গবেষণায় রহিয়াডে, সেইতাবেই চিরকাল থাকিৰে। আফগানিশ্বান 
প্রভৃতি বহু দেশ হইতে হিন্দু নিৰ্মল হইয়াছে । শল্যীর-বেদিতার 
ফলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দেশ, সিত্মু ও পশ্চিম পাঞ্জাৰেও 
ছিন্দুদের ওর দশা দেখা যাইতেছে । পর্রে আসাম এবং অগ্রান্ত প্রদেশেও 
সেই একই লীল! ধীরে ধ্বীরে আত্মপ্রকাশ করিবে। এই মন্রমনসিংহেও 
একশত দেড়শত বৎসর পূর্বের হিন্দুর! তাবিত তাহাদের ব্বংস নাই, 
চিরকাল তাহাদের প্রাবান্ধ থাকিবে । এই বেলায় হিন্দুর অত্যাচারেই 
হিন্দু হাস পাইল্রাণে । হিন্দু অভাতসারে নিজের কবর নলিজ্জে খনন করিয়াছে । 
গন্ভীরবেদিত। ও অর্থনৈতিক কুবাবস্থাই ইহার মূল । আন্ুর্ব্জাতিক পরিস্থিতি 
অতিক্রত ইহার আমূল পরিবর্তন আনিবে। হিন্দুর শাস্ত্র, সবাজ ও রাষ্ট্র 
পতিবর্শে দীক্ষিত হইবে । ইহাই একম'আ আশার কথ।। আছ জগদীশ হরে। 


জজ সংশোধন 
মাখ সংখ) উজ্দলভারতে উঅঅদাশক্কর রায় মহাশর্রের 'লার্থকতা” নামক 
কবিতার সু্রাকর প্রমাদবশতঃ একটি বিশেষ ভ্রম ছুই গিয়াছে । কবিতাটির 
চুৰ্ণ পংক্তির শেষ শব্দটি 'সব।ক[র' না হুইয়া ‘সকলকার’ হইবে । আমাদের 
এই অনিজ্জাক্কত ত্রুটির অগ্ঞ অ(মর। লক্জ। ও বেদন। বোধ করিতেছি । 
উঃ সঃ 


শ্রীঘর্ডগবদশীতা 
( পূর্ব্বাহুবৃত্তি ) 
দ্বিতীয়োহথ্যায়ঃ 


যাবানর্থ উদপানে সর্ববতঃ সংপ্লতোদকে। 
তাবান্‌ সব্েষু বেদেষু ত্রা্সাণহ্য বিজ্ঞানতঃ ॥ ২1৪৬ 

(নিষ্ৈওণ্যাবস্থা লাভ হইলেও বেদের বিচিত্র খণ্ড খণ্ড রূপে প্রতিষ্ঠিত 
সব বেদকাণ্ড বা বেদশাখাগুলির স্বসংসূল্য যে অব)াছতই রহিয়! বার, ইহাই 
এই শ্পোকে শ্রতগবান বলিতেছেন । ‘Each cell must live for 
itself as well as for the ০1690515177 ই আীবনলযক্রের মধ্যে প্রতিটা 
আবকোব লিজের জ্রম্ভও (স্বার্থ ) যেমন বাচিয়৷ থাকে, জীবনযঞ্জের জন্যও 
( পরার্থেও ) তেমনি কুল)তাবেই বাচিয়া থাকে। স্বার্থে ও পরার্থে অর্থাৎ 
স্ব-পরের অতীত ও অঅন্থগ পুরুযোত্তমার্থে বাচিয়! থাকার কৌশলেরই, শান্তর- 
বিধির উপরই এই পুরুষোতুম-স্থষ্টি গড়ি! উঠিয়াছে__ইহছাই পুক্রবোস্তমের 
বলিবার প্রয়োজন ) যাবান্‌ ( যতখানি ] অর্থঃ [প্রয়োজন রছির! 
যায় নিজের আন্ত (স্বার্থ) ও পরের জনক ( পরার্থ) ] উদপানে 
[ পরিচ্ছি্-উদকবুস্ত অনেক কুপ অলাশরাদিতে ] সর্ধতঃ সংগ্তোদকে 
[ সৰ্ব্বত্ৰ জলপ্লাবন হইলেও) প্রতি খণ্ড জলাশয়কে নিজের প্রয়োজনে ও পর 
প্রয়োজনে শ্বযম্পূ্ণ করিয়া, খণ্ড জলাশরগুলির মধ্যে যোগদুত্র বজার 
রাখিয়! অথচ জলপ্লাবনের অর্থে সর্বতোতভাবে ভুবাইযাই ছড়াইয়! রহিয়াতে 
পুরুবোত্তম-প্রেমপ্রাবনস্থানীয় সেই নর্ব্বৃতঃ সংগ্লুতোদক জলপ্লাবন। জলল্লাবন 
হইলেও যেখানে পূর্বে গভীর নদী আলাশয়াদি ছিল, সেখানের জল আঁহরণ 
করিরাই মান্তব নিজের পান-প্ররোজ্জন মিটার, বাইচ খেলাতেও সেখানেই 
বায় । উঠানের জলদ্বারা উক্ত প্ররোজনাদি সিদ্ধ হয় না । প্রাবনের মাঝেও ক্ষত্র 
ক্ষৃত্র গতীর অলাশরের স্বতত্র প্রয়োজনীয়তা রহিরাই যাত । জলগ্লাবন যি 
এমন ভীবশ হয় যে, ষাহুষের বাচিবার প্ররোজন ছাড়া তখন অপর কোন 
প্রয়োজনের কথাই উঠে না, তেমনি শ্রাপসংহারক জরলপ্নাবন আবের 


ফান্তুন, ১৩৫৭ ] শীতা--হয় অধ্যায়, ক্লে ৪৬ ৯৯ 


প্রত্নোত্জনের ক্ষেত্রের বাছিরে /- বিশেষতঃ, উহাও নিতাস্ত সাময়িক, উহা! 
সদাকালের ভ্রদ্ধ লল্প ; উহা শস্বদক্কালের জগ্জই আসে, আবার স্বলকালের মধে!ই 
চলিয়! যার। প্রাশাস্তকর সেরূপ অলপ্লাবনে স্বল নদী জ্রলাশয় কাহারও 
কোনও ‘প্রয়োজন’ আপাতদৃষ্টিতে মাহুবের জীবনে ন! থাকিতে পারে । কিন্তু 
আঅলল্লাবনের শুষ্টার অন্তরে যে জীবকল্যাণের প্রয়োজন নিগুঢ় থাকে, ইছা 
নিশ্চিত সত্য । এই জলপ্লাবন খামির! গেলে ক্ষুজ-গভীর নদী অলাশয়াদির 
প্ররোজ্জন তো সাধারণ চোখেই ধরা) পড়ে । সতা কথ! বলিতে গেলে, 
জলদাবনের সাক্ষাৎ অপরোক্ষ অর্থ হইতেছে খণ্ড জলাশয়গুলিকে অখণ্ড 
জলবাশিতে পরিণত করিয়া নিজেদের মধ্যে দির্শ্মল করা, এবং প্রতেতকটীর 
অতীত থাকিয়। মিত/নিৰ্বল সেই খণ্ড জলাশয়গ্ুলিকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত 
করিয়া সংহত করা । সংল,তোদকের অর্থেই নদী জলাশয়াদির অর্থ পরিস্বুউ । 
আলশ্রাবনেই সকলের লব অর্থবান, জ্রলপ্রাবনের বাহিরে সব অর্থই নিরর্থক । 
যাহ! সাধারণতঃ ব্যাপক, তাছ। গভীর হয় লা) পক্ষান্তরে, যাহা 
গতীর, তাহাও ব্যাপক হয় লা। ক্ষুত্র ক্ষু ভলাশর়গুি গতীর বটে, 
কিন্তু ব্যাপক নয়, জলপ্রা/বন ব্যাপক বটে কিন্ত গভীর লয়। ভাব ব্যাপক, 
কিন্ত গভীর নয়; রস গভীর, কিন্ত ব্যাপক নয়। ভাবন ভাব-রল সমন্বিত 
হওয়াই চাই) বঃপকতা-গতভীরতার সমন্বরই জীবন । জীবনে গভীরতা- 
ঝ্ডাপকতার সমন্বর হইলেই জীবন হুয় তগবান। ব্যাপক সংপ্লতোদক 
যোগায় জীবনের ‘ভাব’, ক্ষদ্জ ক্ষুদ্র অলাশঘগুলি যোগায় রস; ছুই অস্তোগ্ডসত্ত 
হইয়াই গড়িয়৷ তোলে ভ্রীবন ] তাবান্‌ [ ভাব্দৃষ্টিসিদ্ধ জলমাবনের বুকে 
যতখানি ক্ষত্জ ক্ষত্স জুলাশরের উপযোগিত+ রস দৃষ্টিতে রহিয়াছে, ঠিক 
‘ততখানি উপযোগিতাই রহিয়াছে ] সর্ব্বেযু বেদেঘু[ অব্যবসাযাত্মিক। বুদ্ধি 
দ্বার? প্রতিপান্ত পরল্পরম্পন্ধী খণ্ড খণ্ড বেদবাদ সমূহেও ] ব্রাহ্মণ বিজ্ানতঃ 
€ বিজ্ঞানী ব্ৰাহ্মপের, সংপ্র_তোদকস্বালীয় ব্রহ্ধপুরুধোত্তম-বিজ্তানবিৎ পুক্রষের ) 
সমাধিদ্ব পুরুষেরও সমাবি অবস্থাতে সর্ববেদের প্রযোজ্জনীয়ত! রহিয়াতে, বুখালে 
তো আছেই | বুত্থানের একান্ত সাছিরে সমাধি খলিয়া কোনও পৃথক ব্যাপার 
নাই) উহ? জাগ্রত-স্বপ্ন-স্ুযুণ্ডিরই পুরুষোতশুমসংহনন-কৌশলমাত্র । সমাধির 
মৌলিক অর্থ ‘সমাধান’ । শ্রেমললাবল পুরুবোত্তমের বুকে সর্ব শুর এবং সর্ব 
স্তরের এতিপাদক সর্বশান্্ যে বার বৈশিষ্টো ব্বয়ংসুল)বান থাকিয়া] পরস্পরের 


উচ্লতারত [ ৪ বর্ষ, ২র সংখ্যা 


অধো শরম্পরে গলিয়া মিতা 'একভূরং ভুত্বা” এক অখণ্ড সর্ববস্তরসঙ্থ ও 
বধ বেদসগ্ুব গড়িয়া ভুলিয়াতে ॥ বিজ্ঞানী ব্রাহ্মপের জীবনেই সর্বাবেদার্থ 
পরিস্যট ; পুরুবোজতমন্জীবলের বাহিরে সর্বববেদ পরস্পরের রক্তে তর্পন করিয়া 
বার্থ, অসার, মৃত । পক্ষান্তরে, ভাগ্রৎ-স্বপ্র-স্যুন্তিকে বাদ দিযাও সযাহির 
কোনও বাস্তব মূল্য নাই । *যাবান-ভাবান্* শকজর লইর1 বেশ বাগবিতও্ডার 
ক্ষটটি ভইরাহে। সব তাত্/টীকাই বলিতেচে _'ছিলেছলাকার হুইল যেঘন 
ক্কপাদির প্রয়োজন ফুরাউরা যার, তেমনে ব্রহ্ধবিজ্ঞাল লাভ হইলে সর্বধবেদের 
পরোজনও  সুভিষা যায় ।' এই অর্থ দ্বারা নির্কিশেবের স্বয়ংমূল। 
প্রতিষ্ঠিত হর বটে ; কিজ বিশেষস্বের কোনও গৌরবউ থাকে না । আমরা 
বলি ৰ,জলময় তইলেও যতখানি প্রা-ষযোজ্জন কৃপাদির থাকে, ততথখানি প্রয়োজনউ 
খণ্ড খণ্ড বিজ্ঞানের রিয়া যার অথও ব্রহ্মচ্জান জাত ছইলেও। পুকুযোক্তষ- 
জীবনে পণ্ড-অখও্ড তলামূল্য ]। 

লর্বাত: ভ্লপ্লাবলের বুকে নদী জলাশরাদির ঘতথালি কায়োজনলীক্তা 
আছে, ততখানি প্ররোজনীয়তা বন্দ পুরুযোত্তম-বিজ্ঞানবিৎ পুরুবেরও সর্ব্ববেদে 
রহিয়াছে । ২1৪৬ 


কর্শ্মণ্যেবাধিকারস্তডে মা ফলেবু কদাচন । 
মা কর্শ্মফলহেতু্ব“্ম। তে সঙ্গোহস্বকর্শ্মণি ॥২৷৪৭ ₹ ০ 
( পরাবুদ্ধি, ঘোগমায়া শ্রীছুর্গাশরণাগত সাধক কোন্‌ কৌশলে কর্মক্ষেত্রের 
বুকে দাড়াউরা কর করিবেন, তাহাই এইবার তগবান নির্দেশ করিতেছেন ) 
কর্ম্মপি এব [ কর্ধেই ? কর্টের স্বরংমূলা আচে বলিয়া‘ কর্মের অন্তরে কোনও 
ব্সতিসক্ষি বা ফলের আকাজ্কা থাকিলে কর্ম স্ব্ধই হয় বলিয়া, কর্স্মের বাহিরে 
লৌকিক ঘৃষিতে যাহ! ‘ফল’ নামে অভিহিত হর, তাহা কখনও কখনও জোটে 
ন! ৰলিয়। ( যেমন রাপা প্রতাপাদি ভীবনে সাধনার কোনও ফলই পালি নাই, 
শুধু সাধলাতেই তাহাদের ভীবনের অবসান হইয়াছে) কর্টের অন্তরে-বাহিরে 
স্থিত পুরুষোত্তম-রসাস্বাদনকেই নিভ্র আম্মদননূপে লাতের জন্ভ কর্ট্েতেই ] 
ন্দধিকার: [ অধিকার রছিয়াভে ]তে[ কর্থাবিকারী তোমার ]1 
(পুরুষোজমস্তরে আপে ‘পাওয়া’; পরে সেই 'পাওয়া,কেই প্বন রূপে 
"পাওয়ার প্রস্থ 'কর্্ম কর!' । কর্শ্মব পাওয়ারই ঘন আস্বাদন ৷ পরমহংসদেৰ বপিতেন 


কানন, ১৩৫৭ ] গীত!--২য় অধ্যায়, স্লো ৪৭ a৩ 


_লাউকুমক়্োর আগে ফল পরে ফুল’ । পূর্বে প্রেনরূপ ফলপ্রান্ডি না হইলে 
বাস্তবকৰ্শ্ব হয়ই না । ম! আগে নিজের জীহনে ফলস্বরূপ পুত্রকে পান ? পরে লা 
সেই শ্রেমকেই ঘনরূপে আস্বাদন করিবার জন্ত লৌকিকদৃষ্টিতে ফললাভের অন্ত 
কর্ণ করেন? যে ফলের তৃষণায় মাঙুব কর্ণ করে, সেই ফলকে তে! আগেহ 
বুকের যবে পাওয়। চাই, নচেৎ তৃষচাই বা ভ্রাগ্রত হুইবে কেন? কণ্দের 
প্রেরণাই বা যোগাহবে কে? ফল কর্শ্মেরহ স্বর্ূপভূত বসন্ত ; এই ফলকে বুকে 
লইয়। বুকের সেই ফলকে বাহিরের ক্রগতে কর্ণ্মক্ষেত্রে সর্ব্বেন্দ্রিযের 
গোচরীভূত করিবার অস্ত কন্দেহ মাহুবের অধিকার রহিয়াছে । বুকের 
ফলকে বাহিরে কুটাহর। তুপিবার চেষ্টায় লৌকিক দৃষ্টিগম্য ‘ফল' ফলিতে 
নাও পারে, তবুও বুকের ফলকে কফর্শ্মের ভিতর আন্বাদন করার প্রচেষ্টাই 
নিজের মূলে! মান্থবকফে পরমাতৃপ্তির অধিকারী করিবে। ফল তিনক্কপে 
রহিয়াছে :--কর্স্মের আদিতে লৈক্র্ম্যজ্তপে, মধ্যে কর্শ্র্ূপে, অস্তে চাক্ষুষ 
শ্রত)ক্ষফলরূপে। কর্ণের শেষের ফল হচ্ছিরপ্রতযন্চ ন। হইলেও মামুখের 
পুর্ব্বোক্ত ছুইটী ফল পাওয়! সার্থক হুইবেই । তাইতে। অৰ্্ছুন, কৰ্ণ্মের বাছির 
হইতে দৃষ্টি গুটাইয়! লও, কর্ম্মতেই তোমার অধিকার হউক ৷ যাহার! কণশ্দের 
বাহিরে ফল দেখে, তাহাদের লেই ফলে তোমার অধিকার লা ছউক) মা 
ফলেযু কদাচন [ ফলসমূহে কখনও অধিকার লা ছউক] ( বদি তুমি কর্মের 
অন্তরে-বাহিরে পুর্ধোত্তমাস্থাদনফে না দেখ, রাগতেবযুক্ত হন্বপাপৰিষ্ধ শুরের 
কণ্ধ ও ফলের তৃষণ। তোমার জন্মিবে, উহা তোমাকে পাইয়া বলিবে, তা 
ৰলিতেছি ) কৰ্ম্মকলহেতুঃ [ কৰ্শ্মফলের হেতু ] ম! ভু: [ হইও না; যে স্তরে 
দাড়াইলে কর্ ও ফল বন্ধনের হেতু হয়, সেই শুরের কর্ ও কলের হেতু তুমি 
হইও না11 পুরুষোত্তমশ্ডরে দীড়াইধ! কৰ্ম্মকে পুরবোত্তমান্বাদনের রসঘল ফল- 
রূপেণ্জাস্বাদন কর ] (আবার কর্শোর অতিরিক্ত, কর্শ্মের একান্ত বাহিরে 
কোনঞ'কল’ নাই শুনিজ্ঞ। অঞ্জ,ল মনে করিও ন। যে, হলই বদি লন! মিলিল. 
তখন আর ছু:খকর কর্ম্ম করিবার কি প্ররোজন রহিয়াছে ? তাই বলিতেছেন ) 
তে [ তোমার ] বঙ্গ: মা অন্ত [ প্রীতি ন! হউক ] অকর্ম্মনি [ কর্ম ন! করাতে) 
কেন না, ‘করা’র বিপরীত 'কন্ধ না করা’তে যদি তুমি আটকাহরা পড়, তাহা 
হইলেও তমাকে দায়ে ঠেকিয়। কর্ম্ম করিতে হইবে) অথচ কর। ও লা- 
করার সামঞ্রত ন; পাওয়ার ফলে করা ও না-করার সংঘর্ষে আলির! 


উজ্ছলভারত [ ৪র্থ বধ, ইয় সংখ্যা 


পড়ে ক্লৈবা 1 জীবনে একান্ত করা বা ন!-করা কিছুই সত! নর, ইহা ব্বির 
আলিয়া রাখ ]। 

তোমার কর্পেতেই অধিকার, কোনও অবস্থাতেই ফলে অধিকার লা হউক। 
তুষি কৰ্শ্মফলেয় হেতু হইও লা, (আবার ) ক্গ্ না-করাতেও আটকাইর৷ 
যাইও লা। ২1৪৭ 


যে!গন্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত,! ধনঞ্জয় । 
সিদ্ধযসিন্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥২৷৪৮ 

কেৰ্্মকৌশল আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন) যোগস্থঃ [পূৰ্বেৰ ‘লম’, সৰ্ব্বকল- 
মৃত্তিমান পুরুবোত্তম'যোগে স্থিত” হইয়া, নদীসমূহ যেমন সাগরের যোগে যুক্ত 
থাকে, তেষলি যুক্ত হইয়া ] কুকু কর্ম্মাণি (পরে সেই ষোগেহই আস্ব।দনরূপে 
কর্ণসম্ছ কর । নদী যেমন সাগরের ৫পররণা বুকে লইরা সাগরের নির্গল তাজা 
আলে বুক ফুলাইরা সফল জনপদের যলিন জঞ্জাল ধুইয়া পাখালিয়া, সকল 
জনপদকে শহ্ন্তামল। ক্ষেতে পরিণত করিবার উপযোগী জলসেচন করে, 
আবার সাগরের যখন ডাক আসে, তখন সংগৃহীত জনপদের সব-কিছু জঞ্জাল 
বুকে লই! তাটার টানে সাগরের মাঝে আত্মসমর্পণ করে, বিশ্রাম করে, নিত্য 
নির্মল ছয় ঠিক তেমনি কৰ্শ্ম কর ] (কি কৌশলে কর্ণ করিতে হইবে?) সঙ্গং 
ত্যক্ত।1 [ আসক্তি ত্যাগ করিরা) অর্থাৎ প্রয়োজন নদী-সাগর যুগলেরষ্ট, অমি 
নদী সেই প্রয়োজন পূরণ করিবার জন্তই জোরারে-তাটার ছুটাছুটি করিতেছি, 
সাগরের ধাহিরে জমার এবং আমার বাহিরে সাগরের কোন প্রয়োজনের অর্থ 
হয় লা--এইরপ বৃত্তি লইয়া রাগন্ধেবুত্ত দ্বন্বপাপবিদ্ধ পুর্ষবতঞ্জ স্তরের লব 
শ্রয়োজলকে ত্যাগ করিয়! পুরুষোত্তষ-প্রেমলাগরের প্রয়োজনের মধ্যেই নিজ 
প্রয়োজনকে লাত করিয়া ] হে ধনঞ্জর ) (আর কি কৌশলে 1) সিন্ধাশিন্ধো। 
[ সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে ] সমঃ ভূত্বা [ ‘সম’ হইরা! ; রাগত্বেযুক্ত স্তরে বার্যী সিন্ধি” 
বলিয়। পুরুষ মনে করে, তাছ! তো! বাস্তব পুরুষযোত্তদ শুরের “সিদ্ধি নর; 
পক্ষান্তরে, যাহ 'অসিদ্ধি’ বলিয়া সে তাবে, তাহা যে অলিদ্ধি তাহাও নর্_এই 
হিসাবে দ্বন্বপাপৰিন্ধ পুরুষতত্রন্তরের সিদ্ধি ও অসিদ্ধি ছই-ই সত্য বাস্তব স্তরের 
দৃষ্টিতে অসিডি, ব্যর্থ পক্ষান্তরে, যাহাকে ‘অসিদ্ধি’ বালির মনে” করিতেছি, 
পপুর্ুযোত্তম স্বরে তাহাও 'লিদ্ধি, বেমল তীর্ঘপ্রাপ্ডির পূর্বে তীর্ঘযাজ্জার মধ্যে 
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মরিলেও তীর্থপ্রান্তিয়ই পূর্ণ ফল মেলে । 'শথের বাশী পারে পারে তারে যে 
আজ করেছে চঞ্চল] ) আনন্দে তাই এক হ’ল তার পৌগ্ালে। আব চল), 
চলার পথে, সাধনার পথে অসিদ্ধিও সদ্ধিরই আস্বাদন মাও ; যাহাকে ‘সিদ্ধি’ 
ৰলিয়া পুরুষ মনে করে, সেই ফললিদ্ধি যদি সাধনের পরিপাক স্বরূপে আসে 
বলিয়াও মনে হয়, তবে তাহাও পুর্বোত্তমস্তরে ‘অসিঞ্ছি’'ই | কেননা, 'অবি- 
জ্ঞাতং বিজ্ঞানতাম্‌’_ এই শ্রুতি অহুসারে “সিন্ধিঃর কোন 5090০ রূপই নাই 7 এ 
ব্তরে অনন্ত অব্যাহত অহৈতুক সাধনাই সিদ্ধি । এই হিসাবে পুরুযোত্তমস্তরেও 
সিদ্ধি ও অসিদ্ধি সম ] (যে-যোগ অবলব্বলে কশ্ করিতে হুইবে, লেই যোগের 
স্বরাপ কি?) সমত্বং [ পুরুষোত্তমস্তরে অসিন্ধিতে শিদ্ধিদর্শন এবং সিদ্ধিতে 
"অসিন্ধিদর্শনের সমদর্শনরূপ এই সমত্বকেই ] যোগঃ উচ্যতে [যোগ বলা হয় ] 
(সৰ্ব্বপ্রথমে চাই জীবনে পুরুষে।জযের সঙ্গে সমস্বযোগে যুক্ত হওরা) পরে 
সেই যুক্ততার বুক চিরিয়। কুটির! বাহিরে আসিবে কর্ম্যসমূহ ) সেই কর্শ্মসমূছ 
তখন ‘অহৈতুক’ হইবেই, এবং তাহারই পরিপামন্বরূপ শধৈতুক এই কর্শসমূহ 
সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সম ফলের আস্বাদন প্রদান করিবে ] 1 

হে ধনঞ্জয়, যোগন্ব হইয়া, পিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সম হুইয়া, আসক্তি ত্যাগ 
করিয়। কর্শাসমূহ কর। সমত্বকেই যোগ বলা হয়। ২1৪৮ 


পুরুষযোত্তমালদ্দ অবধৃত 


(ক্ৰয়শঃ ) 


‘The truth of an idea is not a stagnaut property iu- 
hetent init. Truth happens to be an idea. It becomes 
true; Ia made true by events. Its verlty isin fact an event, 
a process : the process, namely of the verifying itself, its 
veri-floation. Its validity is the process of its 
validation.’— James 


প্রথম শিক্ষার্থীর পড়া ও লেখা 
(পূৰ্ব্বাহুধৃত্তি ) 
অধ্যাপক স্ববোধকুমার সেনগুপ্ত 

বৰ্ণাহুক্তমিক ন! হইলেও বর্ণ হইতে শব্দ এবং শব্ধ হুইতে বাক্য এইরূপ 
শিক্ষা দিবার আর এক রকম প্রপালীও আমাদের দেশে কোথাও কোথাও 
শিক্ষকের! অনুসরণ করিয়া থাকেন। কিন্ধ সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করিতে 
কোথাও দেপ৷ যার নাই । সেই প্রণালীর নাম ঠিক কি দেওয়া আছে আমি 
জানি লা, আমি সেই প্রপালীকে দৈত প্রণালী আখ্যাই দিব। ধৈত প্রণালী 
বলিতেছি এই অষ্য যে, এই প্রশালী অস্থসরপ করিয়া চলিলে লেখ! ও পড়! 
একই ধারা বাছিরা চলিতে পারে। 

বাংল! ভাবা অক্ষয়গলির মধ্যে এমন অনেকগুলি অক্ষর আছে বাছাদের 
আকুতি প্রায় একরূপ যথা 


ই ঈ ছু ৭ 
ড উ ড ও ইত্যাদি 
শিশুকে বদি কোন প্রকারে ‘ব’ লেখান যায়, তবে তাহাকে ব,র, ক, ৰ, ঝ 
এই অক্ষরগুলিও তাড়াতাড়ি শেখান বাইবে, এবং পড়ার পূর্বেই বা লাশে 
লাখেই যদি লেখার তিৎ, শক্ত করিয়া লওয়া যায়, তবে পাঠ ক্রুত অগ্রসর 
হইবে বলিরাই অলেকেরবিশ্বাস। এক এক আক্কতির বপ-শিক্ষার শেষে 
শব্দ ও বাকা তৈরী হুইবে, তারপর শিশুর! তাছা শিৰিবে, ইতিমধ্যে আবার 
পরের আক্ষুতিগত এক অক্ষরশুলি শিশুর! শিখিতে আরম্ভ করিবে । এইখানে 
ব, র, ক, ধ এই কয়টি অক্ষর দিরা একটি পাঠ প্রস্তুত করিরা দেখান হুইতেটছি। 
শাবক”, ‘বর’, ‘বধ’, ‘কর’, ‘কবর’ । ও চারিটি অক্ষর বা বর্ণ হিইতে 
পাচটি শব্দ তৈয়ারী হইয়াছে । এই শব্দমগ্'ল দিরাও আবার করেকটি বাক) 


তৈযী কর) হইল, বখ! 
বক বর। 


বঞ্জ কৱ । 
কবর কল্প । 
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একটু বিস্লেবণ করিতে চেষ্টা করিলেই দেখা বাইবে পাঠের বাকাঞ্চলি 
যোটেই মনগুস্বসম্মত হুর নাই । তাহা ভাড়া পাঠের বাক্যগুলি অতি সহজ 
মনে হইলেও, শিশুর দৃষ্টিতে তত সহত্ লয়) যদিও ব, র, ক, ঘ এই কয়টি 
অক্ষরের উপরে ভিত্তি করিয়াই বাক্য করটি লিখিত হইয়াছে, তবুও অক্ষর়- 
গুলির আরুতিগত পার্থকা এত কম যে, শিশুর পক্ষে এই পার্থক্য সম্বন্ধে প্রথমে 
সর্বদ) সঙ্গ থাকা মুস্কিল । ফলে মাঝে মাঝে দেখ! যার শিশু শব্দট! উল্টা 
করিয়৷ পড়ে । তাছার অর্থ এই ঘে, শিশু অক্ষরকেই ভুল করির! উচ্চারণ 
করিতেছে-। আমরা বয়স্ক মন লইর। তিস্তা করিয়া দেখিয়াছি বলিয়া! ব, র, 
ক, ধ-কে সহজ্ঞ মনে করিয়াছি, কিন্ত শিশুর মনের দিক হুইতে মোটেই 
স্ববিচার করিতেছি না, কারণ শিশুর পক্ষে একে)র মাঝে অনৈকাকে 
প্রথমেই উপলব্ধি করা অত্যস্ত কষ্টকর । অততৰ এই পদ্ধতি লেখার ক্ষেত্ৰে 
কিছু সাহাব) করিলেও পড়ার দিক হইতে বিশেধ কার্ধ্যকরী হইবে না। 

অস্তান্য চুই একটি প্রণালী সম্বন্ধে এখানে যাছা বলা হইতেছে তেই সমজ্ঞ 
প্রপালী কোনটাই আবাদের দেশীর নয় ) ইংরেজী ভাবা শিক্ষা দিতে যে যে 
প্রশালীর ব্যবহার প্রচলিত আতে এবং যাহ আমাদের দেশে খাটাল যাইতে 
পারে তাহাই এখানে উদ্ধত কর। হইতেছে 

এখনে শব্দক্রমিক প্রপালী সম্বন্ধে বলা হইতেছে । শঙাকেই %1)০1৫ ৰা 
পূর্ণ ধরিয়া এখানে শিক্ষ) দেওয়া হয়। শিক্ষক কতকঞ্চলি সাধারণ শব্দ বাতির) 
তাঁছ। কার্ডে লিখিত? দিবেন এবং তাহার সহিত:সেই শব্দ যে অর্থের ইঙ্গিত করে 
সেই ছবি শিশুর নিকট উপস্থিত করিবেন। যথা-_-শিক্ষক কিংবা শিক্ষরিত্রী 
গরু, বিড়াল, মানুষ, আম, কলা ইত্যাদি কার্ডে বড় বড় করিয়া লিখিয়। রাখেন 
এবং তাহার পাশে এ সমস্ত ছবিও আঁকির! রাখেন। আর এক প্রস্থও 
শব্দগুলি লিখেন, যাহার সাথে হবি থাকে না । ছবি সহ শব্দগুলি শিশুর নিকট 
উপস্থিত করিলে শিশু ছবি দেখিয়া কিলিবটাকে চিনির লে । শিশু তাছার 
পরিচিত আবেষ্টনীতে এই সমস্ত জিনিধ দেখিয়! থাকে ) এবং তাহাদের পক্ষে 
ছবির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করিয়া শব্দের আক্কতি শেখা সম্ভব হয়। এই তাবে 
শিশু অনেকগুলি শব্দ শিখিল্পা ফেলিলে শিক্ষক কিংবা শিক্ষপিত্রী এই ভর 
হইতে দ্বিযুখী অতিযান চালাইতে পারেন, অর্থাৎ শব্দকে তাঙ্ছিয়! অক্ষর শিক্ষা 
দিতে পারেন এবং শব্দ হইতে বাক্যও শিক্ষা! দিতে পান্সেন। বেষন “বিড়াল” 


উজ্জ্বলতা রত | ৪র্ঘ বর্ষ, ২ সংখ্য! 


ও “মাছকে” তাঙ্গিয়া যেমন অক্ষরপ্ুলি বাছির করিয়া! শিশুদিগতে দেখাইতে 
পারেন-_আবার সেইরূপ ‘বিড়াল’ ও “মাছ” একত্র করি! 'থায়’ শব্দটা যোগ 
করিয়া-__“বিড়াল যাছ খার+ বাক)টা শিখাইতে পারেন । 

শব্গক্রমিক শিক্ষা প্রপালী হাড়! আরও এক প্রকার প্রণালী যাহ! আমাদের 
দেশে চলিতে পারে, সেইরূপ একটি প্রশালী শ্বত্যস্ত মনোবিষ্ঞানলপ্মত বলির। 
আমাদের বলে হয় । এই প্রশালীর নাৰ বাফাক্রসিক শিক্ষ। পদ্ধতি। এই 
পদ্ধতিকে প্রথমেই মনোবিপ্তানসশ্বত বলিতেচি__তাহার কারণ বাক্যই 
চিন্তাধারার ইউনিট এবং আমাদের প্রতে)কের চিত্ত। বাকো ‘পর্ঘাবসিত । 
অতএব শিশুর নিকট যদি এমন বাক্য প্রথমে উপস্থিত করা যায় যাহার 
সঙ্গে শিশুর প্রতাক্ষভ্রান রহিয়াছে, তাহ! হইলে সেই বাক)টি শিশু অচিন্রে 
আয়ত্ত করিয়া ফেলিবে, ইহাতে আর 'আশ্চধ্য কি আছে। আরও একটু 
উণ্টো করিয়! বদি বলি যে, কথাটি শিশু নিজেই কাজের মধ্যে বিস্ঞালক়ে 
ব্যবহার করিল, সেই কথাটিই যদি ধরিয়া লইয়া শিশুকে সেই বাঁক।টিকে 
পড়িতে ও লিখিতে শিখ্খাইয়া ফেলি, তাহ? হইলে শিশু যে তাড়াতাড়ি 
শিখিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি! বাকাক্রমিক শিক্ষাপদ্ধতিতে সর্বাপেক্ষা 
বড় কথ! হইতেছে, যে সমস্ত বাক্য শিক্ষক কিংবা শিক্ষয়িত্ৰী শিক্ষ। দিবেন, 
তাহাদের মধ্যে অর্থের সংযোগ থাকিবে । কিন্তু শব্দ ক্রষিক শিক্ষাপদ্ধতিতে 
সেইলপ অর্থের সংযোগ সম্ভবপর হইয়া উঠে লা) উবাই শব্দক্রমিক শিক্ষা- 
পদ্ধতির সর্বাপেক্ষা! বড় ক্রাটি। বাকাক্রমিক শিক্ষাপন্ধতিতে প্রথমতঃ 
একটি পাঠের মধ্য যদি ছুইটি কিংবা তিনটি বাকা থাকে, তবে তাহাদের 
অব্যে অর্থের সংযোগ থাকিতে হইবে এবং পরে দ্বিতীয় পাঠে অগ্রসর হইবার 
সময়ও বদি সেই চিজ্তাবারার জের টানিয়! আবেষ্টলী হইতে শব্দ লইয়া পাঠ 
বাড়ান যায়-__তাহ। হইলে চিন্তাধারার পার়ম্পর্ধের জন্ত বাধ) হইয] প্রথম 
পাঠের বাক্যের অন্তর্গত শঙগুলিকে পুঞ্রাবৃত্তি করাইতে হুইবে ।০ বাকোর 
পুর্ণ অর্থবোধের মধ্যে যদি শব্দগুলিকে পুনরাবৃত্তি করান যান, তবে বিতিন্ন 
বাক্যগুলি পুর্ণ তাবে শিশুর যন্ভিক্ষে যাইর! ছাপ রাখিবে, ইহাতে আর অ|/ম্চর্ঘ্য 
বক । পাঠের শ্বচ্ছন্দগতি ও সাথে সাথে অর্থবোধই এই প্রপালীর বৈশিষ্ট্য ও 
কদ্দেন্ত। লেইকেতু শিশু যাহাতে লহজ্জে সম্পুর্ণ বাক) পৃড়িরা যাইতে 
-ারে- এরূপ অভ্যাস গঠন করাইতে হইবে । বিচ্ছিন্ন বাকা শিক্ষা দেওয়া 


ফান্কন, ১৩৫৭] প্রথম শিক্ষার্থীর পড়া ও লেখা a> 


এই প্রপালীতে একেবারে নিবিষ্ধ । বিচ্ছিন্ন বাকা শিক্ষা দিলে শিশুরা 
ঠেকির। ঠেকিরা শিখিবে এবং তাহাতে তাহাদের পড়ার সাবলীল পতি ক্ষন্ধ 
ছইরা বাইবে । বাক্যগুলির মধ্যে যদি অর্থের সংযোগ ও প্রক্য না খাকে 
তবে অর্থবোধের ধারা বাহত হুইবে এবং শিক্তর চিন্তাশ ক্রিকে এলোমেলো 
করিয়া দিৰে। অর্থবোধের অঙ্ক ছবির সাহায্য প্রচুরভাবে লইতে ছইবে। 
বাক্যক্ৰমিক শিক্ষ[পন্ধতি অবলম্বন করিয়। শিশুদের শিক্ষা দিলে শিশুদের 

আত্ম প্রকাশের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাইবে সেবিবরে সন্দেহ নাই। পৃর্বেই বলা 
হুইন্বাছে, বাক্যই চিন্তাধারার ॥॥i৮। সেই বাক/কে শিশুর লিকট হুইতে 
সদায় করিতে হইলে শিশুর সঙ্গে কথোকথনে যুক্ত হইতে হইবে । বাকা- 
ক্রমিক পদ্ধতি অন্তসারে পাঠ তৈরী যে শুধু প্রত্রনাত্বক কাজ হইতেই 
স্বরু হইবে এমন কোন কথা। লাই। শিশু তাহার আবেষ্টলীর যে কোন 
জিলিখের উপরই তাহার মনোযোগ কেন্ত্রীভূত করিতে পারে, আবার যে- 
কোন শ্ক্ছনাস্মক কাঝের উপরও মনোযোগ ও আগ্রহ কেন্্রীতৃত হইতে 
পারে। অতএব বে কোন স্বান হইতেই বাক)ক্রমিক পদ্ধতি অন্রসারে পাঠ 
তৈরী আরম্ভ হইতে পারে। পাঠ তৈরীর পুর্বে শিশুর সঙ্গে শিক্ষকের সেই 
মনোযোগ সন্বদ্ধে যে কথোপকথন হইবে, সেই কখোপকথনের ফলেও শিশুর 
আন্মগ্রকাশের ক্ষমতা বুদ্ধি পাইবে। প্রথম শিক্ষার্থীর জন্ত বাকাক্রমিক 
শিক্ষাপদ্ধতি অন্থসারে কোন বই থাকিবে না। শিক্ষক শিশুর মনোযোগ ও 
আগ্রহ অনুযায়ী পাঠ তৈরী করিয়। দিবেল। তারপর একই জিলিবের উপর 
যে শিশুর মনোযোগ খুব বেশীদিন কেন্দ্রীভূত থাকিবে, তাহ! মনে করা 
সমীচীন নয়। আব শিশু বরং তুলি দিয়! ছবি আকিতেছে, কাল না হইলেও 
ছুদিন পরে শিশু করাত দিয়া কাঠ কাটিতে দেখিয়া সেইখানে পিয়া করাত দিয়া 
কাঠই কাটিতে আরম্ভ করিয়। দিবে । মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হুইল কাঠ কাটায়, 
তখন ছছদিন পূর্ব্মেও যে ছবি আঁকার দিকে তাছার অত্যন্ত ঝৌক দেখা 
পিক্পাছিল, সেই ছবি আঁকা আর যেন শিত্তর কাছে তাল লাপিতেছে ন৷। 
এখন ছবি;আকার সমন শিশ্ত হয়ত পড়িল ও লিখিল, 

আমি ছবি একেছি। 

আমি বাঘ একেছি। 

আৰি বানর একেছি। 


উজ্দ্রলভারত [৪র্থ বধ ২য় সংখ্যা 


এই তিনটি পড়) ও লেখা শেষ হইতে না হইত্তেই শিশু গেল কাঠের হনে । 
এখন কাঠ কাটা হইয়। পেলে শিশু শিখিবে, 

আমি কাঠ কেটেছি। করাত দিয়ে কাঠ কেটেছি। 

এখন দেখা যাইতেছে প্রথম ছবি আকার পাঠে বে কচি বাক্য সে 
শিশিম্বাছিল তাহার মধে] যোগাযোগ থাকিলেও ত্বিতীর কাঠের পাঠের সঙ্গে 
তাহার কোন যোগাযোগ নাহ ৷ চিন্তাধারার ভ্বেদ পড়িলেও, মনোযোগ 
এক জায়গা হইতে অন্ত জাগার উৎক্ষিণ্ত হুইয়া গেলেও তাছার নধ্যে ছেদ 
পড়ে লাই, অতএব শিশু শিখিয়া যাইতে পারিতেছে। তবে এসব পদ্ধতি 
পন্সারে পাঠ তৈরীর আরও একটি বড় কথা হইতেছে এই বে, পাঠের মধ্যে 
শব্দগুলি যথাসম্ভব পুনরুত্ হুইবে । শব্দগুলি পুলক্ষক্ত হইলেই তাহ! মলের 
নৰো খিতিয়া বসিতে পারে। প্রথম পাঠে করেকটি শব্দ পুনরুত্ত' হইতে 
পারে নাই ) কিন্তু দ্বিতীয় পাঠে প্রায় শব্দগ্ুলিই পুনকুক্ত ছইযাছে । শিক্ষক 
এই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন । [০8 b০০৮-এর প্রচলন এখালেও 
থাকিবে, কয়টা অক্ষর, প্বরবর্শের কয়টা যোগ শেখান হইতেছে শিক্ষক ভাল 
করিয়া লক্ষ্য করিয! যাইবেন, তবেই তিনি আহৃত জ্ঞানের উপর অঞ্চ তোন- 
ভার চাপাইতে সাহল করিবেন । 

পূর্বেই বলা হইপ্জাছে শিশু যে হৃ্গনাম্মক কাজের উপরই বেশী মলঃ- 
লংষোগ করিবে তাহারই বা নিশ্চয়তা কি! আবেই্রনীতে তাছার এমন 
নেক কিছু আছে যাহার উপর অনায়াসে মনঃসংযোগ করিতে পারে। 
বিস্ঞালয়ের নিকটস্থ মাঠটা শিশুর কাছে খুব ভাল লাগে, শিক্ষক তাহার উপর 
নির্ভর করিয়া পাঠ তৈরী করিতে পারেন । যথা 

আমি বেড়াতে যাৰ । মাঠে বেড়াতে যাব। 
এ মাঠ । মাঠে ধান গাছ আছে । ধান গাঞ্ছে ধান হুয়। ইত)]দি। 
শিশুর কথায়বার্তায় শিশুর মাঠের প্রতি অগ্নসন্ধিৎসা ও আগ্রন্ধ প্রকাশ 


পাইয়াছিল। তাই শিক্ষক এমনি ধারার পাঠ তৈরী করিয়াছিলেন । আবার 
হয়ত কিছুদিন পর মাঠের উপর হইতে মনোযোগ অপলারিত হইল। তখন 
বাবার যাহার উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হুইবে তাহার উপর নির্ভর করিয়াই 
পাঠ গড়িয়া উঠিবে। ক্রমশঃ 





ক্ুদ্ধ হুয়ার 
প্রমথনাথ রায় 


তবু খুলিলন! দ্বার রুদ্ধ, 
যুগ যুগ ধ'রে টানাটানি করে ঈবা মূবা কত বুদ্ধ । 
আরব মিশর তাতার তুরকী 
ভারত জোপগালে চুপ ও স্বরকী, 
রাজার ছলাল জড়ালেো!রে কত মন্পিরদ্ধারে পারা, 
তবু যান্ুঘের ভুংখ হরির? থামিলোনা আজও কাযা ? 


কত বরব হইল শেহ, 
ঝঞ্ধা অনল গরজ্ে অশনি সহিল যে কত ক্লেশ ; 
এই যে ধরমী শ্তামলবরষী, 
ছুটিল সিদ্ধ তাসিল তরণী, 
আাধ্য মোগল পারসীক দল এর দেহ হোল লীন, 
গরজিল কত রুত্্র কামান না রছিল তার চিন্‌ ! 


তবু মানিল না কারোও চিত্ত, 
কত আখিজলে বুদ্ধির ছলে ছায়ালো কত যে বিত্ত । 
পথে পথে কেহ দেখাইলা! বল, 
কত থর পোড়ে লালে! অনল ; 
ছুয়ার তবুও রহিল দড়ায়ে আবারে পথ যেখারে। 
হগজিব সাগর বনানীর পর আপিল সবাই সেথারে ॥ 


কেহ বলে ভালো তালো 

এনে ধুয়ার খুলিল এবার চেয়ে দেখ, তার আলে! । 
সাধিল! কেহ ঝ। স্কারের ধর্শা, 
দেবত। লাগিয়া সেবার বর্শা, 

ভকতি অশ্ৰু প্রেম পুলক শকতি পূর্ণ খালা, 


ছায়রে | কেছ বা নাচির। নাচিত্রা সাঞ্জালে| মালতীনালা । 


উজ্জলতারত [ ৪র্ঘ বৰ্ষ, ২স লংখ্যা 


এমনি দিবস বাতি, 
এক আসে এক চলে যার সেথা করে কত মাতামাতি । 
বলে তোরা ওরে আ্-আত-আর, 
পার ক+রে দেই আমার এ নায়, 
ওদের লৌক! অতি পুরাতন তক্তা বুঝি রে ফুটা, 
আমার অগ্র অতীব নতুন ওদের অস্ত্র ঝুট! । 


শুনিল কী কেউ কথা? 
দেখিল কী কেউ আজিও আলোক পু’ চিল বুকের বথ।? 
দলে দলে সবে হ’তে উদ্ধার, 
পারাপারে কত পাড়িল সীতার, 
পুত্র পৌত্র আমে দৌহিত্র ব’সে ব’সে ভাগ গলে, 
কেবা ছোট কেবা বড় তার দল শুধু তাবে মলে মনে। 


বুখ। মাঘের অভিযান, 
ছস্তার দীড়ারে শুনিল বাহিরে মান্থবের কত গান । 
করিল যে কত মাথা কুটোকুটী, 
ধুলায় ধূসর করি শুটোপুটী, 
দুয়ার তেমনি রহিল দীাড়ায়ে যেথা আঁধারের মেলা, » 
দেবতা কোথায়? কোথার স্বর্গ ? হায় ! এ কী কার খেলা? 


রাঙ্গামাটির দেশে 


বিদ্তা সরকার 

আজ দিন পাঁচেক হল স্থল বন্ধ হয়েছে, হাতে দীর্ঘ অবসর। ভাল 
লাগছে লা এই জীবনের একৰেরে ভার। মন একটু পরিবর্তন, একটু 
নকুনব্বের আস্ত উৎসুক | ভাবছি এবার শ্রীশ্মের ছুটীটা বৃথাই কাটাব না, 
জ্ন্ততঃ কাছে পিঠে কোপাও একট! পাড়ি দিয়ে আসব । 

স্কুল-টীচারীর জ্রীবনটা যে কি বেদনাদায়ক, তা সহকর্মী মার্জেই জালেল। 
এমন একঘেয়ে কাজ আর বোধ হয় ছুটো নেই । জীবনের গতি 
নেই, বিচ্ছেদ নেই, এক ভাবেই দিনের পর দিন সেই একই বই পড়িক্সে 
যাওয়া--আর নাৰালকদের চলাফেরার ওপর দিনের পর দিন সেই 
একই রকম অধিচ্ছেন্ গোরেন্দ! কর্মচারীদের মত নজর রেখে কতকঞ্চলো 
শিশুমলের অতিশাপ কুড়ান_এ আর তাল লাগে লা। কিন্ত উপায় কি-_- 
এই যখন করতে হবে তখন এরই ফাঁকে জীবনপাজ পূর্ণ করা চাই। 

আরও দিল চারেক কেটে গেছে আমি এসেছি আসানসোল । আমারই 
একবোলা সমীর বাড়ীট। পেয়েছি ) আর তার সঙ্গে পেয়েছি একটি বৃদ্ধ মালী 
বা বানী রক্ষক ও তার বুড়ি স্ত্রী মন্তর মাকে। 
»-আদিও আমার পিছটান কিছু নেই এবং জমাখরচ নেখারও কেউ নেই, 
তথাপি আত্র বছ দিন বাদে আমি একটু একান্ত 'অহ্তব করবার ধ্মবকাশ 
পেক্সেছি_-তাই যখন ট্রনখানি আমায় নিয়ে এক! জনশূষ্ক মাঠের বুক চিরে 
ছুটছিল, মনে হচ্ছিল একটা অজ্ঞান। সখের স্পন্দন, বড় তাল লাগছিল। 
এক! জীবনের যে এত আনন্দ, এবং প্রক্কতি যে আমাদের সত্যই পরম গেহ, 
ভীবছন সেই দিনই প্রথম তা উপভোগ করছিলাম । আমি স্থূল-টীচার, সেদিন 
কিন্ত ‘আমি কবি ঘ/০৩ক০০হট১এর স্বরে সর মিলিয়ে পেয়েছিলুম 
‘Nature is oUr teacher’ | সে দিল ট্রেলের গতি কেমন যেন একটা 
চলার আনন্দ দিছ্রেছিল_-তার পর যেন জীবনের চঞ্চল কৈশোর এসে 
হাতছানি দিয়ে গেল__তাই ষ্টেসনে নেমেছিলুম বড় আনন্দ নিয়ে । চোখে 
তেগে উঠেছিল নাবালক বরসের চঞ্চলতা--তার পর জ্রগৎ্ তার স্লপের ডালি 
রহস্যের তাশু নিয়ে ডাক দিয়ে গেল) 


উজ্ছ্বলভারত [ ৪ৰ্থ বৰ্ষ, ২র সংখ।) 


এখনে লবই নতুন । বাড়ী যাওয়ার জঙ্ত এল গরুর গাড়ী আশ্চর্য ছয়ে 
গেনুষ আমান্স যত কলকাতাবালীর সেই গাড়ীতে যাওয়ার নতুলস্বের আলন্দে। 
বুদ্ধ মালী ন্িতহাক্তে অভিবাদন আলশিয়ে এসে দীড়াল-_-মালীর লাম রতল। 
কি তাকে ঘলব বলার, সে হাস্যমুখে নীরবে জানাল তাকে যেন রতনই বলি ৷ 
তাও কি হয় আমি ধল ম, সে হবে না--তোমান্্ ‘রতন খুড়ে।' বলে তাকব। 
তাই বোলে! দিদি-- তার লক্ষোচহীন ব্যবহারে মনে ছল সে যেন আমার 
ফতকালের পরিচিত । 

রাঙ্গামাটীর দেশ কি বেন যাদু জানে| যে দিকে তাকাই শুধু পাথর আর 
বন্ধুর মাঠ ঘাট) তবু এর যেন একট। অপুর্ব রূপ আছে । রাজামাটী মনকে টানে, 
অকারণে শাপ উদাস করে, রাজ পথে বাছ্ছে ঘর-তোলালে! সর । এর মধ্যে 
যেন একট] চাপা বৈরাশ্য অলক্ষে] লুকিয়ে আছে। এ মাটীতে একবার পা 
দিলে সহজে এর মায়) কাটানো যায় না| আমি খাল বাংলা দেশের মান্সুষ। 
বাংলার চাষী রুগ্ন ক্ষীণদেহী । অতি কষ্টে তার! জীবনটাকে টেনে চলে । তারা 
মরে বেঁচে আছে । তাদের আচরণে হৃদরের ছন্দ পতন হয়ে থাকে প্রতি পদেই, 
ছেলেমেরেগুলি আরও চমৎকার | কিন্ত এখানের মানবের) অস্ত লোকের জীব। 
এরা শক্তির এশ্বধ্যে মাতোয়ারা, জীবনপাত্ম এদের আনন্দরসে পরিপূর্ণ । 
দেখলে অবাক লাগে, এই বন্ধুর রুক্ষ দেশে এরা কি খেয়ে এত স্মাস্থ্াব।ন, 
কোথার এদের জীবনের উৎস । চলতে চলতে পথে পড়লে৷ একটি সাওতু!ুল, 
দম্পতি ।* কালে! নিটোল তাদের দেহ । পুক্ুবষ্টির পরণে খাটে! করে পরা 
একটি ধুতি, বাবরি-কাট। তার চুল, মাথার গোজ] রঙ্গিন পাখীয় পালক । নিপুণ 
শিল্পীর তজিতে এক হাতে তার তীরধ্রক, অঞ্ত হাতে ছুটি মর) বুনে! হাস। 
এমন নিখুত পুকুবমুত্তি দেখিনি । এরা যেন কষ্টিপাথরে খোদ! গ্রীক ষ্ট্যাচু। 
ষেরেটি পরেছে আট সাট করে একটি কাপড়, টেনে চুলব(ধা, হাতে ছটি আল 
মাটীর কলি, যাবায় গোজ! রাঙা! স্কূল__এরাই লত্যকার সাটীঙ্গায়ের 
ছেলেমেয়ে । সহদ্র সরল সামে এমন আলো-কর) কালো রূপ এর আগে 
আর দেখিনি। মলে ছল, এরা কি সেই বহুধুগের কিরাতদম্পতি আবার 
চলেছে কোনও অর্শ্বুনকে লন! করতে-__যতদুর দৃষ্টি যায় তাকিয়ে রইলুম। 
আমার চোখের সামনে দ্নিয়ে যেন বহুদিন পরে ছুটী আব প্রাণ কিন পায়ে 
কঠিন মাটী মাড়িয়ে মাঠের ওপারে দিগন্জে মিলিরে গেল । রতনকে জ্বিক্চেল 


ফান্তন, ১৩৫৭] রাঙ্গামাটীর দেশে 


করলুম, এর! কারা? জবাব এল, এদের কথা আর কবেন না, খতসব জংলি ভূত। 
মলে বড় কষ্ট হল--কে জানে আমর! কোন পথে! আমাদের সততা 
যাদের হেলায় সরিয়ে রেখেছে, তারাই যাহুষ লা আমরা যার? জীবলভারে 
জঙ্জ্রিত1? পথ আমাদের অটিল, আচরণ আমাদের সহজ সরলতাহারা7 তাই 
আমরা বাচার মত বাচতেই ভুলেছি--আমর! হয়েছি যুগের হাতে গড়া 
এক একটি সচল পুতুল-_এতে গৌরবের কি আছে বলতে পারি নাঃ 
তবে আনন্দের বিশেষ কিছু নেই । প্রায় আব ঘণ্টা পর আমর! এলে 
পড়লুৰ আমাদের বাড়ীর সামনে । ছোট্ট আমাদের বাডীখানি পরিক্ষার 
পরিচ্ছঙ্গ। আগের দিন বৃষ্টি হয়ে গেছে, মাটী তাই ভিথ্জে, কাদা এখানে 
নেই, কাকরের পথ--চললে একরকম মজার শব্দ তোলে। মল চাইল না 
ঘরে যেতে) সেই গাড়ীর কাপড়েই বেরিয়ে পড়লুম রাঙ্গা মাটীর পথ ধরে । 
কিছুদূর গিয়ে দেখলুম এক সাওতাল পল্লী, দশ বারোটি ছোট ছোট কঁড়ে থর । 
কালে। কালে| অর্জন ছেলে মেদ্সেরা খেলা করছে | কোখ।ও ছুই চারটি হাস 
সুরপী চরঙ্ছে, এখানে ওখানে করেকট্ি ছাগল, কোথাও বা কয়েকটি শূরর ঘুরে 
বেড়াচ্ছে । এই-ই এদের মহাসম্পদ ৷ কারো মাচার একটি লাউ, কিংবা 
শশাগাছে শশ। ঝুলছে । কোল কোনও ক.ড়ের সামনে ছোট ছোট দড়ির বোনা 
পিড়িতে সাওতাল বুড়োবুড়ি বসে রয়েছে। কিসের গলে তার! মসগুল সে 
তারাই জানে তবে দেখলে মনে হয় তার বেন লৰীন-নবীনানের চ্যালেঞ্জ করে 
দেখাতে চাছ তাদের রসঘন নিটোল প্রেমের কাছে যৌবনের চাঞ্চল্য নেহাৎই 
কেলার বস্তু । বড় যক্রার দেখতে লাগলে। তাদের সেই ই.কোর হাতব্লল । 
এদের দেখলে সতাই মলে প্রশ্ন জাগে, সভাত1কি আমাদের স্মথী করেছে? কে 
আলে আমর! কোন পথ ধরে চলেছ্কি। এদের মাঝে এই যে পরস্পরের একান্ত 
নির্ভরতা, উদার বিশ্বাস, এ আমাদের কোথায় ? আমাদের সদাক্রাগ্রত মাতিদত 
বুদ্ধি সরু সরে কোনও কিছুকে মেনে নিতে কি বাধা দেয়৷ লা? সত্য আপন 
সহজ মহ্থিমারই হৃন্দর। এদের হৃব্যবহার তো চেষ্টাঙ্কৃত নয়; এ যে সহ্ত্বাত 
প্রেম, নিগেকে নিঃশেষ করেই সার্থক । প্রেমিকের কাছে প্রেমাল্পদেরও তুলনা 
নেই। মে যে সব ভালমন্দর অতীত, বিচারবুদ্ধি সেণালে অচল | এদের জীবন- 
যাত্রার প্রণালী, এদেয় আচরপে মনে হুল এর। সহত্ঞ অনাড়দ্বর ; তাই এরা 
প্রাণরসে পরিপুণ, তাই এর! স্থী-_দৈস্ত তাই এদের ছুঃখ দিতে পারেনি । 
চলতে চলতে সাওতাল পল্লী ভাড়িরে খোরাইয়ের কাছে গিয়ে পড়লুম । 
লালমাটীরন্উঁদাসী পথ দূরে খিলিরে গেছে, কে জানে কোনখানে | 





চীনদেশ ও চীনদেশবাসী 


লজিল্‌-ইউ-তাং : অনুবাদক-_মনোরঞ্জল ওক 
(পূর্ববালবৃতি ) 


এরূপ হওয়ার কারণ বে।ঝ। শর্তং নয় এবং হওয়াই যে স্বাতাবিক তাতেও 
সন্দেছ নেই। কিন্ত এদের লেখা পড়েই যখন চীন দেশ সম্বন্ধে লোকের 
মতামত গড়ে ওঠে, তখন এদের স্বন্ূপের একটুখানি পরিচর না দিলে চলে 
না। নইলে বিষয়ট। এতই স্বাভাবিক যে, এখানে তা উল্লেখ করারও 
প্রয়োজন ছিল না) অগ্ত কথ) বাদ দিয়ে চীনের তাহাই তো অক্টেন পক্ষে 
একটা পর্বত প্রমাশ বাধা । তার পরে চীন! ভাবার লেখ) ফি বিরাট বিপুল 
জ্ঞানের ভাণ্ডার! তা ছাড়া, বর্তমানে চীন দেশে রাজনীতি, জ্ঞান-বিশ্রান ও 
শিলকলার শ্ব বে অরাজকতা ও উচ্ছ ব্খলত! চলছে এবং পাশ্চাত্যের সঙ্গে 
চীন) চালচলন ও ব্আাচার ব্যবহারের যে আকাশ-পাতাল তফাৎ, এ সবের 
অন্মবিধা কাটিয়ে একজন বৈদেশিকের পক্ষে চীনকে ঠিকমত বোঝ খুবই শক্ত 
ব্যাপার । কিন্ধ আমি এই কথাট। বলতে চাই যে, তার! যতটুকু বোঝেন 
ততটুকু যথেষ্ট নয়__চীন সন্বক্ধে সকলের জ্ঞান আর একটু উঁচু দরের ও উঁচু 
স্তরের হওয়া প্রয়োজন। অথচ একথাও বলা বার লা বে, চীনা আকার 
খবনের কাগঞ্জ পড়তে পারেন না বলেই এই সব পুরোনো চীন! হাত” যা 
তথাকশিত আঅভিত্ত চীন প্রবাসীদের চীন সথ্ধন্ধে কোনে) বই ব! প্রবন্ধ লেখার 
অধিকার নেই । কিন্ধ এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই যে, পৃথিবীর দীর্ঘ তষ- 
রাত্রি-যাপনক্ষম সরাপখানার গাল-গলের যে বুল্য, এই বই ও প্রবন্ধের মূল্য 
তার চাইতে এক কাণ! কড়িও বেশী নয়। . 

বাতিক্রযও অবশ্ত আছে। যেমন ক্তার রবার্ট, হাট (Sir Robert 
Hart ), বারট্রাও রাশেল (Bertrand Russel) এর মত লোক । 
নিৰ্দেদের চেয়ে আলাদা বরণের ভীবন যাত্র! প্রপালীরও যে একটা অর্থ আছে, 
একথা বুঝবার সাবর্থা তাদের আছে। কিন্তু অবস্থাটা হচ্ছে এই বে, দশ 
হাজার রভ,নি জিল্বার্ট (Rodney 031৮5) এর ভিতরে হরণ্তো একটি 
বাজ হার রবার্ট ছার্ট (Sir Robert [৭৫) এবং দশ হাজার এইচ. জি 
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ভু, উভ্ভ হেড (ম. 0. ঘ্য. চ/০০৭)১৩৪৪)-এর ভিতরে একটি বারট্রাও 
রাসেলের সন্ধান মিললেও মিলতে পারে। ফলে নিতান্ত অজ মত চীনের 
অধিবালীকে পুস্তকে প্রবন্ধে অবিরত অলিবাধ্যজপে যাত্রার দলের সঙের বেশে 
চিন্তিত করা হয়। সে চিত্র একদিকে বেষল শিশুর এআক-জোকের মতই 
মূল্যহীন, অপর দিকে তেমনি অসত্য । অথচ পাশ্চাতা অগৎ শুধু এই 
চিত্রের সঙ্গেই পরিচিত । এ ছাড়! আর য। তারা পান, তা হচ্ছে একটু 
আধটু পরিবর্তিত আকারে সেই মান্ধাতার আমলের পর্তুগীজ লাবিকদেন্ 
রচিত গাল-গল্প ভাড়! আর কিছুই ন্ঘ। তফাৎ যায এই যে, তাদের সে 
ভাষার কদর্ধ্যতা হতো! নেই, কিন্ত তাৰের কদর্ধ)তা পৃর্ব্ষের মতই অবিক্কৃত। 

ভীলবাসীব। নিজেরাও কখনে। কখনে। অবাক হয়ে তাবে যে, চীন কেন 
শুধু নাৰিক ও ছুঃসাহুসিক কার্ধ্যপ্রবণ ভাগ্যান্বেধীদেরই এখানে আকুষ্ট করে? 
এই কেলর জবাব পেতে হোলে, এইচ বি, মোল (7, 3. 1০73৩ )-এর বই 
পড়ে আমাদের জানতে হবে, কেন আজ পধ্যস্ত সেই পুরোনে। লাৰিকদের 
ঞ্রতিহই অবিকৃত অব্যাহত রদ্রেছে এবং বুঝতে হবে সেই এ্থম যুগের 
পর্তীগীত নাবিকদের মনোতাব ও থরপ-ধারপই কেন আজকের 'পুরোলে। চীন! 
হাত?দের তিতরেও একই আছে ৷ সে যুগে তাদের যে দৃষ্টিতজি ছিল এবং 
চীন দেশে তাদের খে স্বার্থ ও শৎস্বকোর বিষ ছিল, আজকের 'পুরোলো 
চুন! হাত”দেরও তাই আছে। যে ঘটনার যোগাযোগে ও অবস্থার চাপে 
সে যুগে তারা পৃথিবীর এই স্মদূর প্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছিল, আজকের এই 
গপুরোলে। চীন। হাত’দের বেলায়ও তাই। যে মতলব হাসিল করতে বে 
যুগে তার! আসতো, আজকের নবাগতদেরও সেই দতলৰ, সেই অতিঞ্জায় । 
লে অ্িপ্রারট। হচ্ছে স্বর্ণ, অর্থ ও দুঃসাহসিক কাজ্কর্রের সংস্বাদ। হে 
কলম্ববসকে বলা ঘা এদের মধ্যে সব সেবা ছুঃলাহুপিক তাগ্যান্তেবী নাবিক, 
তিনি ম্মে চীনের রাস্তার খোজে বেরিন্ে আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন, 
তাও শ্রধানতঃ এই স্বর্ণ ও ছুঃসাহপসিক কাঞ্জের্র আকর্ষণে ৷ 

এই কথাটা জানলে এই একই ধরণের বৈদেশিক আগত্ধকদের ধারা- 
বাকিকতার অর্থ বুঝা বান্ন-_বুঝা যায় এই কলম্বাল-লাবিক ্তিক্ের ধার! কেন 
এখনও এমন অব্যাহত ভাবে ও অপরিবর্তিত রূপে চলছে । এই অবস্থা দেখে 
চীনের জনে মনে দুঃখ লাগে । ছুঃখ এই তেবে বে, আমাদের মনব্যত্ধ, আমাদের 
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সংষ্কৃতি এই ন্ুছুর প্রাচ্য দেশে পাশ্চাত্যদের আকর্ষণ করতে পারছে ন: 
আকর্ষণ করছে আযালের ন্যর্ণ ও আমাদের ক্রন্ ক্ষমতা । তাদের কাছে 
আমর! এক প্রকারের ক্ষেত? জীব ছাড়া আর কিছুই নয় । স্বণ ও স্বর্ণ সংগ্রহের 
সফলতা যাকে হেনরি দেদ্‌স্‌ (5555£5 J৪দ৷€5) বলেছেন 'কুন্ধুরী পেবী” 
0811০, £০৭৭৩35)-__-এই বসন্তই চীলবাসীদের সঙ্গে পাশ্চাত্যদের একমাত্র 
সংযোগ সুত্র । অর্থের দেন-দেনের সম্পর্কই একমাত্র সম্পর্ক হয়ে উঠায় এরা 
সবাই একটা অকথ। কদধ্যতার আবর্তে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে । মাহুষে যাবে 
যে একটা নৈতিক সম্পর্ক কিংবা কোনো উচ্চতর আধ্য'স্িক সম্পর্ক, তার কোনো 
কালাই আর এ দেশের তিতরে নেই । কিন্ত একথা কোনো পক্ষই স্বীকার করে 
না-_ইংরেজ্ররাও লা, চীনারাও না । তাই যখন চীনারা ইংরেজদের জিন্তাস! 
কন্পে_ তোমরা যদি এ দেশকে এতই স্পা কর, তবে এদেশ ছেড়ে চলে 
যাও ন! কেন, তখন ইংরেজরা কোনো জবাব খুজে পার না। কিন্তু আবাৰ 
না দিতে পেরে তারা যখন পালটা প্রশ্ন করে যে, ‘তোমরাই বা কেন এই 
বিদেশী বস্তি ছেড়ে চলে যাও লা।' তখন চীনারাও কোনো জবাব দিতে 
পারে না) বর্তধানে অবস্থাট। দাড়িয়েছে এই যে, চীনার! ইংরেজদের তুল 
বুঝলো কি ঠিক বুঝলো লে দন্তে ইংরেত্রর! নাথ! থামায় না এবং চীনাদের 
মধ্য যারা খাটি চীল। তার! এ বিষয়ে আরো) উগাসীন--তাদের সদ্বন্ধে 
ইংরেছের ধারণ! শুদ্ধ, কি তুল, সে অঙ্কে তাদের কোনে! মাথা ব্যখ লেই 
বললেই চলে। 
(C৩) 

কিন্ত চীনার। নিজেদের নিঞ্জের। ঠিকমত জানে কি? তাদেরকেই কি 
চীনের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ]াতা ছিসেবে গ্রহণ করা বায়? প্রবাদই আছে যে, 
আত্মজ্ঞান হুর[ধিগময ) বিশেষতঃ যেখানে একটা স্ব সবল বিৰেকী মন ধনিস্রে 
সম্পুর্ণ নিরপেক্ষ সমালোচনার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হওয়া! আবস্তক, ওপথনে 
এ কাজ আরো শত । শিক্ষিত চীনাদের পক্ষে তাবার দিক থেকে কোনোই 
অসুবিধা নেই বটে । কিন্ত সুদীর্ঘ ইতিহাল তার পক্ষে আয়ত্ত করা সতাই 
কঠিন। চীনের শিল্পকলা, দর্শন, কাবা, সাহিত্য নাট্যকলা_-এ সবের নিগুঢ় 
অর্থ খুঁজে বের করা এবং আপন বুদ্ধির সাহায্যে এর তির থেকে একটা 
স্পষ্ট স্ব সামজভপুর্ণ জ্ঞানের প্রদীপ নিজের অক্করে জালিনে নেওয়। বে 
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খুবই কঠিন, তাতে সন্দেহ মাঞ্জ নেই । 'এযন কি, তার স্বক্রল স্ব্পতি, তার 
উাম-বাসের সহযাত্রী স্বদেশবাসী অথবা তার পূর্ব পরিচিত সহপা'্ বন্ধ, 
যে এখন কোনে! জিলা বা প্রদেশের শাসনের তার পেয়ে শাসনের নামে 
শাসনের তাপ করপ্রে-_এ সবের প্রতি সদয় ভাব পোষণ করা তার পক্ষে 
অত্যজ মুস্কিলের কথা । 

চীনের সভাত! ও সংস্কৃতির গহন বনে ঢুকতে পিছে বিদেশী পধ)বেক্ষক 
প্রথমেই উপাদান বাহুলো বিব্রত বোধ করেন এবং অফুরন্ত খুটিনাটির হিসেব 
করতে গিয়ে নিঞ্জেকে হারিয়ে ফেলেন । বিদেশীর তো এক্সপ স্বন্ৰা 
হোতেই পারে। কিশ্ব দেশী লোকের পক্ষেও যে অবস্থাটা এর চেয়ে 
হৃবিধাজনক, তা নয়। বর্ত্তখানের যে কোনে! চীনবাসীর সন্বন্ধেই একথ! 
প্রযোজ্য । বরং অবস্থাট! আরো খানিকটা শোচনীয় । কেন না, বিদেশী 
পর্য/বেক্ষকের পক্ষে যেরূপ ধীর স্থির নিরপেক্ষ বুদ্ধিতে ঘে কোনে বিধণ্বস্তর 
বিচার সম্ভবপর, কোনে! শিক্ষিত চীনবাসীর পক্ষে তা অনেক সময়েই সম্ভবপর 
হ'য়ে ওঠে লা। তার মনের মধে। বাসা বেঁধে আতে একট! বিষম সংগ্রাম, 
অথবা অনেকগুলি সংগ্রাম বললেও চলে । বর্তমান চীনের সতাকারের 
বাস্তব অবস্থার সঙ্গে তার ব্যক্তিগত তাবাদর্শের সংগ্রাম, এবং তার চেয়েও 
বড় সংগ্রাম হচ্ছে, কোলো কাঃদা-তুরস্ত বিদেশীর প্রতি তার সাময়িক যুদ্ধ 
আকর্ষণের সঙ্গে তার মলের আদিমতম জাতি-অভিযালের সংগ্রাম। ছুই 
বিপরীত আদর্শের মধ্য থেকে বেছে একটাকে গ্রহণ করার ফঠিল সংগ্রামে 
তার যন ক্ষতবিক্ষত! একদিকে তার প্রাচীল মছাচীনের প্রতি আছগত্য, 
যে চীন তার কাঞ্ছে খানিকটা রিল কল্পনার স্বপ্রস্থইি এবং খানিকটা স্বার্থ- 
জড়িত বাস্তব। অপরদিকে বিচারশীল মনের ক্তানবুদ্ধি অঞ্রলারে চলবার 
আগুণ, যে জ্ঞান বুদ্ধি বলছে য। আছে, তা ঠিক নর়-_পরিবর্তীন প্রয়োজন ) 
পুরোধো বা কিছু প্রাণহীন আচারমাজ্জে পর্যবসিত, যা কিছু বাসি, প51- 
গলা হরে দাড়িয়েছে, সব একধার থেকে ঝেটিরে সাফ কর! প্রয়োজন । 
কখনো এই সংগ্রাম হয়ে ওঠে তার ছুই সহজ স্বাভাবিক বৃত্তির ভিতরে 
লড়াই। একদিকে দেশের বর্তমান বাস্তব ছচ্ছশার আগ্চে তার বিভ্রত মলের 
লঙ্ছা-শরম্ অপর দিকে তার আত্মাতিমান, যাকে আপন জাতি ও পরিবারের 
প্রতি অনুরাগ বা ৰিশ্বাসপরার্ণতাও বল! যেতে পারে । এই উতর ভাবই 
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অবশ্রা যে-কোনো মাহুবের পক্ষেই স্বাভাবিক । এই ছুই তাবের লড়।ইও 
সর্ধতোভাবেই কল্যাপকর। কিন এই সংগ্রামের ফলে অবস্থাট। দীড়ায় 
এই বে, কখনো তার ভাতি-অতিমান, কখলে। তার লজ্জা-শরমট!ই প্রাধান্ত 
লাত করে বসে-_-উভয়ের মধে) একটা সুষ্ঠ সামজন্ত রক্ষ! কর। বড়ই ছুরূহ 
ব্ঠাপার। জ্বাতি-অভিমান খানিকটা স্যাস্াকর হোলেও পারমাণট! একটু 
বেশী হলেই তা এতিক্রিয়াঞ্জলক উন্নতি-প্রতিরোধক হযে দীড়ায়। কিন্ত 
এই ছুইয়ের সুস্ম সীমারেখাটুক্ক যে কোথায়, তা খুজে বের করা ও রক্ষা করে 
ভলা অত্যন্ত শক্ত । তেমনি কল্যাণকর সংস্কারের যে একট! সতিঃকার 
অঞ্ঝিম আকাঙ্ক্ষা এবং শুধুমাত্র একটা লোকদেখানো সখের আধুনিকতা 
এবং বর্তমান যুগের কুকুরী দেবীর উপাসন।__এই উভয়ের মাঝে স্বস্থ সীমা 
নির্দেশও অত্যন্ত শত কখা। পতন এড়িয়ে এই উতর দিকের মাঝৰানের 
সরু পথ দিয়ে চল! যার তার কর্ম নয়--অত্যন্ত নিপুশ লোক না হোলে তা 


সন্ভবপর নয়। - ক্রমশঃ 


“বিশ্বের শাস্তি পদার্থটি তালোমাহুধি শান্তি নয়। যত লব ছুরস্তলের 
িলিক্সে নিরে তবে একটা প্রবল মিল হয়েছে । যার! স্বতস্রভাবে দর্বনেশে 
তারাই মিলিতত।বে ষ্বষ্টির বাহছল।” 

--সবীজ্রন।খ 


পুক্তক-পরিচয় 


সাহিত্যের নবজন্ম ও যুগচেতন! ২ অধ্যাপক শত্রিপুর।শঞ্ধর পেন 
এম-এ কাবযতীর্থ শাস্ত্রী কর্তৃক এন্টত। গুরু লাইত্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিস 
সীট, কলিকাত! হইতে প্রকাশিত । ১৩২ পৃষ্ঠা । মূল্য ২২ টাকা । 

নবঙ্গীৰনের যে প্রেরণ। লেখককে এই গ্রন্বপ্রণরনে উদ্ব দ্ধ করিয়াছে, তাহ 
তাহারই ভাষার হুইল “উনবিংশ শতান্দীর প্রতীচীর সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে 
পরিচিত হুই়। বাঞ্জাল। যে বিপুল সাহিত্য গড়ি তুলিয়াছিল, তাহার 
সহিত পরিচয় স্বাপন করিলেই যবেষ্ট হইবে লা, বাংলার মনীমীদের জীবনে 
কিভাবে বিক্ণদ্ধ তাধধারার সংঘাত উপস্থিত ছইয়াছিল এবং তাহারা কিভাবে 
উহার সমন্বয়ের প্রয়াদ করিন্াহিলেন, তাহা অবগত হইযরাও আমরা পরম 
লাতবান হুইব। তাহাদের রচিত সাহিত্য হইতে আমর! মন্দ্যত্ব ও 
নবজীবলের প্রেরপ। লাভ করিব এবং যুগদেবতার ইঙ্গিত উপলব্ধি করিয়া 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও এ্রতিহাসিক অভিজ্ঞত। লইয়! নুতনতাবে সকল সমহ্তার 
সমাধানে সচেষ্ট হইব । 

উনবিংশ শতাব্দীর সাছিত্য সংস্চতির অন্তনিছিত সম্রয়ের বিস্তৃত রূপ যে 
বোড়শ শতাব্দীতে শীমশ্মহাণ্রতুর আবির্ভাবের ফলেই সম্ভব হুইতে পারিয়াছে, 
তাহ লেখক পরিস্ফুট করিযাছেন। 'যোড়শ শতাব্দীতে শীমশ্মছাপ্রতুর 
বআবির্ভাবে বাঙ্গালীর অন্তর পুরুষ যেন দিব্যভাবের স্পর্শে আগিয়াছিল |” 
কিন্ত 'বাজলার এই নব জাগরণের মূলে আদর্শের সংঘাত ছিল ন/_-তথাপি 
“এ যুগের বাঙ্গালী অপূর্ব সময্বয়ী প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিল। উনবিংশ 
শতান্ধীর গার বোড়শ শতান্দীতে বাংলাদেশে বিরুদ্ধ আদর্শের সংখাত ঘটে 
নাই ৷, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় খে বিশ্বরকর সবজ্জাগরণ ঘটিয়াছিল, 
উহা সমাঅসংক্ষার, শিক্ষাবিস্তার, ধর্দসংস্কার, নব নব সাহিত্য সৃষ্টি প্রভৃতি 
বিবিধ কৰ্শপ্রচেষ্টার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়ান্িল। উহার মুলে অবশ্য 
প্রভীচা শিক্ষা্নীক্ষার বিপুল প্রভাব অনপশ্বীকার্য্য $ কিন্ত বাঙালী বে 
শ্রতীচীর তাবধারা আত্মলাৎ করিদ্বাও বাংলা সাহিত্যে নব নব ধারার প্রবর্তন 
করিয়াছে--বালালী বে শুধু অন্গুকরণ মাত্র করে লাই, শ্ষ্টি করিরান্ধে, এবং 


bo) 
কি 
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স্বদেশপ্রেয ও স্বাজাতবোধ ছঘতে লৃষ্টির প্রেরণা লাত করিয়াছে, ইহাতে 
ভাঙাদের মলের সচচাতা, সক্রিয়ত৷ ও বলিষ্ঠ পৌরুবের পরিচর পাওয়া যাক ।* 
ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গলা ক্রমবিবর্ততনের বার! বছিয়া কেমন করিয়া 
উনবিংশ শতান্দীর বালাম গড়িঘা উঠিয়াছে, লেখক তাহার একটি 'PLil০- 
£topby 0f History’ দিক্গাছেন 7 এবং উনবিংশ শতাব্দীর লব জাগরণের 
ধারক ও বাহক ছিপাবে তিনি রাঙা রামমোহন, অক্ষ্কুম।র দত্ত, টশ্বরচন্র 
বিভালাগর, মধুহুদন, বঞ্ধিমচস্র, কালীপ্রসঙ্গ ঘোব, মীর মশাব্রঘ হোসেন 
ও নবীনচক্রের জীবন ও সাহিত)কেও আমাদের সামনে তুলিল্ন। ধরিয়াছেন। 
কিন্ত লেখক এই আলোচনার মধ্যে যে নুতন দৃষ্টিতঙ্গির অবতারণা 
করিয়াছেল, তাহাই আমাদিগকে বিশেষভাবে আকঙ্বষ্ট করিয়াছে । তিনি 
অতীতকে দির বর্তমানকে ব্যাখ্য। করেন লাই। বিংশ শতাব্দী দিয়া 
উনবিংশ শতান্দীকে এবং উনবিংশ শতাব্দীর আলোকে বোড়শ শতান্দীকে 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ফলকে আশ্রয় করিয়! বীদের ব্যাখ্যা দান করিলেই 
বীশ্র কোন্‌ P০০55 বরিয়। ফলরূপে পরিণত হয়, তাছার সুস্পষ্ট রহ 
অবগত হওয়া যার , পক্ষান্তরে বীজ্জ শাশ্ররে ফলকে ব্যাখা! করিলে ফলের 
ফলত্বই মিথ্যায় পর্যবসিত ছয় । ‘The philosophical meauing of 
potentlality is, in short, simply the insight that, in tbe 
interpretation of any process, it is the process as a whole 
that has to be cousidered, if we wish to know the nature of 
the reality revealed init. In other words, every evolu- 
tionary process must be read in the light of the last term’, 
বাঙ্গলার শ্বজ্প--বাঙ্গলার সাছিত্য ও সংষ্কৃতির শ্ব্পপই__এই পুস্তক 
, খালির মধ্য স্বচ্ছ সরলতাবে উদবাটিত হইয়াছে । যাহার! বাঙ্গলাকে বর্ত্তমান 
যুগের উপযোগী জিদান করিয়া গড়িয। তুলিতে চান, সেই লকল ঢাংগঠন- 
কঙ্দাদের পক্ষে এই পুগ্তকখানি পড়িবার প্ররোজ্জনীরত! আছে । এই 
পুদ্ভকখানি পড়িলে অবগত হও! যাইবে, বাঞ্জলাকে কোন্‌ ছাচে পড়িতে 
হইবে । আমর। ইহার বিপুল প্রচার কামনা করি। বাঙ্গালীর ঘরে খে 


ইছার সমাদর হউক । 


সাময়িকী 

পরীক্ষা-স্বলে ১৪৪ ধার! : ‘সালারাম ( বিহার ), ৮ই জাহুর্াদী-_ 
পাটন! বিশ্ববিস্ঞালয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষার ৰ্যাপকতাৰে অসাধুত| নিবারণ 
কলে হাই স্থল এলাকায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৪ ধার) জারি করিয়া ১৫ই 
ফেব্রুয়ারী পর্য/ হাই স্থল গৃহের ১০* গঙ্জ এলাকার মধ্যে « জনের আবিক 
জনসঙ্গিবেশ নিবন্ধ করা হইয়াছে । এই পরীক্ষা গ্রহণের সময় ৰহু ব্যক্তি 
স্কুল প্রাঙ্গণে অম। হই! প্রশ্নের উত্তর ও পুস্তকাদি ছাত্রদের পাঠাইর! দেয় ॥ 
গার্ড ও খটনাস্বলে মোতাক্ষেন পুলিশ ইছাতে হস্তক্ষেপ করিলে গণ্ডগোলের 
স্ষ্টি হর এবং জনৈক গার্ড গৃহে কিরিবার সময় আলতা কর্তৃক লাঞ্ছিত ছন এবং 
পুলিশের সাহাযে তাহাকে গৃহে পাঠাইয়। দেওয়া হয। হাই স্কুলের এই 
শিক্ষকষ্টি ছইজল পরীক্ষার্থীকে অপন্থপায় অবলম্বনের অন্ত পরীক্ষার 'হল হইতে 
বহিষ্কত করায় উচ্ছ,জ্খল জনতা তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল ।' ইউ, শি 
1 যুগান্তর ১৯, ২, ৫১) 
কিন্তু এমন একদিন ছিল, বে দিন বরিশালের ভ্রনক অসশ্বিনীকুমারের 
বজমোছন বি/লয়ে শিক্ষকগণ ছাদের আত্মসম্থালের উপর নির্ভর করি! 
ছাদের সামনে প্রশ্নপত্র রাখিক়। চলিয়। যাইতেন, এবং ভাআগপ নিজেদের 
মধ্ো সতত! রক্ষার দায়িত্ব নিজেরাই বহন করিত । আমন ইহাদের সংস্পর্শে 
আঁসিবার হ্বযোগ পাইন ধগ্চ মলে করি । আর আত্ম? ১৪৪ ধার। যে আর 
কতদূর প্রসাহিত হইবে, তাহা ঠাহর পাইতেছ্ছি না। হুয়তে| বা সেদিন 
অদূরে, যে দিন স্বামী-স্বীর মাঝেও প্রয়োজন হইবে সতত! রক্ষায় অন্ত, 
শান্তি রক্ষার জন্ত ১৪৪ ধারার । ঝ/াপকতম ক্ষেত্রের এই ছুনখতি প্রসারের 
অগ্ত কোনও ব।জি-বিশেব, সমাজ-বিশেষ বা রাষ্ট্রবিশেষকে দায়ী করিয়া লা 
লাই । ক্রলত্যাচরপের মুল রহিয়াছে আরও গাভীনে । গন্ঠীরতষ প্রদেশের 
লেই মূল উৎপাটিত ন। হইলে এই ছুনিয়া দিনের পর দিন ছুনাতির জালে 

জড়াইর! পড়িবে, ঘবংসপ্রীপ্ত হইবে । 
বহুবার আমর) বলিয়াছি-_-ছুন্খতির মূলে রহি্বাছে সত্য ও নীতি লঙ্বদ্ধে 
পরস্পর বিন্যেধী সুইটি চিন্তা প্রশালীর সঙ্ঘধ-_1:05-1০- 311 ( পারমাথিক 
সত্য) ও (rut৪-f০r-॥3 ( ব্যবহারিক সত্য )-এর লড়াই । এতদিন 


১১৪ ডচ্জলভায়ত [ হর্থ বর্ষ, ২য় সংখা! 


পারমাবিক সতের রাজত্বই বিস্ষে, বিশেষভাবে তারতবধে চলিস্বাদছে, যাহার 
কলে বিশ্বের ঘটনাবলী আর 'নিতুই নব নব” রূপে রসে গন্ধে উদ্ভাসিত হইয়া 
পড়িয়া উঠিতে পাবিতেছে ন!।  ইহারই ফলে প্রথমে পারমাথিক সত্তা যেন 
বাচিয়। রছিল, এবং ব)বহা[কিক জগতের সব পরিবর্তন (০89116€) "মতা? 
নলিয়। তিক্ত ত হইল, জগৎ মিথ্যায় ভরিয়া উঠিল, মানুষের বাশুৰ আীবল 
বেদনায় চীৎকার করিয়। কাদিয়। উঠিল । তখনই 'প্রতি অঙ্গ লাগি কাছে 
প্রতি অঙ্গ মোর+। বিশ্ছদেছের এই কান্না থামাইবার জন্ভড পাস্চাতা 
আমদানী করিল সত্যের pragmalic লুপ, ££৫৮-৫০৪ সত্যের এই 
এ্রম্জোজন” দূল। যে সত্যকে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে লাগালে ঘাইবে লা, 
যাচার বাবহারিক দ্ূপ নাই তাহ! সত] নয়_-ইহাই বর্তমান যুগের কাছে 
সতে।র একমাত্র রূপ। একান্ত পারমার্ধিক সত্যের প্রতিক্রিয়ার ফলেই 
উদ্ভূত হইয়াছে সত্যের এই ব্যবহারিক রূপ । কিন্তু পারমাধিক সত) যেমন 
বাস্তব জীবনের 'গতির” দিক ব্যাখ্যা করিতে না পান্দিয়। ব্যবহারিক সতে)র 
আবিষ্ভাবকেই সম্ভব করিয়! তুলিয্ান্ছে, পারমাধিক সত্য চুম্বিত লা হওয়ার 
ফলে একান্ত ব/বহারিক সত)ও বিশ্বকে মানুষের ব/ষ্টিগত বা সমড্তিগত “আমির” 
খেয়ালের সামনে নিপীড়িত করিতেছে, “এক বিশ্ব’ গড়িবার পথে কণ্টকের 
স্থঞ্ি করিতেছে, বিশ্বকে দনীতির চরমাবস্থায় টানিন্স। আনিতেছে। বর্ত্তমান 
যুগের লক্ষ্য হইতেছে 04৫৮-০৮-৪৪ (আমাদের অভ সতয)। এই 
‘আমর!’ কাছারা ? অহক্কারবিমূ়াত্বা, রাগত্েযযুক্ত আমর! ? রাপক্ষেবদ্ত 
এই ‘আমির’ দল বিশ্বজনীনতাবে সম্বন্ধ হইতে পারিবে, ন! চাছিবেই? 
যদি বিরাট একটি 'অ।যি'সজ্ঘ রচিতও হয়, তবে কি সেই 'আমি” সঙ্ঘ অপর 
‘আমি’-গুলির উপর তাহাদের “৫৩৮৮-০০-৪৪, চাপাইতে চাহিবে না? 
আজ স্পই হইয়। উঠিয়াছে যে, (£০1৮-৫০-10৩৩]1 স্বীকার না করিলে 1:8.- 
£০1-॥৪ বে বিরাট ক্ষৃত্রতার মাঝে, বিশ্বমর উচ্ছজ্খলতার মাঝে, রক্রীরক্জির 
মৰে বিশ্বকে টানিয়! লই! ঘাইবে, তাচাতে সন্দেহ নাই। রঃ 

ছাত্রগণ আজ পৰ্য্যন্ত সত।কে পদদলিত করিয়াছে, তাহারও কারণ এ 
truth-{0:-Us দর্শন । পরীক্ষায় পাশ ন। করিলে ভাল চাকুরী দ্বারা জীবিক। 
নিব্ব্হ কর) সম্ভব নয়, পরীক্ষার পাশ করিতে হুইলে মনোযোগ সহকারে 
পড়াগুন; করিতে হয, যাহার অগ্য প্রয়োজন হুর কর্তব্য বুদ্ধির ) ‘অথচ কর্ত্তব্য- 





ফান্ধন, ১৩৫৭ ] লামক্সিকী ৯১৫ 


বুদ্ধির মানদওই গিয়াছে বদলাইকা। কেন লা, বর্তমানে “কর্জীবা” 
রছিক্লাছে লব বুর্ঞ্জোয়া মনোবৃত্তিদম্পন্ন ধনিকদলের গড়া প্রতিষ্ঠানের সদ্মন্ধে । 
তাছা কেমন কক্সিঘ্বা কমিউনিআম স্বীকার করিয়া লইবে? কমিউনিআম 
তাই সমস্ত যানব-সযাত্মকে প্রচলিত কর্তবা বুদ্ধির সঙ্গে বিদ্রোহ ঘোবপ! 
করিতে প্রেরণা দিতেছে । কোনও বুবকই আর আফিসে আদালতে, 
ফ্যাক্টরিতে কর্তব্যপরারশ লাই । 'T'॥t৮-চ০r-৷৪ তত্ত্ব স্বীকৃত হইলে কর্শও 
হর ‘£০চ-U9’ রূপেই সত্য ॥ তখন কর্শোর কোনও নিজশ্ব মূলঃ থাকে মা, 
কর্থকে তখন মানুষ নিজের যন্ত্র ্বরূপে যখন তখন ব্যবহার কবে এবং 
ায়োজন হইলে সঙ্বধদ্ধ করার] অপরের মাথা তাজিয়া দেগ । কর্তব্য-বুদ্ধি 
লোপ পাওয়ার ফলে ছাত্রগণ ‘10 metl৷০9 i5 ০০ 202০” নীতিরই আশ্রয় 
লইবাতে । পড্ডান্তনা না কৰিরা কাকি দিয়া পাশ কর) আছ আর লিন্দনীয় 
নয়, কেনন! কর্দপণ্থার 17-5611 কোন মূলা নাই । উদ্াকে প্রয়োজনের 
সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়! চালানে হইবে । কাঞ্জেই নকল করিয়া পাশ করার দোষ 
যখন নাই-ই, বরং ভবিষ্যৎ অগ্রেগযল তাহাতে প্রশন্তই হয়, তখন তাহাদের এই 
অগ্রগমনের পথে যে বা যাহার বাধা সৃষ্টি করিল, তাহার! সতোর শু, 
আতির শত্রু, বিশ্বের শত্রু ; সঙ্ঘবন্ধ হইর। তখন গার্ডদের নিধ্যাতন করা পম 
বর ছাড়া আর কি? 

* এইবার আতি বুঝুন, একান্ত অর্থনীতির চরম পরিণাম কি। কর্তব্য 
যখন কমিউনিজম- প্রতিষ্ঠা, তখন বর্তমানের সব কর্তব্যকে পদদলিত ফরিতেই 
হইবে । বৃর্জ্জোরাদের স্কুলে পড়াই উচিত ছিল না, তবে যখন ভর্তি হইতেই 
হইতেতে, তখন পড়া কিছুতেই “কর্তব্য” নয়, বাহিরে ‘ইনক্লাব ভিন্দাৰাদ’ 
করিতে ছইবে, 2:78৩ করিতে হইবে । অথচ বুর্জ্জোৱারা যখল পরীক্ষা ন। নিয়! 
কিছুতেই অগ্রগতির পথ ছাড়িয়া দিবে লা, তখন পুস্তক নকল করিয়! কিনা 
বাছিরেজ্জ বন্ধুদের স্বার। উত্তর আনাইযর। পাশ করা এবং বৃর্জ্জোরাদের গছগি 
দখল করির! সমাজতঙ্ত্র স্থাপনে দোঘ কোথা? বর্ত্তমান আন্দোলনের 
রূপ ইহাই। 

সত্য, অছিংসা, ব্রহ্মচধা সম্বন্ধে £00$18-80-815৩16 দর্শন যেমন চলে নাই, 
চলিতেছে ঝা, তেমনি একান্ত £:8:০-০-০৩৩ চলিবে না। বিশ্ব আজ এই 
দোটানায় পড়িয়াছে। পতঙ্জলির সতা-আঅহিংসা-্রচ্ছচত্য লই truth-in- 


উজ্ছলভারত [.৪র্থ বর্ষ, ২% সংখ]। 


8851£ মূল্য দান কৰিস্ছাছে, য'হারই প্রতিক্রিয়ার ফলে বর্তমান হুগের যাহুষ 
মিথ্যাকে ভরায় লা, হিংসার পশ্চাৎপদ হয় লা, যথেচ্ছ তাবে নারীদের সঙ্গে 
ব্যবহার করিতে সন্কেচ করে ন!। উভয় বিপদে বিশ্ব পড়িয়াছে । 
পুকুযোভম গকুষ্ণ সতে)র, হিংসার ও ত্রহ্মচর্য্যে্র এই পারমার্থিক ব।বহারিক 
ক্ূপত্ধরের সমন্বল্প সাধন করিয়া বিশ্বকে নূতন ছাচে গড়িবার অন্ত বিশ্বকে 
প্রেরিত করিতেছেন। "আজ পরিপূর্ণ সত্য, পরিপূর্ণ অছিংসা, পরিপূর্ণ 
অক্মচধ্যের আবির্ভাবে বিশ্ব ব্রর্রধায়ে পরিশত হইবে । উজ্ছলভারত এই 
পতিধর্শ্মশীল সত্য-অহিংসা-আজ্ছচর্ধ্যের দর্শন ও জীবন ধারাবাহিকভাবে 
আস্বাদন করিবার ও করাইবার অঙ্ক দৃঢ় সকল । । পুরুবোত্তম তাহার দেবত1। 
বন্দে মাতরম্‌ 
সম্ভাষ মেলা ও প্রদর্শনী £ জরারনগর স্বতাব শুভাগমন স্মতি 
সংরক্ষণ সমিতির উস্ভোপে গত ২৩শে জানুয়ারী হইতে সপ্তাহব্যাপী লোক- 
শিক্ষা ও সংগঠনযূলক “হৃভাষমেলা ও প্রদর্শনী’র ৪র্থ বাধিক-সমাবর্তন উৎসব 
অহিত হইয়)ছে। ইহ) কাৰি মহকুমার খেন্ধুরী খালার অবস্থিত । এখানে 
রাষ্ট্রপতি স্বভোবচন্স বহু গত ১৯৩৯ সালের ১২ই এপ্রিল শুভাগমন 
করিরাছিলেন। স্বাধীনত| লাভের পর স্থানীয় জনসাধারণ হ্বভাব বাবুর 
সতাগমলকে স্বরণীয় রাখবার জন্য পালামেণ্টের সদস্য শটবসম্তকুমার দাসের 
সভাপতিত্বে এই সনিতি গঠন করিয়া লানাপ্রকার গঠনমূলক কাজ করিয়া 
আসিতেছেল। সুতাব-শিল্পশিক্ষালয়, স্বভাব স্বতিপাঠাগার, হৃভাব 
ব্যায়ামাগার, স্থভাবমেলা ও প্রদর্শনী তন্মধো ধান । এইগুলি সরকারী 
সাহায/ পাইয়া খাকে। 
তায শিল্পশ্রিক্ষালয়ে অঙল্পশিক্ষিত বুবকদের তাত, রং ও কাঠের কাজ 
শিক্ষ) দিরা অল্প বায়ে ও সর্বাধিক কম সময়ে উলার্জ্জনক্ষম করিয়া তোলা 
হইতেছে । দেশবাসী চদা করিয়। এবং শারীরিক পরিশ্রম হার৷ হার গুছ 
নিৰ্মাণ করিয়া দিয়াছে । সুভাষ স্বতিপাঠাগারে প্রায় ৫০ পুস্তক আছে । 
ইহার নিজস্ব গৃহ্টি সাধন! দাস ও অক্ুলচন্র নায়েক এরাখালচন্র দাসের 
শ্বতিরক্গাকল্লে নিত অর্থ বায়ে নিশ্দাপ করিয়া দিযাছেন। ব্যায়ামাচার্ধ্য 
জ্রীবিষ্ণুচরণ ঘোষের প্রেরণার স্বতাধ ব্যারামাগারটি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে । 
ভারতের শ্রেঠদেছী প্রীমনতোব রান ইছার তিনি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। 


ফাল্ধন, ১৩৫৭ ] সাময়িকী 


গত স্ৃতায মেলায় ২৮২৯ তাং ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠাকলে বিষ্ণু বাবু ও তাহার 
শ্রেষ্ঠ শিষ্য লৌহমানব নীরদ সরকার, গৌরী মুখোপাধ্যায়, রেবা রক্ষিত, 
রতন মণ্ডল, শৈলেন মল্লিক ও মধু পাণ্ডে অপূর্ব ব্যায়াম প্রদর্শন ও প্রফেসার 
চৌধুরী ম্যাজিক দেখাইয়া ১০৩৩৪০ টাক সংগ্রহ করিয়া দিয়! গিয়াঙেন । 
ব্যায়ামাগারে শিক্ষকের কাথা করিবার অন্ত স্থানীয় একট্টি যুবক বিষ্ণু বাবুর 
কলেজে ট্রেনিং লইতেঙে। ইহ! ছাড়া গ্রামের যুবকগণ ও গ্রামবাসিগণ 
সম্মিলিতভাবে নারী উর্নয়ন, বয়ন্বশিক্ষ, জনসেবা, অবৈতনিক প্রথথমিক 
বিভালয়, ধর্ষশাল1 স্থাপন, অধিক পাঞ্চ উৎপাদন, নালাপ্রকার খেলাধুল। ও 
গ্রাম সাফাইর কার্য করিয়! ইহাকে একটি স্দাদর্শ গ্রামর্কূপে পরিণত করিবার 
চেষ্টা করিতেছে । এই অরারনগর প্রাম সমপ্ড জু!তীয় আন্দোলনে খেজ্জুরী 
থানার প্রাণকেজ্ ছিল। এখানে নেতৃস্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব)ক্ির শুতাগমনের 
ফলে গ্রামবাসী যে প্রেরণা লাভ করিয়াছে, তাহার ফলে এই সমস্ত কাজ 
বিশেষ সাফলেঃর সহিত ন্বসম্পঙ্ন হইতেছে । সতোঘ শুভাগমন স্থতিরক্ষ। 
সমিতির কাজের অন্য গ্রামের বিশিষ্ট ব)ক্তিগপ এধরণীধর প্রামাপিক, 
আডমআকুমার দাস ও শীগোবিন্দপ্রসাদ প্রধান প্রত্যেকে দশ কাঠ। হিসাবে 
দেড় বিধ। আমি দান করিয়াছেন। 

এবারের স্বভাব মেল) ও প্রদর্শনী বিশেষ সাফলে)র সহিত গুসম্প্ন 
হইয়াছে । প্রদর্শনী ক্ষেঅটি করোগেটেভ টিন দ্বার! সুরক্ষিত ও অদৃপ্ত 
কর! হইয়াছিল এবং তিতরে ৬1৭ হাজার লরন/রীর বসিবান ব্যবস্থা ছিল) 
উচ্থাতে সরকারী কুবি, শিল্প, স্বাস্থ্য, পশুডচিকিৎসা, রেশমশিল্প, প্রচার বিভাগ 
একটি করিয়া ইল দিছিল এবং প্রচার বিভাগের লিলেম। ভ্যান ৬ রাত্রি 
ধারনা নানাবিধ শিক্ষামূলক সবাকচিত্রে দেখাইয়া! জনসাধারণকে বিমল আনন্দ 
দান ও তাহাদের সংগঠন শিক্ষা দান করিতে সমর্থ হুইয়াছিল। ইহা ছাড়। 
আদর্শ হোশালা, পায়খানা, গোবর সংরক্ষণ ও সার প্রস্তুত হশালী দেখান 
হইয়াছিল । কাবি আঘ্্বেদ বিস্তালর হইতে বনৌববি, সৃতায শিল্প শিক্ষা 
হইতে তাত, রং ও কাঠের কাতর, জুখিঃ। খাদি মন্দির হইতে খাদিশ্রদর্শনী, 
মুগবেড়্যা সভী কেমিক্যালের সাবান ও শ্গন্থি তৈল প্রস্তুত, এবং স্বানীপ্র 
শিল্প ও করিত জঅব্যাদি প্রদর্শনীর সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিযাছিল। ইহা সাধারণ 
কেনাবেচার মেলা ছিল লা। এখানে প্রতোক দিন কোন লা কোন 


১১৮ উজচ্জলতারত [ ৪ৰ্খ ব্য, হর সংখ্যা 


শিক্ষামূলক অহষ্ঠানের ব্যবস্ধা ছিল এবং ৬ফকিরচাদ স্থতি, ৮নীলাম্বর স্মৃতি, 
বিভূবিলাস স্বতি, ৬সিঙ্ছিনাথ স্বতি চ্যালেঞ্জ শীব্ড হা-ডু-ডু ও তলিহ্ল 
ব্রতিযোগিতা, ভাজ-ছাত্রী-সুবক-কুষক ও শ্রমিকদের মধ্যে নানা পকার 
ক্রীড়া প্রতিযোপিত! এবং প্রবন্ধ, গল্প, আবৃত্তি, গান, চিজ, হত্তশিল ও 
মহাভারত প্রতিযোগিতা অহ্নঠিত হইয়াছিল এবং শেষ দিন শ্রীগজ্ছেন্সনাখ 
কর এম-এ যহাশরের সভাপতিত্বে লৌহ্‌মানব লীরদ সরকার বিজয়ী ও 
বিজিতদের যথানিয়মে পুরক্ষার বিতরণ করিয়াছিলেন। ৩১শে 
তারিখ শিশু প্রদর্শনীতে ৩০টি শিশুকে পরীক্ষা করিয়া! পুয়ন্ধত করা 
হইরাছে। 

২৩শে জারী এমৎ স্বামী পুরুবোত্তমানন্দ অবধূত মেল! ও প্রদর্শনী 
উদ্বোধন করিয়া এক 'সৃদীর্ঘ ও মনোরম বক্তৃতাত্ধারা জনসাধায়ণকে বিশেবরূপে 
পরিতৃপ্ত করেন । উক্ত সতার সভাপতিত করেন জীহুবোধচন্দ্র মাইতি এম-এ, 
বি-টি। শ্যামীঞ্জী এই উপলক্ষে ৫ দিন জরারনগরের সীধরপীধর প্রামাশিকের 
বাটিতে পবন্বান করিয়াছিলেন এবং ২৪শে জানুয়ারী অপরাক্লে 'ঠাকুরনগর 
নন্মামহিল। বিভ্াপীঠ প্রাঙ্গপের জনসতায় একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃত৷ 
দিরাছিলেন । ২৬শে জানুয়ারী গজাতত্ত্র দিবসে পরাতে গৃছে গৃহে শঙ্খধ্বনির 
পর বিভিন্ন গ্রাম হইতে প্রভাতফেরী প্রদর্শনীক্ষেত্রে মিলিত হইলে স্বামীলী 
বিপুল বন্দে মাতরম্‌ ধ্বনির মধ্যে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করির়! প্রার্থুনা 
সভা পরিচালনা করেন। পতাকাদণ্ড ধরিয়া তাহার আকুল কায়! সকলকেই 
বিহ্বল করিয়। ফোলে। খঅলরাছে পার্পামেপ্টের সদশ্ত শু্টবসম্ধকমার দাল 
সছাশযরের সশ্তাপতিত্বে ৫ সহত্র লোকের বিরাট জনসতায় প্বামীদ্রী এক দীর্খ 
বক্তৃতার দেশের সংকট ও উহ! নিবারণের উপায় নির্ধারণ করিয়। বক্তৃতা 
করেন। প্রধান অতিথিন্ধপে ডাঃ অনিল কুমার গারেন" এম-এ, পি-এইচ-ভি 
(ক্যাণ্টাব ) ও রী ফা পারেন এম-এ, বক্তৃতা দেন। ২৭ তাং জগঞদিবলে 
বক্তৃতা করেন শ্রঈশ্বরচঙ্ছ প্রামাণিক বি-এ, ধি-টি এবং ডাঃ নৃপেন্নাথ জালা 
এম-বি। ২৯ তাং আনরুর্কেদ সন্বন্ধে বক্তৃত৷ করেন কবিরাঞ্জ শীলরোঞমোছন 
লেন। ৩০ তাং গান্ধী স্মৃতি দিবসে এ্শস্ুচরশ চৌধুরী (জেলা প্রচার 
আধিকারিক ) এম, এ. ও শ্রশ্বরচন্র প্রামাপিক গাস্ধীজীর পঠনসুলক কাজে 
ঝ্লসাধারণকে আন্মনিয়োগ কক্মিব্যর আহ্বান জানাইর। বক্তৃতা দেন। 


ফান্ধন, ১৩৫৭] সাময়িকী 


মেলা ও প্রদর্শনীতে করদিনে সর্ববসমেত .২৫।৩০ ভাঙার লোকের সমাগম 
হষ্টয়াছিল। এবং ইহাকে সাফল্যমত্ডিত করিবার অচ্চ উন্থরেন্দ্র লাবাস্মপ 
ভুঞ)।, দীননাথ নন্দ, কেদার নাথ আড়), অধরভুষণ পড়াালী, ববেশ্গনার সিংত, 
নিৰ্শ্বসেন্দু লিংহ, উপেশ্নাৰ প্রধান, ডাঃ ব্পেন্দনাথ আাল।, ধীরেঞ্রলাথ পড়), 
শচীলথ! সামন্ত, জগদীশ ম।ইতি, পঞ্চানন প্রধান, সত্তোষকুমার নায়েক, 
বলবিহ্থারী দাস, কুযুূদচশ্র কোটাল, ভূতনাথ প্রধান প্রভৃতি বিশেষ পরিশ্রম 
করিয়াছেন । _প্রত)ক্ষদশ্শা 

আমি এই উৎসবাহুষ্ঠালে যোগদান করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম । 
কাখির সঙ্গে আমার নাড়ীর খোগ রহিয়াছে। মন্ধান্মাজীর অপহযোগ 
আন্দোলনে কাদ্র মাঠে মাঠে যে কত শত মাইল সেখানকার বন্ধুদের সঙ্গে 
ছুটিয়াছি, তাহার ঠিকানা! নাই। কাধির কশ্মীদের কাছে আমি প্রাণস্পর্শ 
পাই । কাৰি চিরদিন আন্দোলনে অগ্রণী ছিল, আজও থাকিবে, ইছ। আমি 
বিশ্বাস করি । স্বাধীন ভারতবর্ধকে স্বরাট তারতবর্ষে গড়িয়া তুলিতে হইলে 
চাই গ্রামকে সংগঠিত করা এবং সংগঠিত গ্রামের টানে দিল্লী-কলিকাতাকে 
গ্রামের মাটীতে টানিয়৷ নামানো । এই উৎসবে বুঝিরাছি এখনও কা 
আগের স্বান অধিকার করিতে পারে, যদি উপযুক্ত সেবকদল তাহাকে 
পরিচালিত করেন। দেখিয়াছি কেমন করিয়া সারা খেক্ুরী থানার লোক 
সমবেত হুইর। এই উৎসবের প্রাপ সঞ্চার করিকাছে। প্রায় এক সহশ্র লোকের 
খাওরার উপকরণ এখানের কন্বীরাই গ্রাম হইতে সংগ্রহ করিয়াছে, প্রানের 
লে।কের। কায়িক শ্রমে ইহাকে গড়ি্া তুলিয়াছে। কি উৎসাহ ইছাদের। 
এষন একটী পরিবার ছিল না, যেখখালে ৫1৭টী আস্মীর স্বর ছুইতে আসিয়া এই 
উৎসবে যোগদান লা ফরিয়াতে । একটী গঠনমূলক অন্ষ্ঠান_-ল1 আছে ঘানার 
মধো। সিনেমা, পুতুলনাচ, নিঠ।ইর দোকান, আুয়াখেলা, উত্তেজনাপূর্ণ হৈচৈ 
তাছাক্চে কেন্্র করিয়। কি প্রাশপ্রাচূর্/ই ন! "ফুরিত হইয়াছিল। সার! পল্লীটাই 
যেন এই “করদিন উৎসবানন্দে মাতিয়া উঠিয়াছিল । কলিকাতা হুইতেও কত 
মান্থব ইহাতে যোগদান করিতে আসিয়াছিল। দেখির! অশ্রবিসঙ্জন ন। 
করিস! পারি লাই, মা মা বশিয। কাদিয়াছি। পলীযে আমার পুরুষোক্তমের 
বিহার কষে, গোষ্ঠ বিছারীর (বিচরণ শক্ষেত্র । পদ্নীর প্রতিটি ধূলিকণ। আমার 
আদরের ধন" গ্রাম স্জ্ববন্ধ হুইয়া আকর্ঘণ করিলে ধে সরকারকেও তাহাদের 


১২০ উদ্দর্লতারত [ ৪ৰ্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 


সআয়োজ্ঞন লইয়া গ্রামের সেবার আন্ত বাইতে হুয়, সরকার যে আনসাধারণেরই 
এলক্বক সরকার, তাহাই সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির্র দিকে চাহিয়া মলে 
হইদততিল । আত ভিটিশ নাই ; সরকারেরও দৃষ্টিতজির পরিবর্তন সাধিত 
হইতেছে। গ্রামই সেব্য, দিল্লী-কলিকাতা গ্রামেরই সেবক মাত্র ৷ প্রাম 
যদি এই স্বাধিকারের মহিমা ও মানুর্ঘ্য বুঝিয়া তাহ্কার সঞ্যবহার করে, গ্রাম 
নঅচিরাৎ স্বরাট্‌ হইবে, দেশের জ্বাল! জুড়াইবে, অন্পূর্ণা আবার কারতের 
শঙ্কক্ষেত্ডে আবিভূততা হইবেন। বে ভাবে আমাকে বিরিশ্রা খেন্ধুরীর 

দ্বনসাধারপ এই করদিল ভিলেন, তাহাতে আমার প্রাণ জুড়াইআাছে । 
আমি প্রীবুত ধরলীবর শ্রামাশিফের (ঈশ্বরের পিত। ) গৃছে অবস্থান 
করিতাম ৷ ধরমীধর বাবুর সেবামাধুখ্যে আমি ভূত । দীর্ঘদিনের কশ্মী বুদ্ধ 
শশী ভূঞ্য। মহাশয় তো একর্ূপ আমার কাছে কাছেই ছিলেন। বহু গ্রাম 
হইতে তাহাদের ওখানে যাইবার অগ্ত নিমন্ত্রণ আসিয়া, যাওয়ার ইচ্ছও 
ভিল। সময় ও স্বিধ। ঘটিকা উঠে নাই । কিন্তু সব চেয়ে আমাকে আনন্দ 
দিরাছে এই উপলদ্ধি যে, ইহার! কেযন করিরা আমার সাহচর্যা চার । একটি 
মেলাকে কেন্দ্র করিয়া! এমন একটি গঠনমূলক সাংক্ষতিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া 
তুলিবার প্রচেষ্টা এখনও দেশে খুব বেশী লাই । অথচ ইহাই দেশের মূলাধার ) 
গত বৎসর দশশ্রায সতীশচঙ্তর শিক্ষ(সদনের উৎসবে যোগদ্যন করিয়! নির্্বল 
আলন্দ উপতোগ করিয়াছিলাম, এইবার জরারলগরের আনন্দ মেলার উপস্থিত 

হইয়া তারতবর্ধের গপসংবোগের খ্ন্ম।দন লাতের হুযোগ পাইলাম । 
শ্রীধৃত কেদারনাথ শুড়িয়া মছাশর়ের প্রচেষ্টায় স্থাপিত 'ঠাকুরনগর নল! মিলা 
বি্ভ।পীঠে” শির। সেখানকার মেয়েদের কাছে বর্তমান যুগে নারীর শ্যাতক্ঃ 
আশ্বাদনের সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক ও সমাজ ভ্রীবন্জঘাপলের উপযে।গিত। ও 
তাছার সাধনার কথ আলোচন! করিয়া! তৃণ্টিলাভ করিয়াছি । বিস্ঞপীঠটি 
প্রধান শিক্ষক শ্রীমান ঈশ্বরচজ্্র প্রামাপিকের প্রাপপ্রচ্র সেবা দ্বারা দিনের পর 
পর দিন গড়িয়া উঠুক, নারীর খআআত্মর্ধযাদ! প্রতিষ্ঠার কেন্দররূপে সার্থক হউক, 
“ইহান্ধ আশা রছিল। বাঙ্জালার পল্লী আবার উৎলবমুখর হুউক, বাঙ্গালার 
গ্রাম আবার প্রাণ বিনিময়ের দ্বার! পঞ্বন্ধ হউক, শোবপের বিষ হইতে 
বাঙালার পল্লী মুক্ত হউক, ঘরে ঘরে স্বরাজনুন্দরে এ্রতি্ঠান পড়িল উঠুক, 
ধরার ধূলি ব্রহ্ধরেণু হউক, ধরার মাহ ব্রচ্ম মানব হউক, আর আমি লৈখানে 
গডাগড়ি দির! ধঞ্ত হহব। ইছার অতিরিক্ত মুক্তি কামনা আমারি নাই । 

এই ধরাই আমার বরক্ষলোক, মুক্তিক্ষেত্র। বন্দেযাতরস্‌ 
পুক্তবোদ্ষানন্দ অবধূত 





আবিক জগৎ প্রেস_১২২ নং বহুবাজ্জার ইরা, কলিকাতা হইতে 
ভরীমৎ স্বামী পুরুযোভমাশন্দ অবঘৃত (বরিশালের শরৎকুমার দ্োষ) কর্তৃক 
সুহ্বিত ওঁ নরনারারণ আশ্রষ ৮এ, রাসবিহারী এভিনিউ হইতে প্রকাশিত। 


উজ্জ্বলভালত 


৪র্থ বর্ষ a ৩য় সংখ্যা 
চৈত, ১৩৫৭ 


নিমাই গৃহী না সন্গ্যালী ? 
প্রতিভা রায় 


ফান্তনী পৃপিযা তিথিতে গ্রহণের ছলে সর্ব নবন্ধীপ হরিনাম ধ্বন্তে 
মুখরিত। এ হেন সমন ভগাব মিশরের ঘরে শচীমাতার গর্ভপিদ্ধতে 
নিমাইরূপ ঘে পূর্ণচন্গের উদয় হুইয়াছিল, সেই নিমাই আমাদের গৃহী ল। 
সগ্ঘাসী? 

অমর! নিমাইকে সন্গযাসীই সাজাইছাতি, তাহার কঠোর বৈরাগে)র মহিষ! 
গাহিয়া তাহাকে বড় করিবার প্রয়াস পাইছি । তাই আমরা বড় গলায় 
হুরিদাসকে বর্জনের কথা প্রচার করি, শচীমাত। ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে পরিত্যাগ 
করিয়। তিনি সর)সী সাজিরাচিলেন এই নজির দেখাই। কিন্ত ফি গণ 
লইয়া, কি বেদনা লইয়া, কি উদ্দেশ্য লইয়! তিনি সন্ন্যাসী লানিয়াছিলেন, 
তাহা কি ভাবিয়া দেখি? ২ ৬৪ 

নিমাই সহ্যাসী হুইয়! নীলাচলে আছেন, নদীয়ার তত্তবৃন্দ অগন্জাখদে বেন 
রথযাম্ার পূর্বের প্রতুন্ সহিত মিলিত হইবার জগ্চ নীলাচলে আসিয়াছেন। 
চার মাল কাল তথাতে থাকিয়া যহা প্রভুর সঙ্গস্থধ। আশ্বাদন করিপেন। 
লদীয়ার ভক্তধূন্দকে বিদায় দিবার সময় আসিল! নিমাই শ্বাস পণ্ডিতের 
হাত ধরি; ছঃছিনী জননী, অনাধিনী বিষ্ণুশিচ{, প্রিয় নবন্বীপের সকল 
আপন ভরলকে শ্ররণ *.করিরা ক্াদিছ! আকুল । নিমাই কাদিতে কাদিতে 
ঝলিতেছেনশ_'পশ্ডিত, তুমি মাকে বলিও, তাহার সেব। ছাড়িয়৷। আমি সমাস" কী 
লইয়া তুল করিয়াছি), ‘ 


উজ্দ্লভারত [ ৪র্থ বর্ষ, ওর সংখ্যা 


‘তার সব ছাড়ি করিয়াছি সঙ্গযাস। 
বন্ধ নহে কৈল আমি নিজ ধর্দ নাশ ॥ 
তার প্রেমবশ আমি তার সেবা ধর্ম । 
তাছ! ছাড়ি করিয়াছি বাতুলের কর্শ্ম ॥ 
ৰাতুল বালকের মাতা নাছি লয় দোব। 
এত জানি মাতা মোরে মানিবে সস্তোষ ॥ 
কি কাছ সন্যাসে মোর প্রেম নিআ্ধল। 
যে কালে সন্যাস হৈল ছহ হৈল মন ৷’ 85 চঃ 
এই বলিতে বলিতে নিমাই গ্রীবাসের গলা জড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে বালকের 
মত রোদন করিতে লাগিলেন ; এবং আবার বলিলেন £ “পণ্ডিত, তুমি আমার 
পরম ছিতকারী বন্ধ? যাঁকে বুঝাইয়া আমার কথা বলিও ।” 
‘লীলাঙলে আছি মুঞি তাহার আন্তাতে। 
মধ্যে মধ্যে যাই তার চরণ দেখিতে ॥ 
ন্ত্যি যাই দেখি যুঞি ভাছ!র চরণে। 
শটৃতিভ্ঞানে তিহে। তাহা সত্য নাছি মানে ॥” 
আরও বলিতেছেন £ ‘পণ্ডিত, একদিনের ঘটলা বলি শোন। গত বি- 
দশমীর দিন মা আমার কি করিলেন__ 
‘একদিন শাল্যন্ন ব্ঞ্দ পাচ সাত ? 
শাক মোভাঘন্ট শর্ট পটেল নিদ্ঘপাত ৷ 
লেন্ব আদাখণ্ড দধি দুগ্ধ খণ্ডসার। 
drag শালগ্রামে সমপিল বহু উপহার | 
প্রসাদ লইগ্রা কোলে করেন ক্রন্দন | 
সিমাঞির প্রিয় মোর এ লব ব)আন ॥ 
শিমাঞি নাহিক ঘরে কে করে ভোজন । 
মোর ধ্যানে অশ্রত্ণে ভরিল নয়ন এ 
শীগ্র যাই বুঞি সব করিচ তোজ্রন।* 
লৃশ্য পাত দেখি অশ্রু করিয়] মজ্জন ॥ 
কে অন্ন বাঞ্জন খাইল শৃষ্ধ কেন পাত। 
8. হেল বুঝি বালগোপাল পাইলেন ভাত ॥ 


চৈ, ১৩৫৭ ] নিমাই গৃহী ন! সন্ন্যাসী 


কিবা যোর যম কথার ল্রয হয়া গেল । 
কিবা কোন জ্রস্ত আসি সকল পাইল ॥ 
কিবা আমি জ্রমে পাতে অঙ্গ না বাড়িলা । 
এত চিন্তি পাকপাত্র বাইরা দেখিলা ॥ 
অপ ব্যঞ্জন পুর্ণ দেখি সকল তাতন । 
দেখিয়! সংশয় কিছু চমৎকার নন ॥ 
ঈশ[ন বোলাএ পুনঃ স্থান লেপাইল । 
পুনরপি গোপালের অগ্ল সযপিল । 
এই মত যবে করেন উত্তম রন্ধন । 
মোরে থাওয়াইতে করেন উৎকঠ! ক্রন্দন ॥ 
তার প্রেমে আনি যোরে করার তোজ্নে। 
অন্তরে মালয়ে শখ বাহে নাছি মানে ॥+ 
সংসারাশ্রমের জপ্ত নিমাইয়ের যে এই ব্যাকুলতা, এই খে দৈশ্ক, এ কি 
প্রচলিত সঙন্গ)াদধর্সের পক্ষে অগ্ঠার নয় ? সঙ্গযাসীর গৃহতযাগের পর গৃহকে 
স্মরণ করা তো লিষিদ্ধ1| তবে নিমাই কেমন সঙ্গযাসী? জাকের জগ্চই শুধু 
কূদিয়া আকুল নন ; তখন বিষ্ণুপ্রিয়াকেও তিনি প্ঘরণ করিয়াছেন নিশ্চয়ই । 
তিনি তো বিষ্ণুপ্রিম্মাকে বিঘ্বেষ বশতঃ ত্যাগ করিয়া আপেল নাই, তিনি যে 
তাহনর সহিত একাব্ম হুইয়াই তালবাপিয়াছিলেন। বিদারের রাত্রের সেই 
করুণ কাছিনী তো চৈতঙ্ুভাগবতে স্পষ্ট লেখ! আছে । ‘কি কাজ সম্/।সে মোর 
প্রেম নিজধন-_ইছাই তাহার জীবনে একমাত্র কথ! । লঙ্গাগ-সংলারের 
কোঠাতাগ তাহার জীবনে নাই--প্রেমে গলিয়া তাহার জীবনে সংলার-সদ্্যাল 
একাকার । 
hs La) ৬ ক জজ 
জন্মাষ্টমীর দিন জগন্সাথদেবকে খে বহুমুল্যবান পট বন্খানি দেওয়া 
হইয়াছিল, রাজ। প্রতাঁপরুদ্র তাহ! শ্রমন্‌ মহাপ্রতুকে আনিয়। দিয়াছিলেন। 
গোবিন্দ প্রভুর ঈদিতে সেই কাপড়খ!নি ও ভ্রগন্নাথদেবের কিছু প্রলাদও 
আলিলেন। প্রভু আমার প্ীবাপের হাতে ধরিয়! কাদিতে কাদিতে বলিলেন: 
“এই বস মাতাকে দিহ এ সব প্রসাদ। 
দণ্ডবৎ করি আমার ক্ষমাইহ অপরাধ ॥+ 


উজ্জলভার্ত [ ৪ৰ্থ বর্ষ, ওয় সংখ)। 


সেই বহুমূল্য শাড়ীখানি তিনি বিধবা মারের আন্ত অবশ্তই দেন নাই, 
উহ প্রিয়াজীর জন্ভই পাঠাইয়াছেন; এইরূপে তিনি প্রতি বৎসরই পাঠাইতেন। 
তাহার গৃহত্যাগ মুক্তির আশায় সংলারকে বন্ধনন্তান করিয়! নয়, সংসারের 
উপর বিষ্বেষ বশতঃও তাহার টৈরাগ্য নয় | তাহার বৈরাগয সংসারকে 
তালবাসিয়া॥ প্রেমে নিঃশেষে এই সংসারের বুকে নিজকে বিলাইর। 
দিবার জন্তই তাহার বৈরাগ্য। সঘ্যাসে তাহার কি প্রয়োজন ছিল? 
শুধু তাহার বে-প্রম নিজ ধন’, পেই প্রেমধনকে বিশ্বের বুকে বিলাইয়। 
দিবা অন্ত বুকের খেদনার তাড়নায় তিনি বিশ্বের মাঝে ছড়াইয়া পড়িয়া- 
ছিলেন, নিজকে বিলাই! দিয়াছিলেল, ধরার পূার গড়াগড়ি দিয়! ‘ভুবি 
বৃন্দাবন’ প্রতিষ্ঠার পথ দেখাইয়! গিয়াছেন। বৈরাগ্যের ইছাই সার্থক রূপ। 
‘মায়াবাদী কুষ-অপরাধী'_-52 চঃ । এই মায়বাদের বিরুদ্ধে, জগতকে মিথ]! 
বলার ৰিক্ষপ্ধেই নিমাইয়ের ক্দতিযান। প্রকৃতির খণ স্বীকার করিয়া, প্রক্রতির 
গৌরব দান করিতেই তিনি আলসিক্সাছিলেন। বিশ্বেব প্রতি অণু পরমাণুর 
সহিত একাত্মতাময় যে প্রেম, সেই প্রেম এবং গেই প্রেমে যে বৈরাগ/ পুত, 
তাছাই তিনি বিশ্ববাসীকে দান করিয়া গিযাদছুন। আহক নিথ)। বলিয়া 
বিত্বেক বশত: বৈরাগে, মুক্তি আসে ন: ; বিছেষ বশতঃ যাহাকে বাদ দেওয়া 
যায়, লে-ই এক দিন মুক্তির পপ রোধ করিয়া দীড়ায়। আর নিমাই এই যুক্তির 
পথ খুলিয়! দিবার অ2ই রাধা ক্ষত, পুরুষ প্রকৃতি, রপ-ভ!ববিদ্রড়িত মুটি । 
প্রতে।ক মাঙ্ুযও এই পুরুয প্রকৃতিবিজড়িহ । ‘দেহদেছী নামনামীর কৃষ্ণে নাছি 
চেদ ।’ মানুষ যখন এই দেহদেছীতেদ কিয়া নিভেরছ অর্্ধাঙ্গের সহিত বিদ্রোহ 
করি] মুক্তি খোজে, তখনই হয় সে সম্তঘর্ধে রক্রা্ত | বিশ্বকে শে ভগবদ্ভাবে, 
নিজের সহিত একাথ্য করিয়! লইয়। ভাগবাসিতে পারিল, মুক্তিক্ষেত্র, তাছারই 
কাছে অবারিত । তাই ভক্ত যুক্তি চায় না? সে চান্ন অনস্ত ভবন, অনন্ত 
কাল তাহার প্রিয় তমের বুকে বুক মিলাইলা এই অগতেরই বুকে তাছাকে 
'আন্বাদন করিতে। 

নিমাই আমার ঘহডাডা সন্যাসী নন, শিমাই আমার শুধু সন্ধীর্ণ সংসারীও 
নন । তিনি জগন্ছের, আগৎও তাভান। 'প্রতে৷কের ভুদদকনদরেই তাহার 
বালদ্ৰান। হৃদরকন্দরে প্রুরতু বঃ শচীনন্দনঃ’। আমাদের হীলয়ে তুমি জয়- 
যুক্ত হও । তোমার প্রেমে আমাদের বলের লংসার-নগ্লযাসের গও্ডী গলির! 
একাকার হইরা যাউক । অয় গৌর, আমাদের জীবনে তোমার জয় হউক । 


ব্ৰহ্মসূত্ৰের অবধূত ভাষ্য 


পুক্ুষে।ত্তমানন্দ অবধুত 


১৯১৯ সনের ৯ই ফেব্রুয়ারী যখন বরিশাল ব্রজমোছল বিষ্ঞালয়ের 
শিক্ষকতা পরিত্যাগ করিয়। বাহির হুইয়াহিলাম, তথন আনিতাম নাযে, পথের 
ঠাকুর আর যেমন-তেমন করিয়া ঘর করিতে দিবেন ন} । বরিশাল হইতে 
কালিকাত। আসিলাম, আমার পরমার্থ ভ্রাত। নিত/ধামগত নিতাই চরণ পাল 
মহাশয়ের ৫নং পাচু খানসামা লেনদস্ব বাটীতে উঠিলাম। আমার কোনও 
কাজকর্ম লাই) করিবার প্রবৃত্তিও ছিল ন!। পুরুষোত্তম জীনিত/গে।পাল 
দেবের ভীবন ও দর্শন সম্বন্ধে নিতাহ বাবুর সঙ্গে আলোচন। চলিতে লাগিল। 
কিন্ত হঠাৎ কাজ আসিলা জুটিল! নিতাই বাবু একদিন বলিলেন--'তুমি 
ঠাকুরের জ্বীবনদর্শন অবলম্বনে বেদান্তের তাণ্য লিখ’। আমি অন্তরতম প্রদেশে 
প্রেরণা অন্থতব করিলাম । কিন্তু ভয়. হুইল?) যে পথে আচাধ্য শঙ্করাদি 
বিচরণ করিয়াছেন, যাছাদের )5রণধূলি স্পর্শ করিবারই অধিকার লাই, আমি 
তাহাদের সঙ্গে সেই একই পথে বিচরণ করিব, ইহ! ধৃষ্টতা বলিয়াই মনে 
হইল । আমি জিজ্ঞাসা করিলাম -‘আমি কি পাতিব ?' তিনি বলিলেন 

এপারিবে'। আজ্ছ।” তবে পারিব’,__যনে মনে দুঢ়সঙ্কল হইলাম । 

কিন্ধ আমার তে! এমন শর্থসংস্থান নাই, যাহার উপর নির্ভর কনিয়া 
আমি দীর্থ দিন বদিয়! এত বড় দীর্ঘ গ্রন্থ লিখতে পারি) তথন ব্যারিষ্টার 
চিত্তরঞ্জন দাশের ( তখনও তিনি 'দেশবন্ধু হন লাই) দাতা খুব প্রশংসা 
ছ্িল। নিতাই বাবু বলিলেন--‘দেখানে গিয়! অর্থসাহায্য চাছিলে হয় না? 
আকার মনট। কিন্ত ইহাতে সায় দিল লা; আমি বশিলাম-_-“তিনি ধনী) 
সাহাধা চাছিতে গেলেই তীহার কাছে আমি ব্রহ্মহত্র লিখিতে পারিব কিনা, 
তাহার একটা পরীক্ষা! দিতে হইবে ॥ অথচ তিনি পরীক্ষা লইবার উপযুক্ত 
নন। আরও বিশেষতঃ তাহার কাছে গেলে আমার আত্মীয় স্বজনের! কিছু 
করিলেন না, আমার গুরুতর তারাও কিছু করিলেন না, ইহাই প্রকারান্তরে 
প্রতিপন্ন হু । তখন নিতাই বাবু বপিলেন_-'তবে থাক, গ্রিক কাজ লাই? । 
নিতাই বাবু তখন নাট্রাচাধ্য গিরীশ চক্র ঘোষের পুত্র আমার পরমার্থ ভ্রাতা 


উচ্জলঙ্তারত [গু বৰ্ষ, ওয় সংখ্য) 


মিতাধামগত হুরেজ্রনাথ ঘোষ ( দানী বাবু) প্রভৃতির কাছে আমাকে লইঘা 
যাল। তাহার! এক বৎসরের জগ যাসে যাসে ৫০২ টাকা দিবার প্রতিশ্রতি 
দেন। আমি সোৎলাছে প্রন্থলচিত্তে গুরুদায়িত্ব লইয়। বরিশাল চলন! যাই । 
নিতাই বাবু এক রিম ফুলস্কেপ কাগত্র কিনিয়া আমার সঙ্গে দেন। 

বরিশাল আসার পর মাসে মাসে কলিকাতা হইতে টাক; যাইতে লাগিল; 
আমি থাওয়ার সময় বাদে সকাল হুইতে সঙ্ধ)া পধ্যন্ত আনার বন্ধুপ্রবর 
তাৎকালিক ব্রজ্মমোহন বিস্ঞালরের গ্রন্থাগারিক যুক্ত, স্থথ)কুযার সেনের 
মারফতে বিগ্ভালয় হুইতে আনীত গ্রন্বাবলীর মধ্যে বসির! বরহ্মহুত্রের 'অবধৃত 
তান্য’ লিখিতে থাকি । প্রায় এক বৎসর পর ২৬শে পৌবধ ১৩২৬ গ্রন্থ লেখা 
সাঙ্গ হয়। এমন কখনও কখনও হইত, যখন কোনও আ.লেই আমি পূজনীয় 
প্রাচীন ভাণ্যকারদের নিকট হুইতে পাই নাই । আমাকে যে সম্পূর্ণ এক নুতন 
পথ বছিয়! চলিতে হইতেছে! তাহারা চলিয়াছেন পারযাধিক ও ব্যবগ্ারিক 
তেদ, আত্ম! ও অনাস্মার ভেদ ব্যায় রাখিয়া, পারমাধিকের উপর কোর দিয় 
আকাশের মুজির খোজে ; আর আমাকে চলিতে হইতেছে ব)বহারিক- 
পারমাধিকের সমন্বয়, আখ্মা-অনাত্মার সমঘয় বিধান করিয়া এই জগতের 
বুকেই মুক্তির গ্বায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ির! তুলিতে । আমি ছিলাম একা, একেবারে 
একা, সামনে শুধু শীনিত্যগোপাল ও তাহার বিশ্বজ্জনের আশীর্বাদ । এমন 
দিনও গিয়াত্তে, যেদিন কলম ফেলিয়! উপুড় হুইয়! ঘণ্টার ঘণ্টা পর আলোর" 
পড়িন্না থাকিতাম। আলে! পাইতাম; আবার উঠিয়। লিখিতাম। ঠাকুর 
একদিন বলিয়াছিলেন--‘শরৎ, তোমার যখন যা দরকার, ভগবান অন্তধ্যামী 
ক্কপে যে তোমাকে তা বুঝিয়ে দিচ্ছেন তা কি তুমি টের পাও ন! }” ব্রহ্মহ্থয্রের 
ভাষ্য রচনার সমর আমি ইহ! প্রত্যক্ষ ভাবে আশ্বাদন করিয়াছি) লছিলে এ 
দুরূহ কাধকে একটী পরিসমাণ্ডিতে আনিতে কিছুতেই সক্ষম হইভামণন|। 

পূর্বেই বলিয়াছি, আমার সামলে ছিল মুক্তিথন. কৈবল্যপতি,” সমখবূঠি 
সর্বসংক্কার-বন্ডিত অযধূত উ্টনিত্গোপালজীবন ও তাহার প্রদত্ত দর্শন। 
“সমন্বয় | নিত্যালিত্য স্নন্থর বা আন্মালাপ্র সমধ্বয়। জ্ঞানান্তান সমহ্থহ।” 
লাকান-নিরাকার সমন্বয় । আকার-নিরাকার সমন্বয় । আকার-পিরাঁকার- 
লাকার সমদ্বগ্ন। ভড়াজড় সমহয়। চৈতঙ্ত-অচৈতঙ্ক সমন্বর 1 সর্ব সমগ্র ।! 
আত্রানাপ্ সমবনদ্ প্রতিতিত হওয়ার অর্থই হইতেছে প্রাচ্য-পাষ্চাত্য সমন্বয়, 


ত্র, ১৩৫৭ ] ব্রচ্মহুজ্রের অধধূত তাহ ১২৭ 


আদর্শবাদ ও বন্তবাদের সমগ্র, দ্বিতি-গতির সমগ্রয়। ইহার উপরই নির্ভর 
করিতেছে 'এক অগৎ’ গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা, বাহ। আছ প্রতি মাহুবের 
হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিয়ছে ; অথচ ঘাছ। প্রকাশিত হুট্বার পণ লা পাইয়া তর্ক 
ছইয়। রহিয়াছে । দ্বিত্ধি্্ম ও গিধর্পের ঘে জুতা আজ বিশ্ববাসীকে গ্রাস 
করিয়াছে, সামনে যাহাদের কোনও পপই আর উন্মুক্ত নাই, সেই পথ খুলিয়। 
দিবার মহাপ্রায়োজনের ইঙ্গিতের মনুধাই রহিয়াহে ভ্নিত)গোপাল সন্ধে 
পরমহংসদেবের তাবায় ‘তুই এসেতিস ?’--বাণ্যর সার্থকতা । আড় -অজড়ের 
পারল্পরিক এই সমস্য লালস!ই বিশ্ববাসীর অন্তরে বাহিরে আহ্র হুড়াইস। 
পড়িয়াছে। 

চীনের আতীঘ জীবনে ব্যাধির যে নিদান লিন-ইউ-তাং তাহার ‘My 
people and ny couutry” at দিয়াছেন, তাহ বিশেষ তাৰে তারতৰ্খের 
পক্ষেও প্রযোজ্য । তিনি পিখিাছিলেন_বর্তলান চীনের সত্যিকারের 
বাস্তব অবস্থার সঙ্গে তার ব্যক্তিগত ভাবাদশের সংগ্রাম; এবং তার চেয়েও 
বড় সংগ্রাম হচ্ছে কোনও কাহদ।-দ্বরস্ত বিদেস্টর প্রতি তার সাময়িক মুগ্ধ 
আকর্ষণের সঙ্গে তার মলের আদিততম আতি অভিযানের সংগ্রাম । হই 
বিপরীত আদশের মধে বেছে একটাকে গ্রংণ করার কঠিন সংগ্রাষে তার মন 
ক্ষত বিক্ষত। এক দিকে তার প্রাচীন মহাচীনের পতি আম্বগত, যে চীন 
তার কাছে খানিকট। রঙীন কলন।র দ্ৰপ্র-স্থষ্টি এবং খানিকটা ব্বার্থত্রড়িত 
বান্ডব। অপর দিকে (বিচারলীগ নলের দ্রানবুদ্ধি অন্থলারে চলবার আক।ক্কা, 
যে জ্ঞান বুদ্ধি বলছে যা আছে, ত! ঠিক নয়_পরিবর্ততূন প্রয়োজন । পুরালে? 
যা কিছু প্রাণহীন আচারে পর্য।বগিত, ঘ1 কিছু বাসি, পচ: গলা হয়ে দাড়িয়েছে, 
সব একথার থেকে বেটিয়ে সাফ করা প্রচ্চোদন। কখলে। এই সংগ্রাম হয়ে 
ওঠে পার ছুই সহজ স্বাভাবিক বৃত্তির ভিতরে লড়াই ।---এই উভয়ের মাঝে 
নুগ্ম সী্মী নিঙ্ছেশও অতান্ত শব্তু কথা ; পতন এড়িয়ে এই উভয় দিকের যাব- 
খ।লের লয় পথ দিয়ে চল! যার তার কর্ম নয়_অতস্ত নিপুন লোক ল) ছলে 
তা সম্ভবপর লয় 1 *-__চীতনের অবস্থাও যাছা, ভারতবর্ষের অবস্থাও তাহ! 





* গুকুত্ত যলোরঞ্জন ওল্ড কর্তৃক উক্ত পুস্তকের অনুবাদ--উদ্জলভারত 
চতুৰ্থ বধ, পৃঃ ১০৯-১৯০ 


উজ্দ্বলতারত [ ওর্ঘ বৰ্ষ, ওয় সংখ] 


কিন্ক 'নিপুল” তো! হইপ্চেই হইবে, ন! হইলে যে জাতি বাচিবে লা। 
পুক্তবোশ্তমই এই ‘নিপুন’ পুরুষ । 
ভারতবর্ষ বহু যুগ ধরিয়া ‘স্বিতি”র ভিত্তিতে তাহার ব্রহ্ম, পরমাথ্মা। ও 
ভগবানকে, তাহার চৈতচ্চকে এবং তাহার সাধন পদ্থ। স্বরূপ অহিংসা, সত্য, 
ব্ৰহ্মচৰ্যযকে দাড় করাইয়াছে। তাহার ফলে প্রাকৃতিক ক্রেত্রই খাদ পড়িয়া 
গিয়া্ছে ; প্রকুতির ক্ষেত্রে বরচ্ধান্বাদন, রাষ্টম্থাপন প্রভৃতি বাস্তবের কোনও 
আন্বাদনই যথোচিত মধ্যাদা প্রান্ত হয় নাই । ভারতের গ'চলিত ব্রহ্ম static, 
ভারতের প্রচলিত দর্শন 5190০, ভারতের অহিংস! সত্য ক্রহ্মচর্ধয সাধন!ও 
stalic| ভারতের সমাজ কাঠাযে] 5081০ বলাই সমাজে রমবিবর্তনের 
ধার! বছির! প্রকৃতির নূতন নূতন শ্রকাশকে সে পরিপাক করিয়। আগাইয়! 
যাইতে পারে নাই। অথচ ৭১৪৭০; পুরুযোত্তম তাহার দুরারে দীাড়াইয়।। 
বৌদ্ধ-ঞ্ৈন প্রভৃতি সম্প্রদায় ভারতের বুকে প্রবর্তিত হুইন্থাছিল এই স্থিতি- 
ধারার প্রতিক্রিয়া স্বল্প গতিধারার রূপেই । যে “অধি” ছিল বেদাস্তমতে 
বিহুত্রাসবিনী, অতএব নিন্দনীয়া, বৌগডমতে সেই “অবিভ্ঞই হইতেছে ‘একত্ব'- 
শ্রচারিক। নিন্দনীয় ৷ যে একত্র দর্শন, যে স্বিরত্ব দর্শন বেদান্তের প্রাণ, তাহাই 
বৌদ্ধমতে অবিদ্ঞা) ক্ষণিকেঘপি স্থিরত্বাদিল্রান্তিঃ অবিদ্ঞা'-_গোবিন্দ-ভা ব্য 
টীকা। যে বহুদর্শনকে ‘নেহ লানান্তি কিঞ্চল’ মন্ত্র তার! ঝাটাইয়া সরাইয়া 
দেওয়া হইয়াছিল, সেই বহু-দর্শনঘন 'ক্ষণিক’বাদই হুইতে্চে বৌদ্ধদের 
প্রাণফথা। যে স্থিতি ছিল বেদান্তীদের কাছে ‘ধর্ম, সেই স্থিতিই 
ভৈনদের কাছে বর্শা, যে গতি ছিল বেদান্তীদের কাছে “মারা 
সেই গতিই ছৈনদের দৃষ্টিতে ধর্ম । জলমতে ‘Dharma is the 
Priacipte of motion,—‘Adharna is the Principle of res}. 
—Radhakzishuau 
তারতের বুকে এইভাবে বৈদাস্তিক ও বৌন্ধ-জৈনের মধ্য ছুই হাজার 
বৎসর বাপিয়! সুলগত সঙ্ধর্য চলিয়াছে ; কিন্ত সনাতন ভারত এই সঞ্জর্যকে 
এড়াইরা কোনও রকমে 'স্থিতি’র বাধনে তাহার দর্শন-ধর্দ-পরিবার-সমাঅকে 
আঠে পৃষ্ঠে বাবিয়াছে। এই ভাবে মুসলমান আমল পর্ধ/ন্ত একলূপ চলিয়া ছিল 
বটে । কিন্তু পাশ্চাত্য যখন তাহার বিপুল গতিধর্শ্ম লইয়! তাহার দ্বারে আঘাত 
করিল, তাহাকে প্রাণচঞ্চল করিয়। তুলিল, তখন সে ধাকা আর তারতবর্ধ সঙ 


চৈত্র, ১৩৪৭] ভ্ৰহ্মহুত্রের অবধৃত তান্য ১২৯ 


করিতে পারিল না, সে দিশেহারা হইল, বিদেশ্টীয়দের কাছে আত্মসমর্পণ 
করিল। কিন্তু তাহার অস্তহন্ৰ তে থামিঃ! যায় নাই ; বরং অস্ততন্বের ফলে 
সৰ্ব্বত ফুটিয়। উঠিয়াডে একট! অসহায় ভ।ব, ভবিষ্যৎ সন্বস্ধে নৈরাশ্, অন্ধকান্স 
ও ক্রেবা। বেদান্তের সমস্ত ভাঘ)টাকা একজোট হইয়। যে বৌদ্ধমতের খণ্ডল 
করিয়াছে, সেই বৌদ্ধ জৈন দর্শলেরই ক্রমবিবন্তন স্বহ্কপ পাশ্চাত্য সভ)তাকে, 
_ যাহার সর্ধবপরিণত রূপ হইতেছে কমিউনিজম॥) সে কি আর এড়াইয়া 
চলিতে পারিবে? এই দে-টনার ভিতর হইতে ভারতকে ও তাছার 
মাধ্যমে বর্তমান বিশ্বকে টানিয়া তুলিধার অন্তই এ্টলনিত)গোপ।লদেব তাহার 
জড়াজড় সমন্বয়ের বারতা বিশ্বদরবারে দিয়া গিক্াছেন। ব্রচ্মহুকঞের অধধৃত 
তান্য তাহারই বিস্তারমাত্র বিবরণ মাত্র । ‘নিপুন’ পুক্রবোতডম গুইরুষআখবলের 
ছাচে গড়া ‘নিপুন’ এই পুরুষযোত্তম দর্শনকে আশ্রয় করিয়াই ভারতবর্ষ 
অজ্ঞঘপন্বের হাত হইতে রক্ষা পাইবে, বিশ্বকেও রক্ষা) করিতে পারিবে। আজ 
ভগবান বুদ্ধের ‘অশোকচক্ৰ’ জাতীয় পতাকাকে অধিকার করিয়াছে । আজ 
তে! আর ,বদাস্ত বৌদ্ধের হল্ঘ চলিবে লা। কিন্তু গড়ের মাঠে লারিপুত্ত ও মৌদ্‌- 
গলায়নের শেন।স্থি লইয়! বিরাট সভা করিসেই তো হিন্দুবৌদ্ধ মিলন সম্ভব 
হইবে না, যদি না ব্রহ্মহুত্রের মধ্যে বেদান্ত-বৌদ্ধ-ঞৈন সমন্বয় সংসাধিত হয়। 
অবধূত ভাধ্য ইহারই পথ সাহির করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। নৃতন পথের 
"খেত করিতে হয়ত চিন্তাপ্রপালীতে অজ্ঞাঁতসারে অনেক কিছু অসামঞ্প্ত 
থাকিয়৷ গিয়াছে । যাহারা এই পৰে পরে আসিবেন, তাহারা থেল ইহ 
সংশে!ধিত, পত্সিবর্তিত ও পরিবর্তিত করিয়; লন। আমি সব কিছু বলিয়া 
গেলাম, এইক্ধূপ ধৃষ্টত! আমার নাই । সতে।র absolute ও relative 
রাগের সমশ্বন্নর আমি বুঝি। যাহা লতা, তাহা যুগে ঘুগে, প্রতি 
মানে মানবে তাহার মত আত্মপ্রকাশ করিবে--ইহ! আনি বুঝিয়াছি ও 
বিশ্বাস করি। কাজ্জেই অবধূত ভাণ্যকে নৃতন করিয়া গাড়িগ্ন। তুলিলে 
আমার আনন্দই হুইবে। সতে)রই সন্ধান দেওয়া হইল বুঝিয়। ক্রার্থ 
হইব । 
ভ্ৰহ্ষহুঞের ‘অবধূত ভাশ্যে'র ‘অবধূত’ শব্দের প্রথম অর্থ হইতেছে সর্বব- 
সংস্কারমুক্ত । কোন i5-এর সংস্কারে আটকাহয়া ন! ঘাওদু? ভাধ্য এবং 
সৰ্ব্ব i5০ে-এর সমন্বয় ভাম্যই হইতেছে এই অবধূত ভান্য ৷ 


উজ্দ্লভা রত [ ৪র্থ বৰ্ষ, তয় সংখ)! 


পুরুষোজ্ঞম শুকুষ, উদ্তবকে বলিয়াছেন হ 
ইতি নানা প্র-ংখ্টানং তত্বানাং শবিভিঃ স্কৃতম্‌ ৷ 
সৰ্ব্বং স্ু।য/ং যুক্িৎসন্তাৎ বিছুবাং কিমশ্োভনম্‌ ॥ 
ভাগবত ১১২২২৫ 

তত্তবসম্বন্ধে সব প্রসংখ্যালই পুরুবোত্তম দর্শনে সত1। 

নর্ধ-ইই সমঘ্বিত পরম-ইষ্ট যেষন পূরুষেো(ত্তম, সর্বসধ্য সমম্বিত পরমসাথা 
যেমন পুরুষোত্তম, সর্কসাধন সমম্থিত পরম সাধনও হইতেছে তেমনি পুরুবোত্তম 
সাধন । পুরুষোত্তম সাধনে রহিয়াছে কর্শ্ম, জ্ঞান ও তক্তির সমযয় 3 জৈনদের 
‘ভ্রিরত্রে'র গূঢ় প্ররোজনও ইহ! । একান্ত কর্প্মেন্িয়, একান্ত বুদ্ধি ইন্সিয় 
বা একান্ত হৃদয় ৰেমন জীবস্ত মানুবে অচল, একান্ত কর্দ্যোগ, একান্ত জ্ঞান- 
যোগ বা একান্ত ভক্তিযোগও তেমনি জীবনে অচল । জীবনে রছির!ছে 
উছাদের সমন্বর। অথচ ইহাদের মধো কোনও সিড়ি তত্র (ladder 
systeni ) নাই, উচ্চ-লীচ তেদ নাই । সকলের সঙ্গেই রহিয়াছে জীবনের 
সম ও শাক্ষাৎ সম্বন্ধ এবং প্রত্যেকের সঙ্গেই আছে প্রতোকে অগ্ঠোন্মৈথুন 
রত ( interpeuetrated )| কর্ম জ্ঞ/নভক্তির সহিত, জ্ঞান কর্মাভক্তির 
সহিত, ভক্তি ও কৰ্ম্ম জ্ঞানের সহিত অগ্ঠোচ্মৈখুন রত ছইয়াই সমগ্র জীবনে 
গড়িয়। তুলিবে । এবধৃততাযে) ইহাই আলোচিত হইয়াছে) 

অবধূততাণ্য অবধূত সম্প্রদায়ের ভাব্যও বটে। অবধূত সম্প্রদায়ের আনি 
গুরু হইতেছেন শিব ও শক্তি । সেই সম্প্রদায় জুণ্ড হইলে ভগবান খ্রযভদেব 
ইহার পুনঃপ্রবর্তন করেন। খবতদেব ভাগবত্তে বর্ণিত যিষ্ণুর অষ্টম অবতার, 
'জৈলদের আদি তীর্থন্করও তিনি। এই অবধূত সম্প্রদায় আবার কালগর্তে 
বাহাতঃ বিলীন হইলে বর্তমান যুগে পনিত/গোপাল ইহাকে পুনরুজ্জীবিত 
করেন। এ্ীনিত্াগোপালে তিনটা ধারার সমন্বয় রছিয়াছে__বৈদান্তিকধারা, 
শৈবধার। ও জৈনধার।। * 

বর্তমান যুগের সর্ষৰ্ধি পরম্পরবিরোধী সদস্তাপুলির একটী বান্ডব 
ীষাংসা দিবার প্রচেষ্টা রহিয়াছে এই ভাধ্যো অন্তরে ও বাহিরে। 
জীনিত]গোপালের প্রেরণ! ও তাহার ভক্তদের প্রাণপোল। আশীব্বাদে যে 
পথের আত্কায আমি আঁকিয়ান্ধিল৷ম, বর্তধান যুগযানব এই পথে চলিয়া 
আগাইছা! বাইতে পার্রিবে, এই পথেই স্বাধীন তারতবর্ধ স্বরাট তারতবধে 


চৈত্র, ১৩৫৭ ] ব্ৰহ্মস্থত্ৰের অবধূত ভাষ্য 


গড়ি) উঠিবে এবং স্বরাট ভারতবর্ষ বিশ্বকে পারমার্ধিক-ব]বহারিক সতের 
নিশ্বন্ব শুরে আকর্ষণ করি! তুলিতে সক্ষম হুইবে, এই বিশ্বাস লইরাই আমি 
বিশ্বম।লবের সেবায় অক্মস্ুত্রের এই অবধূত ভাষ্য উৎসর্গ করিলাম । 
দেখিলাম এই মতবাদ পাশ্চাতেও উকি দিতেছে: দিন কয় হুইল 
পাশ্চাত) দাশশিক-বৈজ্ঞানিক Alfred North Whitehead-aর 
Process and Reality নামক গ্রস্থটী হস্তগত হওয়ার সেখানেও এই 
মতবাদের সন্ধান পাইয়া আনশ্দলাত করিলাম | সেখানে আছে £ 
‘Itisas 08559 585 that Godis permanent and the 
World fluent, 23 that the World is permanent aud God 
is fluent. Itis as true to say that God is one and the 
World many, as that the World is one 200 God many. 
It is as true to say that in comparison with the World, 
God is actual emiuently, as that iu comparison with God, 
the World is aclual eminently. 16 53585 true to say that 
the World is immanent iu God, as that God is immanent 
in the World. lItis as true to say that God transceuds 
the World, ৪5 that the World trauscends God. It is as true 
“lo say that God creates the World, as that the World 
creates God.’ 
বআজ ‘God is permaueutl’ এবং ‘World is permanent’-র, 
‘World is fluent’ wt ‘God is fluent’-az, ‘God is one' এবং 
‘World is oue’-aর, ‘World is mauy’ এবং ‘Gud is many'-র, 
‘Gtd trauscents the World’ এবং ‘World transcends God’-uর, 
‘Wotld is immanent in God’ এবং ‘God is immanent in the 
World-a14, ‘God creates the World’ এবং ‘World creates 
G০৭’-এর সমস্বয়ই এই বিশ্বের ঘুলিতে ঘন হুইতে চাহিতেছে। বর্ত্তমালের 
Relalivi৷7ও হৎারই সততা ঘোষণা করিয়াছে) অথচ হছা একান্ত 
আনর্শ-নিপীড়িত তারতবর্ঘ্রে বুকে প্রচলিত কর; কি এক দ্বর্বহ ব্যাপায় ] 
তবুও ইহাই বৰ্তমান যুগের পরম *ত্য। এই লত)কে সরল প্রাণে ন! লইলে 


উচ্ছল তারা [ হর্থ বৰ্ষ, ওয় সংখ্য 


পারস্পরিক সন্তর্ধের হাত হইতে বিশ্বকে .কিছুতেই রক্ষ! করা যাইবে নাঃ 
আদর্শকে ব্যবহারের বুকে “০5৬ করিতে না পারিয়া ‘আকাশন্থ নিরালদ্ব 
বাযুভূত+ আদৰ্শবাদের উপর আস্থা হ।রাইয়া ভারতবর্ধ উৎকট জড়, মলিন, একান্ত 
জড়বাদের পঞ্চিল আবর্তে ভূবিয়া যাইবেই। পুরুষোত্তমের করণাসম্পাতে 
ভারতবর্ষের অন্তরে ইহছারই অন্ত একটা দিব) উদ্মদল! ফুঠিতে চাছিতেছে। 
এই উন্মাদনার স্পর্শই আমি বাঙ্গল!যয় ১৪ হত্রারের অধিক বক্তৃতার ভিতর 
দিয়া ও জনসাধারণের সঙ্গে হৃদয় মিলাইয়৷ উপলব্ধি করিদ্লাছি, এবং ইহাই 
আমাকে আপাতদৃষ্টিতে একান্ত অসম্ভব ব)াপারকে বাণ্বে গড়িয়া তুলিবার 
(Creativity) হুঃসাহস যোগাইয়ানে। অনস্তকঃল 'জীবনে ন! হুয় মরণে" 
অপেক্ষ। করির] রছিব, কবে পুক্ুনোত্তমের আসন বিশ্বের বুকে রচিত হইবে, 
কবে ধরার ধুলি ব্রচ্মরেণু হইবে, কৰে ধর। ও তগৰালের বিতেদ গলির যাইবে। 

দি)! হবেইন্তা! তবত: পদো ভুবো 

ভারোইপনীতন্তব জশ্মলেশিতুঃ ৷ 

দিষ্ট্যাক্কিত! তুৎপদকৈ: স্থশোভনৈ- 

দ্রক্ষ্যায গাং গ!ঞ্চ তবাহুকম্পিতাম্‌॥ ভাগবত ১০২২৮ 

বিশ্বকে, বিশ্বের ভগবানকে ষ্টি করিয়। আন্বদন করিবার শাস্রই বহ্ষহথত্র ; 
অবধূত ভাষ। তাহাকেই ফুটাইয়া তুলিযাছে । আজ ভারতবর্ষের সমগ্র দর্শনে, 
সমগ্র সমাজ্জ কাঠামোকে বিপ্লবের মধ্যে গঞ্জিয়া ভুলিবার দিন আসিয়াছে 
হউক তাহ। ছুঃল।ধ্য ; তবুও ইহাই বৰ্তমান ভারতবাসীর লাধ। । 
ভ্ৰহ্মস্থত্রের চতুঃসত্রীর অধধূত তাব্য ২১শে কার্ঠিক রলাসপূর্ণিম। ১৩৪৫-এ 

নরনারায়ণ আশ্রম হইতে বাহির হুইয়াছিল। এইবার দ্বিতীয় ও তৃতীর 
অধ্যায়টি লম্পুর্ণভাবে বাহির হইতে চলিযাছে। বাকী দুই অধ্যারও শীই 
বাহির হইবে । সর্বরসকদন্বমৃতি কুক, পুরুষযোত্তম শ্রানিত]গ্োপাল, 
পু্ুবোস্তমগ্রেরিত বর্তমান বিশ্ব ও আমার বন্ধুগণ বাহাদের* প্রেরণা, 
আশীর্বাদ ও সহযোগিতায় এই অবধূততাধ্য লিখিতে সক্ষম হুইল্লাছি, 
তাহাদের জীবনে আমার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীর ও 
বিশ্বত্বীবন মিলাইরা, একত্র হুইয়া আমি এই অবধৃততাষয আস্বাদন করিব, 
ইহাই আধার সার! জীবনের কাম্য । পুরুষোত্তম অরযুত্ত হউন, পুরুবোভম 
বিশ্ব অরযুক্ত হুটন। ও শাস্তি; শান্তি: শান্তিঃ। বন্দে বাতরদ্‌ * 
১*ই ফান্ধন, ১০৫৭ 








বাঁক মানুষ 
সুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায় 
শিৰ্দ্ধয্ ভগবান! 

মিথ মানব খুরিঙে তোনার 

করিবারে সঙ্কান। 

নিৰ্মম ভগবান ৷ 
আছ কি না আন-_আছ বকোথ।র 
তর্কের নাছি শেন : 
কেহ বলে লাই, শুধু কঈন! 

হুতাশের সান্বল। ; 
কেছ বলে আছ জগৎ ভুড়ি! - 

সন্দেছ নাছি লেশ ॥ 
ভজ্। নিরখে মূরতি তোমার 

অন্তর মাঝে তার 

মনোমত ছবি রভীন কলনার। 
কেহ ভাবে, স্থাখে ব্রলের কিশোর 

মোহন বংশীধারী, 
কেহ আথে তরে শঙ্ঘ চক্র গদ! ও পল্রধারী । 
মুওযালিনী বিলোললিহব! করাল্বদলা কালী, 
হৃদয়ন্মশানে নাচিছে দেখিয়া কেহ দেয় করতালি । 
ছগজ্জননী জুগন্ধাড্জী কাহারে হাদরে বাজে 
কোব! শিনে ভুজঙ্গ ক্রপিনাকী প্রলহন্তা নাচে। 
কেছ ভাবে তুমি জগৎলষ্ট। করুণার অবতার, 
যার যাছ। খুসী কমন! করে মনোমত আপনার । 

তুমি ত শিব্বিকার ঃ 
জনম মরণ তব পদতলে হয়ে গেছে একাকার । 
€খ সুখের নাছি তব বোধ 

নাহিক ভাবন! ভয় 

তুমি চির নির্দল্ । 


উজ্দ্লতভারত [ ৪ৰ্থ বর্ষ, ৩ম সংখ্য। 


গশড়ে ওঠ! ঘর ভাতিয়। 
দিয়ে কেড়ে নাও কেন £ 
কেন আচরণ ছেল? 
নিঠুর তগবাশ। 
তুমি যদি ছও সর্বশভিমান্‌, 
ভুমি বদি পার গাড়িতে রাশিতে, 
তুমি যদি পার সব, 
জগৎ জুড়ি কেন এই ছাছারব? 
স্ব সবল তরুণ ধূবক 
সবার নয়ন-মণি* 
বালিক! বধূর সি'দুর ঘুভায়ে 
কেন চলে যায় শুনি? 
কেন চলে যায় কোথা চলে যাগ 
কে দিবে সন্ভুন্তর ? 
শিস্ফল হয় শত প্রার্থনা 
তবুও তুষি ঈশ্বর ? 
তবুও তোমায় কারুণিক ব'লে 
লোকে উপ!সন! করে 
ফুলে ফলে আর কত ন! আড়দ্বরে ? 
শুনিশেষ কথা--সাস্বনাবাণী 
তুমিও নিয়মাধীন ; 
নিয়তি সব.--নিয়তির কাছে 
তুমিও শক্তি্ধীন। 
মাহুষের গড়া ভগবান ! 
তবে কি বা তব প্রয়োজন? 
বাঁচুক মাছুব, করুক সে শুধু 
নিয়তির নে রণ ॥ 


আধুনিক বাংলা কবিতা, 
অপদ্যাপক নগেজ্জ্চজ্জ মুখোপান্যায় 


বাংল! সাছিতা কবিতায় সমৃদ্ধ । রীজ্রনাথের পোকোত্তর প্রতিভাই 
বাংল) সাহিত/কে বিশ্বের দরবারে বিশেষ স্বান দান করিয়াছে । অনেকের 
ধারণ! এই যে, রবীন্ত্র-গয়াণের সঙ্গেই বাংলা কবিতার উচ্ছলতম স্বর্য্যাপ্ত » 
সমসাময়িক কবিতা বৰ্ণচ্ছটাছীন রাত্রি মাও! রবীজ্জনাথ শৌদ্দশ্য শুষ্টিতে 
অপ্রতিথন্বী । তাহার স্থান পূর্ণ করিবার মত কোন কবি আজ নাই। ইহা 
সত্য.) কিন্ত এ কথা মনে করিলে তুল হুইবে, রবীন্ঞ-পরবস্তী বাংলা কবিতার 
এক অংশ রবীন্ত্রনাথেরই প্রতিধ্বনি__ইছাতে নূতন স্মি, নূতন অন্গপ্রেরপ। নাই 
ইহা হইতে রবীন্দ্রনাথের সুর ও চিন্তার হার। বাদ দিলে বন্ধ কিছুই থাকে 
না, এবং অপর অংশে উদ্ভট কলন। ও নানাশ্রক।র খামখেয়ালির ছড়াছড়ি 
রসিক বাক্তিরাও কেহ কেছ আগুলিক কবিতার লাম করিলেই অধ্তে। প্রকাশ 
করিতে দ্বিধা বোধ করে না। অপরিঠযের বাধাই ইহার প্রধান কারণ। 
আধুনিক কবিতার প্রতি বিভ্ধশার নানা কারণ আছে) ইহার মধ্যে 
বিদ্রোহের সুর অত] স্পষ্ট । 'নাযহীন অশাপ্তিতে বিচলিত বুদ্ধি” 
(For Thine is the Kingdon সমর লেন) আধুনিক কবিরা 
‘অতিক্রান্ত শতাব্দীব’ ‘অপ্রঞ্জের অটণ বিশ্বাস (প্রার্থনা_ম্ধীশ্রন।থ দত্ত ) 
হারাইয়াছেন। বর্তমান বিশ্বব/বন্থা পর্থ/লোচনা করিয়া তাহার! ইহ। 
নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, “বিশ্বপ্রেম, মানবতা, পরামুক্তি আজ 
ধূপের যোয়।। যাহার! এই সমপ্ত বুলি আওড়ান, তাহাদের উদ্দেশ্য কেবল 
° বৈগুত্বারে উৎ্বৃত্তি করি” 
শৃত্রশক্তি জাগরণে ভয়ত্রন্ত বপিকের তরে, 
ধর্শের বচন রচি' নির্দয় কালের বাআ। যদি 
কিছু রুবিবারে পারে। 
( বঙ্জলিপি--সুরেঞ্জ নাথ গোস্বামী ) 
*তাই ইহাদের, আকুতি-_ 
নিরালস্ব নিরালোকে বেথা 


উদ্দ্লতারত [ €র্থ বর্ষ, ৩য় সংখা! 


দেবছিজ শপথঞ্চিত ভিশস্থ ঝিমায়,- 
কৌনেরন্রণা শোনে মৃত্যুবি প্রলন্ধ নচিকেতা ; 
সেখানে আমার তরে বিগায়োনা অনস্ত শান, 
হে ঈশান, ate 
লুণ্তবংশ কুলীন কলিত ঈশান । 
( প্রাৰ্থন।--সুধীজ্ঞলাথ দত্ত ) 
প্রচলিত ধৰ্ম্ম, নীতি বা! লমাজের বিরুদ্ধেযে সমস্ত কবিতা মত্ত প্রকাশ 
করে, তাছ! সম্বদয়তার অভাবে অনেকেই অক্ষমের বালির্বোধের জামাল 
মলে করিয়া থাকেন। রক্ষপশ্ীল শ্রেণী ব! ন্ধীন্দ্রনাথের তাবায় 'উঞ্লুই 
কোাষ্টগণ” নূতনত্বের মধো কেবল ধবংসই দেখিয়া খাকেন। এই সম্প্রদায়ই 
ইটালীতে Michael Augelo-র তরুণ Dএvid-এর উলঙ্গ প্রস্তরযুন্ঠি দেখিয়া 
সভ্যত] বিলোপের আশঙ্কা করিছাডিলেন। 
বর্তমান পুধিবীতে যে দ্রুতর্গাতিভত পরিবর্তন হইতেছে, তাহাতে আমাদের 
আর পুরাতনকে আঁক্ড়িয়| গ্াকিঞে চলিবে লা। 'শুকায়েছে কালশ্রোত, 
কর্দমে মিলে ন) পাদপীঠ+ (নরক-_ম্ধীন্্রনাপ দত্ত )। গত কয়েক শর্ান্দী 
ধারয়া সভ)তা ধাপের পর ধাপ আরোহণ করিতেছিল ; কিন্ত এখন অমর 
এক মহাবিপ্নবের সামনে দীড়াইয়া আছি। বর্তমানকে বুঝিতে হইলে আর 
শুধু অতীতের জ্ঞানই যথেষ্ট নয়। বর্তমান অতীতের পরিণতি হইলেও 
আমাদের কালকে বুঝিতে হইলে বেশ পরিমাণে বর্তযান কালের চিন্তা- 
প্রবাহের সঙ্গেই পরিচিত হইতে হইবে । বার্গস তাহার ক্রমবিক।শতত্বের 
আলোচনার বলিয়াছেন, “৮৩75 moment isa crealive niove- 
ment.” জীবনের প্রতি সুহ্র্থ অতী্ক্ুক ধারপ করিয়! নূতন স্বষ্টি করিয়া 
চলিয়াছে। আধুলিক সাহিতে)র উৎস এই creative inovenrent ; 
ইহাকে বেষ্টন করিয়াই স্াধুনিক সাছিত} দান৷! বাধিয়া উঠিয়াছে । পুল্লাতনের 
সহিত আমাদের সন্থন্ধ নাই, এ কুর্তা আমরা করিব না| ‘সঞ্চিত অতীত 
জানি গদ্ছিত জীবনে” ( পদধ্বনি--বিষ্ণু দে )। তবে আধুনিক কালের জন্ম 
স্বাভাবিক পরিবর্তনের মধ্য দিরা নয়_-এ কাপে আমরা প্রলয়ের লীল।ই 
প্রতাক্ষ করিতেছি । পুরাতন বিশ্বের সহিত আমাদের সঙস্জেন্লা পরিবর্তন 
হইয়া গিক়্াছে_তাহার সঙ্গে অনেক বিবরেই অসামঞ্ন্ত খটিয্যুণ্থে । অতীতের 


চৈত্র, ১৩৪৭ ] আধুনিক বাংলা কবিতা 


মাপকাঠি এ যুগে অচল । আধুনিক সাহিত্য এই ধুগাস্তকারী চিন্তাদারাতে 
পরিপুষ্টি লাভত করিয়াছে । আধুনিক কবিতাতে ইহার বিশেষ ছাপ পড়িয়াডে । 
আমর! আধুনিক কবিতা পচন্দ করি বা না করি--ইছ! জানলার বিশেষ 
প্রয়ে৷ভ্রনীয়তা আছে । Virginia Woolf-aএ? মতে, 'Itis like a 
relatiou whom we 98000 aud scarify: daily, but, after all, 
cauuot do without. It has the same eudearivg quality of 
being that which we are, that which we have made, that in 
which we live, instead of beivg something, howevcr august, 
alien to ourselves and beheld from the outside.’ 

ইছার সঙ্গে সম্যক পরিচয় না ঘটিলে আমাদের পারিপাৰিকে যে 
পরিবর্তন ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে, তাহার সঙ্গে আমাদের একান্ত বিরোধের 
ফলে জীবনবুদ্ধে পরাজয় অলিবা) | 

আধুনিক কবিতার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে ইহা হুর্ব্বোধা । 
সার্থক কবিতা বুদ্ধি ও বুদ্ধির পরিত্রি বাছিযে। ইহা! ভাবার সাহাযে 
অনির্কচনীয়ের ইঙ্গিত দেও। করেকটি বিশে কারণে আধুনিক কবিত। 
সাধারণের অনধিগষ্য। বর্ত্তমান জগতে যে পরিমাণে শিক্ষার গুসার 
হইতেছে, তদন্থপাতে কবিতায় আদ? হইতেছে ন!। কবিতা জ্ঞীবনধ1ঃপের 
আতিরিত।। কবিতা সত্য এবং মঙ্গলকে হুন্দরক্ষপে প্রকাশিত 
ও প্রতিষ্ঠিত করে । আর আমরা ইহাও আনি বে, পাথিব হিসাবে সৌন্দ্ধ। 
সাজে খরচ। প্রাক্তন কবিতায় রোমান্টিক দুষ্টিতঙগীর প্রাধান্ত থাকায় কথিত! 
সন্বন্ধে সাধারণতঃ এই ধারণা যে, ইহ! ব্যসন মাত্র পলাপ্লনী মনো বৃত্তিই ইহঃর 
উপআীবা। কবির। 1৬০: ০৭/০-এ বাস করেল ধাহার! আীবলঘুদ্ধে 
পরান্দিতত হইয়া কালনিক জগৎ নটি করিয়া আলম্দ পাইতে চান, তাহাদিগকেই 
ইহা তৃণ ষরিতে পারে । কবিরা Idle siugers of an empty day. 
কবিতা সাধারণের জীবন হইতে অনেকটা সরিক্া পিয়াছে__সেই অন্চ ইহা 
এক বিশেষ শ্রেণীর মধে) সীমাবদ্ধ রহিত্বাছে | ধাহার] ইহার তাব, কাবা ও 
আঙ্গিকের দীক্গাগ্রহণ করেন লাই তাহাদের পক্ষে ইছ! বুঝা ছুক্ষর। ইহ) 
অঙ্রমাল করিঙ্গ T'. 5. 810০৮ তাহার ৪৩৩ লাইনের এক কবিতান্ছ ( চ/95ং৭ 
Land এর ) সাত পৃষ্ঠাব্যাপী ব্যাখ্য। করিয়াছেন । 

x 


উজ্জলভারত (6 বর্ষ, ৩য় সংখা 


প্রতিতাসম্পন্ প্রতিক কবিকেই তাহার পাঠক তৈয়ারী করিতে হু়। 
Lyrical Ballads বখন ইংরৈজী সাহিত্যে এক নবযুগের স্থচলা করে, তখন 
Wordsworth এবং Coleridgeকেও ইহা করিতে হইয়াছিল । এতিত্লি 
সময়সাপেষ্ । কবিরা যে সমস্ত বাক্যালস্কার ([2598£679) বাবহার করেন, 
তাছা প্রথমতঃ তাহাদের অভিনবত্রের অছ্ছছ কবিতার তাৎপধ্য গ্রহণে অন্তরায় 
জুহি করে। কালে পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই বাধ! অপস্থত হয়, এবং তখন 
'আমর। কবির মলের লাগাল পাই । যাহার! বয়স্ক ব্যক্তি, তীহারা হয়ত স্মরণ 
করিতে পারেন, একদ| রবীঙ্্রনাথের ভ।ব! তাহার নূতনত্রের জম্তই প্রাচীন 
পন্বীদের নিকট পরিহাসের বিধয় ছিল। আধুনিক কবিতার আধুনিকতাই 
লেকের বাজ উদ্রেক করে। অবনত এ কণা বল! লিল্রয়োজন যে, লেখকমাআই 
যাহা কবিত! বলিয়৷ চালাইতে চান তাছাই কবিতা নয়। তবে আমাদের 
ইছ। মলে রাখা দরকার যে, আজক!ল যে সমস্ত কবিতা ?লখ| হইতেছে তাহাই 
আধুনিক কৰিতা নর _যাছ বর্তমান কালের চিন্তাধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তাহাই 
আধুনিক কবিত!। 

আধুনিক কবিত! পাঠের গোড়াতেই আমাদের মলে রাখা উচিত যে, 
আধুনিক সাহিত্যের মূল দৃষ্টিভঙ্গী বদলাইয়! গিয়/ছে। পুর্বে সাছিতি)কের! 
Plato-র সিন্ধান্ত ‘Art is imitatiou of nalure’ বা তাহার কতক্ট। 
পরিবর্তিত নীতি ‘Art i3 representation of vature’ বলিয়| মানিয়া 
চলিতেন। আধুনিক সাছিত্যিকেরা কখনও বলেন ন। যে, শিলকলাপ্রক্কৃতির 
অনুকরণ মাআ। কোন সত্যের বাহ মূর্তিহ তাছার প্রত পরিচয় নয়--তাছার 
অত্যন্তর মূর্থিকেই প্রকাশ করা শিলীর কাজ্। কবির মুখা উচ্ছেন্ত, তিনি 
প্রকৃতির মধ্যে সৎকে ( Reality কে ) যে ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, সেই 
অভিজ্রত| পাঠকের মনে জাগাইঘ্রা উঠান—'Art is communiaation.’ 
এই অভিভতা চিরন্তন বা সার্ধধজনীন নয়--হহ! ব্যক্তিগত অন্থভূতিঞ সুতরাং 
আধুনিক কবিত! পড়ি! ধদি কোন ৰাক্যালক্কার সম্বদ্ধে যনে করি যে, আমর ইছা 
কখনও দেখি নাই ব! অন্থতব করি লাই, তবে মন্ত একট! ভুল ক হইবে । অন্ত- 
নিরপেক্ষ দৃর্রিতজগীতে (05106 Vi5i০৷ এ) এই শ্রেণীর কবিতার সার্থকতা । 

কবির! যে ইস্জিক্সাতীত জগতের বার্ত্। আমাদের কাছে প্বৌছাইর। দিতে 
চান, সেখানে আমাদের পরিচিত ভাবা্স ব! ছন্দের বন্ধন মোটেই কার্থাকারী 


চৈত্র, ১৩৫৭ ] আধুনিক বালে! কবিতা ৯৬৯ 


দয়। শব্দের অভিধাশত্তি সেখালে-প্রধল নয়; তাচার লক্ষ্যার্থই প্রধান । শ্রেষ্ঠ 
কৰিগণ এই প্রকারে, নূতন রসলোক স্ষঠি করিরাছেল- Mallar me, 
Rinbandর কবিতা ইহার প্রসাঁণ। আধুনিক মার্কিন কবি Cumming 
শব্দকে তাঁহার অতি পরিচয়ের বন্ধন হুইতে মুক্তি' দিবার জন্ একই শব্দকে 
কাটিয়া ছুই তিনটি করিয়াছেন, অথবা বুফে এক করিয়াছেন, এবং যতিচ্ছেদ- 
চিহ্ন পরিবর্তন ও অনেক সময়েই পরিবর্ক্জন করিয়াছেন। ভাবকে প্রকাশ 
করিবার উলায়স্বরূপে ইহার যৌক্তিকতা স্বীকার কর! ধাইতে পারে? কিন্ত 
ইহাতে কবিতা হেয়ালি হইয়া উঠে এবং অক্ষম কবির কাছে এই রীতি 
উদ্মস্ততার নামান্তর । আধুনিক বাংলা কবিতা সমসাময়িক ইংরেজী কবিতা 
দ্বার! বিশেষ প্রভাবাদিত। অনেক সময় ইংরেজী কবিতার গুণ আমাদের 
কবিতা মুঞ্জাদোষে পর্যবসিত হইয়াছে। অনুপ্রেরণার অভাবে অনেক 
আধুনিক বাংল! কবিতা মনে বিভীষিকার সঞ্চার করে--ইংকেজী কবিতার 
সৌকুমাধ্য বা গাভীর) নাই, আছে মাজ তাছার চং । 

কখনও কখনও ভাবা তাবকে আক্ন্গ করিছ্। দীড়ায়ে, অথবা বিষয়কে জ্রুত 
অগ্রসর করিয়া দিতে পারে না। যখন ভাবা খল প্রচলনের জন্য তাচার 
লখুত) ও গতিবেগ হারাইয়া ফেলে, তখন সাহিত্যিকের! কথ্য ভাবা হইতে 
শব্ধচয়ন করিয়া ইহাকে পুনকুক্ষীবিত করেন। দান্তে, লুখর, ওয়ার্ডসওয়ার্থ 
এবং আমাদের দেশে ববীজনাথ এই উপ।রে ভাষাকে শক্তিশালী করিয়াঙ্েন। 
কিন্ত লোকশিক্ষা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হওক ফলে লাছিত্যকাঁরের সে 
শ্ুবিধা আর লাই-_সর্বলাধারণের ত।বার পূর্শত্তি এখন: অনেকাংশই 
অপহৃত ; কারণ সর্বসাধারণের ভাবা এখন লেখ্য ভ।বার খ্রাক্কৃত সংস্করণ মাত্র। 
আধুনিক [কবিরা কহে কেহ কবিতার প্রকাশক্ষমত। বৃদ্ধি কৰ্িবার জন্ম 
বাকরণেঁর নিয়ম লক্ষন করিয়াছেন, এবং ছন্দের মিল ও লয়কে পরিহার 
করিয়া! গড ছন্দ ও মুত্তকের ( ছঃ Ver5ৎ-র ) আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। 
ছন্দের মধ্যে যে বিশেষ বেগ আছে, তাহারই প্রভাবে কৰিতার ভা! 
আমাদের মলের উপর তাহার ইন্্রঞাল বিস্তার করে। ছন্দ স্বামান্তকে 
অপামা করে? ইহা আমাদিগকে কঙ্গলোকের আস্বাদ দেয়। কিন্ 
আধুনিক কবি) বাস্তবতার স্পর্শ এড়াই চলে লা প্রাতাহিক সংসারের 
হৈচিত্রাই আধুনিক কবিতার মালমশল্চ॥ জীবনের কোন কোন বিশেষ মুহর্থে 


১৪০ উজ্জলভারত [ ৪ৰ্থ বৰ্ষ, ৩য় শংখ।। 


আমর! সাধারণের মবো অসাধারণকে অথবা অসাধবারণের ঝধ্যে সাধানণক্কে 
অষ্তব করিয়া থাকি । মলের এই টৈততাখকে মিলপূর্ণ ছন্দ বখাবখরূপে 
প্রকাশ করিতে পারে না। অনিত্রাক্ষর ছন্দে সাবলীলত। আছে, কিছ্ধ 
গান্ভীব্যের জন্ভই ইহা অসাধারণ। একমাত্র গঞ্থচদ্দ বা মুক্তকেই প্রাত/হিক 
জীবনের তুচ্ছত! শ্বজ্ছত! লাভ করে। 

আধুনিক কবিতার শব্দার্থবিজ্ঞানের €5া19158509) উপর Mall- 
নাহ৩-এর অলীম গ্রভাব। তিনিই আধুলিক কবিতার শব্দার্থের নিয়ামক । 
Edgar Allan Poe-র অস্রসরণ করিয়া তিনি আধুনিক কবিতার ভাষা- 
সংস্কার করিয়।ছেন। তাছার মত এই যে,ক্ষবি শব্দ বাবহান্॥ করিবার সময় 
তাহার বাচ্যার্থ বা মুখ/র্থের (Words of Direct or Explicit meaniug) 
দিকে তত যলোঘোগ নিবন্ধ না করিয়। তাহার লক্ষ্যার্থের উপরই বিশেষ 
জোর দিবেন। প্রক্নত কবি কোন বিষয়কে বাহির হুইতে বর্ণনা! করেন না 
- তিনি ভিতর হইতে তাহার স্বন্প প্রকাশিত করেল। শব্দের ধ্বমি, অর্থ ও 
ভাবাছুষজ ( 4১99০০1981০%)) ওই [তিনের মধ্যে তিনি ধ্বনি ও ভাবাম্ষঙ্গকে 
দায় কবিতার, তাহা বঙ্গিয়া স্বীকার করেন। কবির চিন্তাধারাকে 
ব্যাকরণ ও ভ্ঞারশান্তরের নিয়মাছছপারে সাজান পাঠকের কাজ । কবিতার 
আবেদন লিগুঢ় -একই কবিতা নানা জনকে নানা ভাবে অবিষ্ট করিতে পারে। 
সঙ্গীতের মত একই কবিতা আমাদের মনে বিভিন্ন অহভুতির সঞ্চার করিতে 
পারে । N০৮৭৷৷৪ বলিতেন যে, কবিতা যত পরিমাণে সঙ্গীতের কাছাছাছি, 
তাছা। তত শাস্সিমাপণে সার্থক। স্বতরাং কবিতার যে অর্থ খাকিতেই 
হইবে এমন কোন কথা নাই-_ইছার উদ্দেশ্ত সঙ্গীতময় ধ্বনিসমন্থি 
ছারা কোন বিশেষ তাবকে ঘন করিয়া তোলাও হইতে পারে। 
এইজগ্ আধুনিক কবিতান্স ছড়। ও [5855507৩-র একট! বিশেষ স্থান 
দেখিতে পাই। ‘বোল তাঝোলের কবি হুকুমার রাস” যথার্থই 
বলিয়াছেন £ 








“মেঘ সুলুকে ঝাপসা রাতে 
রামধস্থকের আবহায়াতে, 
তাল বেতাল খেয়াল সুরে 
তাল ধরেছি কণ্ঠ পৃরে । 


তব, ১৩৫৭ ] আধুনিক বাংলা কবিতা 


হেখায় নিবেধ নাই রে দাদা 

নাইরে বাধন নাইরে বাধ! । 

হেথায় রজীন আকাশ তলে 

স্বপন দোলা হাওয়ার দোলে, 

সুরের নেশার ঝরপা ছোটে, 

আকাশকুস্মম আপনি ফোটে, 

রঙিয়ে আকাশ রঙিয়ে মন 

চমক আগে ক্ষণে ক্ষণ । 

আজকে দাদা যাবার আগে 

বলব ঘা মোর চিত্তে লাগে 

নাই বা তাহার অর্থ ছোক্‌ 

শাই ব| বুঝুক বেবাক্‌ লোক । 

মক্ষ্রাণী পক্ষিরা্জ 

দহ ছেলে লক্্ী আঞ্জ । 

আদিম কালের চাদিম ছিম 

তোড়ায় বাহ! ঘোড়ার ডিম ।” 

আবার 'শব্ষকটক্রম” কবিতায় মাত্র ধ্বনির সাহায্যে মনের তাবকে 
বিশ্লিষপ করিবার প্রয়াস পাইতেছেন £ 'ঠাস্‌ ঠাস জ্রম্‌ জাদ, গুলে লাগে 
খটকা? ফুল ফোটে? তাই বল! আমি ভাবি পটকা 
প্রতীকী (5%%7১০119৮) কবিরাও বলিয়া থাকেন, গুৰিত! অর্থসর্ববন্ষ 

নয়? কধিত! মনের গহুনকে প্রকাশ করে-_ইহা আত্মার তাষ1-_ 
আঙিকের বন্ধনে ইহার ,প্রকাশক্ষমত! খর্কই হয়। কবিতা অবাঙ- 
মনসোহঁগোচর-_ইহ! ভাবের আশ্রয়ে রূপ গ্রহণ করে এবং সেই ভাব 
এক বা এঁকাবিক প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশিত হয়। ভাব ও প্রতীকের 
সম্পর্ক বৃক্ষ ও ফুলের মতই একের মধ্যে অপর নিহিত আছে বটে ও 
কিন্ত পরস্পরের মধ্যে কোনও বান্ধ সৌসাদৃশ্তই লাই (Just as a 
plant contains a flower without resembling it.) Mallarme-z 
এই উক্তির তাঁধা Mary M. Colum ক্রিয়াছেন_'A work of art is 
a thougbl inscribed in a symbol.” এ স্থানে একটা কথ! বলার 


১৪২ উজ্দ্লতারত [ চৰ্থ বর্ষ, ওর সংখ্যা 
প্রয়োজন বোধ করিতেছি । সাধারণতঃ" আমর! কবিত/ পড়িবার সমস 
তাহার রস গ্রহণ করিহার অন্ত প্রত্যেক শব্দ ও পঙক্তি বুঝিবার চেষ্টা করিস 
থাকি। এই প্রকারে খণ্ড খণ্ড ভাবে বুঝিয়াই আমর! সমঞ্চের ধারণা করি। 
কিন্তু এই শ্রেমীর কবিতার আগে ধ্বনি ও প্রতীকের সাহায্য সমগ্র কবিতাটির 
অর্থ বুঝিতে হইবে_তাহা হইলেই আমরা কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের প্রাকৃত 
তাৎপৰ্য্য বুঝিতে পারিব। এই সমস্ত কবিতার শব্ম অনেফ পরিমাণে প্বর- 
লিপির সক্ষেতের কা করে। বিষ দে'র “পদচিহ' নামক্‌ প্রসিদ্ধ কবিতায় 
তিনি বলিরাছেন, বর্তমানের “বার্ধক)বাসর্রে আমর! অরাপ্রস্ত ; আমাদের 
বটচতগ্তে প্রান বলদৃত্ত বর্ধরের পদহবনি অনুক্ষণ প্রসেশ করিতেছে, কিন্ত 
আমর! তাহাকে স্বীকার করিলেও বরণ করিবার সামর্থ হারাই ফেলিয়াছি। 
যদি আময়| এই ইক্ষিত ধরিতে পারি, তবে দেখিব তিনি তাহার রসগর্ত বাকা 
ও ছ্বন্দোনৈপুণে; সমস্ত কবিতাটিকে এক অপরূপ সঙ্গতি দান করিয়াছেন। 

আক এক শ্রেণীর আধুনিক কবি মনে করেন যে, নিরবচ্ছিন্ন অন্তমুখীনতাকে 
সম্বল করিয়া সত্যকে সন্দররূপে প্রকাশ কর! যায় না। বাহিরকে বাদ 
দেওয়ার কবিতা! ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । প্রাত্যহিক জীবনকে পরিহার করার 
ফলে কবিতার শক্তি ক্ষুণ হইতেছে । ইহাদের কবিতার আমর! সজ্ঞান. ও 
অঞ্ঞান মলে থাত প্রতিঘাত লক্ষ্য করিতে পারি । আধুনিক আীবলের 
ক্ষত তুচ্ছ ঘটলাকে কথ)ভাবার সাহাখে রললোকে উত্তীর্ণ করাতেই ইহাদের 
কুতিত্ব। ইহাদের কবিতার বন্ধন যুক্তিশাস্তের বন্ধন লল্প--এখালে ভাবান্স- 
সঙ্গের (2১59০০8512০. of ideas)এর নিয্পমই বল । এই সম্প্রদায়ের 
কবিরা মাঝে মাঝে প্রতীকেরও ব)বছার করি খাকেন-_-তাঁহার উদ্দেশ্য 
নঙগপ্যতার বধ্যেও যে এক লিগুঢ় স্বরূপ আছে, তাহাই বুঝাইরা দেওয়। 
এই শ্রেণীর কবিদের মধ্যে 2 S. Eliot এবং Ezra "Pound 
সুপরিচিত ৷ * 

আধুনিক কবিত! ‘পাঠের সময় বিষয়বন্ত কতট! অগ্রসর হইল, তাহার 
আগ্ত অধীরতা বোধ করিলে আমরা কবিতার রস গ্রহণ করিতে পারিব লা। 
আমাদের লক্ষা করিতে হইবে, কবি তাছার অনগ্রসাধারশ্র সপ্রিতঙ্গী আমানের 
মলে কতট) নুত্রিত করিয়! বাইতেছেন। কবি Charlés Williams 
খলিক্বাছেশ £ 
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‘Poetry is 
A state of kvowledge and means to find 
All men’s experiencing faculties 
And that which they experience.” 
অনেকেই বর্তমান কাব)'ও উপন্থাসে একটি বিশেষ রীতি লক্ষ্য করিয়া 
থাকিবেন। পূর্বতন সাহিত্যিকের কোন বিষ বর্ণনা কৰিতে হইলে সেই 
প্রসঙ্গের পরিশত্বির দিকেই মনোনিবেশ করিতেন। কি করিযর়! তাহার 
বক্তব্য বিষয় এক স্তর হইতে, অগ্ শুরে পৌছিল, ইহু। দেখাইতে তাহারা 
বাস্ড। কিন্তু কোন ঘটনাই এইন্ধপ যুক্তির নিৰ্দ্দেশ নানিয়া চলে না। 
স্থাল-কাল প্রবাহে (3pace-tinmie continuuIn) কেন স্থানকে আশ্রর কলির 
কোন নির্দিষ্ট কালে পৃথিবীর প্রতিচ্ছবি ব৷ প্রতিধ্বনি আমাদের মনে বিচ্ছিন্ন” 
ভাবে বুরিয়। বেড়ায় । আমর! সকলে এই প্রবন্ধ পাঠের সময় এক বিশেষ 
স্বানে দমবেত হইয়ান্ধি এবং এক বিশেষ কালে. উপস্থিত রচছিয়াছি। কিন্ত 
এই প্রবন্ধ পাঠের সময় আমাদের প্রতেকের মনে বাহাতঃ অসংলগ্ন তাবে 
* অসংখ্য চিন্তার উদয় হুইতেছে। ভিভ্াস! করিলে বলিব, আমর! আধুনিক 
"চকৰিত! সম্বন্ধে আলে।চন! করিতেছি । কিন্ত ইহার সঙ্গে আরও অনেক 
ভাবন। জড়িত ছুই! রহিয়াছে । মনের গ্রন্থি বড় অটল । আমরা আমাদের 
মর্চনর তাব প্রকাশ করিতে হইলে এই সমস্ত অবাস্তর চিন্তা হাটি ফেলি__ 
লচেতন ভাবে মাত্র প্রাসঙ্গিক বিষয়েই আলোচনা করিগ্া থাকি। কিন্তু 
আধুলিক মনঃসমীক্ষণ বিস্ঞা প্রমাণিত করিয়াছে যে, আমাদের সচেতন মলের 
উপর অচেতন ও অৰচেতল মলের অসীয় প্রভাব। 
ল্রান্ত হয়ে এলো অগণিত কত প্রহবের ক্রন্দন, 
তবু আমার রে খালি তোমার স্বর বাজে । 
(স্বতি-_সমর সেন।) 
মাত্র সচেতন যনের ক্াধ্যকলাপ পর্যালোচনা করিলে কখনও আমর! 
শ্র্ত তথোর সন্ধান পাইব না) “আসল সত্য যে প্রত্যক্ষের উপরই ভাসিয়। 
বেড়াইতেছে তাহা নহে, অপ্রত)ক্ষের মথে)ই ডুবিয়। রহিয়াছে ।-_-(বীজ্রনাব)। 
আধুনিক কবিতায় মনেয় নিয়মকেই প্রাবান্ত দেওয়া! হইয়াছে । দেখা-অংশ 
এবং না-দেখ। অংশ এই ছুইয়ের সংমভ্রণেই সত্যের পূর্ণ প্রকাশ সম্ভবপর 
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হইতে পারে। “আলীমের যত পণ্য কিছু নয় মিছে” পরিপূর্ণতার কোনও 
একটি নিমেষে কবির যনে যে সমস্ত চিন্তাপ্রবাহ খেলিয়া যায়, কবি তাহ! 
সমন্ডই প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। চিন্তাধারার ভগ্রন্ৃত্তকে 
পূর্ণ করিয়া তিনি সমগ্র তাবে তাছার প্রসঙ্গকে স্ুপরি'ফুট করিয়া 
থাকেন |, 
অনাদির যত আয়োজন 
একটি নিমেব-বুজে কুটি ওঠে ফুলে মতন । 
(একটি নিমেষ--স্বধীরকুমার রায় চৌধুরী ) 
ঘটনার পৌৰ্ৰীপৰ্শয ব| ধারাবাহিকতার প্রতি কবির দৃষ্টি নাই?) তিনি 
বিবযটির স্বরূপ প্রকাশ করিবার জপন্ত তাহার মনে বিশেষ এক যুহর্তে যত কিছু 
চিন্তা উপস্থিত হর তাহাই প্রকাশ করেন। কবি প্রাণের “ছিদ্রে ছিরে 
পরিপুণ অনবঞ্ত সুরে’ ‘নীরব, নশ্বর যারা, অবল্ঞেত, অকিঞ্চন যত’ তারা 
এক অপূৰ্ব্ব মহিমায় মণ্ডিত হুয়। এই Slream of Consciousuess ৰ। 
Interior mouologue আধুলিক কবিতার এক বিশেষ ধর্ম্ম। যাহার! এই 
রীতির লহিত পরিচিত লহেল বা এইরূপ Simultaneous Vision-এর মন্ত্র 
গ্রহণ করিতে পারেন না, তাহার! আধুনিক কবিতার আনন পরিখেশন হইতে 
অলেকাংশে বঞ্চিত হছইবেল। 
সর্বকালে সর্ধদেশে কবিতা জীবন্ত ধর্ম ও চিন্তা হইতে শক্তি ও রস 
আহরণ করিয়াথাকে। কবিত! সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও পরিপোষণ করিয়া 
তাচার অগ্রগতিকে সাহায্য করে। এখন ইহা সঞ্চলের নিকট পরিষ্কার 
হইর। উঠিতেছে বে, মুযূর্ধ, ধনতত্র আর সংস্কৃতি বিকাশের সহায়ক নয়। আমরা 
তাহার কলক্ষ-করুণ ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে উপনীত হুইয়াছি। আজ 
শতাব্দী শেষে 
মূঢ় তমিশ্রার, শ্র্ধ্যোদর আরক্রু গম্ভীর 
বিহ্বল দিগন্ত পারে, স্বাণু জনতার 
স্বাযুজাল-_ধষনীর লোহিত বিশ্বয়ে। 
জাগে স্তম্ভিত মাটির 
দণিত নিরুদ্ধ স্বাধিকার । 
€দেশ--মনীশ্রা রায়) 


চৈত্র, ১৩৫৭ ] আধুনিক বাংল! কৰিতা। ১৪৫ 


মার্কস পদ্থ! বর্তমান সমাজের অনেক সমন্তা সমাধ।ন করিয়াছে । ইহা 
থে মাত্র ধনতক্ত্রের বন্টননীতি দোনঘুক্ত করেহ।ছে তাহ! লয়, পাধিব অনেক 
ব্যাপারেরই ইহ! বৈজ্ঞানিক বাথ।! দিয়াহে । ইচ্ছার হ্সংবদ্ধ চিন্তা প্রণালী 
ইতিহাসের ক্রমবিকাশ, সত্য ও অসত্য মানবের আচরণ, পার্বারিক 
জীবনের উৎপত্তি ও উৎকর্ষ, ধর্মবিশ্বাস ও তাহার পদ্ধতি (Ritu), 
মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পারিব[ধিক বলের সন্কটসম্বক্ধে আমাদের অনেক ভ্রান্তি 
লির্নসন করিয়। তাহাদের উপর নূতন আলোকসম্পাত করিরাছে। 
ডায়ালেক্‌টিক্‌ দৃষ্টি ও ইত্তিহছাসের অর্থনীতিমূলক ব্যাথ্য! বর্তমান জগৎকে 
নুতন ছাচে গড়িতেছে। আধুনিক ইংরেজী কবিতার C.. Day Lewis, 
W. H. Auden, Stephen SpPeuder-এর উপর মার্কস পদ্থার প্রতাব 
৬অনস্বীকার্ঘ/। কোন কোন আধুনিক বাংল! কবিতার়ও আমরা এই সুর 
শুনিতে পাই। 

চাদের শতক আজ নছে তো 
এ যুগের চাদ হলো! কান্ডে ৷ 
(কান্ডে--দিনেশ দাস ) 

কবিতায় রাজনীতির প্রবেশ নিবিদ্ধ নছে--অর্থনীতি কবিতাকে জাতিভ্ৰষ্ট 
করে লা। Milton, Dryden, Wordsworth এবং Shelley-র 
নেক কবিতারই প্রাণবন্ত রাঞ্জনীতি। তবে কবির লক্ষ্য রাখিতে ছইবে 
যে, কবিতা যেন রাজনীতির বাছন মাত্র লা হয়। Milth০৷ প্রভৃতি 
রাজনীতির ব্যাখ্যা করিস্বাছেন কবির মতই। আর অলেক বামপন্থী বে 
বিষয়ের মধ্যে কবিতার উপাদান আছ্চে। তাহার ব্যাথ)! করিগ্রাথেন 
রাজনীতিবিদের যত। যেমন কোনও কোনও ওপস্াসিক মনঃলমীক্ষণ- 
বিষ্চাঠর্ডার ফলে প্রত্যেক মানসিক ভাবের পশ্চাতে গ্রস্থিবিশেষের 
পরিচর পান, তেয়ন সাম)বাদীী কবির। প্রত্যেক অগ্তায় ও 
অবিচারের কারণ রাজনীতির যধে)ই খনির) বাছির করেন; জীবলের 
বৈডিআ)কে অন্বীক।র করায় বাজনীতির দিক দিয়া লাত হইলেও কবিতের 
দিক দি ক্ষতি হইয়াছে । এই জগ্ত সাম)বাদী সাহিতে) রাঙ্জনীতিবেতার 
এলে ৰাকিলেও কবিম্বলভ অন্তৰ্দ্ন্তির অতাব। ইংরেছ সমালোচক 
Robert 750 বলেন, ‘Whether the deepening social 
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consciousness that has come inté the world in the last 
century and ৪. half will ever become the stuff of poetry is, 
I admit, doubtful. Great poetry is uot the expression of 
collective feeling, It is the speech of soul to soul.’ শ্ৰেষ্ঠ 
কবিতা ব্যক্তিচেতনাসন্তৃত ( 5॥u৮je০iv৷৫ ) , আর সাম/বােক্িত্ত্ডি সমি- 
বোধ সঞ্জাত ( Collective fecliug ) 
আধুনিক বাংল! কাব পুরাতনের বার্থত! সন্বন্ধে নিশ্চিত ও সঞ্জাগ। 
আনি পলাতক পাখার নভণ্চারী 
খা নিস্ফল নক্ষত্রের হাটি । 
( পদাতিক-- সুভাষচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায় ) 
আধুনিক বাংল! কবিতায় নৃতনের অরযযাঞ্জা যত বিঘোষিত হুইরাছে। 
তাহার চেয়ে বেশী পরিশ্ফুট হইয়াছে প্রাচীনের পরাজয়। বিষ্ণু দে ও 
হৃধীন্দ্রলাথ দত্তের কবিতায় ইহার বহু প্রমাপ বিলিবে। আমরা এখানে 
বিষ্ণু দে’র পদচিহ্ন কবিতার শেষ কয়েকটি পঙ ক্রি উদ্ধৃত করিতেছি £ 
পার্থ যে তোথার 
অক্ষম বিফল ভদ্রা, গাণ্ডীবের যে অত্যন্তভার 
আজ দেখি অসাধ্য যে তার! 
চোখে তার কুরুক্ষেত্র, কাপে তার মত্ত পদধ্বলি 
বার্থ ধনঞ্জয় আজ, হে ভদ্রা আমার 
হে সঞ্জয়, বার্থ আদর গ্রাও্ডীব অক্ষয় ॥ 
সাম/বাদী বাংল! কবিতা। এখনও 72০13825005. পর্ণ্যায়ের উর্দ্ধে উঠিতে 
পারে নাই । মাচ্ছবের উদার, মহৎ ও পরছিতরত হইবার মধ্যে পশ্চই 
কবিত্ব আছে; কিন্তু মাহুবকে শ্রমিক ও রুষকদের সঙ্গে একত্র হইয়] শ্রেণী- 
সংগ্রামে আহ্বান কর। Pr০চaE৭nd৭ বাভীত কিছুই লন্গ। 
এমন কি সমর সেন ও স্বভাযচঙ্র যুখোপাধ্যাযের কবিতাতেও সমাজ- 
চেতনা বোধ নিবিড্ড হুইয়া উঠে নাই । সাম্যবাদী বাংল! কবিতা পাঠ করিলে 
বোধ হুয়, কবির সঙ্গে সাম্যবাদের বুদ্ধির যোগ আছে-_প্রঘোজুলের যোগ 
আছে। কিন্ত আনন্দের যোগ নাই-_তাই ইছা সার্থক কবিতা নল্ন। 
ক্লাসিক কৰিতা হইতে জদলাধ1রণ প্রান নির্বাসিত) প্রজ্গাতঙ্ত্রের প্রভাব 


তত্র, ১৩৫৭ ] আধুনিক বাংলা কবিতা ১৪৭ 


বিশ্ডারের কলে অনসাধারপের নখ হঃখ আশা আকাষ! কবিতার লামস্রীরালে 
গণ] হইয়াছে । কিন্ত উনবিংশ শতাব্দীর কবিতা। জনসাধারণকে বাহির 
হইতে দেখিয়াতে ॥ এবং সেখানে অগ্ুকম্পার ভাবই বেশী । রবীন্দ্রনাথ তাহার 
আধল-লায়াহে। লিখিয়াতেন £ 
‘আমার কবিতা, জানি আমি, 
গেলেও বিচিত্রপথে হয় নাই সে পর্ববজেগাঁমী ) 
তাহার ‘স্বর সাধনায় পৌছায় নাই বহুতর ডাক 
রক্তে গেছে কাক ।” 
সআধুলিক কালে কৃষক ও শ্রমিকের সহিত অবিচ্ছিন্ন সংযোগ স্থাপিত 
করিবার এবং তাহাদের অন্থভূতিকে কাবে)র উপাদান করিবার চেষ্টা দেখিতে 
পাই । শ্রেষ্ঠ সাম্যবাদী কৰিতায় (যেমন Auden ও Spender-এর 
কবিতায় ) রাজনীতি ও অর্থনীতির স্বর স্পষ্টতঃ ধ্বনিত হুইলেও ইছা! আৰর। 
অসমুততব করি যে, ভীবলে র।দ্রনীতি বা অর্থনীতিই একমাত্র সদ্বস্ত নয়__লীবধাত্রী 
ৰমহ্মন্ধর৷ তাহার রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শন্থারা আমাদিগকে প্রতিক্ষণ 
আকর্ষণ করিতেছে। আমর! স্বীকার করিতে বাধ্য যে, সমাঞ্জচেতন। 
ৰোধ মাত্মই কবিতার সাথকতার অন্তরায় নছে। কাব্যের দিক দিঘ। সাম্য” 
বাদের চিন্তা ও প্রণালীর মধে। যথেষ্ট সম্ভাবন! রহিদ্রাছে। কবি তাহার 
* শ্বাতস্তেঃয অচলে প্রতিষ্ঠিত হইলেও বিশ্বমানবের সঙ্গে এক্য স্থাপন করিয়াই 
সাফল) অঞ্জন করেন। সমসাময়িক বাংল! কবিতায় আও অধথ্যাত জলের 
নিবাক্‌ মনের মর্ম্মবানী বীণার সুরে ঝদ্কত হুইয়! উঠে নাই) কিন্ত আমরা 
ক্কষাণের জীবনের শরিক যে জন 
কর্শে ও কথার সতা আত্মীরতা করেছে অর্জন, 
যে আছে মাটির কাছাকাছি 
সে কবির বানী লাগি কান পেতে আছি। 
(শ্কতান ১৯৪১-- রবীন্দ্রনাথ ) 





সিকিম হিমালয়ে 


(পূৰ্ব্বাহুবৃত্তি ) 


অধ্যাপক মূরারিপ্রসাদ ওছ, এস, এ 


এবার প্রত্যাবর্থন_বিদাক্গ হিমালয়ের তুষারাঞ্চল। এত তাড়াতাড়ি 
যে ফেরার পাল! আলবে কে জ্ঞানত! মম খারাপ হযে গেল। বাইরের 
শ্রুতি আমাদের তালবেলেছিল, তাই ছেড়ে খেতে মন সরহ্থিল =!। কিন্ত 
উপাত্ত নেই-__কাল হয়ত অন্ত কোন পথচারী আসবে এখানে আনন্দোৎসবে 
ডুবে যেতে । ভিনিবপত্র গুছিত্নে বাবা হ’ল । পৌশে দশটায় আমরা রওনা 
হ’লাম আমাদের বাংলো ছেড়ে । হ্রদের অপর প্রান্তে পৌছলায ১০-১০এ । 
তারপর চললাম নিজ্ষের খেগ্গালে | বরফে ঢাক! প্রান্তর দিয়ে চলার সময়__ 
সর্ঘকাটু করি - বাঁক ছেড়ে সোজ! চলি বরফের বুকের উপর দিয়ে-_-যদিও 
বিপদজলক-__খালায় পড়লেই ডুবতে হবে। ক্রেপসোলের ভূতে! পায়ে_- 
মাঝে মাঝে বেশ খানিকটা ক্রেটিং-এর আনন্দ" ্টপতোগ করে নিচ্ছিলাম। 
১২টার লাগেপ লা'তে এলাম ) কিন্ত কি আশ্চয্য_এর আশেপাশের খালা 
পরধার আর তুবারাবুত নয়_ মাটি পাথর দেখা যাচ্ছে। 
কার্পোনগ বাংলোতে পৌছাতে বেলা ছুটে! বাল । রাতটা ওখানেই” 
কাটিয়ে পর দিন সাড়ে আটটায় আবার রওনা হলাম গ)াংটকের উদ্দেশ্যে । 
পাহাড়ী পথে উত্রাইল্সেপ্ সমগ্র বিশেষ কোল কষ্ট হয় না--বেশ আনন্দই 
বোধ ছয় । মনে হয় পাছহাডের টৈতাটা বুঝি আমাদের ঘাড়ে ধরে ঠেলে 
লাবিয়ে দিচ্ছে সমতল ক্ষেত্রের দিফে। বারটার গঠাংটক পৌদ্ধাল্ুম ; 
রার সাহেব (সিকিমের প্রধান বিচারপতি) তৈরী ছিলেন_আমাদের বৈদাপ- 
তোজ দিলেন তিনি । তার পর আবার সেই তিনটে ট্যাক্সি পৌণে একটার 
আমাদের নিরে রওল। হ’ল গিলেখোলার গাড়ী ধরতে । 
প্রথমেই বিপত্তির কথা বলেছিলাম । এবার তারই মানান অধায়ের 
শ্বক হ'ল । মাইল চারেক আসতেই আমাদের আগের গাড়ীট! বিগড়ে 
গেল । অনেক টানাটান্দি অনেক বুদ্ধি খাটিরেও বন ড্রাইভার তাকে চলতি 
করতে পারল না, তখন অগত্যা আবাদের গাড়ী নিয়ে আমরা আবার ফিরে 


চৈত্র, ১৩৫৭ ] লিফিম হিমালন্ে ১৪৯ 


এলাৰ গ্যাংটক দোসর গাড়ীর বন্দোবস্ত করতে-_বেল। তথন ছটো। 
গাংটক যাবার পথে আমাদের গাড়ীও তুই একবার আপত্তি ভালার__কিন্তু 
ড্রাইতার ছিল পাকা, সে সামলে নেয়। 

পাহাড়ী রাস্তার ড্রাইতারর! চড়াই-এর সমত পেট্রল ব্যবহার কত । কিন্তু 
উৎরাইয়ে সাধারণতঃ গড়িরে চলে গাড়ী, পেট্রল কম থাকলেও কিছু আলে 
ঘাল্প না। আমাদের গাড়ী ছটোতে পেট্রল প্রার ছিলই না, তাতেই এ বিপদ । 
তা ছাড়া পেটুলের অভাবে খারাপ ভিনিব ব্যবহার করছে, ঘাতে পেটুলের 
ট্যাঙ্ক থেকে ওঠার পথ যায় বুজে: তাইতে এত হাঙ্গামা। আরও পেট্রল 
এবং দোসরা গ।ডী নিয়ে আমর! তিনটেয় ফিরলাম এবং ওদের রেখে, আমর! 
রওল! হ’লাম। খানিক এসেই রঙিৎ (২৪০?) নদী পাত্র হলাম। 
আবার গণ্ডগোল সুরু হণ গাড়ী নিয়ে। পথে এমন প্রার হাঞাপে! বার 
আমর] আটকে পরি ; কিন্তু আমাদের প্রথম গাভী বিন! বাধার অগ্রসর হতে 
থাকে গন্তব্য পথে । চারটে বাজ্ল, আমর! তেরো মাইল এসেছি। জাক্ষগাটির 
শাম হাম ( Marta ), উচ্চতা ২৯৯০ ফিট। সিংতাম ( Singiam ) 
পার ছলাম_গযাংটক থেকে ১৮ মাইল এসেছি - এখান থেকে আমরা 
রূডিৎ নদীকে ছেড়ে তীত্ডাকে অস্থুসরণ করে চলি। কোন কোন যারগার 
রাস্তা মেরামত হচ্জে। নীচের..দিকে নেবে চলেছ্রি_-গাঁড়ীর চাকার তলায় 

"বাকের পর বাক অ প্য হচ্ছে) 

২৩ মাইল ফান্ড! এলে পর আমর! আটক ছয়ে পড়লাম! পথ বদ্ধ 
রাস্তার ওপর ঝড় একটা গাছ পড়ে আছে--রাপন্তাও ভাজা! মাঝে মাঝে। 
গান কেটে পথ পরিষ্কার হোলে!? আবার "আমরা চললাম, তখন পৌনে পাচট। 
বেঞ্জেছে । আরও খালিকট। এলে পর সিকিষের রাজ্জকুমারীর গাড়ী আমাদের 
পাশ কাটিয়ে থেমে গেল । তীর পরিচারিক! আমাদের ডাইতারকে জালিয়ে 
দিলেন, রাণ্ড| তীবণ খারাপ--ধবস্‌ অর্থাৎ 1৪॥৭51iP নেবেছে। ত! ছাড়া 
আরও একখান! গাড়ী আসছিল তার জন্য অপেক্ষা করতে বললেন। সোয়া 
পাচটায় রাপ্ত। পরিক্ষার পেয়ে আমাদের গাড়ী চলল-_পেন্ধনে আসছে 
আমাদের তিন নশ্বর গাড়ী। তারা দেখতে পেল, আমাদের গাড়ী উল্টে 
যাক্চে--এঁট বুঝি গড়িতে পড়ল পাহাড়ের গ! দিস্বে।- গাড়ীতে আমর! চোখ 
বন্ধ করলাম । কিন্ত কৈ কিছুতো হয়নি--গাড়ী আবার সোজা হয়েছে। ওস্তাদ 


১৫০ উজ্জলভারত [ ৪ৰ্থ বর্ধ, ৩য় সংখ্যা 


ডাইতার আমাদের মরণের হাত থেকে বাচাল । এবার রংপু (Rengpo) , 
উচ্চতা ৯৩০ ফিট সিকিম সৌীযান্ত; এখানে এসেই শুনতে পেলাম 
-অ!মাদের এক নম্বর গাড়ী খানিক আগেই চলে গ্যাছে--আমাদের জনে 
বহুক্ষণ অপেক্ষা করে। ঝোলানে৷ সেতুতে তিস্তা! পার হয়ে আমর! বাংলা 
লীমান্তে প্রবেশ করলায। ও পারে সিকিম এবং এ পারে বাংলা পুলিশ । 
আরও খালিক এসে আমরা > নম্বর গাড়ীকে ধরলাম _-তার। তো ভেবেই 
বস্থির-_এত দেরী কেন; নিশ্চয়ই গাড়ী উণ্টে গ্যাছে। যাই ছোক, সৰাই 
মিলে আবার জয়ধ্বনি করে গাড়ী ছেড়ে দেওয়া হ’ল । ২৮ যাইল এসে তার- 
খোল! (Tarkhola), উচ্চতা--২৯৭০ ফিট, এবং তারপর চৌ ত্রিশ ম!ইল এসে 
মেলি বাভ্জার (Mellibazar)--উচ্চত। ৭৫* ফিউ। পার হ’ল৷ম-_ এখানে 
রাও লঞ্ুন করে তৈরী হচ্ছে--অনেক চওড়া এবং পাথব দিয়ে পাক! করে। 
ক্রমেই সমতলক্ষেত্মে নেবে আসছিলাম । 

* তিন্তা ব্ৰিক--উচ্চত। ৭৪* ফিউ--পৌগ্াতে সন্ধ)া হ’ল--গিলেখে।ল৷ার 
গাড়ী সম্বন্ধে অনেক;আগেই হতাশ হুয়েছি-_-এবার ঠিক করতে হবে আমরা 
এই গাড়ীহতই শিলিগুড়ি যাব, না কালিমপঙ্‌ যাব। আমাদের ভাগ্য পরীক্ষা 
অনেক আগেই হয়ে গাছে; সুতরাং কালিমপঙ খাওয়। বাতিল করে শিলি- 
গুড়ি ফিরে যাওয়াই ঠিক হোলে! । এ পর্ধ্যন্ত আমরা ৩৮ মাইল এসেছি, আরও 
৩২ মাইল যেতে হবে। যাবার পথে এ অঞ্চলে যে সব গাছপালা! আম রা- 
পেয়েছিলাম, তার কথা বলা হচ্ছনি বিশদ তাবে। শিলিগুড়ি ছাড়িয়ে 
আমর। প্রধানতঃ শালবন পাই-__তা ছাড়া গিলেখোল! প্ধয Semicarpus 
অথবা 'ভেলা+- যাব ফল এর-কষ দিয়ে ধোপার! কাপড়ে দাগ দেয়। ফার্ণ, 
Terminalia,  PtetrosPerinum, অঙলী কলার গান, Cycas, 
Pandauus অথব| ‘কের!’ । গিলেখোল! এবং তীস্তাত্রিত্র ছাড়িয়ে 5 
Elastica অথব! রাবার গাছ, Pot॥০5,০e০t3ia--সবই ঝরাপাতার নানী, 
মাঝে মাঝে ছু একটা চীর হুরিৎ গাছের দেখা পাওয়! যাচ্ছিল । মেপিবাজার 
থেকে চাব কর! আমি দেখা যায়। তা ছাড় বিশেষ করে দেখা যায় Bauhi- 
দi অথবা কাঞ্চনএর গাছ । একটা চনৎকার পাতাঝর। অধব! Deciduous 
গাছ__ছুলে ডালপালা ঢাকা কিন্ত পাতা নাই। এই সব গাছের খাত 
পরিবর্তনের সময় পুরোনো পাত৷ পড়ে গিলে নুন পাত! গজায়। এগিয়ে 


চৈত্র, ১৩৫৭] সিকিম হিমালয়ে ১৫১ 


চলার সাথে সাথে পাই 2৯15192812, sclholaris (হাতিম ), Datura fas- 
tuosa (ধুতৃরা,) Sterculia vilosa, Huttonia প্রতৃতি-_-যতই উপরে 
উঠছিপান ক্রমেই শীত বাড়ছিলো-_-আর সেই সঙ্গে বনানীর পরিবর্তন । 

এবার পথের কথ! বলি ৷ তীস্তা ব্রিছ্ছে দ্বিতীরবার পুরি আর বালুসাই খেয়ে 
য।আ সুরু হুলে|। ধীরে ধীরে সক্ধ।। এলে! নেবে, তারপর ফুটে উঠল রাতের 


তারাগুলেো। আকাশের চাদোরাস্_ভে!ছুন। ছিল তারার ঘেরা আকাশে 


অন্ধকারের বাধ ভেজে আলোর ধার! গড়িয়ে পড়ল পাছাড়গুলোর বন 


বিথীকার। পাশ দিয়ে বয়ে চলেতে তীস্তা গলানো রূপোর ধারার মত। 
বাকের পর বাক ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ কথন বাক গেল অদ্ব প্য হয়ে--তড়াই-এর 
জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ছুটে চলল আনাদেন গাড়ীগলে৷। সমতল ক্ষেত্রের 
ভেতর দিয়ে শেষ কালে অমর। শিলিগুড়ি পৌহলান পৌণে দশটায় । মালপত্র 
নাবানো হুলো- সমস্ত দিনের অবসাদ এইবার মাথ৷ চাড়! দিয়ে উঠল। 
হোটেলে যেয়ে ওদের শেস খাবারগুলে। আমরা খেরে এসে প্র)াটফরঘের 
গায়ে লাগান গাড়ীটায় উঠে বুমলাম-_কোথা দিয়ে যাত কেটে গেল টের 
পেলাম না। 

১৯শে এপ্রিল-- দুর্ভোগের আর এক অধ্যায় বাকী ছিল বোধ হয়_-তাই 
জলপাইগুড়ি যাবার উদ্দেপ্যে ভোরের গাড়ীতে উঠে বসলাম--নাব। হোলে 
এনা পাৰ্মতীপুরে ছুপুর বেলায় কিছু খেয়ে গেলুম দিনাজপুর বিকেলে। 
রাতে ভীবণ শিলাবৃষ্টি_তবুও ছুজনায় ষ্টেশলে এসে উঠলাম । গাড়ী এল 
দেরী করে-সপার্বতীপুনে দাজ্জিলিং মেল আবার পেয়েও ছারালাম- দাড়াতে 
দিল ন! কেউ, মালপত্র চুলোয় যাক । সমস্ত রাত ঝড়বৃষ্টি মাথায় কাটালাম - 
শীতে কাপান্ধ, তবু এমন উন্তম লেই যে, গরম জামা কাপড় বের করি। 
একনিনের বিপর্য্যরে সমস্ত শক্তি যেন হারিয়ে ফেলেছি । আট ঘণ্টা অপেক্ষা 
করে স্পরের দিন সকালে আসাম মেলে চেপে বসলাম । শেক্সালদায় 
পৌছাতে ৪টে বাঞ্ল-_-ভারপর আবার সেই কোলকাতা-- আবার সেই 
অনকোলাহল__বাইবে ক্লান্তি, কিন্ত মনে একট! অপূর্ব আনন্দ_একট! 
অভিযান করে এসেছি যে--হিমালয়ে অভিযান] 





প্রথম শিক্ষার্থীর পড়া ও লেখা 


€শুর্ববাহহৃতি ) 
অধ্যাপক সুবোধকুমার সেনগুপ্ত 


পাঠ যাদ ছব্সিদ্বলিত করিয়া শিশুদের বুঝাইয়) দেওয়। যায়_ তবে শিশুর 
লেবার দপ্যর্ূপ দেখিয়া বাকাগুলকে ছবি হিসেবেই মনে রাখিতে পা[রবে। 
শিক্ষক যে কয়েকটি বাক) শিখাইবেন, সেই বাক্য কয়টি বড় বড় কারিয়। কার্ডে 
লিখিয়! অ[লিখেন এবং কার্ডগুলি শিশুকে বার বার দেখাই বার বার উচ্চারপ 
করাইবেল, শিশুরাও সাথে সাথে উচ্চারণ করিবে । কয়েক দিন ধরিয়া বার ৰার 
দেখ! ও শোনার ফলে শিশুর! প্রত্যেকটি বাক)কে সমগ্র ভাবে চিনিয়া ফেলিবে। 
তখন কোন্‌ কার্ডে কোন্‌ বাক্য লেখা আছে শিশুরা বুঝিতে পারিবে ৷ কার্ডের 
লেখাগুলি তিন চার প্রস্থ লিখির] টানাইর। লিয়। এক একটি বাকে)র কার্ড এক 
একটি শিশুকে আনিতে বলিবেন। শিশু অনায়াসে সে কার্ডটা ঝছির করিয়া 
অ।নিবে। ছু/এক বার তুল ক্রটি হইলেও পরে শিশুর! ঠিক বাহির করিয়! 
জানিতে পারিবে । কয়েকটি বাক্য এক্ধপতাবে শিশিবার পর বাক্যগুলির মধ 
যে অনেক ৫০০১/॥০৷ বা সাধারণ শব্দ আছে, তাহ! শিশুর! বুঝিতে পারিবে। 
এরূপ অবস্থা আনিবার পর তখন বাক/কে বিঞ্পেষণ করিহ। শবে এবং শব্ন্ডে 
বিশ্লেষণ করিয়া অক্ষরে আল! যাইবে । শিক্ষক এমন ভাবে শিশুর মনোযোগ ও 
আগ্রহকে কাজে লাগাইবেন, বাছাতে বর্ণমালার ২৪টি বর্ণ ছাড়া প্রায় সমস্ত বণই 
মাস ছইয়ের মধ্যে শিক্ষা হুইয়। যায় । ২1৪টি বর্ণ বাদ দিয়াতি তাহার কারণ ৯ 
এবং কম'র ত কোন ঝবছারই নাই ; তাছ। ছাড়া ঞ, ও, টা ইত্যাদি যদি সহজ- 
তাবে এবং স্বতঃ ফুর্কতাৰে না আসে, তবে ‘মিঞা’, “বেড়, ‘গাঢ়’ ‘ঈদ্‌’ ইত] দি 
শব্দের মধ্য দিয়) প্রথমেই আনিষার দরকার নাই। এপ্জলি ভাহ।র! পত্রে একটু 
পড়িতে শিখিলেই শিখির1 লইতে পারিবে। পমৃত্ত বর্ণমালা শিখিতে সাধারণ- 
ভাবে ছুইমাস সময়ের কথা উল্লেখ কর! গিয়াছে এবং অনেকে মনে করেন ছুই 
মাল বর্পণমাল! শিশ্িবার জন্ত অতিশয় বেশী এবং ভালতাবে চালন! করিলে ১৫ 
দিনের মধে)ই বর্ণমাল! শিখাইদ্রা দেওছ| বায় । কিন্ত বাক্যক্রমিক*পঞ্জতি অন্থ- 
লাবে শুধু বর্শযালাই শেখে নাই, স্বরবর্ণ সংযোগ শিখিক্বাছে, আর তাছার উপর 


উজ, ১৩৫৭] প্রথম শিক্ষার্থীর পড়। ও লেখা 


শিখিরাছে অন্ততঃপন্ষে ৫০টি বাকা এবং প্রায় একশতটি শঙ্গ। তাহা 
ছাড়! পড়ায় সাবলীল গতি বৃদ্ধি পাইয়াছে, অর্থবোধ সুষ্পষ্ট হইয়াছে এবং 
শর্রবোপরি পড়িতে সে আনন্দ পাইয়াছে ৷ 

বাক)ক্রমিক শিক্ষাপন্ধতিতে বাক্যকে চিন্তাধারার ইউনিট হিসাবে ধরিয়া 
অগ্রসর হওয়। গিয়াতে, তাই বাকাই সব সময়ে আমাদের দৃষ্টি আগে আকর্ষণ 
করে, কিন্ত লব সময় কি বাক/কে অনুসরণ করিরাই শিশুদের শিখ। ইতে হুইবে? 
এই প্রশ্ন স্বতঃই আাগে। স্বীকার কর! যাইতেছে যে, বাক)ই চিন্তাধারার 
ইউনলিউ এবং শিশু যদি শুধু "মা? বলিল! ডাকে, তাহার মধে। 'মা এদিকে এস" 
বা ‘মা আমাকে কোলে লও” ইত্যাদি অর্থ নিহিত থাকে । সেইরূপ শিশুকে 
যদি জিন্ডেল কর! হয় 'তুমি কি খেয়েছে’ ? সে হয়ত বলিবে ‘ভাত’ । তাহ!কে 
সব সময় জোর করিয়! টানিয়া! আমি ভাত খেয়েছি, এই কথায় আল! ঘায় না) 
তাহাতে কথার যান্ত্রিকত! বাড়িবে, কিন্ত পাপের অভাব দেখ। দিবে ৷ অতএব 
যেখানে প্রয়োঞ্জন হইবে সেখানে শুধু একট! শব্দই শিখাইতে হইবে, একট! 
পুর্ণ বাকের জপন্ত আর কর! সমীচিন হইবে ন!. কারণ 'ভাগ্চ' সেখানে বাকে)র 
রূপই পইয়াঞ্জে। বাকে) দিকে লক্ষ্য করিয়াই সেই শব্দটিকে শিখাইতে 
হইবে, যেন সেই শন্দট। লইয়! একটি পূর্ণ অর্থবোধক বাকা এবং পুর্বের 
বাকের সঙ্গে অর্থের সঙ্গতি থাকে এমন একটি বাক। পরে তৈরী করা যায়। 
= প্রচলিত দেশী এবং বিদেশী যে করেকটি পদ্ধতি মাতৃভায। শিক্ষ।পালে 
উপযুক্ত বলিয়! মনে হুইয়াতে, সেগুলি সংক্ষেপে দেখান হুইল । এখন সবচেয়ে 
প্রয়োঞ্নীয় কথ! হুইতেতে, যে কোন পদ্ধতিই আমর! গ্রহণ করি ন! কেন, সেই 
পদ্ধতি অনুসারে কখন হইতে শিশুকে শিক্ষাদান করিতে আরন্ত করিব। 
আমাদের বাংল! দেপের পাঠশালাওলিতে দেখা যায় শিশু বিস্তালয়ে ভর্তি হওয়ার 
পরমুছ্ একেই পড়িতে ও লিখিতে শিক্ষক কর্তৃক আদিষ্ট হয়। আমেরিকান, 
বিলেতে এবং ইউরোপের অষ্চান্ দেশে লেখা ও পড়া নিয়মিত ভাবে অচ্সরশ 
করার পূর্বে শিশুরা Nursery কিংব! Infant 5০1,০০1-এ কিছুদিন কাটাই 
আসে) তাহাতে ফল এই হয় যে, শিশুমন যেন লেখা ও পড়াকে গ্রহণ করিবার 
অন্ত প্রস্তুত অবস্থায় থাকে । কিন্ত আমাদের দেশে এ লাতীয় বিদ্যালয় নাই 
বলিলেও চলে এবং যে,কয়টাও আছে তাচার! শুধু লামান্ট সংখ্যক সিশুরট 
প্রয়োজন যিটাইতে পারে অথচ আমরা দেখিয়াছি শিশুকে যদি খেলার মধ্য 

bd 
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দিয়া, আনন্দের অধা দির! পড়! ও লেখার অন্য পুর্ব্বানে, প্রস্তুত ন! করি তাহা 
হইলে পদ্ধতি যাই হোক না কেন, শিক্ষাদান সুচারুরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব হইবে 
না। বাংলাদেশের শিশুদের আবেষ্টনীর কথা পূর্বের বলি্লাছি, অতএব সেই দিক 
থেকেও পড়! ও লেখ! শিক্ষা দিবার পুর্বে লিস্তর মন প্রস্ততীকরণ একান্তভাবে 
প্রয়োজলীর বলিয়া মনে করি । এরূপ স্থির সিন্ধান্ত যনি করা যায় তাহা হইলে 
Nursery কিংবা [0156 school-এর অভাবে আমর! শিশুর মন কোথায় ও 
কিভাবে প্রস্তুত করিব, তাছাই বিবেচা। শিশু বিস্ঞালয়ে আপিবে * বৎসর 
বয়সে এবং প্রথম অবস্থায় শিশুর নিয়মিত পড়া ও লেখার দিকে গুরম্ 
আরোপ ন। করিয়া লেখা ও পড়ার জগ মন প্রস্তুতি করণের দিকেই বিশেষ 
তাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে । এই মন প্রত্মতীকরণের মূলে খেল) ও আলপ্দ 
থাকিবে প্রচুর পরিমাণে, তাহ! হইলেই শিশুষন আনন্দের পরিবেশে পড়া ও 
লেখার অন্য আপন! আপনিই উদ্দুখ হুইয়! উঠিবে। লেখ। ও পড়। শিক্ষাদানের 
অগ্/ যদি প্রাথমিক ভিত্তি সুদ কর! খায়, তবে শিশু প্রাথমিক বিস্ঞালয়কে আর 
শিশুকরাগার বলির! মনে করিবে না, আনন্দের সঙ্গেই সে পরবর্তী অধ্যায়ের 
জগ্চ মনকে প্রস্তুত করিয়। নিবে। 

কিতাবে যন প্রস্ততীকরণ সম্ভব হইবে, সেই সম্বন্ধে এখানে আনল্পোচনা 
কর। যাইতে পারে, সহরের শিক্ষিত পর্সিবারে দেখা যায় ১২।২ বৎসরের শিশুও 
বাবার কলম, কালি, বই, খবরের কাগঞ্জ ইত্যাদি লইয়। টানাটানি করে এবং 
অনেক সমর দেখ! যায় শিল্ষ একটি বই ধরিক্স আপন মনে যথেচ্ছভ!বে ছর্বধা 
ভাষায় কথ! বলিয়। যায়। কিন্তু গ্রামের নিরক্ষর পিতার গৃহে শিশু বই, কাগজ, 
কলম কিছুই পায় না, এমন কি চোখেও দেখিতে পায় না। শুধু বই নাড়াচাড়া 
করিলে্ যে মনের প্রন্ততীকরণ হুয় না, একথা! বলাই বাহুল্য ॥ কিন্ত বই, ছবি, 
কাগজ, কলম, পেন্সিল ইত্যাদি শিশুর অচেতন বনে এমন একটি তরলের ভৃষটি 
করে, যাহার বাকা লিশ্তমনকে পরবর্তী সময়েও,পড়ালেখা'র দিকে সামাস্ত তাবেই 
ঠেলিয়! দেয় । তাহা ছাড়! একটু বয়স হুইবার পরও শিক্ষিত গৃছে যদি শিশু 
তার পূর্বেকার অঞ্জকরণজ্জনিত আগ্রহকে রক্ষ! করিয়! বাইতে পারে, তবে যে 
লে নিরক্ষর পিতার গৃছের শিশু হইতে কিছুটা হৃুবিধাজনক অবস্থায় অবস্থান 
করিবে সে বিষে সন্দেহ লাই। কিন্ত বর্তমানে শিক্ষিত পরিবারের শিশুর 
শিক্ষার ব্যবদ্থা লিরক্ষর পরিবারের পিন্ডর শিক্ষ্ষর' ব্যবহ্থার তুলনায় অতি 
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সামাস্ভাবেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কারণ অশিক্ষিত পরিবারের 
সংখ) প্রায় শতকর! ৭০ বলিতে পারা যার । অতএব বাবস্থা আমাদের যা! 
করিতে হুইবে, তাহা অশিক্ষিত পরিবারের শিশুদের অস্ত বেশী করিয়া এবং 
বেশীর ভাগ গ্রাম্য শিশু লইয়াই আমাদের কাজের মাল স্থির করিপ্। লইতে 
হইবে। শহরের শিলাঞ্চপলের শিশুরাও আমাদের কাভে সমন্ত। সন্দেহ লাই, 
কিন্তু তাহার চেয়েও বেশী সমন্ত। আমাদের অবহেলিত গ্রাম্য শিশুর) ৷ 

গ্রাম্য শিশুদের আবেষ্টনীতে, গৃহে যেহেতু পড়াশেপার উৎসাহ বর্ধনকারী 
ভ্রিনিষের একান্ত অভাব সেই হেতু বিস্ঞ'লয়ে নানারকব খেপিবার বস্তু, বিশেষ 
করিয়া যেসব জ্জিনিয শিশুর পড়ার ইচ্ছা উদ্রেক করিতে পারে, সেশব ক্িলিখের 
বন্দোবস্ত রাখিতে হুইবে । নানারকম ছবির বই, বড় বড় স্বদ্দর ছবি পরিবুত 
হইয়। শিশু থাকিবে এবং শিশু যথেক্ছতাবে এই সব বই ও ছবি দেখিবার পর 
শিশুমনে শ্বতঃই ন্ানিবার আগ্রহ স্ষ্টি হইবে এবং শিশু আরও বেশী আলিবার 
আশায় শিক্ষক বা শিক্ষপ্িত্রীর নিকট সাহাম। প্রার্থনা করিবে । আনন্দের মধ্য 
দিয়া এদপ আগ্রহ ও উৎনৃকা জাগ্রত হইপে শিক্ষক ব/ শিক্ষয়িতীর পক্ষে 
শিশুকে ঠিক পথে পরিচালিত কর! অসন্মব বলিস! মনে হয় না। পড়ালেখা 
শিখাইবা4 এগ আবহাওয়া স্থষ্টি করিতে হইলে শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীকে প্রথমেই 
শিশুদিগকে যে যা থেলিবার জগ ভিনিষ চায় তাই দিতে হুইবে ৷ শিশুর! 
সাধারণতঃ আপনা থেকেই ক্িসিব চাহিবে না, তাহারা দেখিবে কি কি জিনিব 
সাজান রহিয়াছে । শিক্ষক এদিকে ছবির বই, কাদামাটি, রঙ্গীন চক, লাললীল 
কাগজ, কাচি, ইত্যাদি সাগাইয়! রাপিয়াছেন। শিশুর! যে যাছার আত্রহ ও 
উৎশ্বক/ অনুযায়ী জিনিবগুলি বাছিয়। লিল । দেখা গেল শিশুদের দল বিভাগ না 
করিয়৷ দিলেও তাহার! ঘে কয়রকয জিনিষ আছে, ততট। দলে শিশুর! বিভক্ত 
হইয়া গেঁল। শিশুর! কেউ কেউ ছবির বই দেখিতে লাগিল, কেউ কাদানাটি 
দিয়। নানাঁ ভিনিব তৈরী করিল, ক্লেউ কেউ রঙ্গীন কাগজ কাচি দিয়) কাটিয়া 
আঠা হিয়! খাতার ভিতর আটিতে লাগিল, ইত্যাদি। এইরূপ নানাখেল! ও 
কাজের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলে শিশুদের মধ্যে পরস্পর কথা বলিতে 
হর, শিক্ষকদের সাথেও তাহাদেপ্র কথা বলিতে, প্রশ্ন ছ্িজ্জাস। করিতে 
হর়। কলে পশিজদের। . প্রক্ষোওজ্লিত অন্ুবিধ! ধীরে ধীরে দুর হইয়। 
যাইবে । কথাবার্তা, বেলা প্র করা, ইত্যাদির ভিতর দিয়া শিশুরা 
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নানারকম নৃতন শব্দ শিশিবে, ছবির লীচে লিখিত বড়বড় হুরফের লেখার 
দিকে তাহার দৃষ্টি আবুষ্ট হইবে । এ হুরফগুলি না পড়িতে পারিলে ছবির 
তিতর কি আছে স্পষ্টভাবে শিশু বুঝিতে পারিবে না বলিয়া সে পড়িতে 
শিখিবার অন্ত একটা আগ্রহ অনুভব কয়িৰে । কাদামাটি বালি ইত্যাদি দিয়াও 
যদি শিশ্ত কোন জিনিব প্রস্তুত করে, তাহা হইলেও পে জিনিষ যত অন্পষ্ট 
আৰত বিশিষ্টই হউক না কেন, সে তাছ। আবেষ্টনীর ও পরিচিত বন্ধর সজে 
তাহার একটা যোগাযোগ স্থাপন করিতে চাছিবে এবং উবার পরিচয় 
দিতে সে শিক্ষককে কিছু লিখির! দিতে অন্থরোধ করিবে । এই অন্থরোধের 
উৎপত্তি হইতেই শিশুর পড়া ও লেখাকে উৎসাহিত করা যাইতে পাঝে। 
এখানে শিশুমন প্রত্ততীকরপের কথায় আর একটি প্রশ্ন আপি! 
দাড়াইতেছে। নানা রং-এর ছবির বই, ছবি ও অক্তান্ত খেলনা আমরা 
আমাদের নির্ন বুলিয়াদী বিভ্ভালয়ে কতটা দিতে পারিব? ছই একটি কর্শ্ম- 
ক্রিক পরীক্ষামূলক প্রাথমিক নিয় বুনিয়াদী বিল্ঞালয়ের জন্তু হয়ত আমর! 
বেশ কিছু বায় করিতে পারি। কিন্ব পশ্চিম বাঙলার প্রতি বুলিয়াদী 
( প্রাথমিক ) বিভালয়ের অন্ত এইরূপ ব্যয় সম্ভব হুইবে কিনা সেটা ভাবিবার 
বিষয় । এই অর্থ সঙ্কটের দিলে বুনিয়াদী € প্রাথমিক ) বিভালয়ের সর্বব নিন 
শ্রেণীর অন্ত বেস্ট ব্যয় কর! সম্ভব হুইবে ন! বলিয়াই মলে হয়। তবে প্রথম 
শিক্ষার্থাদের মন প্রস্তত করিবার জন্তু যে ব্যয় হুইবে, তাহা! কোথ। হইত 
আসিবে সেই প্রশ্ন স্বতঃই ৬ত্বিত হুয়। _ ক্রমশঃ 


শ্রীন্ডগবদশীতা 


( পূৰ্ব্বাহুৰৃত্তি ) 
দ্বিতীয়োহধ্যারঃ 


দুরেশ হাবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাস্ফনঞ্জয়। 
বুদ্ছো শরণমন্থিচ্ছ কৃপণা: কলহেতবঃ ॥ ২৪৯ 


( সমত্ববুদ্ধিযুক্ত পূরুবেোত্তৰারাবনারপ কর্ম হইতে রাগন্বেবযুক্ত হস্যপাপ বিগ 
পুরুততন্ত্রডরের কর্ন অকর্্ম কত নিরুষ্ট, তাহাই বলিতেছেন) হি [যেহেতু] 
গুরেপ [ অতিশয় ] অবরং [ লিকুষ্ট হইতেছে ] কর্খ { রাগথ্বেযধুক্ত ঘপ্বপ। পবিদ্ধ 
পুরুষতগ্র শুরের কর্শ-অকর্শ্ম সবই ] বুদ্ধিযোগাৎ [ ব্যবসাক্মাত্মিক! বুদ্ধিস্বন্থল 
জছর্ণাশক্তির যোগ অর্থাৎ কার্মাখ্যক ঘন আস্বাদন বা পুরুষোজ্ঞম-আরাধলা- 
রূপ কর্ম্ম হইতে ] (সেই হেতু) বুন্ধৌ [পুরুবোস্তমমন্থিবী যোগমান। 
ব্যবসাঘাস্থিক) ‘সম’ রূপিনী বুদ্ধিতে ] শরশম অন্বিচ্ষ [ শরণ খন্বেষণ কর, 
বেসন ভ্রীবৃদ্দাবলে ব্রগোপীঞপ কাত্যায়নী বুদ্ধিদেবীর শরণ লইয়াছিলেল ] 
(যাহায়৷ ) ফলহেতবঃ [ ফলই হেতু যাহাদের ; যাহার! করাকে পুরুযোত্তমে 
অর্পন পা করির1, কর্ধকে পুরুযোগ্ডম সেখারূপে না গড়িয়া তুলিয়া রাগঞ্ধেষের 
সুরে দীড়াইয়াই ফল-অভিপন্ধিকে হেতুরূপে রাখিয়া কর্্দ করে, তাহারা 
ফলহেতু । সেই ফলহেতু পুরুধগণ ] রুপণাঃ [দীন কাঙ্গাল ) যে পুরুবোত্তম- 
যোপের, ঘন আস্বাদন হইতেছে কর্ণ, সেই কর্মের যথার্থ মুলা না দির! এবং 
ফলের অতিমূল্য দিয়া ফলের পিছু পিছু ভোটার ফলে তাহার! কর্ণ্দের ছাতে 
খেলার পুতুল। তাহারা কর্ম তে! ছাড়িলই, ফলও হারাইল ; তাই ইছানা 
ক্কপণ, অতি দীন ; ‘যো বা এতদক্ষরং গার অবিদিত্বা অন্বাৎৎ লোকাৎ প্রতি 
সকপণঃ।' ] 

হে ধনঞ্রয়, বে হেতু বুদ্ধিযোগ হুইতে রাগধ্েধুক্ত আন্ের কর্্ম অতিশয় 
অপরুষ্, (সেই হেতু) বৃদ্ধিতে শরণ অন্বেষণ কর । যাহারা ফলকামনা 
করিয়া! কর্শা করে, তাহারা কৃপণ, দীন । ২1৪৯ 


ভঞলভারত [ ৪খ বধ, ওয় সংখ্যা 


বুদ্ধিযুক্তে। জহাতীহ উভ্ভে সুকৃততুক্কৃতে ৷ 
তস্মাদ, যোগায় যুজ্যন্ যোগঃ কর্ন্থ কৌশলম্‌ ॥ ২৷৫০ 

(সমস্ববুদ্ধিধুক্ত হইয়। স্বধৰ্শ্ম অদ্ুষ্ঠান করিলে কি ফল মিলিবে, তাহাই 
বলিতেছেন ) বুদ্ধিবুক্তং [ যোগযায়। বুদ্ধিশত্তিখার) যুক্ত, আলিঙিত, চুম্বিত 
পুরুষ ] জহাতি [পরিত্যাগ করে ] ইহ [ইহ লোকে | উতে | উস] 
হুতহুক্কতে [ হ্থুকত দুঙ্কৃত, পাপপুণ্য ) তখন পুরুষোত্তযাপিত ছওয়ায় “নু” 
ও "ছু" এই উপাধিদ্ধয় নিরপ্ত হর; সুক্ত-ছু্কতের রস নিওরাইঘ! তখন 
উৎসারিত হয় উপাধিবিধুর লীলারপ। ইহাই ক্রতির “নুকৃতস্” রসঘন 
শরঙ্ধবন্ত ॥ ‘তন্বাৎ তৎ স্থর্ুতমু5)ত ইতি । বটৈতৎ শ্বক্বৃতম্‌ । রসো বৈ সঃ । রলং 
হোবায়ং লন্ধানম্ী তবতি’_তৈত্তিরীয়। নিজেকে নিজে পড়ির] তুলিবার 
অন্ত, আন্মকৃতিপরিণাষের জগ্ভই 'সুক্কৃতি-দুদ্কৃতিশুষ্ত উপাবিবিধুর এই স্তর, 
হ্ক্কতিভ্তর, 'রসো বৈ সঃ”-এর শুর । এই পচাগল। বিশ্বকে পুরুঝোত্তমক্বষ্টির 
ছাচে গড়ি! তুলিবার জণ্তই ভগবান কর্দকে ন্ৃকুতহুদ্ষুতের ওপারে পুরুঝোত্তম 
সুক্বতের জরে আত্মরলতিপরিপামে ছুটাইয়! তুপিতেছেন ]1 

তন্যাৎ [ সেই হেতু ] যোগায় [ প্রাণ-প্রত্তঞাযোগিনী বুদ্ঠিদেবীর ক্বপ।- 
লাতের অন্ত, সমত্ববুদ্ধিযোগের অন্ত, কর্দযোগের জপ্ত.] ঘুজ্যন্য [ যঞবান হও ] 
যোগঃ{ যোগ ] কর্ন [ ক্বসযূহে ] ফৌশলস্‌ [ কুশলভাৰ, technique | 
দ্বধৰ্ম্ম নামক কর্ম্মসযূহে বর্তমান পুরুষের ঝর্পরঞ্চলের সিন্ধি-অসিদ্ধিতে “যে 
সমত্ববুদ্ধি, তাহাই কৌশল । তাহাই ‘কৌশল’, যাহার বলে বৈদিক কর্মকাণ্ড 
ঝাগেষস্তরে বন্ধস্বভাৰ হইলেও, সমস্ববুদ্ধি দ্বারা শুরগত স্বভাব ছইতে নিবৃত্ত 
হইয়া পুরুযোত্তম ছাচে বিশ্বকে গড়ির! তুলিৰার উপযোগী 'নবক্ত” রসপ্বভাৰ 
প্রাপ্ত হর ]। 

যোগমাপ় বুদ্ধিযুক্ত পুর্ব এই লোকে স্কৃত দুক্কৃত উতয়ই পরিত্যাগ করিয়া 
থাকে $ অতএব যোগের জগ যত্বান হও, কর্দের কৌশলই যোগ । ২1৫০ 


কৰ্শ্মজং বুদ্ধিযুক্ত ছি ফলং ত্যক্ত,। মনীষিণঃ । 
দরহ্মবন্ধবিনিৰ্শ্ম ক্তাঃ পদং গচ্ছস্তানাময়ম্‌ ॥ ৫১ 


('বুদ্ধিযু্ঞ: অাতি”_ পূৰ্ব্ব স্লোকের, এই উক্তির হেতু নির্দেশ করিয়া 
খলিতেছেন। পুর্ব স্নোকের হেতুস্বূপ এই লোককে বযক্ক] তাহার সঙ্গে 


চৈত্ঞ, ১৩৫৭] কীত৷--২য় অধ), প্লোঃ ৫১, ৫২ 


ইহার অদ্রয় করিতে হইবে) হি [যে হেতু ] কর্শ্মত্রং ফলং [ ইষ্টানিষ্টদেহ- 
প্রাণ্রি্নপ কর্ম্মসমূহ হইতে আত ফল ] বুদ্ধিঘুক্তাঃ[ সমব্ববুদ্ধিযুক্ত, কুশ লবুক্ধিযু্ত 
পুরুষসমূহ ] তাত [ত্যাগ করিয়া ] মলীহিণঃ (মনীষী সকল) জম্মবস্ধ- 
ৰিনিৰ্শক্তাঃ [ রাগথ্েযস্তরের জন্ম ও দিবা পুকুলোত্তম জন্মের তিতর যে “বন্ধ” 
(বধ ) রহিয়াছে, সেই বাধকে ভাঙ্গিয়া, তাহ! হইতে বিশেষভাবে লিংশেছে 
নিশ্চিতভাবে মুক্ত হইয়া] পদম্‌ [ মোক্ষাথ্য বিষ্ণুর পরম পদ) গচ্ছেজি 
[ প্রাপ্ত হন ] অলাময়ম্‌ [ সর্বরবোপদ্রবরহিত ] 1 

সমত্ববুদ্ধিযুক্ত কুশল মনীবিগপ কঞ্জজগ্ ‘ফল পরিত্যাগ পূর্বক জন্মের 
বন্ধন হইতে বিনিৰ্ম্ম ক্রু হইল) অনাময় বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত ছন। ২৭১ 


যদা তে.মোহকলিলং বৃদ্ধিৰ্ব্যতিতরিষ্যতি ৷ 
তদ! গস্তাসি নিবের্ধদং আ্রোতবাস্তয শ্র্তস্ত চ॥ ২৫২ 


(পুরুঘোত্তম যোগাম্ুষ্ঠানের ভিতর প্রকাশিত বুদ্ধিগুঞ্চিস্বরাপ ফল কোন্‌ 
সময়ে বাস্তব রূপ ধারণ করিতে পারে, তাহাই বলিতেছেন) যদা [ যথন ] 
( যতট। ) তে [ তোমার ] মোহকলিলং [ ইচ্ছাছ্েবসমুখ স্বন্থযোহরূপ বালুষ্য $ 
যাছার ফলে আহ্ম-অনাত্মার পারস্পরিক বার্থ সংঘর্ষের ভিতর রক্তাত্রক্তি 
করিয়া প্রাণবাদ ও স্রন্তাবাদ হৃদয় দুর্বল ক্লৈব্যগত হু, এবং যাহ! আত্ম-অনাত্মার 
মৈথুনরসকে কলুষিত করির! বিষয়ের প্রতি অন্তঃকরণকে প্রবত্তিত করে, 
সেই মোহরূপ কানুষ্যকে ] বুদ্ধিঃ [তোমার বাষ্টি ও সমষ্টি বুদ্ধি] 
ব্যতিতরিষ্যতি [ ব্যতিক্রম করিবে, পুরবোত্তমন্ডরে স্থিত হইর) পুরুযোত্তমতাব 
প্রাপ্ত হইবে ] তদ। [ তখন ] ( ততট। ) গন্ত৷ অসি [ প্রান্ত হইবে ] নির্বেধদং 
[ বৈরচগা ] ( কি কি বিষয়ে, তাছ। বলিতেছেন ) শ্রোতব্য চ [ রাগন্বেবের 
দৃক্টিকোঠ্রে দীড়াইয়। শুতির যে ব্যাখা 'শ্রোতব!” বলিয়া স্থির করিয়া 
য্নাব্য়াছ ] শ্রুতঙ্ত চ [এবং ওঁ শুরে দাড়াইন্লাই এ শ্রুতির যে ব্যাখ)া এত দিন 
শুনিতে অত্যান্ত ; পুরুধোতম শুরে দীড়াইলে সৰ কিছুর পুরুষে শুম-অর্থহ 
স্কুটিয়া বাহির হইবে, সর্বত্র একট! প্রাপপ্রন্তান্ুড়ানে। মীমাংসা আশ্বাদিত হইবে, 
শুন্যের ( ঝগড়ার ) মধ্যে হুন্ব (সৈথুন) প্রতিষ্ঠিত হইবে, রাগথ্েযন্তরের শ্রোতব্য 
ও শ্রতেয় সাধ মিটির! যাইবে, নৃতন ‘আশ্চ্!” শ্রুতির দেশে উপস্থিত হইবে, 


উজ্দবলভারত [ ৪থ বৰ্ষ, তয় সংখ্যা 
যেখানে পুরুষ নিজকে দিয়াই নিঞ্জেকে আশ্চর্ঘ/কাপে শোনে ) ‘আশ্চর্য বচ্চৈনমন্ত 
শৃখোতি? ] 
তোমা বুদ্ধি যে সময় দন্থমোছননূপ কানুষ্য পরিত্যাগ করিবে, তুমি সেই 
সময়ে ত্বন্বথমোহবিদ্ধ স্তরের সকল শ্রোতবা ও শ্রত বিহয়ে নির্বেধদ লাঙ 
করিবে। ২৫২ 


ক্রুতিবিপ্রতিপল্লা তে যদ! স্থাস্তি নিশ্চল! । 
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্াসি ॥ ২৫৩ 


(মোছহফলিলের অতিক্রম শার! আস্রা-অনাত্ম।র লিরব্লংযোগজ প্রন্চা 
লাভ করিয়৷ কোন্‌ সমদ্ষে অঞ্জু পুকুবোস্তমযোগান্বাদলেরই ঘনরূপ এই 
ফর্মযোগে যুক্ত হইবার স্বযোগ প।ইবেন, তাহাই বলিতেছেন ) শ্রতিবিপ্রতি- 
পল্জা [ পরস্পয়ম্পদ্ধা অনেক সাধ্যসাধনস্বন্ধ প্রকাশক শ্রতিসমূহত্বারা বিপরীত 
তাৰে নান! ভাবে, অসহ তাবে, বীভৎস তাবে প্রতিপন্া, বিক্ষিপ্ত] তে 
[ তোমার ব)ষি সমষ্টি বুদ্ধি ] যদা [ যখন ] (যতট1) স্থান্ডতি [ স্বিরীভূত 
ইবে ] নিশ্চল! [ বাহিরের বিক্ষেপ চলন বর্জিত হইয়! ] সমাধো [যাহার 
ভিতর সব-ক্িছুর সমাধান হুর, তাহাই সমাধি; আত্মসমর্পণমযর, একা গ্রতারূল, 
সর্ধসমাধানঘন পুর্ষষোত্তম আত্মার মধ্যে ] অচল! [ নিজের মধ্যে বিকলু- 
ঝঞজ্জিত। ] বুদ্ধিঃ । তুদ। [ তখনই ] ( ততট।) যোগম্‌ [ আত্রাঅনাপ্রার নির্গল 
যোগ" নামক নিশ্চিত সমাধান ] অবাপ্স/লি [ প্রাণ্ড হইবে ]1 

পরম্পয়বিপরীত শ্রুতিত্বার৷ বিক্ষিপ্ত তোমার বুদ্ধি যে সময়ে বিক্ষেপ 
পরিত্যাগপূর্ধক পুরুষোতম-আত্মলমাদির মাঝে বিকল্পবর্জিত হই স্থিতিলাত 
করিবে, সেই সমরে তুমি যোগ প্রাণ্ড হইবে । ২৫৩ 


অৰ্জ্জুন উবাচ । স্থিতপ্রস্তস্য ক! ভাষা সমাধিস্থস্ত কেশব । 
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্‌ ॥২৷৫৪ 
( প্রশ্নের বীজ পাইয়া অন লন্ধসমাধি পুক্তবের যাবতীর লক্ষণ তামিবার 


ইচ্ছার বলিতেছেন ) স্থিত গ্রক্ত্ত [ প্রাপের বুকে, প্রাপদর্শন-প্রীতিপন্ন সৎ- 
আত্মার বুকে নিশ্চল-অষতাবে স্থিতি গতি সমহুরে উপাধিবিধুর সহজ সত্বক্ষে 


চৈত্র, ১৩৫৭ ] শীতা- অঃ ২, শ্ে।2 ৫৪ 


স্থিত হইয়াছে প্রজ্ঞা অর্থ।ৎ প্রজ্ঞাদশন দ্বার! প্রতিপঙ্গ সং-স্বান্মা যাহার, সেই 

স্থিত প্রল্তের ] তালা ক! [ ভাষণ কিরূপ ?} পূর্বের অর্জুনকে শতগবাস তিনবার 

করিয়া বলিয়াছিপেন £___'প্রজ্তাবাদাংস্চ ভাবসে/। এইবার হ্ুযোগ পাই! স্থিত- 

প্রন্তের কি তাষা, তাহাই অৰ্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন । সমাধির যে কলতাবা 

জীতগৰান বুল্াবনে 'জগ্গৌ কলম’, সেই তাবাহই তিনি কুরুক্ষেত্রের বুকে 
'উবা০৮বলিলেন, গান করিলেন। সহ গায়ক যিনি, তিনি সর্ধবলমাধানখল 
প্রাণন্তানসমস্বিত গানের তাবায়ই কথা কল। প্রাণের তাষা ও প্রল্তার তাষার 
সমম্থর করিয়া সব কিছু শ্রুতির ন্কে (ঝগড়াকে ) দ্বন্বে ( মৈথুলে ) পরিণত 
কির তাগবতী তাবায় তিনি কথা কন] সমাধিস্থ [ আব্ম1-অনাত্বার 
অন্তরপ্থ লড়াই ও মৈথুনের স ্দিশেষ সমাবান-প্রাণ্ পুরুষের ) এইটাই পুর্বো ভু 
তুনীয়াতীত পুক্রবের ‘নিঘন্ব’ শুর ] ছে কেশব ; স্থিতধীঃ [ স্থিতপ্রল্ত ] কিং 
প্রতাধেত [কি প্রকার প্রতাবণ করেল? সর্ব্বাত্মিক। প্রকৃতির ক্ষেত্রে 
লড়াইয়ের বুকে তাহার ভাষণ কিরূপ ? ইহাই তুরীয়াতীতের ‘নিত্যলপ্রন্ধে'র 
স্তর ] কিম্‌ আমীত [ স্বিত প্রন্ত কিরূপ আসন করেন? এইটী তুনীরাতীতের 
নিখোপক্ষেমের পুর ] ব্রজেত কিম্‌. [ স্থিতপ্রজ্জের ব্রন কিরূপ? শ্রুতি 
বলিয়াছেন £ আশীনঃ দূরং ব্রদজতি’; এই অঙ্তরোর্। ‘আসীনঃ” কিরূপ, 
'ঝজতি'ই বা কিরূপ তাহাই অর্জনুল প্রশ্ব করিতেছেন। এই শুরটী তুরীয়া- 
শীতের আত্মবানের গর ; বিধেয় শুর | এই পরের পুর্বববস্তী তিনটা রই 
“অহ্ব।দের” শুর । প্রথম অহ্বাদের গুর অর্থ।ৎ নিথস্বের স্তর:জমিয়। উঠে দ্বিতীয় 
অনুবাদের শুরে অর্থাৎ নিতাসন্বপ্থের শুনে ; এই ত্বিভীর শপ আবার আরও 
অমিঘ] পরিণত হুয় নির্ধোক্ষেমের সরে, এবং এই তৃতীয় শুর ঘনতম হইয়া উঠে 
‘বিখেয’ সরে, চতুর্থ আত্মবানের স্তরে । 


১। নিবি এখানে বুদ্ধি পর) | নিপ “প্র্রহাতি যদা 
শস্থতপ্রজ্ঞন্ত কা তাবা'| নিরুদ্ধ ) সমাধি শুর কামান’ 
ভ্রদ্ধ-অহ্ৈত স্তর 
২1 নিত৷সত্বস্ব বুদ্ধি জাগ্রত ) 8 
‘স্থিতধীঃ কিং অন-ইঞ্জিয় নিজ্জিত; 


প্রন্তাবেত’ | মনোলয়ের স্তর 
প্রকৃতিতে অদ্বৈত 


সাত্বিক |'হ:খেঘহদ্বিঘমনাঃ 


১৬২ উচ্ছলভারত [ ও্থ বৰ্ষ, ৩য় সংখ) 


=! নিযোগক্ষেম় [বুদ্ধি ও যন জাগ্রত; | . Hh i 
“কিমাসীত’ ইঞ্জির কু রাভুসিক যদা সংহছরতে চায়্ম’ 
বিশিষ্ীতৈত 

‘1 আমান, বুদ্ধি, ৰন ও ইম্মির | তামপিক |'রাগথেষবিমুক্তৈস্ত’ 

‘ব্ৰজ্জেত কিম | সবই জাগ্রত 
বাছিরে পুর্ণ দ্বৈত ; 

অথচ অন্তরে 

পূর্ণ অঘৈত 


‘অশ্ৰৰাদমহক্ত তু ন বিধেরযুদীররেৎ । ন হালব্/স্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ 
প্রতিতিষ্ঠতি ॥”__অগ্থবাদ অমুক্ত রাখিয়। ৰিবেয়ের উল্লেখ করিবে ন! । যেহেতু 
লক্ধ হয় নাই আম্পদ যাহার, এমন কিছুই কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয় না। 
‘কনুবাদ ন! কহিয়! না কহি বিধেয়। আগে অনুবাদ কহি পশ্চাৎ বিধেয় ॥ 
বিষে কছিয়ে তারে যে বস্তু অজ্ঞাত । অহুবাদ কহি তারে যেই হয় জ্ঞাত ॥ 
বৈছে কহি এই বিপ্ৰ পরম পণ্ডিত । বিপ্র অনুবাদ ইধার বিধেয় পাণ্ডিত্য ॥ 
বিপ্রত্ধ বিখ)।ত তার পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত । অতএব বিপ্র আগে পাত্ডিত্য 
পশ্চাত 0 'ব্রজ্ষেত কিম্‌’ পশ্লের উত্তরে যে প্লোক বলিবেল, সেইটাই ছিল 
এতদিন অল্তাত, তাহাই শ্তগবান বিশ্বের সামনে জ্ঞাত করাইব।র জ্চ 
অবতীপ হইয়াছেন । পুর্ব পূর্ব শুরশুলি সিদ্ধপুরুষগণপের জীবনে ও শালে 
জ্ঞাত হওয়! গিয়াছে, তাই সেঞ্খলি সবই অনুবাদ । অনুবাদের তিত্তিতে প্রতিষ্ঠা 
লাত করিয়াই “বিধের” প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। তাই তো শ্রীতগবান 
অনুবাদের শুরগুলি পর পর বলিয়! সর্কশেনে নিজের জীবলে আশ্বাদিত 
‘ব্ৰঞ্জেত কিম্‌’এর, ব্রজধাবের শুর ঝললেন। li 

অঞ্ুল বলিলেন--হে কেশব, সমাধিস্থ স্থিতপ্রন্ঞের ভাব! কি? “স্বিত- 
প্রন্ত কি প্রতাবা বাবহার করেন? তাহার আসন কি? ‘তাহার 
ব্রন কি? ২৫৪ ক্ৰমশঃ 


‘শেষের কবিতা _রবীক্দ্রনাঁথ 


(গুর্বাহজি ) 
রেণু মিত্র 


যাক্‌, পরবর্তী থটনার ঘ্বারা.কাছিনীর মোড় ফিরে গিয়ে নূতন চিত্র সৃষ্টি হয়ে 
উঠল । লিসি-সিসি-কেতকীর আস! ব্যাপার নিয়ে অমিত যতটা উত্তেভ্রিত হয়ে 
পড়ল, লাবণ/কে ত! আথাত করল, অপযান করল । বুঝলে ওদের সমাঞ্জের 
সঙ্গে ওর দূর, বুঝলে হয়তে। যেতে হবে চলে । কিন্ত এ বোঝার পরেও সে 
এতটুকু রাগ ফরলে না, উদ্মা প্রকাশ করলে না । ব্মিতর হাত বরে বললে, 
“দেখে৷ মিতা, আমাকে চিরদিন যেন ক্ষমা করতে পার । যদি একদিন চলে 
যাবার সময় আসে, তবে, তোমার পায়ে পড়ি, যেন রাগ করে চলে যেয়ে! 
না বুকের কান! দিয়ে এই যা লাবণ্য বলল, ভালবাসার বিজ্ঞালে এট! একট! 
মস্ত বড় কথা । কিন্ত এ পারে খুব কম লোকেই । আমর! যখন ভালবাসি, তখন 
কাছে থাকি, যখন চলে যেতে হুয় তখন তালবাসি ন।। অপরকে অতিযুক্ত 
লা করে আমরা দুরে যেতে পারি না, রাগ করেই আমর! সম্পর্ক ছেদ করি। 
দুরে যখন যাই তখন মনের মধ্যে থাকে অভিযোগ, থাকে একট। চাপ! বিদ্বেষ 
*বিরজিৎ__আসন্তিরই য। উলটে! পিঠ মাঝ । কিন্ত হদরের সত্যে এতে হই 
অপরাধী | যেতে হয়তে। মানুষকে অনেক সময় হস, হুয় লাল! কারণেই 
কিন্ত রাগ ন! করে যাওয়াটাই হচ্ছে প্রেমের রাঞ্জে বীরোচিত যাওয়।_ 
প্রেমকে বজায় রেখেও যে যাওয়া যাপ্প সে কথা কি আমর! আলি? প্রেমের 
ধর্ম কেবল না-যাওয়াই নয় ; না-বাওয়াতেও থে প্রেমের প্রকাশ, বাওয়াতেও 
যখর্ন'সেই প্রেমের প্রকাশ হয়, তখনই তা সার্থক প্রেমপদবাচ্য । যে তাল- 
বাসায় এ হয় না, সে ভালবাস! আসক্তি মাত্র, খেরাল মাআ। কথাটা 
সাধারণ লয়, কিন্ত সত্য । যে লাবপ্য একদিন আপন বাপের মৃদ্ধতায় নিজের 
জীবনের সাম্য হারিয়ে ফেলে শোভললালকে অপমান করেছিল, আজ সেই 
লাধণ্য বুকের সমণ্ড আদর দিরেই অমিতকে বলতে পেরেছে, ব!ও যদি বেরো, 
কিন্ত রাগ”করে যেয়ে। ন! । আহুবের চরিত্র দরিনিযষটাগু যে চলে, এর কেমন 
অন্দর একট! দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া গেল । 


উজ্ছ্লতারত [ ৪র্থ বর্ষ, ওয় সংখ)! 


লাবশে/র এ কথা আরও অনেক কিছুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পথচারী আমিতকে 
আবার পথেতেই দাড় করঠল। লাবণ্যকে বললে, ‘তোমাকে মনের মধ্যে 
নিয়ে এত দন কেবল থর বানাচ্ছিলুম-_ কখলে! গঙ্গার ধারে, কখনো পাহাড়ের 
উপরে । আজ মনের মধো জাগছে সকালবেলাকার আলোয় উদাস করা 
একট! পথের ছবি--তুমি চলবে সঙ্গে । তোমার নাষ সার্থক হোক বস্তা, 
তুমি আমাকে বন্ধ দর থেকে বের করে পথে তাসিয়ে লিয়ে চললে বুঝি। 
ঘরের মধ্যে নানান লোক, পথ কেবল ছুজলের পাঠক মনে করুন লাবপ্যর 
সঙ্গে পথম আলাপের পর নিবারণ চক্রবর্তী কি বলে গিয়েছিল £ 

পথ বেধে দিল বন্ধলহীন গ্রন্থি । 
আমর! হলে চলতি হাওয়ার পন্থী ॥ 

ঘরের মধ্যের প্রেম স্বলতার ভারে ক্রিষ্ট, চারদিকের দেয়ালে তা আটকে গিয়ে 
জীবনের অগ্রগতি বন্ধ করে। পথচলার মধে। যে প্রেম অটুট, তা মুক্তির 
আন্মাদ দেয় প্রেমের বন্ধনকে দিইয়ে রেখেও । 

আও কিছু পরে অমিত বললে লাবপ্যকে, ‘আমি থর বানিয়েছিলুম ॥ 
আত্ম পকালে তোমার কথায় যনে ছল, তুমি তার মধ্যে পা দিতে সুণ্ত। 
আজ ছ+মাস ধরে মলে মনে ঘর,সাআলুম। তোমাকে ডেকে বললুম, এস বধু, 
ঘরে এসো । তুমি আজ বধূলজ্জা খসিয়ে ফেললে, বললে, এখানে জায়গা হবে 
না, বন্ধ, চিরদিন ধরে আমাদের সপ্তপদীগমন হবে ।” 

অমিত-লাবপ)র এ ছাড়া উপায়ও ছিল না। খর বানান যে ওদের চলবে 
না, পথের মধ্যে চিরদিন যে সপ্তুপদ্দীগমলই ওদের দরকার, এ ওর! বুঝেছিল_ 
সেইখানে এক দিক দিয়ে ওরা সার্থক । কিন্ত আমরা বলব, সেই পথ চলবে 
ওরা কি নিরে, কোন্‌ গঠনাস্বক সামাভিক সুচি তাদের পথ-চলাকে ছিইরে 
রাখবে? অমিত ও পথের আভাহ পেয়েছিল, কিন্ত এ পণের সাধনার খোজ 
কিসে জানে? . 

বাক্‌, তারপর ? 

তার পর এলো কেতকী বা কেটি! তার বেশভুবা আচার ব)বহারের 
।বন্তারিত বর্ণনা ন! দিয়ে এইটুকু বললেই বোধ হয় যথেষ্ট হবে যে, 
তায় মথে।র সহজ মানুষটি চঃপা পড়ে গিয়েছিল একেবারে, প্রাণের 
উচ্ছলতার আবেগকে হজম করতে না পেরে অনেকেরই যা হচ্ছে। 


ইজ, ১৩৫৭ ] শেষের কবিতা- রবীন্দ্রনাথ ৯৮৫ 


লাবণ)র সঙ্গে কথাবার্তার ধরপ-বা! যোগসায়ার সঙ্গে তার ব্যবহার কোনটাই 
দেশী বিলিতী কোন সভ্যতাঁতেই মানানসই লয় ; ওট] সর্ব সকমেই বিক্কৃতি-- 
ত।রতবর্ষের আীৰলে পাশ্চাতে]র প্রথম ধাক্কায় এক সময়ে ঘা হয়েছিল 
হয়তে| বা আজও তার রেশটুঙ্কু সমানে দেখতে পাওঘা যাবে। যাই হোক, 
অমিত আসল-_কেতকী বুঝল তার স্থান অমিতর ত্বীবন থেকে খলে পড়ে 
গেছে। সকলের সামনেই বললে, 'অনিউ, তুমি জান, এই হীরের আংটি যদি 
ছারি, অগতে আমার সাস্বন! থাকবে ন। | এ আংটি একদিল তুই দিয়েছিল। 
এক মুহূর্ত হাত থেকে খুলি নি, এ আমার দেহের সঙ্গে এক হয়ে গেছে ॥ 
শেষকালে আজ এই শিলও পাছাড়ে কি একে বজিতে খোছাতে হবে?" 

কেটি বলে চলল, ‘বাঞ্জিতে যদি ছারলুম তবে আমার এই চিরদিনের 
ছারের চিহ্ত তোমার কাছেই থাক, অমিট । আমার হাতে রেখে একে আমি 
মিথ্যে কথা বলতে দেব না” শেষ পর্যন্ত কেটির মধ্য থেকে একটা সহ 
প্রাণের একটু আচ দেখতে পাওয়। গেল। ‘বলে আংটি খুলে টেবিলটার 
উপর রেখেই দ্রুতবেগে চলে গেল। এনাযেল-কর! মুখের উপর দিয়ে দরদর 
করে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল 1--চোখের জল ফেলার মধ্যে 
মেয়েলিপপা থাকতে পারে, তবু হৃদয়ের বেদলাপ়ই এ উৎস--তাই কেটির 
চোখে জল দেখে বরং ভালই লাগল। 

যাকে ভালবেসেছি, একদিন যদি আমার মন দেখতে পান তার মধে। 
আমার '্থান নেই, তৰে এই-ই সাধারণ যে, অভিযোগ আলবে। লাবশার 
সম্বন্ধে কেতকীর বিরুদ্ধ ও বিদ্বেধপুণপ মনোভাব এবং অমিতর কাছে নিচ্ছের 
অধিকার পেশ করার দৃষ্ত আমরা দেখতে পেলাম । এর মথে) বিদ্বেষ আহে, ছাল। 
আছে, অভিযোগ আছে, হ'-হুতাস আছে। কিন্তু বাকে ভালবাস! গিয়েছিল, 
সে ব্দান্জ ভালবাসে ন!--এ খবর জানলে কি সকলের বেলাতেই বিশ্বে 
আর অভিযোগ ধুখাছিত হয়ে ওঠে ? The Philanderer লামক নাটকে 
বার্ড শ’র হাতে এ হেন অবদ্থার যে চিত্র ফুটে উঠেছে, তার তুলনা ৰোধ হয় 
পাওয়া যাবে- লা। মিঃ চার্টারিস মিস্‌ ছুলিয়াকে ভালবেসেছিল, আজ 
শে মিসেস গ্রেসকে ভালবাসে । এই নিয়ে জুলিয়া! গ্রেল-এর সামনে এবং 
তার অন্রপস্বিতিতেও চা্টারিসকে যে তাবে অতিযোগ করেছে, অপমান 
করেছে, যে সব তাষা ব/বহার করেছে, বাবে রকম বাবছার করেছে তা 


১৬৬ উচ্ছলভারত [ ৪ৰ্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 


ঘতই অশোতন বা অলৌন্দধপূর্ণ হোক লা কেন, বোধ হয় সাধারণতঃ এই 
রকমই হয়ে থাকে। শ্রেস-এর সামনে জুলিয়া চার্টারিসিকে বলছে, ‘কিসের 
চুপ! আমি প্রান্ত করি না। ওর আসল চরিত্র যে কি, তা আমি সকলকে 
জানিয়ে দেব। তুমি আমার। তোমার এখানে থাকবার কোনে! অধিকার 
নেই, আর ও-ও সে কথ। প্রানে ।*..তা ছলে তাই করুক, দেখি। সাহস 
থাকে তে! চাকরই ডাকৃক। আমি হাটে হাড়ি যা ভাঙৰ, দেখি সিষ্পাপ 
নিষ্ঠাৰতী ঠাকরুণ কি ঝরে সে কেলেন্ক।রী সামলান। তুমিই বাকি কর 
ত! দেখব। আমার তাতে ক্ষতি কিছু নেই ।...আমার লুযোগ আব্জ আমি 
বুঝে নিযেছি ! আমার মতো দুঃখী, আমার মতে। লাঞ্ছিতা মেয়ে আর লেই। 
কিন্তু আমায় যদি বোকা ভেবে থাক, হুল করেছ ।--:৭1, ও যেতে পাবে লা, 
ওকে এখানেই থাকতে হনে। তুমি শে কি, ওকে আমি শোলাব।”--.* 
রবীন্ত্রনাথের কেতকী কি করেছে দেখেছি, বার্শার্ড শ’র ভুলিয়া কি করল 
দেখল|য, এখন শরৎ5জ্ঞের কমল কি করেছিল. ত! শ্বভাবতঃই মলে পড়ছে। 
শিবলাথ না জানিয়ে চলে গেছে, এ যখন কমল বুঝতে পারল, তখনকার 
কমল সন্ধে হরেজ্জ বলতে, “শুনিয়। চুপ করিয়া! রহিল। মুখের ওপরে ন! 
ফুটিল বেদনার আতাস, সা আসিল অভিযোগের ভ।য।। এত বড় যিথ)1চার়ের 
সে কিছুমাত্র নালিশ পরের কাছে করিল ন1।”"-শিবনাথকে দও দেবার 
প্রস্তাবে শিউরে উঠে কমল বললে, “ন/” ॥ হরেশ্র বলছে, ‘সে লাঃর মধ্যে* 
বিছে নেই, উপর হতে হাত বাড়িয়ে দান করবার গ্লাথ! নেই, ক্ষমার দণ্ড 
নেই, দক্ষিণা যেন অবিকৃত করুপায় তর11-একদিন যাকে ভালবেসেছিল, 
তার প্রতি নির্মমতার হীনত! কমল ভাবতেই পরলে লা এবং সকলের চোখের 
আড়ালে সব দোষ তার নিঃশবোে নিঃশেষ কোরে মুছে ফেলে দিলে}... 
আশুবাবুকে বলেছে কমল, ‘শিবনাথের দেবার যা ছিল, তিনি দিয়েছেন, 
আমার পাবার ঘা ছিল তা পেয়েছি-_-আনন্দের সেই চোট ক্ষণগুলি* মনের 
মধ্যে আমার মণি মানিক্যের মত সঞ্চিত হয়ে আছে। নিস্ফল চিত্তদাছে 
পুড়িয়ে তাদের ছাই করেও ফেলেনি, শুকনে! ঝরণার নীচে গিয়ে ভিক্ষে 
দাও বলে শুগ্ত তু’হাত পেতে দীড়িরেও থাকি নি। ভার ভালবাসার আয় 


* উদ্ভৃতিগুলি সিগনেট প্রেস প্রকাশিত বাণার্ড শ’র বিরস নাঁটক নামক 
পুস্তক থেকে নেওয়া । 





চৈত্র, ১৩৫৭] শেখের কবিতা_ রবীজলাথ 


যখন ফুরলো, তাকে শান্ত মলেই- বিদায় দিলাম, আক্ফেপ ও অভিযোগের 
ধূয়ায় আকাশ কালো করে তুলতে আমার প্রবৃত্তিট হলো না। অপরাধের 
চেয়ে যনে এসেছিল সেদিন নিজেরই হুর্ত।গে।র কথ11” 'ঘ। পেয়েছি, তার 
বেশি কেন পাই নি এ নিয়ে আমার এতটুকু নালিশ নেই? । 

এই-ই কমল বোঝে । তার কৰ। হচ্ছে শিবনাথ যা পেরেছে, তার বেশি 
কেন পারল ন! ৰলে রাগারাগি করতে কনলের নিজেরই মাথ৷ ছেঁট হয়।_ 
ভালবাসার বিভিন্ন চিত্র দেখা গেল-এগুলি মনের বিভিন্ন স্তবের। শ্ষন্ধ 
কেতকী অভিযোগ করে যে ভাষায়, তার পাশেই শুনুন লাবপ্যর ভাবা 
বমির প্রতি-_'লাবণ্য আস্তে আন্তে বললে, একদিন এক জনকে যে আংটি 
পরিয়েছিল, আমাকে দিযে আজ সে আংটি খোলালে কেন?” লাবপ) সবই 
ঝুলে, সেই সঙ্গে এ-ও বুঝলে, /অমিতর আীবনে য! ঘটেছিল তাকে সত্য করে 
ভুলতে হবে তাক্কেই) সেটা তারই দাক্সিত্ব_-কেলন। অসিতকে সে ঘদি 
ভালৰাসে--অযমিতর সবটুকু নিয়েই তে! ত।লবাসবে_ তার অতীত, তার 
বর্তমান, তার দদযবৃত্তির একতালতা ও বহুযুখিতা সবটুকু নিযেই। এই- 
খানেই সে অনগ্ভ ।--য! একদিন উপ্ত হয়েছিল, ত! মরে যায় নি, যায় না। 
ভালবাসার এই সগৌন্দখ সাবারণ নয় ; কিন্ত লাবণ!র প্রেম অমিতকে ফিরিয়ে 
এনে দেবে তার হারান ধনকে । কি শ্রন্দর, ভাবতে পারা যাস না! লাবণ)র 
প্নামীৰ্ৰ সাৰ্থক, লাবশ্যর প্রেম সার্থক । আমি যাকে তালব।গি, আর কেউ যদি 
তাকে চায়, আমার প্রেম তাকে তার কাছে পৌছে দিয়েই তো উচ্ছল । “বড় 
প্রেম যেমন কাছে টানে, তেমনি দুরেও সরিল্পে দেয়'-শরৎচন্দ্র। ল!বপ)র এবং 
অমিতরও মধো প্রেম এমন একটি পরিধি লাভ করেছিল, যা দূরে কাছের 
তেদকে, প্রতিদিন ও প্রতিদিলের বাইরের জীবনের প্রতেদকে ঘুচিরে দিয়েছিল। 
এ প্রেমি কাছেতেও যেমন লতা, দূরেতেও তেমন সত্য, প্রতিদিনের সুখে দুঃখের 
শস্বন্ধের বাইরেও তেমনই সত্য । আমরা আগে বলেছি, ওরা নালসিক 
পরিশ্যরশের এমন একটি পরিণতি লাভ করেছিল যে, শুধু বাজ্ধিগত জীৰনের 


মধ্য মেল। ওদেক্স পক্ষে সম্ভব ছিল ন1। একট। বিশ্ব্বপের আডিন।র ওদের 
মেলানর কোন পরিকল্পনা যখন কবির ছিল লা, তখন ওদের দুরে পাঠিয়ে 
দেওঘা ছাড় কবির পক্ষে সনগুশ্বের দিক থেকে আর গত)স্তর ছিল না। কিন্ত 
সে যাওয়াকে কবি সার্থক করে তুলেছেন। _ চলবে -- 





পুস্তক পরিচয় 
নিশাঠাকুরের কড়চা 


ফালীসাধন মুখোপাধ্যায় 


“Poets do not write for poets alone, but for men"— 
বলেছেন কৰি Wor৭d5৮০৷৮, বলেছেন আজ্ঞ থেকে প্রায় দেড়শ বছর আগে) 
কিন্ত এই নানবিকতার বুগেও কজন সেকথা স্মরণে রাখেন? যে সহৃদগ্ন হাদয়- 
সংবেন্চ রসের কথ! শুলিয়েছেন আলম্কারিক, ত! যে সর্বকালের সর্বমলেন 
(বিকৃত ব)তীত ) রূপ, একথা আধুনিক কলাৈবল)বাদীরা প্রায়ই ভুল 
খাকেল। সাহিত্যে পর। বাস্তব sur-1eslism, ৫519157151811502 প্রভৃতি 
নান বিচির ধোয়ার ধূসর কুশডলীতে এক রহহ্যাবরণ দিতে চান অনেক 
আধুনিক কৰি তীদেয় কাব্যে। ভ্রাউনিংএর উত্তউ ( ০:65) আল 
০0198)15 ( তিধ্যকভাব ) র আচ্ছাদন পঠড়ে নেমেছে_প্দ্ংকস্ই* তাদের 
কাযোর চরম প্রেরপ। ! পশ্চিমের এলিয়ট প৷উও হতে সুরু ক'রে স্থানীয় 
বিষ্ণু দে জীবনানন্দ অনেককেই পেয়ে বসেছে এই ধূযাচ্ছগ্নতার সংক্রামক 
ব্যধিতে । 

কিন্ত এই তথাকথিত 'স্বপ্রলোকের” রত্তীন কাচ থেকে চোখ সরিয়ে 
এসেছেন “মাটির কাছ্ছাকাছি"__এমন কবিরাও আভা দেখ! দিছ্েছেন। 
“কিবাণের জীবনের সরিক” না হলেও “ধুসর” মুগ্ত কুয়াশার আবরণ কাটিয়ে 
যাঠ-খ।ট-পথ-সঙন্ধূল জীবনের ডাকে তারা সাড়া দিয়েছেন। সূপত্ডিত ডাঃ 
শশিভূবণ দাশগুণ্রকে এই অতিযানে ব্রতী হ’তে দেখে আমরা অ]ুলান্দিত। 
“নিশাঠাকুরের কড়চ!” সবুজ্জ আশ্বালই লিয়ে এসেছে | যদিও “পঞ্চাননের 
তেকোপণ! পুকুর পারে একখানি বেলগাছের আসন” থেকে “অচিন গাদঘ্দের 
সাত পুকুবের দেবতা” নিশাঠাফুরের মূখ দিয়ে কৰি রচনা করেছেন কড়ডা__ 
একটু তৌতিক আবহাওয়ার আবমারার ছম্‌ছম।নিতে--তবু কবিত। গ্রন্থটি 
পণড়ে ০or৭5৮০।৷০ এর ভাষায় বলতে ইচ্ছা হয় “He 5 এ man 


speaking lo meu,” 


চৈ, ১৩৫৭ ] পুস্তক পরিচয় ১৬৪ 


সমস্ত কবিতাটির মধ্য দিয়ে য়ে চরিত্রটি গভীর, সজীব ও হন হয়ে উঠেছে 
সে "হুই তালগাছে ছুথানি পা রেখে দীড়িয়ে থাকা” নিশাঠাকুর নয়_সে 
একটি বাশঝাঁড় বেতবনের হারায় ঢাক! গ্রাম | সবুদ্র রহন্তর। প্রাণের স্পন্দনে 
তরঙ্গিত সে গ্রামীণ আগ্মা--কবি তাকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রতি পাতায় 
পাতাল এই গ্রাপপূর্ণ গ্রামসত্তার সজীব সঞ্চারণ স্থামরা দেখতে পাই-_আর 
কবির অস্তরের যধে গ্রামীণ সংস্কার ও মাটির কোমল লত্মল ছোওয়। ঘে কত 
গভীর হবে রেখান্কিত ক’রেঞে স্মরণের পটে পটে তারই পরিচয় পাই। 
সার! গ্রামের প্রাক্তৃতিক পরিবেশকে তিনি সাধারণ মানুষের চিত্রকল্লে জীবন্ত 
করে তুলতে চেক্ণেছেন--অচেতনের মধে) সচেতনের প্রাণ ঘোজনায়-. 

প্থানিক দূরে এগোলে দেখবে একটা গাবগাছ 

ঝাকড়া ঝাকড়া বেত আর গুলঞ্চ তাকে ঘিরে ধরেছে 

নাতি নাতমীর! যেমন করে জড়।য় বুড়ো দাছকে।” 
আবার 

"নেই চর ক্রমে মাটির বর হয়ে দেখ। দিল। 

একদিন হঠাৎ তাকে চোখে পড়ল 

নদীর পরিপুষ্ট সন্তানের মত-__ 

নদী তাকে ঘিরে শীর্ণ হ'য়ে শুয়ে আছে 

সন্তান প্রসবের পরে মায়ের মত ৷" 

এ কাব্যগ্রন্থের প্রধান আকর্থণ চিজ্রক্ষল | ছোট ছোট অথচ স্পষ্ট রেখার 
কোমল ওঙ্গীতে তিনি শ্রকেছেন চিত্রের পর চিত্র | সাদ! পাতার ও কালে! 
অক্ষরের আনালার মধ্য থেকে একটি বহস্বতিবিজ্ড়িত বৌন্র্সাত জোৎনদার 
আলোপ্ায়ায্র শিহরিত গ্রাম যেন সমগ্র বাঙলা দেশের পল্লীস্থপের প্রতিনিধিত্ব 
করনে উঠে এলেছে । তীর চিত্রে শুধু 20957392191 দৃষ্টি নেই, একটা 
ম্পৃষ্ট অধুভূতির undertone প্রবাহিত হয়ে চলেছে যাতে শুধু চিত্রের মধ্য 
দিঘেই প্রামসতা একটি চরিত্র লাঙ করেছে । উদাহরণ দিই 

শ্্বসে পড়েছে প্রকাণ্ড বাড়ীট।-_ 
বেড়িয়ে পড়েছে ছযাতল। পড়া ইটগুলে৷ 
বসে রয়েছে যেন আবু থবু এক বুড়ী 
তার ময়ল। ভর! দাত খি চিয়ে 


উজ্জলভারত [ ৪র্থ বৰ্ষ, ৩ম সংখ্য। 


যেখানে আস্ফালন করতেল দেওছান গোম! 
সেখ্ধানটায় পাখা ঝাপটায় পায়রার দল) 
নাট মন্দিরের রঙ বেরঙের ঝাড়লঠনলের বদলে ঝুলছে বাছুর 
আর গোটা বাড়ীটাকে মুখর ক'রে রেখেছে 
চাযচিকের ক্রন্দন । 
সাবার আর এক স্বানে__ 
“জ্যোৎস্না রাতে 
ছাড়। ছাড়! বাড়ী গুলে! পড়ে থাকে _ 
সাদা কাপড়ে জড়ান মৃতের মত । 
উইয়ে খাওয়! ভাঙা বেড়ার কাক দিয়ে 
হর্গন্ধী ঘরের ভেতর অপদেবতার মত উঁকি দেয় জে]াৎসা 
সারা রাত চাপ[কান। কাদে বাড়ীটা 
খসে যাবার ধ্বসে যাবার ম্বরে'*-***1” 
এখানে প্রাচীন গ্রাম্য অভিআাতে/র, প্রাচীন সামস্ততাত্রিক প্রভুত্ব ও উদ্ধত 
গৌরবের মৃত্যুকালীন রিক্ততা ভয়াবহ হরে দেখা দিয়েছে । 
আর তার পরেই দেখি সেই প্রাচীন সামস্ততাঞ্জিক প্রভুত্ব ও গৌরবের 
অহ্যাত্রী প্রচীন কুসংস্কারের কু. ঝটিকায় গড়া নিশাঠাকুরের কক্পণ পরিণতি, 
তার বিশাল প্রভাবের শোচনীয় সমাপ্তির দিন। মুসুধ প্রাচীন “বাড়ীটাম্ 
কায়! শুনে সে বলে__ 
“শুনে আমারই ভয় হয় 
প্রহর রাতের ভিতরে নিবে যায় সব দীপ 
অনাবৃষ্টিতে জলে যাওয়া যাঠটার বুকে 
খা খা করতে থাকে যেঘহীন ভীষণ জোজ্ছন! 
তার দিকে ত।কিরে কেমন লাগে একা একা * 
ছম্‌ ভম করে ওঠে আমার নিজের শরীর 
খড়ম জোড়! ফেলে দিয়ে বসে ব্রাক ভাঙা আলপটায় |” 
মাটির পৃথিবীর প্রতি ধূসর যুলির বুকে সবুঞ্জ হবাসগুচ্ছে বেতস বেণুবনের 
ছায়ায় ভর! মাটিব্র প্রতি কবির গতীর বিশ্বাস স্থটে উঠেছে। "সেখানে লুট- 
ছামন্দুলের মত তিনিও বলেছেল__ 


চৈত্র, ১৩৫৭ ] পুগ্তক পরিচয় 


“অত্র দেখছি-জয় হ’ল তাদেরই 

মাটিকে আকড়ে ধরেছে ধার! প্রাপপণে 

গায়ের মাটির গভীরে, 

সেঁবিয়েছে যার! নানাভাবে শিকড় 

শিশু যেমন সবদিকে আকড়ে ধরে মাকে ।” 
নঞ্জুন দিলে নতুন প্রভাত যে এসেছে সে স্বীকৃতি তার কাবো দেখতে পাই 
কিন্ত এই স্বীক্ুতি কুসংস্কারের দেবতা নিশাঠাকুরের যত একট। নৈরাশ্যে ঘেন 
বেঞ্জে উঠেছে। এ যেন হতাশার স্বীক্ততি। নতুন কালের প্রভাতে এ স্বীক্কৃতি 
সার্থক নয়। অতীত যদি সুদ্দর হয় তবে তার সন্তান বর্তমানও হুন্দর--জীবন- 
রসেয় চঞ্চল তরঙ্গ তাকেও দোল! দিয়ে উঠছে নিত্যকালের যৌবন” 
আরতিতে। কোরাপের সেই কথাটি কি সত্য নয় বে, অতীতের চেয়ে 
ভবিশ্যতের সম্ভাবন। আরে! বেশী উদ্দ্ল-_পওয়!লাল আখিরাতু খাইরুন লাক! 
মিপাল উল। 1?” 

নতুন কালের নতুন দেবতাকে (যগ্রদেবতা) তিনি প্রাণ তরে গ্রহণ 

করতে পারেন নি-পারবার কথাও নয়। ধনবাদী সভ্যতার যস্তর “দানবই” 
থাকে,সে "নতুন দেবতা” হুতে পারেনা, বিজ্ঞান সেখানে আশীবর্যাদের 
থেকেও অভিশাপের মাত্র! বাড়িয়ে তোলে । কারণ সেই যস্ত্রের ইস্পাতকঠিন 
দেহে মাছঘের তালবাসার কল্যাণকামনার প্রসন্ন আলোক পড়েনি; কিন্ত 
তা বলে তার ভবিধ্যৎকে অস্বীকার করি কি করে? যে দেশে আগামী কাল 
এখনি গতকাল হয়ে গেছে, সেদেশের এক শ্রেষ্ঠ আধুনিক কবি এই নতুন 
দেবতাকেই অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন__ 


“I feel like a soviet factory 
where happiness is made”. 


. 

মান্ল্লা্মার বিরাট অভিযানকে যে এই ॥haPPi৷es5 ( আনন্দ-অমৃতর্ধূপ ) 
দিয়ে মত্ডিত করবে, সেই ত তার যাত্রাপথ করবে প্রেরণার আলোকে দীন । 

কড়চাটি গঞ্জ ছন্দে লেখা । কিন্ত মাঝে মাঝে সেখানে মিল-দেওয়! ছন্দ 
এসে গেছে ; তা বলে রসের ত বিন্দু মাত্র হানি হয়নি--উপরঞন্ধ স।বারণ গ্রাম্য 
হড়ার হুর-আগান এই ছোট ছোট কাব্যাংশগুলি পল্লীপ্রাশের কাচ! সবুজ 
অন্ভূতিটিকে তার দৈনন্দিন ছাসিকান্নার যে একটি সহজ ছন্দ আছে, তাকে 
স্ুটিয়ে তুলেছে_ 


উচ্ছলভা রত [ ৪র্থ বর্ষ, তয় সংখ) 


৫ 
শঝির্‌ ঝির্‌ ধির্‌ কির পূবাল নাও 
ওতাটে লাগ এসে কোন বাড়ীর নাও 
সকালের নাও আসে সুনুখের খাটে 
বিকালের নাও লাগে পিছনের মাঠে ।” 
গ্রাম্/ছড়ার মধ্যে একটা শিশির-তেজ! মাধুধ্য আছে। বিশেষ করে 
পূর্ববাঙলায় “মাঘমণ্ডলণ শরতের যে একটি বিখ্যাত ছড়। আছে - উদ্ধৃত 
কাথ]াংশে ঠিক সেই ছড়ার ছন্দটুকু বজাক্স রয়েছে । আবার এক স্থানে_ 
শএকুল ভাঙে নদী ও কুল গড়ে 
একুলের উঁচু অমি হবসে গেল নীচে 
ওপারের চরে পাক। হান দেখা দিছে ॥” 


এবে আধুনিক বৈদগ্চে। প্রথর মননম্ঈল পাভিত)পুর্ণ মনের রচনা, তা মলেই 
হয় না। আর সেখানেই এর সার্থকতা । এখানে কাব্যকলাম্ম তিনি একটি 
নতুন পরীক্ষা করেছেন। অতি আধুনিক গভছন্দের সঙ্গে--যে ছন্দের জন্ম 
এবং আবেদন জটিল নাগরিক জীবনেই বেশ-_প্রথতীল পল্লীর প্রাণময় 
পোকছদ্দকে পাশাপাশি স্বান দিয়েছেল। আর ত!” না করলে যে 
গ্রাম শ্বামল পরিবেশ তিনি স্থষ্টি ক'রতে চেয়েছেন তার কাবে।, তা ঠিক 
হু না--তীর বাসন! এত গভীর হয়েও উঠতে পারত ন।। কাব গ্রসীমউদ্দিল 
যে পল্লী গাথ! লেখেন, তাতে তিনি শুধু গ্রামীণ ছন্দই ব্যবহার করেন অগ্যান্ত 
আধুনিক ছন্দে মিশ্রিত ক'রে । কিন্তু ঠিক আধুনিক গস্বভঙ্গীতে এ বিষঞ্জে 
লেখ! আমার মনে হল্প এই প্রথম । 
আর একটা ছন্দ তিনি ব্যবহার করেছেন গল্ডচন্দে খিল লাগিয়ে । আছ ফাল 

কেউ কেউ এ রকম লিখছেন বটে ) কিন্তু এর সার্থকত। বিচার সাপেক্ষ । গন্ত- 
ছন্দের প্রয়োগের প্রাথমিক অর্থই হ’ল একট! যুক্তি রাখা_হৃরে ব। টানে ঠিক 
যতির বীধাবীধিতে ধরে না রাথা--অর্থ ও ব্যঞ্জনাকে আপন শ্বাধীন গতিতে 
চলতে দেওয়া । কোথাও তার দীর্ঘ বিস্তার, কোথাও শুন্য; কোথাও সে 
প্রয়োজনে জমজমাট, কোথাও ক্লথ | কিন্ধ ছুই চরশের শেবে এই অস্ত)মিল 
তা হলে দেবার সার্থকতা কি? একটি তান স্ছষ্টি করা? 

“মাষলার মাহলায় বাড়ল চাবীদের নেশ!-_ 

খুনের নেশ! আর শহুরে হোটেলের নেশ! । 5 


পিছলে লাগল সব রক্তচোধার দল 
উকিলে মোক্তারে মিলে ফলল এই মোদ্দা ফল ।” 


তত, ১৩৫৭ ] পুশুক পরিচয় 
০০০ 
২ এখ।লে অভ/স্তরীণ মিল না থ।ক!স্র, যতিপাতের মিল লা থাকায় শেষের 
মিলটি যনে হয় ক্ুত্রিম, একটু ১২7১০:119৩৪, শ্বভাবআোতে চলতে চলতে 
হঠ।ৎ যেন থেমে-যাওয়। ভোর ক'লে চাপিনে দেওয়া! নিষেধের সামলে । 
“নিশাঠাকুরের কণড৮ ছাড়া আরে! চারটি কবিতা আছে এ গ্রন্বে। 
সেগুলি পুর্ণ পছন্দে লেখা । “এক যে ছিল যাহুখ” এবং ‘দেখা ও দর্শন 
কবিতা ছুটি একটু দ!শনিক ! আগের ছুটি কবিতার ( ‘ভানরুল’ ও 'অভলা 
মাঠ? ) মত স্বচ্ড ও সৌন্দর্য্য আর কোল চিত্রকল। এতে নেই। ববীশ্রনাপ্রের 
ক্ূপক নাটক আদ ‘শেষ সপ্ডক” প্রভৃতি কবিতা প্রদ্বের প্রভাবে এতে দার্শনিক 
দিকটাই বড় হুয়ে উঠেছে । এ দিক দিয়ে “রওজা! মাঠ” ও “ঞ্জামরুল” অধিকতর 
সমৃদ্ধ । আডলা মাঠের মধো কবি দেখেছেন 
দপ্রাণদেবতার নিত/কালের পাগলামী 
নিত্যকালের বিশ্বয়।* 
“ভর গাঙের আঁক! বাক! কলমুখর গতিতে 
ঘোলাটে জলের ক্রুর পাকে পাকে” । এই জঙলা মাঠের 
মধ্যে শিব ও রাত্রের প্রাণ ডন্দের প্রকাশ দেখেছেন । "আদি মানবের বর্বর 
হিংশরতা” যেই মাঠের মধে) আলে উঠতে দেখেছেন, সেখানেই আবার দেখেছেন 
শঝ।কড়া সবুজ তৃপের শুচ্ছে 
ছোট ছোট্ট নীল বেগুনী ছুলের থোকা, 
আবনের কোমলতম চঞ্চলতায় আড়ালে! 
মধুর হাসি ।* 
শ্ষ্টির চিরন্তন সত)টি এমনি করেই উত্ত/সিত করে দিয়েছে কবির মনে এ 
পার সবুজের প্রাণ দ)পালীতে উচ্ছল অল! মাঠ ; সুখে দ্বঃখে বিক্ষুদ্ধ উচ্ছসিত 
এই স্থষ্টির ভীবপ-নুম্দর জ্রপটি কবির মনে ধর] দিয়েছে লিত্যকালের বিস্ময়ের 
চঞ্চলা স্পন্দণে--সবুজ্জ তৃণের উদ্ধত প্রাণ-আলোকের শিখায় । 'আমক্ষল” 
কবিতাটি চিত্র হিসাবে অতি স্বন্দর। োট। তুলিতে অতি কোমল রঙে তিনি 
ফুটিয়ে তুলেছেন আমরুপের রূপ_যে রূপ তার সাদা-সবুজ দেছটি ছাড়িয়ে 
এক বিরাটতর রূপের সন্ধান এনে দেয়। প্রেযেন্র মিত্রের একটি কবিতায় 
যেধন খগাছে__প্বাঘের কপিশ চোখে অরণ্যের হারা দেখ। যায়”, তেমনি 
বিরাট বঞ্লোকের বাড়ী---ঈবৎ নীলকাচের শ্বচ্ধ-আবরণ পরালে। বিজলী 
বাতির তলায় চীনে মাটির বাসনে সাঞ্জান জামকুলের মধ্য দিয়ে উদ্তাসিত 
হয়ে উঠেছে বাইরের অন্দর জগৎ প্রি সের মধ্য দিবে বিচ্ছুরিত সুর্য) রশ্মির 
মত ইন্দৰধমুবৰ্ণে i 





=এশলিকূষণ দাশগুপ্ত প্রণীত, 
প্রাণ্তিস্থান--শীগুরু লাইব্রেরী, জুল্য ১৪০ 





মুদ্রাদ্ধন্ব পাকিস্থান ও ভারত সরকারের যধ্যে সম্প্রতি করাচীতে 
একট বাণিজ্যচুভি। সম্পাদিত হইয়াছে । উভয় রাষ্ট্রের মুগ্রামুলে!র অলামজহত 
এবং ভারত সরকার কর্তৃক পাকিস্থানের মুদ্রার মান অস্বীকার করার ফলে 
প।ক-ভারত বাণিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায় বাণিজ্রে)র স্বাভাবিক গতি ও পণোর 
আদান প্রদান বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ইহাতে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে যথেষ্ট 
তিজ্তারও স্থষ্টি হয়। আলোচ্য বাপিআ/চুন্ির দ্বার। আবার পশ্যগ্রব্যের 
আদান-প্রদানের পথ খুলিয়া গেল। 

পাকিস্থানী মুদ্রার মুল্যমান স্বীকার করিয়) লওয়ায় ভারত সরকার নতি 
স্বীকার করিতে বাধ্য হুইয়!ছেন বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচন! 
পুরীভূত হুইয়াচে। পাকিস্থান সরকারের মুখপাত্রগণ এই বিজ্য়গৌরবে 
এত্ত হইয়। লালা বিবৃতিও দিতেছেন। ভারত মুত্রদ্বন্বে ছারিয়াছে, প1কিস্থান 
জিতিয়াছে। রাতনীতিতে--আর রাঞ্জনীতিই বা বলি কেন, সমণ্ড নীতিতেই 
অয়-পরাজয়ের মূল্য অতি সামাগ্ভ । গীতারও “নখছঃখে সমে ক্কত্বা লাতালাতে৷ 
ভয়াজ্জয়ৌ” কর্ণ্ম করিয়া যাইতে ভগবান অর্জুনকে বলিয়াছেল। এই 
পরাধ্জরের তিতর দির) যদি ভারতবর্ধ তাহার জীৰনপথে অগ্রসর হইতে 
পারে, যদি এই পরাজয় আয়ের পথ থুলিয়) দিতে পারে, তবে সে পরায় 
তে! নিশ্চই বরনীয়। ব্রিটিশের “5৫৫1৩ 18০: একদিন ‘unsettled? 
হুইয়াহিল, তাহাতে ইংরেও্ সেদিন ডুবিয়া যায় নাই। . 

বিশেষতঃ যে আবেষ্টনগত স্থবিধ৷ পাকিস্থানের আছে, তাহাতে তাহার 
পক্ষে ‘জিদ' বজায় রাখিবার যথেষ্ট সুবিধা ছিল, যাহ! ভারতের নাই। 
পাকিস্থানে যেন কোন ‘সমস্যা’ই লাই। ক্কুপ-কলেজ উপযুক্ত শিক্ষকের 
অভাবে নিজ্দীব, কিন্ত সে অণ্ঠ কোনও আন্দোলন নাই । উপযুক্ত চিকিৎসক 
ও হাসপাতালের অভাব, সে অর কোনও সাড়া শব্দ নাই। জনসাঠারপের 
কোনও রাজনৈতিক চেতনাই নাই। যাহাদের রাষ্ট্রচেতলা আগ্ুত ছিল, 
তাহার! সেখানে এখন নীরব, উদাসীন জঙ্। যাত্র £ সর্ববিধ রাজনৈতিক 
আন্দোলন হইতে তাহার] আঞ্জ দূরে ) ভ্রব্যর্মূলয‘ কমিয়। যাওয়ায় সেখানে 
জনসাধারণের চরম ছুর্ণতি, তবুও নেভ্রল্ট কোনও আন্দোলন নাই। কিন্ত 
ভারতের সম্বন্ধে তাহ! আদৌ প্রযোজ্য নয়। পাকিস্থানে 'শিশুরাষ্ট্রের দোহাই 
দিয়! সব-কিছু চালানো সম্ভব, ভারতবর্ষে তাহা অসম্ভব । এতটুকু ক্রটি হইলে 
এখানকার ‘অতিচেতন’ মাহ্ৃব তাহা বরদাস্ত করিবে লা। রাজনীতির ক্ষেত্রে 
তো দেখিয়াহি অনেক কিছু অন্থবিধাই আমাদের স্বীপুর্রকে তোগ করিতে 


তর, ১৩৫৭] সাময়িকী, ৯৭৫ 


হইয়াছে ; কিন্ত যেৱেতু সে অন্ত তাহার! চীৎকার করে নাই ; অগ্রসর হইবার 
তাই স্যোগও পাইয়াছি, অনেক ‘জিদ’ও বজায় রাখিতে পারিয়াছি। 
পরিবারবর্দ্ যদি উত্যক্ত করিয়। তুলিত, কবে সে ‘জিদ’ চূর্ণ হইয়। যাইত। রাপা 
প্রতাপকেও একদিন কণ্চার ক্রটীটুফু বনের কাঠবিড়ালী লইয়! গেলে মস্তক 
অবনত করিতে হইয়ছিপ। ভারত সরকারের অবস্থাও রাপ! প্রতাপের 
মতই । বিশ্বযুদ্ধ আসন্গ হওয়ায় বিশ্বে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে 
ভারতবর্ধ দুভিক্ষের মধ্যে গি্| পড়িতে পারিত, তখন জিদ কি বৃতুক্ষ 
নর নারীর মুপে অন্ন দিতে পারিত? না, এ দেশের লোক তাহা কাই করিত 
এখানে সবই ঠিকঠাক চাই । শুধু ঠিকঠাক নর, প্রত্যেক বিভাগের সু 
অগ্রেগমন চাই । পাকিস্থান যে 'জিদ' রাবিতে পারিয়াছে, ভারত সরকার 
তাহার সেই জিদ বঞ্জায় রাখিতে গেলে সে দেশকে ডুবাইয়। 'দিত। 
তাহাকে কত প্রতিকূল অবস্থাই পরিপাক করিয়া না আগাইয়! যাইতে 
হইতেছে । পাকিস্বানে মধ্যণুগীর “সভ্যতা” প্রচলন করিবার চেষ্টা চলিতেছে । 
কিন্তু তাং! তো এখানে অচল । অথচ এই পরীক্ষায় ভারতবর্ষ কতদূর স্কতকার্ঘ) 
হইতেছে, আদ্র তাছাও তাবিবার দিন আসিয়াছে । যে ভটিল পরিস্থিতির 
মধ্যে লে দীড়াইয়া, তাহা সহঅসাধ্য না হইলেও তাহাকে তো! তাহার সমাধান 
করিতেই হুইবে। কিন্তু চতুর্দিকে যে সব ছুনিমিত্ত দেখা যাইতেছে, তাহাতে 
আন্নসাধারণের পশ্ছে ভীত ও বিচলিত হইবারও যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। 
তারত সরকারকে এই দিক দিয়া অবহিত করিবার গ্রাযর়োআন হুইয়াছে। 
আমর! মালভূম সত্যাগ্রহের মধ্যে যে ইঙ্গিত ফুটিকা উঠিতেছে, তাহারই 
আলোচন। করিখ। ূ 

মানভুম সত্যাগ্রহ : ভারতবর্ষ তাহার অটিলতম আবেষনকে পরিপাক 
করিয়া উঠিতে পারিতেছে না৷, ইহাঁ নিঃসন্দেছ ; তাছার অন্বিধাগুলিকে 
আমরা লপু করিয়া! দেখিব ন! বটে, কিনতু এই *সব অসুবিধা! পরিপাক করিয়া 
উঠিতে 'ন৷-পারার সদ্বর্্বলতাও তাহ:র যথেষ্ট, তাহাও তে! অশ্বীকার করিবার 
যোনাই। সে যে রাঞনৈতিক চেতনা[সম্পন্ন মাহুযদের সত্য আশা-আকাজ্ঞা 
পূরণ করিস উঠিতে পারিতেছে না, *মানভ্ুম সত্যাগ্রহ তাছারই প্রমাণ। 
যাহার! অতিলক্ষিবশতঃ রাষ্ট্রকে যে-সে ছুঁত! লইয়। দোকচক্ষে হেয় করিবার 
মতলবে কিস্তিতে, যাহাদের সুখ, উঁদ্দেশ্ত রহিয়াছে রাষ্ট্রকর্তৃত্ব কাড়ির! 
নেওয়া, তাহাদের কথা বাদই দিতেছি । কিন্ত মানভুম সত্যাগ্রহ তে 
সে-দাতীয় ‘বিত্রোছী’দের অভিযান নয়। মালভুম সত্যাগ্রছের প্রধান নাক 
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হইতেছেল শ্রীযুক্ত শঅতুলচন্দ্র ঘোঁষ। ইনি মহাস্বা গান্ধীর ভাবশিদ্য শি 
নিবারণচন্ত্রের হাতে গড়া ঃ ইহার বিরুদ্ধে সংঘ্বেণ নায়কদের কিছুই বলিবার ০ 
-লাই। ইহারা শাসন্দণ্ড পরিচালনার অধিকার লাভের জগ্চ 'লালাহিত 
নহেল , মন্রিত্বকামী লহেন। ইহার। বিহার কংগ্রেস ও ঝ)বন্থা পরিষদের সন্বপ্ধে 
হতাশ হুইয়াই কংগ্রেস সদক্তপদ ত্যাগ করিয়াছেন, আইন সভা, লোকাল-ও 
জেলা বোর্ডের সবগ্ত পদও ত্যাগ করিয়াছেন । ফেল? আজ এই প্রশ্রের 
অবাব রাষ্ট্রনায়কদের দিতেই হইবে । মানদভুন 'অত্যা গ্রহীর! যহাত্মার অনথসরণ 
"করিয়া ই চীশয়াছেন, ইহারা খাটি কংগ্রেসসেবী( কেন তবে এই সত্যাগ্রহ ? 
এফটী সংবাদ উদ্ধৃত করিলেই ইহার উত্তর পাওয়া যাইবে। পালা ৮ই 
মার্চ্চের খবরে প্রকাশ £ ‘অন্য বিহার পহিঘদে বাজেট আলোচনার সময় 
প্রেণিডেণ্ট রাজেশ প্রসাদের ৮০ বৎসর বয়চ্ক: ভগিনী ভ্যতী ভারতী দেবী 
গতর্ণযেপ্টকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলেন যে, এ কথ। অপক্ষোচেই বলা যায় যে, 
এখান হইতে আস্ত করিয়া দিল্লী পযন্ত প্রয় সকল স্তরের সণুদর সরকারী 
কর্শ্মচারীই অসাধু। অদাধু সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে অপসারণের ব্যবস্থা 
যদি অবিলদ্ধে অবলম্বন ন। কর! হল, তাহা হইলে অদূর ভবিল্যতেই গড়ণমেণ্টের 
শাসলবাবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িবে । রামরাঞ্া প্রতিষ্ঠার স্ধন লইয়া আমরা 
এখানে আসিয়াছি, কিন্ত প্রিভ্তাসা করি এই কি আমাদের সেই কল্পনার 
বামরাজায ?”_ আনন্দবাজার ২০শে ফাব্যন, ৫৭ । রদ ক 
আানভুম সত]াপ্রহীদের অভিযোগও তে! ইহাই । বিহার সরকার ও কেন্দ্রীয় 
সরকার অচিরাৎ লোকসেবক সঞ্েবর এই অহিংস আন্দোলনের মর্গ অবধারণ 
করুন, অতুলবাবুণের সাধনা ত্বার! রাষ্টরশালন ঝ)বগ।কে বিশুদ্ধ করুন, যাহারা 
আনসাধ।রণ ও গভর্ণযেণ্টের যধযস্থলে দীড়াহুয়া নিত অভিসন্ধিপূর্ণ নীচতা. ও 
লোভের প্রশ্রয় দিতেছেন, তাহাদিগকে কঠোর হস্তে সংযত করিবার বাবস্থা 
করুন। সরকার কি আকও মহাপ্।বিগ।ধী;, দেশদ্রোহী এই সৰ্ব লোভী 
কর্মচারীর সম্বন্ধে উদ্দীন খাক্ষিক্সা দেশের সর্বনাশ করিবেন ? গহাব্মাজীর 
মহাপ্ৰাণ ভারত সরকারকে উতহ্ত দ্ধ করুক, তাহারা জনসাধারণের অনু 
মহাত্মাঙ্দীর বেদন৷-ম্পন্দন কান পাতিয়। শুহ্ছন.। মহাত্বাভীর ‘র।মর।জঃ” বেন 
ভাহার শিশ্যদের হাতে ফণায়ই প্ণ/বাঁসত নু হয়। বন্দেমাতরম্‌ 
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শনিতাগোপাল প্রণাম করিলেল। 
শ্ীবামক্কষ্জ (নিত)গোপালের প্রতি )। ওখানে ?-- 
নিত্য। আন্তে, হা, দক্গিপেশ্বরে বাই নাই। শরীর খারাপ, বখ। 
ভ্রীবামকুষ।। কেমন আছিস্‌ 
নিত)। ভাল নয়। 
উরামক্কঞ্চ । ছুই এক পাম নীচে থাকিস্‌্। 
নিত) । লোক ভাল লাগে না। কত ‘কি বলে-_ ভয় হুয়। এক 
একবার খুব সাহস হুয় । 
উরামন্তু্চ । তা হবে বৈ কি। তোর সঙ্গে কে থাকে? 
লিত্য। তারক ।* ও পর্বদ। আমার সঙ্গে থাকে, ওকেও সময়ে সময়ে 
ভাল লাগে না। 
শ্রীরাযকৃধঃ । ভ!ঙট! বল্তো, তাদের মঠে একজন সিদ্ধ ছিল। সে আকাশ 
তাকিয়ে গুলে যেতে! ; গপেশ গজ্জী --সঙ্গী যেতে বড় ছঃখ-__অইবর্ধয ছয়ে 
গিছলে!। *বলিতে বলিতে ঠাকুর রামক্বঞ্চের তাবান্তর হইল। আবার 
কিভাবে অবাক হয়ে রছিলেন। কিয়ৎকাল পরে বলিতেছেন, 'তুই 
এসেছিস ? আমিও এসেছি ।” একথা কে বুঝিবে ? এই কি দেবতাধ। 1 
ইউ নামকুক্ণকথাম্বত 
. ১ম ভাগ, ১৪শ খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
৬. লীতারকনাথ ঘোধাল -_-শিৰানন্দ 





উচ্ছ্বলভারত [ ৪ৰ্থ বর্ষ, উর্থ সংখা। 


নানাবিধ সা্প্রদ।রিকতার হিতে অড় সভ্যতার শাসন-শোবণের 
শিঙ্করুণ আচে ফাটিন্র। চৌ-চির হুইক্সা যাওয়। এই বিশ্বের বুক মন্বন করির। 
এরূদিন সমাধির ঘেবভবায় খ্বশ্িত হইয়াছিল, ‘তুই এসেহিস্‌ ? আমিও 
এসেছি ৷” জরা মকর বলিতেছেন এই বাণী এনিতাগোপালকে লক্ষ্য করিয়া 
কি অর্থ এই মহাবামীর ? ভ্রীনিত্যগোপাল *আসিয়াছেন”, প্রা য কুষণও 
এআসিরাছেন”। ভাতার! ‘জআসিরাডেন’; আজও আপিয়াই আছেল। 
আসার অর্থ অবতরণ করা । তাহাদের অবতরণের প্রয়োজন আজও ফুরায় 
নাই।, যতদিন সব সম্প্রদায় এক সম্প্রদায়ে এবং খণ্ডিত লারা জগৎ, এক 
জগতে ন! গড়িয়। উঠিতেছে, ততঙ্গিনই ইহ।র। ‘আছেন’, থাকিবেনও । পাশ্চাতা 
সত্যতার বিলাসব/সনে মগ বিশ্বকে অতি সরল অনাড়ম্বর ভীবনের পথ 
দেখাইিতে আসিহাতেল প্ররানকষ্চ ; তাই শরীরামক্ুষের হাত খাকাইয়! যার 
ঘে-কোনও থাতুত্রবা স্পর্শে । আর শীনিত্যগোপাল আসিয়াছেন জটিল কুটিল 
সমন্তাসন্থুল ক্ষতবিক্ষত জীবনের সামনে সমাধানের পথ পড়িয়া তুলিতে, 
মাহুবের অন্তরের বাস্তব ‘সহ’ মাছুবটীকে ফুটাইর। তুলিতে । তাই 
এনিত্যরোপাল সন্বদ্ধে রাম বলিরাছেন, ‘চ্যাকে টাকা আর সমাধি 
নিত্যপোপালেই, সম্ভব ।” একই সমধয়বৃত্তের ছুইটী পুষ্প-_গ্টবামরুষণ ও 
জীনিত্যগোপাল । শ্রীরামক্রষ্যকে ন! বুঝিলে প্রীলিত)গোপালকে বোঝা যার 
না, শীনিতাগোপালকে লা বুঝিলেও প্্টরামকষকে বোঝা পরিপূর্ণ হইবে স.। 
একই পরম সতে)র ছুইটী আশ্বাদন-_-শ্রীরাবক্লফ্চ ও শীনিত]গোপাল । অন্তরে 
বাহিরে, বিশ্ব আজ ইহাদেরই শচরণতলে জুড়াইবার পঞ্চ আত্মনিবেদন 
করিতেছে । bl 
শ্ীরামকুষ, সময্বরের পূর্বা অধ।ায় দিয়! গিয়াছেল। কি দুর্ধহ ছিল সেদিন 
এই কাজ! সরামক্কঞ্চ তাহার প্রিয়তম অঙ্গ, 1০১০1০7১8০৮ শিব। লক্ষের না বকে 
লই এই অনাধা লাধন করিস! পিরাছেন। .সনদ্বর ভারতবর্ষে অবনত নূতন 
কোন তশ্ব নয়। সেই. কোন্‌ বুগেরি লেখা অক্ষহুত্রে উত্দ্ল রহিয়াছে ‘তন্ত, 
সমন্য়াৎ” এই সুত্ৰ ঘারা। কিন্ত তাহা পুখিতেই বহিয়া যাইত, যদি শরীরামক্ফ্ 
না আলিতেন, নিজে হিন্দু শাব্িয়) মুসলমান সাজিয়! গ্রীষ্টান শাজির| নিজ 
"জীবনে ইছার আচরণ ন! দেখাইতেন, যদি লা স্বামী বিবেকানন্দ তাছার এই 
জীখন ও তত্বকে বিশ্বের দরবারে উপস্থাপিত করিল যাইতেন। কিন্ত 
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স্যস্থছের যতটুকু অর্থ বিশ্ব আজ পর্য্যন্ত বুঝিয়াছে, সমন্বয়ের অর্থ যে ইচ্ছার 
চেয়েও আনে ব্যাপক ও গভীর, সমন্বয় যে শুধু অধ্যাত্মক্ষেত্রেরই বন্ধ নয়, 
সমঘ্বয় যে আজ সর্বক্ষেত্রকেও গ্রাস করিতে উত্তত, সমন্বয় অর্থ যে আত্মানাত্ব 
সমন্বয়, জড়াঅড় সমঙ্গস্, চৈতন্ত-অচৈতঙ্ক-সম্বয় এবং সর্ব সমহয়, তাহ! আমরা 
উনিত/গোপাল আীবন ও দর্শন অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পায়িব । সমন্বন্ধের 
পর অধ]ায়ই ডীনিতযগে!পাল দিয়া দিয়াছেন। 

'কালীই তরঙ্গ, বহ্ধই কালী । একই বৰন্ত । যখন তিনি নিশ্রির, স্ষ্টি 
স্থিতি প্রলয় কোন ক!জ করছেন না_-এই কথা যখন তাবি, তখন তাহাকে 
ব্ৰহ্ম বলে বলি। যন তিনি এই সব কাণ্য করেন, তখন তাকে কালী বলি, 
শক্তি বলি। একই ব্য, ন।মক্ূপ ভেদ ।” 

যেমন জল আন পালি। এক পুকুরে তিল চার ছাট আছে। এক 
ঘাটে হিন্দুর! অল খায়, তার! বলে 'জল+। এক খাটে মুসলমানরা জল খায়, 
তারা বলে ‘পানি’, আর এক ঘাটে ইংরেজরা জল খায়, তায়; ধ'লে “৩৪1৩1” | 

"তিনি একই, কেবল নামে জফাৎ। তাকে কেউ বলছে “আলা”, কেউ 
বলছে ‘G০৭’, কেউ বলছে ‘ব্রহ্ম: কেউ বলছে “কালী, ) কেউ কেউ বলছে 
রাম, হরি, যন, হর্গা ।” 

__ রা মকুষণকথা ম্বত 
নি ১ম ভাগ, ২য় থও, ৪র্থ পরিচ্ছেদ 

‘একই বাক্তি। নামরূপ ভেদ ।” এই বাণীর অর্থ অমর! বর্তমানের 
যাহুতের! কি বুঝিব ? “এক ব)ভি/র সঙ্গে 'লামরূপের কি সন্বন্ধ, লামরুপজেদে 
ৰ্যক্তি ভিন্ন খিষ্ন হয় কি লা, ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ দ্বার! তিন্ন তিন্ন ব/তির 
আন্ম।দলও তির ভিন্ন কি না, সেই ভিন্ন ভিন্ন নামক্ূপও একেরই মত সত্য 
কি না, তাহাই আজ লিপুণতাবে ভাবিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে হুইবে। প্রচলিত 
অন্বৈতবাদ” অবশ্য নামরূপের সতাত! উড়াইয়। দিয়াছে, লামক্ষপহীন এক 
বঙ্গকেই ‘তত্ব’ রূপে দাড় করাইয়াছে। ইহাতে এই জগতের ব্যবহারিক 
ক্ূপই মাত্র প্রতিষ্ঠিত হুর ; ভগবানের হাতে-গড়া বলির) ইহার কোনও 
পারমাধিক ঈুল)ই থাকে ন! । ‘এক’ যদি সংখ্যার একই হয়, একের বদি আীবন্ত- 
কপ ন! থাকে, স্তবে সেই ৪6513০ একের ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ নিশ্চয়ই [মথ)1। 
অবিষাক্ত নামরূপের আবরপ হুইতে যুক্ত ব্রহ্থকে আব্বা্দল করাই তখন ছয় 
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সাধকের পক্ষে একমাত্র সাধ) BE 2 এই পন্বার সঅঙ্লরপ করিয়াই ভারতবর্ধ 
ভাহার দর্শন সমাঞ্জ রাষ্ট্র গড়ির! তুলিয়াছিল। ইহার ফলেই নামনূপের 
ক্ষেত্রে আমরা পরাজিত ভারতের ব্যবহারিক নীমর্ূপ সত/ই আজ 
অবিস্তাগ্রন্ত । কিন্ত নামর্ূপের ক্ষে্রকে্ড ত*বানের পরশ লাগাইয়! চিন্ময় 
নাম ও চিন্ময় রূপে প্যরমা(বিকরুপে ফুটাইয়। তোল! যে সম্ভব, একথ! আমর 
এতদিন পরমহংসদেতবের উপরি উক্ত বাণীর মাঝে খুজিতে চাহি লাই! 
আমর! প্রচলিত বৈদান্তিক চিন্তাধারার চাপে বছুহীন একেরই অয়লয়কার 
দিয়াছি। 

শীদিতাগেরপালের প্রয়োজ্জন এইখানেই । প্রীনিতাগোপাল মানেন 
‘জীবন্ত এক’কে, যাদ্ার ভিতর ‘এক’ ও “বছু' ত্ুল/দ্ূপেই সত্য । ্ীনিত্য- 
গোপাল লিখিতেছেন, প্ৰহু সংখ্যার মধ্যে ‘এফম্‌’ শব্দও 'একটী সংখ)]। 
সেই জন্চ ‘একম্‌' প্রারুত । সেই অন্ত ‘একম্‌” শুনাত্মারই একপ্রকার বিকাশ। 
‘সেই অন্ত ব্ৰহ্ম 'একম্‌* নছেন ; “একমত শব্দ আত্মা নহেন বলি! ‘একম্‌' শব্দকে ও 
নিত) বলা যায় না| স্থতরাং “একম্, শঝৌর অর্থ যাহা, তাহাও ব্রহ্ম নছেন 
স্বীকার করিতে হয় । তুমি এক ব্রহ্ম বলিলেই কি ব্রহ্ম বাড়িবেন ? কারণ 
সেই “এক” ত কেবল তাহাকেই বলা হয় না। এক-চঞ্জ, এক-হুর্থঃ, একাকাশ 
প্রভৃতিও বল! হয় ॥”_সিদ্ধান্তদৰ্শন পৃঃ ১৮৮ । পাশ্চাত] দার্শনিক পদাৰ্থবিৎ Dr. 
Whitehead-< এই তথ্যই প্রচার করিয়াছেন । ৮05৩ term ‘one’ dees 
not stand for the integral number one which is a complex 
specjal notion. IL stands for the general idea’ underlying 
alike the definite article ‘a’ or ‘an’, and the 80061753661 
article ‘the’, and ihe demonstlrative ‘this’ or ‘that’, and 
the relatives ‘which’ or ‘what’ or ‘how’. It stand® for the 
singularily of an enlity.”— Process and Realitf p. 28. 
“একে'র এই গভীরতম ও বাপকতম রূপের খবরই শ্রীনিত)গোপাল বিশ্ব- 
দরবারে ১৩০৪ বঙ্গান্দে প্রকাশিত তাহার 'সিদ্ধান্তদর্শনের” ভিতর দিয় 
পৌছাইয়। দিয়া গিয়াছেন। ‘এক’ আল নিত্যনামরূপলীলাব্যক ; এই 
‘একে’র উপাললারই ‘শুঞ্চ তরু সুজরিবে, মর! ভ্রমর শুজরির্ষে। নামরূপন্থীল 
‘এক’ ‘মৃত এক” (৫659 5115 )5 সর্বনামঘন পর্ধরূপথন ‘এক’ই জীবন 
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এক (॥iv৮i॥৪ 17115 ) 1 ঘতদিন.জ্ৰীববিস্ত। (3i01087) লর্শলশী কে চুম্বন 
করে নাই, যতদিন দর্শন চলিয়াছেে জীববিস্তাকে এডাইরা, ততদিলই ছিল 
‘এক’ জ্ীবনছীন ; কিন্ত আম্ম ভীবাবস্ু।র আলিঙ্গলে এতদিনের মৃত ‘এক’ 
আবনবলত বিশ্বজনীন সর্ব্সমদ্বয়মূর্ততি ‘একে’ গড়ির। উঠিয়াছে। বর্তমান 
ধুগমানব ইকারই উপাসনার জপন্ত উত্বছ্ব। 

বাব জীবনেও ইহ।রই আশ্বাদন উপলব্ধি করিতেছি । ‘এক’ই পুরুষ 
তাহার পিতামাতার পুত্র, জীব স্বামী, পুত্রকম্থ।র পিতা, ভাই-ভগিনীর ভাই । 
পুরুষটী তো ‘এক’ই, কিন্তু পুত্র নাম, স্বামী নাম, পিতা লাম, ভ্রাতা নাম দ্বারা 
কি তাহার র্মপও তির ভিজ লয় ? মায়ের কাছে আলিলে পুত্রের অঙ্জপ্রত)ঙে যে 
কূপ ডুটিয়। উঠে, স্ত্রীর কান্ডে স্বামী ছিসাবে দাড়াইলে কি সেই র্ধূপের পর্রিবর্ত্তন 
লাধিত ছয় না? মামুনের দেহও (11808 | তাবের সঙ্গে সঙ্গে দেহও বদলাযর_ 
ইহ। প্রতাক্ষ সত্য । লন্দযশোদার কর্ণ, ব্রজবালকদের বুধ, ব্রঅগোপীদের 
কষ, কুজ)র কৃষ্ণ, ক্রাম্্রণীর কুষঃ, কুরুক্ষেত্রের বৃক্ নিশ্চয়ঈ ভাবে তিল, দেশে 
কালে ভিন্ন, আশ্ব(দনে ভিল্ল। সব ভিক্নতাকে ভাঙ্গিয়া ‘এক’ অতিন্প ক্ষ্ণকে 
গ্রহণ করিলে মানুষের 'প্রন্তা” তাহাতে সায় দিবে বটে, কিন্ত প্রাণ শিহনিয় 
উঠিবে, আতদ্তিত হইবে, চীৎকার করির। কীদিয়া উঠিবে। প্রজ্ঞার দৃষ্টিতে 
ককষ। ‘এক’, আপের দৃষ্টিতে কৃষ্ণ ‘বহু’, প্রন্তাপ্রাপসমস্বিত সমগ্র দৃষ্টিতে 
0584801১016 vision) কৃষ্ণ সহজ মাগুৰ, এক-বহু লম্বিত বিশ্বকূপ মদনমোহন 
মাদুয। লব ‘নেতি নেতি’র ও দৰ “হা-এর সমন্বই ভীবন্ত ‘এক’ । 

পরমহংসদেবের ‘এক ব/ক্তি, নামরূপ ভেদ’--বাণীর যুগোপযোগী অর্থ 
ইহাই ; এব এই অৰ্থই এটনিত)গোপাল জীবলে ও দর্শনে আুল্পষ্ট হইয়া 
উঠিছ্বাছে। এই অর্থ স্বীকার ন! করিলে পর্ঘহংসদেবের বর্তমান যুগে 
'আসা’র শকালই অর্থ থাকে না। ইহ! তো কয়েক সংশ্র বৎসর পু 
অদ্বৈতবাদী প্দাৰ্শনিকগপই দিয়া গিয়াহেন। ইহার পুনরাবৃত্তির অন্ত নূতন 
করিয়া ব্রশ্বের অবতার স্বীকার করিবার কোনও প্রযোক্রলই আই। পরম- 
হংসদেবের এই জাতীর উক্তির অর্থ যদি মায়াবাদী দর্শনের .অন্ুরূপই হর, 
ইহার যবো যদি ব্যাপকতর অর্থের খোদ্ধ ন! যিলে. তবে আমরা বলিতে 
বাধ্য যে, খিনি তাহার উক্তিগুলি লিপিবন্ধ করিয়াছেন, তিলি তাহার সিঞ্জের 
বারপার ছাচে ঢালিয়াই পরমহংসদেবের উক্তি গুলিকে 30৭1i৫ অধ্তদর্শনের 


উজ্জলভারত (5খ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


অহুরূপ রূপ প্রদান বরিয়াহেন। বর্তমান যুগে স্রীরামক্ষ্য কখনও static 
অন্বৈতবাদ দিতে পারেন লা? 
প্রনিত/াগোপাল আসিয়াছেন এই ৭১১৭1০ আঅইৈতবাদকে 1০570-এর 
তিত্তিতে স্বপ্রতিষ্ঠিত করিয়া! যাইতে । তিনি লিখিয়াছেন £ ‘এই সিদ্ধাস্ত- 
দর্শন গ্রন্থ অদ্বৈতবাদের বিরোধী নহে । তৈতছৈতৈর সময়ের অন্ুই ইহার 
অবতারপ| | এই সিদ্ধান্তদর্শনের অনেক প্থলেই অধৈতবাদের প্রতিকূল 
বিচারসমূহ দুষ্ট হইবে । সে সকলের গুঢ় তাৎপধ্য প্রক্তত অট্হৈতবাদ স্থাপনা 
তিন্ন আর কিছুই লছে। সমস্ত অন্বৈত-প্রতিপাদক শ্স্থালোচল। করিলে 
ত্বতাতৈতের সমন্বয়ই অবধারিত হইর1 থাকে, আত্মা এবং অনাভ্থার সমন্বদ্র ই 
অবধারিত হুইর! থাকে, ব্রহ্ম এবং মায়ার সমন্বয়ই অবধারিত ছুইয় পাকে এবং 
এক ও বহর সমস্বয়ই অবধারিত হুইয়। থাকে ।-_-উপসংহার, সিন্ধস্তদর্শন । 
এই অট্প্ভবাদে তত্বসযুহের, সাধনসমূছের কোনও সি'ড়িতন্ত্র বা ladder 

55857) নাই । এতদিনকার তঅদ্বৈতবাদে জড়ব!দ ছিল সিঁড়ির নিয়্তম ধাপ, 
আর অট্বৈতবাদ ছিল ওঁ একই সিঁড়ির উচ্চতম খাপ। এই ladder system 
তত্বসমূহ ও সাধনসমূহের মধ্যে পরম্পরকে দাবাইয়! রাখিবার ফলস্বরূপ 
‘সঙ্ঘ’ স্বষ্টি করিয়!ছে। এই সঙ্র্ধের স্থানেই শ্রীরামকুষ্ণ-্/লিতাগোপাল 
সমান্থততাবে স্বাপল করিয়াছেন সমন্বয় । সমগ্র জীবনের যবে! রহিয়াছে তন্তু 
গুলির স্বদ্ংযূলয ) কোনও .উচ্চাবচের স্বানই সেখানে নাই । প্রতোকৌই 
সমগ্রের এক একটি ভুঁঙিতঙ্দী | বর্ত্তমান যুগের রিলেটিভিটিও এই তত্বই প্রচার 
করিয়াছে। জল স্বদ্ূপতঃ 'এক'ই ) কিন্তু সাগরের ‘জল’, পাতকুঁয়ার জল, 
ধৃষ্টির জল, পারখানার জল কি তিন্নগুণবিশিষ্ট নয়? লামন্ধপ যেখানে তি, 
সেখানে বন্তও তিন । ভিন্ন নামরূপবিশিষ্ট ভিগ্ন বন্তসমূছের সমস্বয়ই বাস্তব এক 
ঝ্জ॥ ইছারই নাম সমন্বয়। সমবস্্ কখনও শুধু মতসহিষ্ণুতা ( toleration ) 
নেত । সমন্বর ব্যতীত একই সমগ্রের মধ্যে পরস্পরকে যথাস্থানে বথাযুল্য 
স্বীকার ন! করিয়া কেহই অপরকে সহ! করিতে পাবে না) তথাপি যম 
সর্বান্থঃ রামঃ কমললোচন১,_ইছ! সমন্বয়ের পূর্বাভাস মাজে, পরিপুণ সমন্বয় 
দয়। রাম'রামরূলেই স্বতত্র সত্য, কক ক্কষম্রপেই একটী স্বতত্র সত্য; এই 
“শ্বতত্ত্র’ হুই সত্যকে স্বতস্রতাবে আশ্বাদন করাই হইতেছে সবশ্বর। রামরূপ 
ভাঙ্গিরা ব্রহ্ম, কৃুদ্বপ তাজিয়া ব্রহ্ম জ্ঞান বর্তমান যুগের সমন্থয়ই নয় । 


বৈশাখ, ১৩৫৮ ] শ্রীনিত্াযগো পাল 


আন্বাদলের ক্ষেজেও এই লমহ্ষের বার্তা নিত্যগোপাল পৌক্জাইয়াছেন । 
তিনি পিখিতেছেন £ ‘পরম প্রেমযোগে যে সকল দিব/তাব হইয়। থাকে, 
সেই সকল দিব্যতাবের মধ্যে দিব্য নধুর ভাবকেই মধুর প্রেমাচাধ্যগণ 
সর্বোৎকৃষ্ট বলির! পন্গিগশিত করিয়া থাকেন। মহাত্ম/ শাস্তদেবের বিবেচনার 
পরমেশ্বরবিহয়কফ সমগ্ড ভাবই শ্রেষ্ঠ +--ভক্তিবোগদর্শল, পৃঃ ১৯২ জীনিতা- 
গোপাল সর্ধবসাধনসমন্থর করিয়। লিখিতেছেন :  “তক্তিতাবে নিষ্ঠার সহিত 
সেই সকল উপাসনাপদ্ধতির মধ্যে কোন পদ্ধতি অবলম্বলে পরমপুকুধ 
ক্ককঃ-বিঝ্যুর উপ1সলা করিলে তাহাই সেই পরমপুক্রব ক্ষঃ-বিষুখর সন্তোধের 
কারন ছুর়। ভক্তিতাবাত্বক বর্ণাশ্রমাচারও সেই রুষ্ণ বিষ্ণুর উপাসনার এক 
প্রকার পদ্ধতি । সেই পদ্ধতি দ্বার! সেই পরমপুক্রব 'কুষঃ-বিষুর উপাসনা 
করিলে, সেই পঞ্চতি ত্বার) সেই পরমপুক্ুধ “কৃষ্ণ-বিবু*র আনাধন। করিলে 
সেই পরমপুকুষ ‘ফ্লষ্ণ-বিষ্ণু' সন্ধষ্ট হইয়!। থাকেন। বপাশ্রমাচার অবলম্বনে 
তাহার আরাধনা করিলে সেই আরাধনাও তীহার অসন্তোষের কারণ 
হয় লা। শাহ্বাহুপারে সেই -বণাশ্রমাচারও বিষ্যতভিৎ প্রাপ্তির এক প্রকার 
উপায়। মহাত্মা ব।মালদ্দ রায়ের মতে বর্ণাশ্রমাচারই 'শ্যধর্্। সেই অভই 
তিনি বলিক্সাছিলেন__ শ্বধর্দ্মাচরপে বিক্ণুতক্তি হয়। 
মনে পড়িতেছে সেই এক দিনের কথা । গ্রীনিত্যগোপাল তখন হুগলী 
শ্লিত)যঠে । তাহার সামলে এচৈতঞ্রচরিতাযুতের রায় রামানন্দের সঙ্গে 
গেদাবরী তীরে মহাপ্রভুর ‘সাধ/নির্ণন্' অংশ পাঠ হইতেছিল। পাঠ সমাপ্ত 
হইলে তিনি বলিলেন £ “এ সম্বন্ধে শ্রীঠৈতচ্চচরিতাম্বতকারের সঙ্গে আমি 
একমত লই । তথাপি আমি ভচৈতগ্চচরিতাম্বতকারকে বার বার বন্দনা 
করিতেছি ।’ - এই বলিয! তিনি হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিলেন এবং 
সমাধ্চিই হইয়া পড়িলেন। সেদিন বুঝি নাই, কেমন করিয়া -তিনি সমগ্র দৃষ্টি 
লহান্গে শতিটী সাধ্যকে স্বয়ংমুলেচ রাখিয়! উহাদিগকে পারস্পরিক সমম্বরের 
তিতর দিয়া পরম সাধে) গড়িক কুলিয়াছেন। প্রতিটী সাধনও এইভাবে 
সমগ্র সাধে।র সঙ্গে যুক্ত থাকিতে পাবে । এইরূপ সর্বসাধনাসম্থ্ই বর্তমান 
যুগে সাধনাপদবাচ্য । আজ হৃদরঙ্গম করিয়। বুঝিলাম, ৫ফন তিনি ও8ই5ত্চ- 
চরিতামৃতকংরের সঙ্গে একমত ছিলেন না। কোনও সাধ) ই গৌণ নেন, কোনও 
লাবনাও গৌণ নছে। তক্তি, সব পাধনেরই বুখ্যত্ব প্রদান করিতে সক্ষম। 


১৮৪ উজ্জলতারত [৪থ বধ; ৪র্থ সংখ্য। 


পথ শেষ করিয়/ পথের শেষেই গন্তবা স্থানকে পাইতে হইবে, সাধন 
শেষ করি! সাধনার শেবেই সাধ্যকে পাইতে চইবে, ইহাই ছিল সময়ের 
প্রথম পরণ॥ায়ে সাধকদের বারণা। কিন্ত সমন্বয়ের প্রেব পর্শ।ায়ে পথ ও 
গন্তব্যস্থল, সাধ! ও সাধনা একই পরম সতোব ছুইটী আন্বাদন। এখানে 
রহিয়াছে সাধা-লাধনের লমন্বর় । এখানে সাব্যেরই ঘনীভূত আন্মাদন 
হইতেছে সাধন, গন্তব্যস্থল রহিয়াছে জমাট বাধিয়া পথের প্রতি 
পদে পদে। 

‘পথের বাশী পায়ে পায়ে তারে যে আন্ঘ করেছে চঞ্চল! 
আলন্দে তাই এক ছল তার পৌছানো আর চল - রবীন্দ্রনাথ 

যে-অ’নন্দের মধ্যে ‘পৌছানে! আর চল!” এক হুইয়! গিয়াছে, অনন্ত চলিয়া 
চলিয়াই যেখানে পৌষ্ধাইতে হুয় কিম্বা প্রতি পদে পৌছাইয়াই পথ চলিতে হয়, 
সেই আলগ্দধন_সমযপ্রই আজ বিশ্ববাসীর য।বতীয় আলা দূর করিতে পারে। 
পথই ৭Y৷৭দেi০, গন্তব/ন্থলই 5.201০. পথ গন্তব/স্থলকে স্থষ্টি করে পথ যখন 
তিল ভিন্ন, গন্তব৷স্বলও ভিন্ন ভিন্ন। ভিন্ন ভিন্ন পথে তির ভিন্ন গন্ডব/দ্বলই 
প্রাণ্ড হওয়া যার! শরীমন্‌ মহাপ্রভু পায়ে হাটির! ‘হ! জগরাথ, হা জগন্নাথ 
করিয়া বুক চাপড়াইয়। মাসের পর মাস মহাকুচ্ছ, সাধন! করির। যে-অগল্লাথ 
দর্শন করিলেন সেই জ্রগল্নাথ, আর পেট তরিকা খাইয়া, ট্রেলে সারা বাজি 
আরামে বূমাইয়। পরের 'দিন পান চিবাইতে চিবাইতে যে-আগন্জ1প দর্শত 
মিলিল, এই ছুই অগগ্নাথদর্শন কি একই ? নিশ্চয়ই ইছার! পৃথক করার 
তগবান, যোগীর তগবান, ভক্তের তগবান সব তিপ্র ভিন্ন । কশ্মীর ভগবান, 
যোগীর ভগবান ও তক্রের ভগবানের সমধ্বয়ই সত্য বাস্তব পরিপূর্ণ ‘ভগবান’ ; 
এই তগবানই বর্তমান যুগের আরাধ্য । 

‘হিহা তখনই সম্ভব হর, যখন প্রক্ুতিরও অচ্ছের যত একটী 
স্বতন্ত্র ও স্বরংমূলয সত্ত! স্বীকার কর! সম্ভব হয়। কেবল পুক্য ও 
কেবল! প্রকৃতির সমন্বয় লল্ভব হইলেই একের যত বহু নাম ও বহু রূপও 
সত্য হন্স। তখন সর্বন।ম-সমন্বয্সই অনাম, সর্ব্বন্থপ-সময্বয়ই অফুপ। যতদিন 
একই" লাষের, একই রূপের উপালন। চলিবে, ততদিন লামন্ধপ মিথ্যা 
লিশ্চরই ॥ পর্ব নাঁমের সঙ্গে লমদ্বিত হইলেই ‘এক’ নাম সত” সর্ব্ব রূপের 
সঙ্গে সমন্বিত ছইলেই ‘এক’ রূপ নিত্য সত্য। বর্তমান যুগে ইহাই সমন্বক্গের 


বৈশাখ, ১৩৪২৮ ] ঞ্রীনিত্যগোপাল ১৮৫ 


পরিপূর্ণ দ্প। লামন্ধপাত্মক জগৎ হইতে বিচু'ত ব্ঙ্ছ রীব ; ভীভার স্বপি 
বাস্তবিকই মাহা । সর্বনাম ও স্ব্ক্প সমশ্বিত শ্রহ্থছই পুক্রধো সম পদবাচা ৷ 
এই পুরুণে।ত্তমযো।গের খবরই গীত! পৌছাইয়াডেন। 

‘It is only in marriage with the world that our ideals 
cau bear fruit ; divorced from it they remain barren. But 
Inarriage with the world is not to be achieved by an ideal 
which shrinks frou fact, and demands in advance that the 
world shall conform to ils claims’—Mystlicism and Logic— 
By B. Russel.—P. 7. 4 

আত্ম চাই ব্ৰহ্মের সঙ্গে প্রকৃতির এই 1৪07৭8 বা সমগ্র । প্রকৃতি- 
বৰ্জ্জিত ব্রহ্ম প্ষ্টিতে অক্ষম (১৭৩৭১). ‘রাং! সঙ্গে যদা ভাতি তৃদ। মদনে! লন: 
অস্যথ। তিনি শ্বয়ংই্ মদনমোহিত । প্ররুতিও কেবলা ; প্রকুতি আদশের কাছে 
একান্তভাবে আত্মবিসর্জন করিরাই সার্থক হয় না। প্রকৃতিকে ‘conform (০ 
its desires’ করিবার দাবী যে আদর্শের পক্ষে মিথ্য। দাবী, তাহা আমরা 
উপরি উদ্ধত মনীষী রাসেলের উক্তির মধ্ও পাইব। প্রঞ্চতি-পুরুবের 
স্ব্রংযূল। লইয়া এই ঝগঞ্ডার ভিতর দিয়া বিশ্ব স্দা্জ কাম-অনলে জ্বলিয়া 
পুড়িয়! থাক হইতেছে ৷ বিশ্বের বুকের এই দহন দূর করিতে চাই এক অনাম ও 
যন্ধসামের, এক অন্ধপ ও বহুরূপের, পথ ও গন্তব্যস্থলের সমদ্রত । এই সমহ্বয়েরই 
খনবিগ্রহ শরীনিত্যগোপাল। আজ তাহার শুহ ভন্মবাসরে বাসন্তী অষ্টমী 
তিথিতে, অল্পপুর্ণ। পুজার অবসরে জঙ্গপুজ। সপিলে অবগাছন করিয়া সকল 
দেহপ্রাপমন ও সকল আবেষ্টনকে নোঘাইয়া বারবার প্রণাম করিতেছি । 
অয় হউক ্রামকহঃ-এটনিত) গোপালের যুগল অবতরণের, ভয় হউক সেই 
বিশ্বের ফেঁবিশ্বের হৃদয় তাহাদের শ্রীচরণ ধারণ করিয়াছিল, দায় হউক সেই 
বিশ্ববাসীর ঘাৎাদের বুগে যাহাদেরই ‘একজন’ হইয়। তাহাদের সকল সুখথ- 
দুঃখের অংশীদার হিসাবে, তাহাদের “5০87997১1০7 রূপে *el)০আ- 
ওU[erer’ কূপে আসিরাছেন ॥ পরার ধূলি হউক ব্রঙ্গরেণু, ধরার মন্থর 
হউক ব্রচ্ধম।ছব, হি্বিচ্ছিপ্র জগৎ এক জগতে গড়িয়া) উঠুক । ওঁ শান্তি: 
শান্তি শান্তিঃ |” বন্দে মাতরম্‌ 





আহ্বান 


যতীশচজ্র দাশগুপ্ত 


বিদায় দিয়াছি বারে একদিন বিস্বতির পাবে, 

শেব কৃত্য সাঙ্গ করি, কম্প্রাবক্ষে সিক্ত অঁ।খিনীরে ; 
শ্বীহত্তের গাথা যার দিকে দিকে ঘোবিয়াছি ধীরে, 
তবুও তাছারি বাশী শুনি যেন কুকারে প্রাস্তরে | 
“'প্রতায় কি হয় কু? মন যেন ভাকিছে তাহারে, 
আশ্বাসের বাণী তার আন্গি যেল স্বপ্রে ভাল লাগে 
অনশনে, অর্দ্ধাশনে, চিত্ত মোর একাকী যে জাগে, 
পাছে সে ফিরিয়া যায় ডাকি ডাকি ন! হেরিয়! কারে। 


শ্বাতগ্রা পেয়েছি মিছে জীবনের স্বাধিকার লাগি, 
হুদ্দশায় ক্ষুদ্ধ হিয়া, মুতিং দাতা যুক্ত ক’র আঁখি । 
নিপীড়িত ভীবনের রদ্ধে, রক্ধে, শাস্তি অনুরাগী 
মোরা হ’ব সাথী ত’ব, ছর্জজলেরে দাও মৃত্যু, ফ।সি 
অল্প, বহন, বাস্ত লয়ে, মেলি ছুটি স্থির শাস্ত অঁ।বি, 
ফিয়ে এসো মন্ধাবীর, দাও মুখে হুকৃতির হাসি । 


প্রথম শিক্ষার্থীর পড়া ও লেখা 


€পুর্বাহুততি ) 
অধ্যাপক স্ববোধকুমার সেনগুপ্ত 


যদি শিশুমনে পড়া ও লেখার আকাজ্ক! আনন্দপূর্ণ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়' 
উদ্তেক করাই উদ্দেশ্য হন্, তবে অন্ত ভাবে বায় সংক্ষেপ করিয়াও একই ফল 
পাওয়া যাইতে পারে। বর্তযানে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়। ট্রেনিংপ্রাপ্ত (শিক্ষক- 
শিক্ষ্নিত্রীর। সকলেই নানা প্রকার শিক্ষামূলক হাতের কাজ করিতে 
সমর্থ । তাহার! যদি শিশুর চাহিদ। অনুধায়ী নানারূপ খেলল! তৈরী কপি! 
শিশুদের সশ্মখে স্থাপন করেন, তবে শিশুদের পক্ষ হইতে আগ্রা ও ওৎম্থক্য 
কিছু মাত্ম কম হইবে বলির। আমাদের মনে হয় না। ছাপাল ছবির বই 
ন্দর সন্দেহ লাই । কিন্তু শিক্ষক শিক্ষযিদ্রীর অ।কা ছবিও শিশুদের চোখে 
কম সুন্দর নয়। লাফ দিবার দড়ি (91517১১8%5 ॥০৮ৎ ) তৈরী করা মোটেই 
কষ্টকর নয়; অন্ত কোন রকম কাঠের পেলন! কিংবা কাঠের উপর ছবি আক! 
এবং সেই টুকুরা কাঠ কয়েকটি অংশে বিভক্ত করিয়া ছবিমেলাল খেলন।. 
তৈরী ইত্যাদি শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর। সহজে নিক্জেরাই তুলি রং-এর সাহাবো 
" অতি অলকালের মধে)ই সম্পন্ন করিয়! উঠিতে পারেন। তারপর কাদামাটি 
লাহায্যে যে খেলা, তাহাতে তো কোন বায় হুইবার কথাই নাই। শুধু রং, 
লাল নীল চক, কিছু কাগঙ্গ ও কার্ডবোর্ড ইত্যাদি_কয়েকটি জিনিবের 
অন্ত যে খরচ হুইবে, তাহাই হুইবে ঝুনি্াদী প্রাথমিক বিভালক্সের অপরিহার্য 
বায় । 
নু প্রস্তভীকরণ উপলক্ষে আমর! ছবির বইয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছি! 
শিক্ষক বা শিক্ষপ্িত্রীর আকা ছবি ও ছবির বই থাকিবে, সেকথা ও উল্লেখ কর! 
গিয়াছে ॥ কিন্ত শ্রেণীতে একটা “বুক কর্ণার” থাকিতে -হইবে। লেখালে 
যথ।সম্ভব এবং বুনিয়াদী প্রাথমিক বিজ্ঞালযের মঞ্জুর সাপেক্ষ অর্থ ব্টয় করিয়া 
কতকগুলি ছবির ও গল্পের বই কিনিয়া রাখিতে হইবে) ছবির বইগুলিতে 
বেমন্ আলাদা আলাদা ছবি থাকিবে, তেমন আবার কয়েকটি ধারাবাহিক 
হুবিও থাকিবে ॥ আর তাহার নীচে খুব সামান্ততাবে ব্যাখ্যাফারী হুই চারিটি 


উজ্দলতারত [ ৪ৰ্থ বৰ্ষ, ওর্থসংখ্যা 


শব্দ বা বাকা খাকিবে। শিশুদের যনে সাধারণতঃ ছবি ও ধারাবাহিক ছবি 
সন্ধে কৌতুহল জাগিবে এবং পড়িবার ইচ্ছাও জাগ্রত হইবে । এদিকে এই 
সব বইও শিক্ষক বা শিক্ষপ্িভ্রীর1 চিজ্জেরাই তৈরী করিয়। নীচে বড় ও স্পষ্ট 
করি) শব্দ বা বাক্য লিখিতে পারেন। শিশুরা যথন তাহাদের ইচ্ছ। হইবে 
বুক কর্ণারে খাইবে এবং বইগুপি দেখিবে। 

বই দেখিছ! এবং ছবির নীচে লেখা দেখিয়া শিশুর পড়িবার আগ্রথ বৃদ্ধি 
পাইবে, একথ! বলাই বাহুল্য । সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক অজ্ঞ এক প্রকারেও 
শিশুদের পড়িবার আগ্রহের উদ্রেক করিতে পারেন। তিনি শ্রেণীকক্ষে 
বতগুলি জিনিয আতে, তাহাদের সকলের গায়ে বড় বড় করিয়া মোট! কলমে 
লিখিরা লেবেল লাগাইয়া রাখিতে পারেন। শিক্ষক লেবেলগুলিকে দেখা ইর। 
জিপিষের নাম যে লেখা! আছে দে কথ ৰলিয়! দিবেন। 'গ্রাতিনিক্রত সেই 
লেবেলগুলি দেখার ফলে সেই লেবেলের দৃ ্যর্ূপের সঙ্গে শিশুর পরিচয় ঘটিবে। 
ইহ! ছাড়া শিক্ষক আরও কতকগুলি কার্ডে নান! কথা লিখিয়া রাখিতে 
সপ্তাহের বারের লামশুলি, তারিখ, মাসের নাম) এগুলি ছাড়া, 
‘আমাদের পাঠশালা”, ‘আমাদের বই’, ‘আমাদের হাতের কাজ”, আমাদের 
পুতুলের সংসার, ‘বই আন’, "দরজা খোল”, ‘আত দশটায় ছু “শনিবারে 
অভিনয় হবে’, ‘রবিবার ছুটি’, ‘বিকেলে খেল। হবে", ইত্যাদি নিতযব/বছায্য 
কয়েকটি কার্ড লিখিয়। রাখিতে পাৱেল এবং যখন যেটা প্রয়োজনীয় সেট! 
শিশুর কাছে উপস্থিত করিতে পারেন॥ ঘরের দেয়ালে কতকগুলি প্র্যাকার্ড 
লিবিয়! লাগাইয়! রাখিতে পারেন। প্র্যাকার্ডগুলি নিয়লিখিতক্কপ হইতে 
পারে ; যথা_-ভোর বেলা উঠবে’, ‘তগবানের লাম করবে’, 'মুখ হাত ধোবে’, 
ইত্যাদি । এই বাক্যগুলি সর্বদা দেখার ফলে শিশু লেখার দ্যরূপ শিখিরা 
ফেলিবে, এদিকে শিক্ষক ত আগেই বলিয়। দিয়াছেন এগুলিতে কি লেখা 
আছে। i 

পড়ার আগ্রধকে আরও এক রকম ভাবে বাড়াইরা তোলা যায়। শ্রেণী 
কক্ষের এক কোপার, একটি টেবিল ব্সাইতে পারিলে ত কথাই নাই, যদি না 
পারা যার, তবে একটি খবরের কাগজ পাতিয়া রাখিতে হুইবে কিছুটা 
জার) জুড়িয়া। শিশুরা গাছ, পাতা, ফুল, বেতের বাচ্চা, পোকা, মাকুড় 
বাহা। পার লই আসিবে । এই কোপকে 'প্রক্কতির কোণ” বা Nature 


পারেন। 
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Corner নাম দেওয়া যাইতে পারে । শিশুরা যে-সব জ্রিনিয লইয়া আসিবে, 
শিক্ষক বড় বড় করিয়। যোটা কলমে বেশী কালি দিয়া লিখি জিনিষের লাখে 
লেখাট। লইকাইন্সা দিবেন । তারপর একট। বড় ক।গন্দে “আমাদের খবর" 
নাম দিয়া বড় করিয়া লিখিয়া দিবেন! 

আম পাতা এলেছে__ম্জু 

সঙ্গ নে এনেছে _রাধীবাল। 

বেল এনেছে__মযীশ্র 

শানুক ফুল এনেছে-_-পরিতোব 

বেতের ছাতা এনেছে-__সন্ধ)া 

ফড়িং এনেছে__রক্রিত ইত্যাদি। 

শিশুরা তাহাদের নামের সাপে অল্পবিগুর পরিচিত আগে হইতেই 
হইয়াতে, এবার তাহার! কোন্‌ কাছের সাথে যুক্ত হইয়াছে তাহ! তাহার। 
সহজেই বুঝিয়া লইতে পারিবে । নিক্ষের কর্ধের পরিচয় দিতে তাছার! 
যেমনি উৎসাহিত ছুই উঠিবে তেমনি কাজ লিপিবদ্ধ হইয়াছে জানিয়াও 
তাহার! স্বখী হইবে এবং কতটা লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা তাহার! শীঘ্রই 
যাচাই করিয়া দেখিতে চাহিবে, ফলে শিশুরা পড়া শিখিবার জগ বিশেষ 
আগ্রহ অনুভব করিবে। 

“আমাদের খবরে? ঘে সুধু উপরে সংগৃহীত জিনিষের তালিকা থাকিবে 
তাহ! নয়, শিউদের দৈনন্দিন জীবনধাত্রার খবর হইতে আরপ্য করিয়া 
শিশুদের স্থ্জনাত্মক কাজের সব খবরই সেখানে থাকিবে। শিক্ষক প্রথমে 
লিখিবেন ‘আমাদের খবর", কিন্ক শিশুর। কিছুটা লিখিরা উঠিতে শিখলেই 
আমাদের খবর’ লিখিবে শিশুরা । 

্িশুরা তাহাদের নাম লইবা ভারী ব্যস্ত । নিজের লাম কোথার আছে 
এবং কি কাছের সঙ্গে তাহ। যুক্ত রহিয়াছে তাহ জানিতে তাহাদের ভারী 
আগ্রহ । শিক্ষক প্রাতে বিপ্জালয়ে আসিয়াই কাজের তালিকা টানাইরা 
দিলেন। এগ একটি বোর্ড থাকিবে । তাহাতে ‘কাজের নিৰ্দ্দেশ’ বলিয়া 
লিখির। নিয়লিখিত নি্দ্দেশগুলি পর পর দেওয়া থাকিবে। 

_নেতী হবে । 

আসন পাতৰে। 


উচ্জ্বলতারত [ ৪ৰ্থ বৰ্ষ, ৪র্থ সংখ্য। 


ডাক্তার হবে। 

-_ঘর ঝাট দেবে । 

বই পুছিয়ে রাখবে । ইত্যাদি, ইত্যাদি । 

এই তালিকাতে কা করবার কথা আঙে সে খবর শিশুর! জানে। 
শিশুর! পড়তে পারে না, তাই শিক্ষক বলিয়াও দিলেন। এবার শিক্ষক ফাক 
জায়গায় শিশুদের নামের কার্ড বসাইয়া দিলেন। প্রতিদিন কাজের নির্দ্বেশ 
দেখার ও শিক্ষকের পড়িয়া দেওয়ার ফলে শিশুর! কাজের নির্দ্দেশগুলির দ্বশ্য- 
ক্কূপের সঙ্গে পরিচিত হুইয়া যাইবে এবং এদিকে শিশুদের আপনাপ৭ নামের 
দৃত্তরূপের সঙ্গে পরিচয় আছেই । নিঞ্জের লাম চিনিয়। শিশুরা তাহাদের 
কাজও বুঝিয়! লইতে পারিবে । শিশুরা দেখিবে__ 

কল্যাণী আসন পাতবে। 

আও ডাক্তার হবে। 

শ্ীতা ঘর ঝাট দেবে । 

মুকুল বহ গুছিয়ে রাথবে। ইতযাদি। 

শিশুর আগ্রহ ও উৎসাহ বর্ধনকারী লাল! ব)বস্থা৷ অবলঘ্বল শিক্ষক একটু 
চেষ্টা করিলেই অনায়াসে করিতে পারিবেন । শিশুর মন এবার পড়া ও লেখার 
জগ্জ অনেকটা প্রস্তুত হুইয়া আসিতেছে । পড়ার সাথে সাথে শিশুর! লেখার 
দৃশ্তরূপকে অনুসরণ করিয়া, অনেক লিখিতেও শিখিরাছে। সাধারণ শিশুদের 
মন প্রস্তত হইয়াছে ধরিয়া লইয়। এবার লেখাপড়ার দিকে অগ্রসর হওর! 
চলে । সাধারণ শিশুদের কথ! উল্লেখ করিয়াছি এজন বে, বাহার! অতি- 
মাত্রার বুদ্ধিমান তাহার! আগেই পক্কার অন্ধ প্রস্তুত হুইয়! গিয়াছে, আর 
বাছার৷ পিহচিয়ে-পড়। শিশু তাহার৷ পড়! লেখার অন্ত হয়ত ততট! 
আগ্ৰহান্বিত হয় নাই । একদল শিশুর মধ্যে কে কতট! লেখাপড়ার অন্য 
আগ্রহ বোধ করিল তাহা পূর্ববাহ্রে বলা যায় লা। যে সমন্ড পন্থা 
অনুসরণ করিলে শিশু-মন পড়া ও লেখার অন্ত প্রস্তুত হয়, সেইগুলি যাস্ত্রিক 
প্রঞ্িয। মাত্র নয়, শিক্ষকের প্রাণের ছে য়াচ তাহার তিতর লাগাইতে হর, 
তবেই ত শিশুর! পড়া লেখার জল্ত সত্যিকায আগ্রহবোধ করিবে। তবে 
অভিত্রতা হইতে দেখা গিয়াছে যে, খতই খেল৷ ও আনন্দের*তিতর দিয়া 
অগ্রসর হওর। যাক ন! কেন, একদল শিশুর মধ্যে করেকজনকে দেখ) যার 


A 
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বাছা! খেলাকে খেলা ছিসাবেই শ্রহশ করে, পড়া ও লেখ! শেখার অস্ত 
ততট। আগ্রহ বোধ করে ন!। তাহাদের লহয়া কি করা যাইতে 
পারে, তাহা পরে আলোচন! করা যাইবে ) বর্তমালে যাগাদের মন গ্রস্ত 
হইয়াছে তাহাদের লইয়। কি পন্থা অবলঞ্ছনে অগ্রসর হুওয়! যাইবে, সে বিষয়ে 
আলোচঢনা করিব। 
কিছু পুর্বে দেশী ও বিলাতী লালন! পঞ্চতি সঙ্খন্ধে আলোচলা করিয়া 
দেখিলাছি কে।ন্ট! আমাদের দেশের শিশুদের পক্ষে উপযুক্ত এবং কোল্ট? 
নয়। কোন্‌ এ্রশালীতে শিক্ষ। দিলে মলোবিচ্ঞানসম্মত উপায়ে শিক্ষা দেওয়। 
চলে তাহাও আমরা লক্ষ) করিয়াছি । কিন্তু অমর) আগেই বলিরাছি শিশুকেই 
কেজ্র করির! আমাদের শিক্ষাবাবন্থা সমস্ত ঠিক করিতে হইবে, তাই কোন 
প্রণালী সব্বন্ধেই ‘ঢাল৷ নিৰ্দ্দেশ’ দেওয়া চলে লা। অনেক শিক্ষাবিদের যত 
এই যে, যাহার! অতিরিক্ত বুদ্ধিমান, তাহার! অতি তাড়াতাড়ি বর্ণমাল! 
শিখিয়৷ ফেলে এবং তারপর অতি সহজেই তাহার! শব্দ ও বাকা শিখিতে 
অগ্রলর হয়। অতএব যাহার! সাধারণের উপরের সুরে, তাহার! শিখিবে 
বর্ণাপ্রকুমিক পদ্ধতিতে । 107, 5০৮7০$)]1 গুষুখ শিক্ষাবিদ বলেন বে, 
সাধারণের নীচে পিছিয়ে-পড়! শতকর। ২৫ আন শিশু শিখিবে শব্বক্রমিক শিক্ষা] 
প্রপালীতে, এবং তাহাতেই তাহার। উপক্তত হইবে সর্বাপেক্ষা বেশী । এবং 
বাকী সকল সাধারণ শিশু শিখিতে বাকাক্রমিক শিক্ষণপদ্ধতি অনুসরণ করিয়)। 
কিন্ত এতাবে একান্ত করির! কোন লালী সন্বদ্ধেই কিছু বল! চলে না। তবে 
সাধারশভাবে এই বিভাগকে মানিয়া চলিয়া দেখিতে পারা! যায, কি ফল 
দান্ডার। অনেক সময় কোন একটি বিশিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিয়। একই 
শিশুর ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণভাবে বলা যায় না, সেখানে হয়ত সবগুলি প্রপালীর 
একত্র পমাবেশ করিতে হয় শিশুকে চালাইয়া নিতে ॥ হয়ত সে-সব ক্ষেত 
একটি প্রণুলীকে প্রধান ধরিয়া অগ্ প্রণালী গুলিকে অপ্রধান রাশির! অগ্রসর 
হইতে হয়। বৰ্ণাহুক্ৰৰিক পদ্ধতি সবটুকু অহ্থলর্ণ না করিয়া যদি সাধারণের 
উপরের স্তরের শিশুকে বর্ণ শিখাইয়াই পরে বাকাক্রমিক পদ্ধতি আন্ঘামী বে 
পাঠগুলি রচিত হুইযাছে, সেগুলির মাধ।মে অগ্রসর করিয়া লওয়] যান, তবে 
ফল ভাল ছান্ড। খারাপ হুইবে ন7| কারণ ব্ণান্তক্রমিক পদ্ধতি অছযাী 
বর্ণমালা শিক্ষার চেয়েও শিশুর পক্ষে অপেক্ষাকৃত অন্বিধাজনক স্তর হইতেছে 


১৯২ উদ্দ্বলতা রত [৪র্থ বৰ্ষ; ওর্থ সংখ্য। 


শিশুর পক্ষে অর্থহীন কতকগুলি শব্দ ও যুক্তাক্ষর বিশিষ্ঠ শব্দ শেখা । এই 
শুরটাই শিশুর শিক্ষার গতিপথে বাধার স্রষ্টি করে সর্ক্মাপেক্ষা বেশী । এই 
প্রকে বাদ দিয়! যদি অন্ত পথ ধরিয়া চলা যায়, তবে শিশু যে তাড়াতাড়ি 
শিখি! যাইতে পারিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাছাড়া, বাকা ক্রমিক 
শিক্ষ! পদ্ধতি অছসারে, কয়েকটি পাঠ অতিক্রম লা কর! পর্ধ্যস্ত বাক্য বিঙ্লেবণ 
ৰ! শব্ধ বিশ্লেষণ হইবে না, একথা প্রপালীর আলোচনার কালে বল! হুইয়।ছে। 
কিন্ত সাধারণ শিশুর মধ্)ও শিশুতে শিশুতে গ্রভেদ আছে, এবং কোন শিশুর 
কাণ্ডে হয়ত বিশ্লেষণ গ্রয়োগ্রনীর হইয়া উঠে এবং কোন শিশুর কাছে হয়ত 
৫1৬ পাঠের পুর্বে বিশ্লেষণ প্রয়োঞ্জন হইল লা। মোট কথা শিশুর যন পড়া 
ও লেখার জঙ্ত প্রস্তুত হইয়। উঠিলে তাহাকে যে কোন রূপ মলোবিজ্ঞানসম্মত 
উপায়ে চালাইয়া নিয় যাইতে পারা যায়, অবশ্ত যদি শিলু সেখানে আনন্দ, 
আগ্রহ ও৭ৎনৃক। অনুতব করিয়া যাইতে পারে। 


“Education is the manifestation of the perfection 


alrendy iu inau’. 


প্রাচীন জগতে ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক 
যোগাযোগ 


রূবীজ্ররনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এদ-এ 


আধুনিক গবেবপার স্বাস্থা ইহ! জানা যার যে, অতি পুরাকালে বে 
ব্যধসা-বাশিজ্ঞ) পূর্ব ও পশ্চিম তূমণ্ডলের সহিত, বিশেষ করিয়া ইউনোপ ও 
এশিস্সার মধ্যে হইত তাহার সঠিক সময় নির্ধারণ কর! কঠিন.। সুর্ধের দৈনিক 
গতির সহিত ককেশীয় জাতির পশ্চিম দিকে ঘা শুরু করিলে যৎ্সামান্ত 
বাবসার প্রচলন হুর । এইন্বপে “কস্কম্ঠ ( আরবিক-- জাফরান ব। কারকাম্‌্) 
ল্যাটিনে__-'টারমেরিক” ) কাশ্মীর হইতে পূর্ধব ভূমধ/সাগরে উপনীত ছইল। 
যখন লাবিরান আরব ও ক/ল[ডিয়ানর! রীতিমত বাশিজ্য প্রচলিত করে, 
তখন মসলিন" ( কিউলিফৰ্ম লেখার “সিদ্ধ” নামে পরিচিত ও হিত্র ভাষার 
‘সাদিন’ নামে পরিচিত ), সেঞ্জন ব। টিক কাঠ উরেতে আকাদয়ালদের 
মন্দিরের ভগ্লাবশেষে পাও যার) এবং কাল কাঠ (কাক উড) জম্লমায় 
তগ্রাবশেষে রস্পান দ্বার! আবিষ্কৃত হুইপ্রাভে। উঠব পদার্থই ভারতীয় কাঠ 
এবং রপ্তানী হইত প্)ালেষ্টাইলে। এইল্ূপে আরবী ও ফিনিসয়ানদের দ্বারা 
পশ্থিচালিত বাণিজেয নীল (যাহার নাম তারতীয় রং নামে পরিচিত ) 
গ্রীক ও নৌমানদের ( ইণ্ডিকাম্‌ নামে পরিচিত ) কাছে পারস্তের সৌঞঞ্রে 
পৌহায়। তুলা (আরবিক--কোটান), তেঁতুল গাছ (আরবখিক-_টামার-উল- 
হিন্দ, নুতারতের খেছুর ), ভারতী হস্তী, লুক ১৮শ কারাওনিকু বংশ 
(খু পৃঃ ৯৭০০-১৪০০ ) স্থারা স্থাপিত নুতল খেব!ম্‌ সাম্ৰাজ্য প্রতিষ্ঠার 
পূর্বেই মিশীরে আমদানী হুইত। 

ইউটাহীন্ছিরাস, আলেকজাণ্ডি তার পঠা ট্ররার্ক (খৃঃ =৩৩-৪০) এক প্রথার 
উল্লেখ করেন যে, ‘সংজ্ কাঠ’ দ্বারর নোরার শিলেন তৈয়ায়ী হইন্থাছিল 
(বেগুন বা টিক কাঠকে পশ্চিম ভারতে ‘লাল’ বলে, এডিসি বাছাকে 
"সাবের দেশ’ বলিয়াছে)। ছোধারের যুগের পূর্বেই গজদত্ত সংঙ্কত-_'ইত? ), 
টিন (সংস্কত- একভির” ) সংস্কৃত নামেই শ্রীকদের কাছে পরিচিত হুর) 
সংস্কতের ‘মরকত’ আ্রীকদের কাছে মুক্তা নামে পরিচিত। ভারতের 

ন্‌ 


১৯৪ উচ্জলভারত [ ৪ বর, ৪ৰ্ঘ সংখ্য 


মালাবার উপকূল হইতে আবলুস কাঠ পাঠান হুইত। হিক্র ধর্ণপ্রশ্থে 
(ওব্ড টেষ্টামেন্টে ) ভারতীয় বাপিজে)র বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ আছে । ডভেলিরাম 
( 'ছেলেসিস’ ২১২ 7 ও ‘নাস্বাস” 31৭ )=সংষ্কতে মদকল,-_হিন্দিতে মুকুল, 
স্থগলাভী, ধূপকাঠ ( সামস্‌ ৮, “প্রোভার্বসত ৭1১৭) ক্যা্টিরুল? ৪1১৪ ) = 
সং্ধতে অগরু ভারতীর বা স্রদূর প্রাচেোর পণাস্রব্য। স্পাইক্লার্ড 
€ক্যান্টিক্রস ১১২ ) = সংদতে 'নলদ’ নেপালের উচ্চভূমির বৃক্ষ বিশেষ) 
কাসিয়া ( সামস_ ৮, কোসটাস নামে অভিহিত )=সংস্কৃতে কৃণ্ব, কাশ্মীরের 
বৃক্ষ বিশেষ । দারুচিনির ছাল ভারতের মালাবার উপকূলের বৃক্ষ বিশেষ । 
কালামাস (একুশে।ডাস ৩০/৩০ ; ক্যা ণ্টক্লস ৪।>১৪ ; যাহ। ঈশায়াতে মিষ্ট বেত 
নামে অভিহিত ) বিশেষ করিয়া ভারতে উৎপন্ন হুর, এবং আজকালকার 
‘মাত তেল’ ব! আগা ঘাস তেলের উৎপাদনকারী পণ্য; ওফির বা আলমুগ 
বুক্ষ (কিংস ১৯১১) যাহা ‘লেবাননের আলমুগ বৃক্ষ €ক্রণিক্র ২৮) 
সাধারণতঃ চন্দন গাছের" সহিত সাদৃপ্ত পাওয়া যায় দন্দিণ ভারতের চন্দন 
বাসান্টালাম আঙবাম। আবলুশ ( এজেকিয়েল ২৬)১৫) থিওফ্রেষ্টালের- 
ছোবনিক্ক ) সঠিকশাবেই উত্তর কানাডার আবলুশ গাছকে ইঙ্গিত করে। 
এএস্থারে' 01৬) লেখা ‘যেথায় সাদা, সবুজ ও নীল পর্দ্। ছিল’-- ( চিত্র ভাবায় 
সবুজকে কর্পাস বলে) সংস্কতের কাপাস তুলাকেই বোঝাচ্ছে। 'কিংস 
(২৭২২) ও ‘ক্ৰলিক্ন’ (31২১) বানর, গঞ্জদস্ত, রৌপ) স্বর্ণের সহিত ময়ুরের উল্লেখ 
আছে) ইহ! যে ভারতীয় ময়ূর তাহ! হিক্র ভাষায় টাক্িভিয়ম ( সংষ্কতের 
‘টাকি’র সহিত সাধৃষ্ত আছে ) শব্দ ব)বহারে বোঝা যায়। হিক্রতে বানরকে 
কোফিস ( সংদ্ধতের কপি) বপে। শেন-হবিস ( ছাতীর দীতগুলি) 
সংশ্কতের ইতর সহিত একই মানে বোঝায় । ওফির হইতে সলোমন খেইসোল। 
আমদানি করিত (যাহা “যোসেঞ্চাসে। সোমির বলা হুয়েছে > বর্তমান 
উত্তর কনকোনের ( খৃঃ পুঃ ১৫০০ খ্বঃ ১৩০০ ) রাজধানী স্ট্টেরৈর সহিত 
পরিচিত কইয়াছে। ক্রনিক্রসে (৩1৬) ইহু।কে 'পরবৈমের সোনা” আখ) 
দেওরা হইয়াছে, যাহার দ্বার! বুঝ! যার যে ইহ! ভারতকেই বলিতে, 
কারণ সংগ্কতে পর্ব ব! পূর্ব মানে গঙ্গার পূর্ববদিকের লমগ্র দেশ । বদিও 
ইাক্সাতে (১৭) ‘লিনিমে'র দেশ বলিতে সবদূর প্রাচ্য বা) ভাসত বা হিন্দু চীন 
ও দক্ষিণ চীনকেও বোঝার । পুক্লাকালের কাছিনীতে সোনা খোড়বার পিপড়ে 


বৈশাখ, ১৩৫৮ ] প্রাচীন জগতে ভারতবর্ষের বাণিজি)ক যোগাযোগ 


ও আরিমাস পিয়।নদ ( বাহার। তাহাদের রক্ষিত ফ্লোলার আগত প্রাইফোনদের 
সঙ্গে যুদ্ধ করিত ) তিত্বতের সোনার খনিতে বৃহদাকারের কুকুর দ্বার! স্বর্ণ 
রক্ষিত হইত, তাহাকে গল্লেখ করিতেছে । এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য দে, 
উৎক্বষ্ট সোনাকে ভারতে সংস্কতে 'পিপিলিক” বা পিপিলিকার মতন সোনা 
বলা হয়। 

মন্ুরকে খোরসাপেদ সারগপের প্রাসাদের ( খ্রীঃ পুঃ ৭২২৷৭০৫ ) প্রাচীরে 
খোদিত দেখ! যায়। খ্ৰীঃ পৃ: পাচ শতাব্দীতে ইহ! দেবী ‘হেরের' অর্খা 
হিসাবে শ্রীকদের মধ্যে প্রচলন ডিল, এবং এ দেবীর বিখ্যাত মন্দিরে 
(সামস দ্বীপে ) রক্ষিত হুইত। ওর খতমসের ( মিশরের ইতিহাসের 
মছামতি আলেকজাওার খ্রীঃ পূঃ ১৬০০-১৭৬৬) স্মৃতি €লীবধে মছুরের ক্চার 
একটি গৃগপাপিত পক্ষীর প্রাব! ও মন্তক (যাথা কেবল মাত্র ভারতে দেখিতে 
পাওয়া যায়) ভারতীর হস্তী ও তন্তুকের শূহিত অন্তত প্রাণী ছিসাবে 
খোদিত আতে । ইহার আবার লাইসিয়ার (জং পুঃ ৭০০:৫০০) মুদ্রার 
বিপরীত দিকে পাওয়া যায়। পরে পক্ষীকে পূর্ণাঙ্গে প্রঃ পৃঃ সাত শতান্দীতে 
এক ব্যাধিলনীয় সিলিণ্ডার ও লিসিয়ায় যাম্বাসের স্বতি সৌধে দেখিতে 
পাওয়। মায় ( খ্ৰীঃ পূঃ ৬০০-৫০০ )। দৰ্দাহ্ছপের মুদ্রার বিপরীত দিকে ও 
হিমেরার ঠিক.দিকে ইহাকে দেখা যাজ ( খ্রীঃ পুঃ ৪৮০-৪০০ )। 

অতএব গৃহপালিত পক্ষী, সুদূর ভারতের অগরুকাঠ, মৃগলাভী, ডেলিয়াম, 
কুমকুম, কোসটাস, নার্ড, বোরকা বা চীন ও উত্তর ভাল্রতের সোন৷, পাট 
সংঙ্কতে শন), আফিম গাছ, কবি (বাদাম সালের), ‘লাপিস্লাজুলি 
€লাওয়াডির পাথর ) এবং মধ্য এশিয়ার টারকোরাজ ( তুকাঁর পাখর) 
এইসকল দ্রব্যাদি (যদিও ইউরোপে কশকণুলির ঞ6লন অনেক পরে হুর) 
ককেশীব্ম আতিদের উত্তর ভারতের সহিত যোগাযোগ থাকায় বহ দিল হইতে 
পুর্ব ও 8৩মান্ডের বাশিত্রেয বিশেষভাবে ব্যবহৃত হইত। 

ওল্ড টেষ্টামেপ্ট, ইলিয়াড ও হোমারের পরেও আমরা প্রথয়তঃ কঃ পূঃ 
পাঁচ শতাব্দীতে হেরোডোটাসের লেখার প্রসিদ্ধ তারতীয় পশ]াদি বা 
নীল, তিসির বীজ, রেডীর তেল, শন ( মধ্য এশিয়ার ) উল্লেখ পাই। ই্রাবে। 
প্রথমে উল্লেখ ঝরে ধানের বিবন্ধ (তামিলে অরিকি, আরবিক অরন্জ ), 
খ্ৰী: পুঃ ওর শতাব্দীতে খিওক্রেউস প্রথমে উল্লেখ করে হীন, ওপাল ( সংঙ্কতে 


৮ 


১৯৬ উজ্জঞলতারত (৪র্থবর্থ, ৪ সংখ্যা 


উপল ), গোল মরিচ (সংঙ্কতে পিপালি )1. ১৯ ত্রীঃ প্লিছ্ি প্রথমে উল্লেখ 
করে 'গাযড্রাগন” ব| কুমকুম, বড় মরিচ, টারমেরিক, আদ! ( সংতে গর্তের) 
লবঙ্গ ( সংষ্কতে কহুয়াফল )। হেরোডেোটাস ও বিওক্রেসটাস সর্বপ্রথম 
উল্লেখ করে চিনি (সংঙ্কতে শর্কর। ) এক জতিনব পদার্থ। কিন্ত ২য় খ্রীঃ সঠিক 
ভাবে ডিওতোরাস ইহা উল্লেখ করে। ভারতীয় ঘি (সংস্কতে ভুঁরি ) 
বোস্বাই ব্লাফউড €বোন্বাইস্সের শিশুকাঠ ) গামল]াক (লাক্ষ। ), সিংহলের 
কুবি ; কৌড়ি সর্ব প্রথম একিফান পেরিপ্লাস অফ ইরাইবি,য়ান সিতে উল্লেখ 
করে।- ভষ্ঠত্রীঃ নারিকেল কসআাস ইত্ডিকেপ্লিউষ্টাস প্রথম উল্লেখ করে। 
উপরে শিখিত পণ)ুপি ওঁ লেখকদের উল্লেখ করিবার বহু পুর্ব হইতে 
যুগ যুগ ধরির! ভূমধা সাগরীয় দেশসমূহে আমদানী হইতেছিল। মহামতি 
আলেকজাওারের বিজয়ের পর ইউরোপে যুল/বান হীর! আমদানী হয়। 
সেই কূপ বিখ্যাত রেশম (ভারতীয় বা গৈনিক ) জুলিয়াস সিজারের পুর্বে 
আগে নাই। যদিও খ্ৰী; পুঃ পাচ শতাব্দীতে টিসিখ্জাস কর্পর গাছের নাম 
উল্লেখ করে। তথাপি (৫৪৫ গ্রীঃ ডিয়ারবেকারের পৃর্ষ্ে ইহা অঞ্জন! দিল 
(সংঙ্কতে কর্পুর, আরবিক কাপুর) হুনিই পথমে বৃগনাভী উল্লেখ করেন 
(সংঙ্কতে মুফ্ষ বা যদনক )। তিনি পুনরায় ‘হকেস্‌ ইণ্ডিকে ঝা নাটমেগ ও 
‘কাবের’ উল্লেখ করেন ঘ।ং! 2১৬-২০ গ্রীঃতে বাগদাদের মাহদি উল্লেখ করেন। 
দক্ষচিনির বিষয়ে ( কার্ডামম্‌ ) ধিওক্রেষ্টাস, প্লিলি, ডিওস্কোরাইডস্ও - 
ইচিয়াস উল্লেখ করেন। কিন্তু সঠিক ভাবে ই! ইড়িসি ( ১০2৯-১১৮৬ খ্রীঃ ) 
উল্লেখ করেন। 

পূৰ্ব্ব ও পশ্চিমের মধ্যে বাশিজে)র স্বার উদঘাটন ১ম্‌ ফারাও সামোটিকাস 
(্রীঃ পুঃ ৬৭১-৬১৭ ) মিশরে করেন । ৩য় নেবুকাদনেছার (্রীঃ পুঃ ৬০৫-৫২) 
ব্যাবিলোনিয়ার তার খুলেন। এই স্থল পথের ঝ।পিজ্য হাজার হাজার 
বরে সমৃদ্ধিশালী «য়, ইথার ফলে ভারতে বৌদ্ধ ধর্খের প্রভাব চধিলযা 
হিন্দু ধর্শ্মে ময়, তদালীল পুধিবীর সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। সেইরূপ হিক্র ধৰ্ম্ম 
ৰ! ছুভাইজস্‌ নাৰ্ন্দিত আকারে খ্রীষ্টান ধর্শ্ম বলিয়া ইউরোপে প্রচারিত হুহ। 
আবার এই বাণিঞ্জোর পথ দিয়া পুরাকালের এঁতিহাসিক প্রসিদ্ধ দেশগুলির 
মব্ো একই লিপির ও মুদ্রার প্রবর্তন হুর। মিশর থেকে উন্তাথিত হইবার 
পর ফিলিসিয়ালরা বর্ণ (স্বর ও ব্যঞ্জন ) ইউরোপের সর্ব প্রচার করে। 


বৈশাখ, ১৩৫৮ ] প্ৰাচীন জগতে ভারুতৰধের বাশিজ্িক যোগাযোগ 


পুনরায় সাবিয়ান আরবরা মার্জিত আকারে ও বর্ণ ভারত ও ভারত 
যকালাগরের দেশপ্ুলিতে প্রচার করে। 

পেরিদাস অফ ইযরাইথি য়ান সি (ভারত মহাসাগর ) যাহার গ্রন্থকার 
এরিয়ান ও কস্মাস ইণ্ডিকোপ্লিউষ্টাস কর্তৃক রচিত ইউনিভাসণল খ্রীষ্টান 
টপোগ্রাফি হইতে তখনকার বলিক ও নাবিক সম্প্রদায়ের বিষয়ে তপা 
বাণিজ্যের পণ] ব্যাদি, তৌগেলিক বর্ণন!, জল বায়ু, পশু পক্ষী, উত্তিদ লতা 
মূল ইত্যাদির উল্লেখ বিশদভাবে পাওয়া যায়। 'তাঁছা ছাড়া অতিযানকারী, 
বৈজ্ঞানিক ও বশিকদের লিখিত পুস্তকে ও বিবরশীতে গ্র সকল তথ্যাদি 
আনিতে পার! যায়। যে সকল দ্রব্যাদি ভারতীয় বাণিজ্ো বিশেষ ব্যবহৃত 
হইত, তাহার সংক্ষিত তালিক। এখানে দেওয়া অসমীচীন হইবে ৭! আশ! 
ঝনি। 

রপ্তানী ভারতীয় লোহা, বহু প্রকারের তুল! (মোট! তুলা গলির আন্ত) ) 
মসলিন, লাক্ষা ব্।দি ও পোষাক ; শন্ত, টিন, সোলা, রূপা, দারুচিনি, ঘি, 
চাল, তিসির তেল, চিনি, ভাফ্রান, সেপ্ধুন, আবলগুশ ও কাল কাঠ, নীল, 
চৈনিক পশুর লোম, মনি মুক্তা, হীরা, পাঞ্জা, রেশম হত৷, গজদন্ত, গোল 
মরিচ, পান, মালদ্বীপের কচ্ছপের আঁশ বা ছাড়ের আবরপ। 

আমদানী-_মিশর হইতে সোন! রূপার পাত্র, পিশুলের বাসন ও 
পায়ের অলঙ্কার, অস্ত্রাদি, খোদাই কর! মূর্তি, বহু রংয়ের পে|ব।ক, মগ্। 
(এখানে ইছ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ভারতীয় সোস্নি বা বাংলায় 
যাহাকে সুদ্ধুনি বলে, মিশরের ইলাস প্রদেশের রাজ্রধানী-_স্থশ। বা হুশ্রাল 
(পদ্ম ) হইতে উদ্ভূত হইয়াছে )। 

* তাহা ছাড়৷ নুর ভারত, হিন্দুচীন, ছিন্দু এশিয়া, চীন হইতে বহু দ্রব্য 

রণ্ডানীর পথে তারতে আন! হইত । 

kph bis তথ্যাদি পাঠ করিলে পুরাকালে ভারতবর্ষের সহিত পশ্চিম 
এশিয়া! পূর্বব ইউরোপ ও অ্যান্ স্থানের সহিত যে বাপিঞ্িক যোগাযোগ ছিল 
তাহার আভাস পাওয়া বায়। ভারত যে তখনকার দিনে পৃথিবীর মধ্যে 
একটি গুরুত্বপূর্ণ আসম দখল করিয়াছিল তাছাতে কোন সন্দেহ নাই। আশ! 
করা যায শঁজই আবার' লে তাহার প্রভাব পুনরায় বিস্তারিত করিবে । 





‘ধহুরুন্যম্য’ 
ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


কুরুক্ষ্ত্রের যুন্ধপ্রান্তর-_পূর্ণেোত্রমে যুদ্ধ লাগতে আর বিলঙ্গ নেই, এখনই 
শহ্বপম্পাত আর পন্ড হবে। পাগ্ুবপক্ষীয় রণবীর অর্জ্ছুন যুদ্ধের আগ ঢঢ়গন্ধল, 
শরবর্ষশের অন্ত ধনু তুলেছেন; কিন্তু শর নিক্ষেপ করা ত হুল ন! । আল্িকার 
এই সঙ্কট মুহূর্তে তার পূর্বেকার সকল অভ্যাস বিপর্ধন্ত হণ্রে গেল, যনবুদ্ধি বিকল 
হল, শিথিল মুক্তি হতে গাণ্ডীব খলিত হল । অপ্রতীকার অশস্ত্র অবস্থায় 
শোকার্ত পাওব যুদ্ধত্যাগ করে ভিক্ষাক্সে জীবনধারণের জগ্ঠ উদ্তত হলেন। 

শরনিক্ষেপের ভরন্য ধনবাণ ভুলেও অঞ্জুন ত! সঙ্কোচ করলেন। কেন? 
পক্ষপাত(বিনির্মুক্ত দৃষ্টিতে স্বপক্ষ-প্রতিপক্ষ নিরীক্ষণ করবার জগ্চে--'যাবদেতান্‌ 
নিয়ীক্ষেহহম্‌’ । জীভগবানকে সামনে রেখে এতদিনের অভ]াসমত যেমন তেমন 
করে অস্ত্র ব্যবধার কর। যায় ন! বলে, শরগাগতিশজি-যোগে যোগেশ্বরের 
সাথে একাত্ম হয়ে যোগ্য সার্থক ধন্র্ধর হবেন বলেই তিনি শরত্যাগে বিরত 
হলেন । ধরন্র্বাণ তুললেও যে তা ছাড়া যায় না, তোল! ও ছাড়ার মধ্য যে 
অনেক-কিছু ব্যাপার আছে, তা আজ ত্রিতুবনজ্রন্থী গাওীবধদ্রাকে শিখতেই 
হবে। বন্তু উত্তোলন করা ও শর ত্যাগ করার মধ্যে যে অষ্টাদশাধ]ামী গীতা 
শুনবার প্রয়েজন হয়, অহস্কারবিস্ৃঢ়াঝ্ম ছয়ে অন্্রবযবহার করলে যে ধর্মরাজ্য 
স্থাপন হর না, সেই কথাটিই গীতার পথম থেকে শেখ পধস্ত বল! হয়েছে। 
এঅর্থবাদ' ছিসাবে প্রসঙ্গতঃ অন্ত অনেক কথ! উপস্থাপিত, আলোচিত হলেও 
পীতার উপক্রম ও উপসংহারে এ এক কৰ।-_অগ্রত)1গের কৌশল শিক্ষা, কাধ 
অকাধের তন্বনিপয় ॥। অর্থবদের গ্যলকধাধা য় ষুল প্রশ্ন পাছে তল] যার, 
এজন্য প্রায় প্রতি অধ্যায়েই অঙ্ছুনকে মনে করির্টর দেওয়! asd, 
ভুমি যুদ্ধ কর।” গ্রন্থের তাৎপর্থ নির্ণয়ে মীযাংসকগণ একেই বলেছেন 
‘অভ্যাস’ । 

যুদ্ধোষ্তত হয়েও পলায়নপর প্রি সখাকে সেদিন গ্রভগব/ন কঠোর 
ভাষায় বলেছিলেন-_“পলাগ্গনের পথ নেই অঞ্জন  বৃণভূমির প্রান্ত হতে ফলি- 
ধ্বজ রথ উতয় সেনার মধ্যস্থলে এলে গিরেছে | আর্থ বীধে জন্ম যার, তার 


বৈশাখ, ১৩৫৮] ধুরুণ্তমা। 


পক্ষে এ হৃদয়-ছুবলত1 অশে!|তন। ক্লৈব্য পরিহার কর, বুদ্ধ কর, আগতে 
কীতিমান হও, সমৃদ্ত রাজ্য তোগ কর।” 

শঞ্চ নিঞ্জে জীবনচিত্র অর্জুনের সামনে দ্ৃষ্টান্তরূপে রেখে গীত!- 
উপনিষৎ প্রচার করেছেন, কোনও অবাস্তব কল্পন!র আশ্রয় নেন নি। এমন 
কোন উপদেশই অগ্ুলকে দেন নি, যা তার দ্বীবনে অনাচরিত ৷ কৈবল্যপতি 
হয়েও তিনি ভরাসন্ধ-শিশুপাল-কংস বিনাশ করেছেন। ভিক্ষান্নে ভীবনধারণ 
না করে কোন্‌ কৌশলে অন্তর ব/বহার করলে প্রাপ্য রাজ্য উদ্ধার করা যায়, 
তোগ করা বায়, যোগেশ্র শরীক গীতায় সেই বুদ্ধিকৌশলের সন্ধান 
দিয়েছেন, যা শুনে অগ্ুন সেদিন বলেছিলেন__“গতসন্দেছঃ করিখ্যে বচনং তব।” 
_কাধাকার্ধ নির্ণয় সম্বন্ধে আমার সকল সন্দেহ দুর হয়েছে; তোমার উপদেশ 
মতই আমি কাণ করবে! ।' কি সেই বচন, আর কিছ বা তার তাৎপর্য ? 

অন্ববাবহারের যোগ্যত। অর্জন না করে কেবল অভিসঙক্ষির প্রেরণায় অন্ন 
ব)বছার করলে তার পরিণাম যে কত তয়।বহ হয়, ত! আলকার বিশ্বে স্পষ্ট হয়ে 
উঠেছে। সত মাগুষ হয়ে পড়েছে অস্ত্রের দাপ। মার্কিণ ও রাশিয়া_ সমগ্র 
ভগৎ এই দুই ভাগে বিভল্ত হয়ে গেছে। উভয়ের দখলে পলকে-প্রলয়প্কর 
মারশান্রা। কুটবুদ্ধির খেলায় ও অন্তবলে এক ব্লক অপরকে মুছে ফেলেই সঞ্জল 
লমস্তার সমাধান করতে উন্মুখ । মুখে তর! শাস্তির মিলন বাণী শোলান, বিশ্ব- 
ৰৈত্ৰীর পরিকদনাও করেন, আর গোপনে অতি ভীষণ অস্ত্র আবিষ্কার করেন। 
তালের অন্তরের কথ। ও মুখের কথায় কোনও মিলই নেই। য।র। সেদিন গল!- 
গলি হয়ে আর্মানীকে গ্রাস করলে, তারাই আঞ পরস্পরের গলায় ছুরি দিতে 
প্রস্থত-_-তাতে কোন সঙ্ষোচ নেই । স্বার্থ(তিসদ্ধি ও আত্মসর্বস্বতার কুট" 
নীতিতে বিশ্বের হাওয়া আতর বিষাক্ত । উভয় শক্তিই যখন যে যার সুবিধামত 
খঅন্্রের অঙ্ছুবযবহার করে বিশ্বজয়ের কলন।য় বিভোর, বিশ্বব্যাপী তৃতীয় দৃছা- 
যুদ্ধ বউ) নেছেরুর শান্তিগ্রস্তাবে মল দেবার অবসরই বা কোথায়? 

মানুষের প্রতি বিতেষ পোষণ ন। করে, সংকীর্ণ ব্যক্তিগত ঝা প্রসারিত 
জ।তিগত অভিপদ্ধি লা রেখেও শুধু সামগ্রিক কলযাশবোধেই অত্যাচারী ছুখে।- 
ধনকে যে দমন করা চলে, কর্মের সেই বুদ্ধিকৌশলই গীতা শেখানে। হুয়েছে। 
স্বীকার করি, গলে বুদ্ধিযোগেধযুভ হওয়া সহজ্ঞ নয় ; কিন্ত তা ছাড়া উপায়ও 
ত নেই। সেইদগ বল! হারেছে-“প্যলমপ্যন্ত ধর্মন্ত আয়তে মহুতে! ভুয়াৎ ।' 


২০০ উজ্ছলভারত [ ৪র্থ বধ, শ্ব সংখ) 
অন্রব্যবহারের সে কৌশল ন। শিখলে এক যুঞ্চের প্র ক্রমশঃ ভয়ঙ্কর আর এক 
যুদ্ধ চলবেই, যুদ্ধ দিয়ে যুঞ্ধের নিবারণ কখনোই হবে ন! । মাহুবের প্রকৃতি ঘে 
স্তরে নেমেছে, তার রূপান্জীর না হলে হয়ত তার সাধের সভ)তাই একদিল 
নিশ্চিজ হয়ে ঘাবে । 

নিরস্ত্র অর্জুনকে রথের ওপরে বিষগ্র অবস্থায় উপবিই দেখে এহ 
বলছেন_রথান্্,। এ তোমার ক্রৈবা। স্ত্রনশত্তির অক্ষমতাই ক্লীব্ত। 
তারতের সমাজ-রাষ্্র পঞ্ধিল আবর্জনায্ পচে বিবাক্ত হয়ে উঠেছে। তা না 
হলে এত বড় একট! ভঘগ্ত অত্যাচার, প্রকাশ্ রাআদরবারে একটি রাজবধূর 
চরম অবমালল! ঘটে কেমন করে? দেশের ধর্মশক্তি, ক্ষাত্রশক্রি, অর্থশ ক্রি 
শ্রমশত্তি, পঙ্গু ; ব্ক্ষচাগী, গৃহস্থ, বাণপ্রশ্থী সর্্যাসী সব হতবল। রাঙ্জোর সব 
বর্শা শ্রী সে দুর্ঘটনার নির্বাক সাক্ষী, অহংমভ ছধোবনৈর শাসনযক্রকে অচল করে 
দেবার কোন চেষ্টাই হয় নি সেলিন। বিন প্রতিবাদে এমন কুৎলিত ঘটন। ঘে- 
রালো ঘটতে পারে লে যে মরণের যৃখ্ে একথা বোঝ খুব কঠিন নয়। চু 
করে দাও, অর্জুন, ক্রেদাক্ত তারতবর্ষ_ ষ্রষ্টি কর দিব্য সমাজ, দিব্য রাষ্ট্র, দিব্য 
জাতি, দিব্য জীবন । বীঞ্ পচেতে নৃতন বৃক্ষ অদ্ভুরিত হবে বলেই । যে জীবন 
লষ্ট করতে অক্ষম, তার ইহকাল নেই পরকালও নেই। গীতার শ্রতে)ক 
ক্লোকের মর্মস্বল হতে তেসে আসে-__লুতি কর, শি কর--ক্লৈব্যং মান্ম গম: । 
চ্বষ্টি করার যে কত বড় আনন্দ তা জান, জেনে তালাত কর়। 

অস্সত্যাগ করে কর্মত্যাগ করে অর্জুন সন্যাস গ্রহণে উদ)ত হুয়েছিপেন। 
কর্ম বন্ধনের কারণ তাই লঙ্গ্যাসবাদীর1 কর্মত্যাগ করে আত্মজ্ঞাননিষ্ঠার 
উপদেশ দেন । গীতাবর্ষে সম্যাসের অর্থ অতি ব্যাপক । বিশ্ব ছুড়ে প্রকৃতির 
বে অনন্ত কর্মপ্রবাহ চলছে, ৬1 বন্ধ কর! অত সহ্ক্জ নয়। কর্ম যখন চলবেই, তখন 
কর্ম বন্ধ করবার বৃথা চেষ্টা ন! করে কর্মাহুষ্ঠান যাতে বন্ধলের শন হয়, 
সে কৌশলেই কর্ম করতে হবে । জড় কর্ম নিজে কখনও ৪০ SUES হতে 
পারে না) যে কর্ম করে তার মনের রাগদ্ধেষ হতেই কর্মে বন্ধনস্ব সঞ্চারিত 
হয়। কিন্তু এমন একটি বুদ্ধিকৌশল আছে, যাতে কৌশলী হরে কর্ম 
করলে কর্ম হয় সু[ক্তরই আশ্বাদন। শ্রীতগবান অর্জুনকে সেই বুদ্ধির অশ্রশ্থ 
নিতেই বলছেন--বু্ধো শরপমহ্িচ্ছ ।” সেই বুদ্ধির সন্ধান দিয়ে কফ 
বলছেন oo তি 


বৈশাখ, ১৩৫৮ ] ধহুরুন্তমায 


“যশ্য নাহছংকুতো ভাবো বুদ্ধিধহত ন লিপাতে । 
হত্বাপি স হমালোকান্‌ ন হন্তি ন নিবধ)তে ॥' 
পূজনীয় ভাম্ষত্রোপ বধে পাপের তয়ে অঞ্জন বিষাদমগ্র। ভীত্রোপ 

বধ ত ুঁচ্ছ কথা, সার! ছলিকার মানুষকে হত) করলেও তোমার কোন পাপ 
নেই অর্জুন, যদি তুমি অহিত কমে অহংভাবশুগ্ত ও অনাসক্ত হতে পার। 
সংসারে মাছৰ যখন ইন্দ্রিয় হারে বিষন্ত গ্রহণ করে, তখন সুখকর বিধরক্ষে সে 
ভালবাসে, তাতে অনুরক্তু হুর ) আর যে বিষয় তার মনে হয় ছুংখদায়ী, তা 
থেকে তরে ক্রোধে বা স্বপায় সরে যায়। গীতাধর্ষে তালবাসা ও স্ব দুই-ই 
বাধা । কমীকে হতে হবে সমবুদ্ধি, সমদশা ব্রাহ্মণ চওাল কুকুরে, তার নির্মল 
বুদ্ধিতে রাগন্বেযের কোন লেপই থাকবে ন! । গীতার মতে সঙ্গ)াসই (ত্যাগ) 
প্রস্কত পথ; কিন্ত তা কর্মস্ন)স, সংসার ত্যাগ নয় গীতায় সম্যাসের অর্থ 
অহৃংসঙ্গযাল, কর্ষফললম্প)াল। কর্ষকলে আসক্তি ত্যাগ হলে বুদ্ধির লিিপ্ু- 
তাব জন্মে__সমপর্শন, সত্যদর্শন, নিখিকম্দর্শন সিদ্ধ হয়) আর কর্মে আত্ম" 
কর্তৃত্ববুদ্ধি ত্যাগ ছলে তগবৎকত্ৃত্বের ধারণা জন্মে। শরীক্বষ্ বলছেন 
‘ঘৎ করোবি তৎ কুরুঘ মদর্পপম্‌।” যা কিছু কর আগে আমাতে অর্পণ কর। 
যে পুরুষ ক্ুষ্ণে কর্ধার্পণ করে, ভাকে অভঙ্গ দিয়ে তিনি বলগ্েন-_ 

“যে তু সর্বানি কর্ণাণি মরি সংগত মৎপরাঃ। 

অনস্কেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ 

তেবামছং সযুঞ্ধতা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ । 

তবামি ন চিরাৎ পার্থ মযাবেশিতচেতসাম্‌ ৪” 

বিশ্বরূপ তগবানে কর্ম অর্পিত হলে কর্ম আর পরিচ্ছিঙ্গ থাকে ন!) অর্পপের 

মধা দিলে কর্ম হুর তখন ভজ্ঞন, বিশ্বসেব! । সেবাবুদ্ধি নিয়ে কর্ম করাই গীতার 
কর্মস্্রাপ--শরবর্থপের কৌশল । গীতার স্ম্যাস ও কর্মযোগ বস্তুতঃ একই 
হ)াপাঁছ্_'যং সংস্ঞাসমিতি প্রাহুধোগং তং বিদ্ধি পাওব।' কর্মের বুকে 
সৈক্ধৰ্ধ্যের আস্বাদসই গীতার কর্মঘোগ, কর্ম করেও বা ন! কর৷য়ই সমান । 
কর্মক্ষেডের মধ্যে ছাড়া কেবল জ্ঞানক্ষেত্রে ব1 তভিক্ষেআে মানবজীবন 
অবাস্তব তাববিলাসময । গীতার কল্পন। এই সংসারেই স্ব্ণরাচ্ছেযর প্রতিষ্ঠা, 
ফুরুক্ষেত্রকৈ ধর্মক্ষেত্রে পুরুবোতুমক্ষের্রে রূপান্তরিত কর) সাংলারিক 
অন্দর __ বিজ পুতি গ্রুবা নীতি--কর্মযোগেরই বৈশিষ্ঠ) । ইহায় অক্ষ 


২০২ উৰ্জলভারত [ ৪র্থ বৰ্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


প্রয়োজন ভিতরের ত্যাগ, অন্তরের সাধন! ; বাছিরের সন্ন্যাস প্রয়োজনীয় নল্ল 
বাচ্ছনীহও নয়_‘স্তেয় সনিত্যলর্যাসী যো ন হেষ্টি ন কাওক্ষতি। তিতরে 
যদি রাগদ্বেঘ না থাকে, সেবাবুদ্ধি জাগ্রত হয়, তবে বাহিরের কোন আচরপেই 
পাপ নেই?) আর ভিতরে যদি এগুলি জীবিত থাকে, তবে বাছিরের সব 
‘ঠদাচার মিথ্যাচার, নিক্ষল । 
ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন, তার হৃতরাত্্য ফিরে পেরেছে। কিন্তু রাজত্ব 
ভোগ করার কৌশল এখনো শেখ! হয় নি + তারই পরিণাম দেশজোড়া 
ছুনীতি মুলাফাশিকার কালোবাজার। পবিত্র শিক্ষামন্দিরেও এ বিষ বিপপিত 
হয়েছে । বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পরীক্ষার ক্ষেত্রেও ১৪৪ ধারা জারী করতে 
হয়েছে। অহংসর্বদ্ব মান্য নিজের স্বার্থ নিয়েই উন্মত্ত, নিজের তাল হ’লেই 
হুল, ছুনিয়া বাচুক বা মরুক । স্বার্থ রক্ষা দন্ত কোনও হীন কর্মেই তার লক্ষোচ 
নেই, দেশের ছরবস্থায় শোযকের প্রাণে একটুও ব্যথা বাঞ্জে না। মহা- 
ভারতের যুগে ঠিক এমনি মানি দেশময় ব।প্ত হয়েছিল ; ধর্মরাজ্য স্থাপনের 
জন্য তাই জ্রীভগবান নরোত্রয অর্জুনকে গীতাধর্ম শুলিঝেছিলেল। 
মুখে খান্ত তুলে গলাবঃকরণ করলেই তা রক্ত মেদ মাংসে পরিণত হয় লা। 
অৱ্পকে জীর্ণ করবার একটা বিশেষ প্রক্রিয়া আছে, যার মধ দিয়ে গেলেই তবে 
অল্প বলাধান করে। তেমনি অন্বনিক্ষেপেরও একট। কৌশল আতে ; কৌশলী 
না হয়ে অন্ত্রবর্ষণ করলে প্র ক্ষয় হয়, পাপই হুয়। চোরাকারবারের মাধমে 
কেবল আত্মতোগের জগ্চ অর্থোপার্জন করলে পরিণামে কারুরই কল।াণ হয় 
না-নিজেরও না, আতিরও ন! ৷ গীতায্ন আছে, যারা শত্রসুখের জগ্ত পাক 
করে, তারা পাপ অল্পই তোজন করে__'ভুঙজতে তে ত্বঘং পাশ! যে পচ্যস্ত্যান্ম- 
কারণাৎ’ ; তারা চোর--ভ্েল এব সঃ ।? এই ভাবে চোরাকারবার চললে 
অগপিত শোবিতের পাথে মুষ্টিমেয় শোবকও মরণের পথে পা বাড়ায় রশ 
প্রতি খণ্ড এক অ্থণ্ড সমাঞ্রের সমখুল্যবান অবিচ্ছেন্ত অংশই ) সা লী 
পঞ্জিকা গীতার বে অর্থ দিতেছে, তাতে বাস্তব জীবনের এই সব জটিল সমক্কা- 


লমাবানেরই সন্ধান আছে। 





চীনদেশ ও চীনদেশবাসী 
লিন-ইউ-তাং £ অহবাদক-_অলোরঞজল গুপ্ত 


( পুর্ববাহবুাত্তি ) 


ভাব ও বুদ্ধির সমস্থ সাধন করে বিচার করতে পাবে, এমন লোক 
কোথায় পাওয়া বাবে? এফ সঙ্গে সতাকার গুণগ্রাঞছিতা ও সযত্র 
বিডারশীলতা, এক সঙ্গে বুদ্ধি দিয়ে বুঝ। ও ছরদয় দিয়ে অনুভব করা 
এবং বিচারশীল মন ও সহাসুতিসম্পন্ন হৃদ এক করে কোনে। কিছুর সম্যক 
ক্চান লাভের চেষ্টা একই ব/ক্তিতে মেল! দুষ্কর! এ সন্বক্ধে সম্যকৃন্ঞান লাভ 
কর! মানেই হচ্ছে পুরোলো সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার । এ কাড অত্যন্ত দুঃসাধ্য, 
যেমন ছুঃলাব) ব্যাপার পিতৃপুরুধের সংগৃহীত মূল্য বান স্রব্যসামগ্রীর বাছাই ৷ 
আব্াসামপ্রীর মুল্য সম্বন্ধে যিনি অভিজ্ঞ, তার দৃষ্টিও এরূপ ক্ষেত্রে অনেক সময়ে 
বিভ্রান্গ হয়ে পড়ে ) এবং ছিধাগ্রস্ড মনে তিনিই হয়তো অন্য কারণে কোনে! 
খেলে। বস্তুই পছন্দ করে বসেন। এ কাঙ্জ ঠিক ভাবে করতে যথেষ্ট ইধধ্য ও 
সাহসিকতার প্রয়ো্রন। আর প্রয়োজন একটা সত্যসন্ধ অকপট প্রকৃতি, ঘা 
সংসারে খুবই দুর্লভ এবং যা তার চেয়েও স্থহুল ভ-- মনের একট! সাদ শ্রশ্ব- 
আধান এবুত্তি। 

তবে কোনো বিদেশ্টীর চেয়ে চীনবাসীর পক্ষে চানকে বুঝা! সহজ, লন্দেছ 
নেই । কারণ সে নিজে চান দেশের অধিবাসী, এবং সেই জন্যেই সে যখন 
কোনে। বিধয় স্থদ্ধে বুদ্ধির বিচার প্রয়োগ করে, তখনও তার অন্তরের অন্তরে 
চীনের প্রতি একটা টান ন। থেকেই পারে না| সে খুবই জানে, তার ধমলীর 
যে রক্রত্ধুবাহে একাধারে আত্মাতিমান ও লজ্জা সরমের জোয়ার বইচ্ছে, 
সে রক্ত চমু! রক্ত_এক অতি রহন্তময় বস্ত, ঘার অন্তগূঢ় উপাদানে অন্থস্থযাত 
হয়ে আছে জীলের ভূত ভবিষ্যৎ '৭বং যে লিক্রের অন্তরে বহল করছে চীনের 
সমস্ত তালযন্দের বোঝা, তার সমস্ত লজ্জসরম ও আখ্মাভিমান, তার সমস্ত 
গৌরব ও বর্তমানের অধিচার ও অত্যাচারের কলগ্ক। এই কারণে 
পিতৃপুরুষের প্জির সঙ্গে তুলনাট! অনুপযুক্ত ও অসম্পূর্ণ । কেননা এ ক্ষেত 
পুর্রষপ্রস্পরাগত আতীর অবদান তারই অংশবিশেষ হয়ে তারই স্বশু 


উজ্দ্লতারত [ ৪ৰ্থ বর্ষ, ৪থ সংখ্যা 


মলে সঞ্চিত আছে। সে হুহ্গতো ইংরেছের ফুটবল খেলা শিখেছে, কিন্তু 
ফুটবলের শ্রুতি তার ভালবাসার টান নেই। সে হুদ্র তো আমেরিকানদের 
কাধ্যদক্ষতাকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছে, কিন্তু তার ভিতরে যে আটঘাট বাধান 
ও কড়াকড়ি আনে, সে হনে প্রাণে তার ঘোর বিরোধী । সে হুয়তে! খাওয়ার 
পরে না আচিকে রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে শিখেছে ; কিন্ধ এটাকে সে সতি)ই 
অন্তরের সঙ্গে ত্বপা করে। সে হয় তোন্বার্ট (Schubert!) ও ব্রাম্স্‌ 
(Brahms) এর রচিত যক্সসঙ্গীত শে।নে, কিন্তু সে সঙ্গীতের ধ্বনি ছাপিয়ে 
তার কানে তেসে আসে প্ররোনে৷ দিলের প্রাচীন গণসঙ্গীত ও প্র।6/ দেশের 
প্রায্য সুরের রেশ ) এবং তার প্রতিই সে নুতন করে আক হয়। সে হয় তো 
বহু দিন ধরে পাশ্চাত্য দেশের যা কিছু স্বন্দর, যা কিছু মহান ও গৌরবের 
বস্তু, তার অহুসন্ধানে লিপ্ত থাকে, কিন্ত বয়সট! চল্লিশের কাছাকাছি আসতেই 
তার মন প্রাচ্য দেশের পানে আবার ঘুরে দীাড়ায়--তার ধমনীর প্রাচ। রক্ত 
মৃতন করে তার উপরে অধিকার বিস্তার করে। সে দেখে চীনা! রেশমের 
টুপি-পরা তার পিতার প্রতিকৃতি এবং তা-ই দেখে লে দুর করে দেয় তার 
পাশ্চাত্য পোবাক পরিচ্ছদ, এবং আশ্রছের সঙ্গে পুনরায় গ্রহণ করে চীন! ঢিল। 
জামা ও চীন! খোলা পাছকা। অযনি তার মনে হয়--আঃ ! কি আরাম | 
কি শান্তি! কি স্থ ৷ 

চীনা গাউন ও চীন! পাছুকাদ্দ তার প্রাণ সত্য সত্যই শান্তি লাভত 
করে। পাল্চাতঃদের শব্ত কলার গলার পরার সে যেন আর অর্থই 
খুজে পায় না এবং বিস্মিত হয়ে তাবে-_-এত দিন সে কেমল করে এ বস্তু 
লহ করেছে । ফুটবলও সে আর খেলে ন! । তখন থেকে চীনাদের স্থাস্থ/রক্ষার 
পথ অন্থসরণ করে সে চলে, এবং ব্যায়ামের নামে বাশঝাড় ও তুতবনের ভিতরে 
কিন্ব। উইপো বৃক্ষ শোতিত নদীর ধারের রাস্তার ঘূরে ঘুরে বেড়ার/ এ ভ্রমণ 
ইংরেজর। যাকে 'প্রামা পথে ব্রষপ বলে, সে রূপ ব্যন্তসমন্ত টি 
হচ্চে প্রাচ্য দেশবাসীর সম্পূর্ণ নিজন্ব টো-টে| করে খুরে বেড়ানো, যা শরীর ও 
মন উভয়ের পক্ষেই স্বাস্থাপ্রল। ব্যায়াম কথাটাই সে আর পছন্দ করে না। 
ব্যারাম কিসের অগ্ঠে, কোন্‌ উদ্দেস্তে? এট! একট! নিতান্ত ছান্ককর 
পাশ্চাত্য মনোতাব। এমন কি কোনো বয়স্ক তত্রলোকের' পক্ষে খোলা 
মাঠে একটা ৰপের পিছনে দৌড়াদৌড়ি করা--এ দৃশ্ত তার কাছে অতিনাত্র 


বৈশাখ, ১৩৫৮ ] চীনদেশ ও চীলদেশবালী 


ছান্তকরই যনে হয়) এবং তার চেয়েও হান্তকর তাদের খেল! শেষ হুওযা 
যাই গরমের দিলেও ফ্লানেলের জ্বামা ও পশমের সোরেটার পরার বাস্তত।। 
সে মনে মনে তাবে এত সব অনর্থক ঝগ্থাট কেন--কি প্রয়োজ্জন? তার মলে 
পড়ে-এক দিল এই সব খেলাধুলায় সে নিঞ্জেও কত আনন্দ পেয়েছে । তৰে 
তখন তার বরস ছিল কম, বুদ্ধি ছিল অপক্ষ, লিত্রের প্রকৃতিটাকেই তখন লে 
হারিয়ে বলেছিল, ও একটা সাময়িক সখের ব্যাপার মাত্র- আসলে এ সৰ 
দৌড়ঝাপের খেলার প্রতি বৌক তার স্বভাবের মধ্যেই নেই । ন1--তার 
প্রক্কতিট।ই সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের ! ফুটবল খেলা, গলায় কড়া কলার পরা, 
খাওয়ার পরে কমালে মুখ যোছ এবং কার্জে কর্শ্মে দক্ষতা ও চট্টপটে ভাব 
দেখানে।৷--এই সব করতেই তো সে এ দুনিয়ার আসেনি। লে যে চীনা 
ছয়ে জন্মেছে ! সেইটেই তার প্রতি তার জন্মের যথেষ্ট নি্দ্দেশ যে, তার 
কাজ হচ্ছে সমাঘ্রের কোনো উচ্চপদন্থ ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ 
ঘটলে তাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে হবে এবং তাকে নিঝঞ্ছাটে ও 
মনের শাস্তিতে জীবনের দিন কট! কাটিরে দিতে হবে। কখনো কখনে। 
তার মনে হয়, সে যেন শূকর বিশেষ এবং পাশ্চাত্য দেশবাসী যেন 
ফুত্ত৷--কুত্ত৷ শূকরকে উত্যত্ত করে, কেশ দেন, কিন্তু শুকর শুধু নিজের 
জান্বগার বসে খোৎ খে করে এবং এই খোৎ খোতানিতেই যেন সে অথ পায়। 
আমন কি একথাও বল! যায় ঘে, শুকর হওয়াটাই যেন লে কাম) মনে করে- 
সতি)কার বাস্তব.শূকর ! সত্য সত্যই তে। দেখা যার, কুত্তার প্রতি তার কোনে! 
ঈর্ষা থাকে না__তার গলাবদ্ধ, তার কুকুরোচিত কর্ণদক্ষতা ও তার ‘কুক্কুরী 
নেৰী'র সাফল)ই কামন! করে নঃ। তখন তার একমাত্র কামনা--কুত্তা যেন 
আর তাকে বিরক্ত করতে না আসে-_-তাকে নিষ্কৃতি দিয়ে সে যেন দুরে 


দূরেই ba i করে। 

এমনি'ৰ্বাবের উদয় হয় কোনে। আধুনিক শিক্ষিত চীনাবাসীর সনে, যখনই 
সে প্রাচ্য ও পাশ্চাতা সত/তার আলোচনার প্রবৃত্ত হয়। আমার মতে প্রাচ্য 
সংস্কতির আলোচন! কালে এরূপ মনোভাব অবলস্বন করাই প্রয়োজন এবং 
এইটেই এ বিবয়ে সম্যক্দ্ঞান লাভের একমাত্র পথ । কোনো চীনবাসী বখন 
চীনের কথ! বলৈ, তখন তার মলে আগে চীনা ৰাপ ও চীনা মায়ের কথা, স্বৃতিয় 
পাতার ভরা থাকে তার বাপ মারের দৃষ্টান্ত । তার মলে পড়ে, তাদের আীবনে 


উজ্জ্লতারত [ ওর্খ বর্ষ, ৪র্ঘ সংখ্যা 


কত সাছল ধৈর্ধ্/, কত পৌরুষ, কত ক্লেশ-বেদনা, কত স্খসস্তোব ছিল 1 
আধুনিকতার কোনো প্রতাব তাদের স্পর্শ করেনি বটে, কিন্তু তা বলে তারা 
মহস্বে, আভিজাত্যে, উদার, বিনয়ে, দাক্ষিণো, সরলতা কারে! চেনে তে। 
কম ছিপেন না। এরূপ মনোভাবের উদদ্ন যদি হয়, তবেই ঠিক্ক ঠিক মত চীনকে 
বুঝতে পারবে । আমার তে বনে হয়, এ ছাড়া অন্ত কোনো পথ নেই । 
চীনকে বুঝতে হলে-_শুধু চীন কেন, যে কফোনে। বিদেশী জাতকে বুঝতে 
হলে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গীই থাক! চাই। সে জাতের চরিত্রে যে সব অনন্ত- 
সাধারণ বিশেবত্ব আছে, গেগুলিকে বড় করে ন! দেখে, খুঁত্রে বের করতে 
হবে তাদের ভিতরকার ম৷নবঙ্া/তঙ্ুলভ সাধারণ গুণগুলিকে--আপাত- 
দৃষ্টিতে তাদের যে সব আচার ব্যবহার শস্তুত বলে মনে হয়, তার যবনিক। 
তেদ করে দেখতে হুবে তাদের অন্তরের সতি/কার সৌজগ্ুকে-_-মেরেদের 
অভিনব বিচিত্র পোষাক পরিচ্ছর্দের অন্ুরালে যে সত্যিকার নারীত্ব ও 
মাতৃত্বের উৎস নুক্তায়িত রয়েছে, দেখতে হবে তাকেই পুতে বের করে। আর 
বুঝতে ছবে বালকদের বাপস্থলভ ছুষ্ট।মী ও উপদ্রব এবং বালিকাদের দিবা- 
ধ্বপ্নের সতাকার অর্থ । ভোট ছেলের ছেলেমান্রধী, ছোট যেয়ের দিবাস্বপ্, 
বালক বালিকার হাসির লহুর ও পদধ্বনির মুখরত', নারীর চোখের জল ও 
পুঞ্জবের ছুঃংখ । এ সব পৃথিবীর সব দেশেই শমান--/কানে। ইতরবিশেষ নেই । 
বদি স্মামরা অন্ত কোনো দেশকে জাতিকে সত্যি করে বুঝতে চাই, তবে লে 
জাতের পুরুবের দুঃখ এবং নারীর প্রাণের কান্নার অর্থ বুঝতে ছবে। তখন 
আয় আমাদের মনে সন্দেং থাকবে ন। যে, এক জাতির সঙ্গে আর এক আতির 
বূলতঃ কোনে! পাৰ্থক) লেই। যা কিছু পাৰ্বক/, তা হবে শুধু বাইরের 
সামাজিক আচার ব)বহারে। এইঙাবের অহুসন্ধানই হচ্ছে আত্তর্্জাতিক 
সঠিক সমালোচনার একমাত্র সত্য ভিত্তি । Es ) 
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দোল 
শোভা দেবী 


কৰে কোন আবির পেলার 

মেতেছিলে শ্ু।ম, 
হুলেছিলে জীবন দোলায় 
পাশে লয়ে শইমতীনে নয়নাভিরাম 

ছুলেছিলে অনিরাম। 

দিয়েছিল শ)ামতন্গ লালে লাল কার-- 
তব প্ৰিন্ত লখা সহচন্ী 
রঙ্গিন হ্থঠাম 
ওগো স্যাম ॥ 


সে রংয়ের রং মাখি £ 


অশোক পরিল উত্তরীয় 
চৈতালী পলাশ বনরাজে 
লতার পেলব বক্ষে 
রঙ্গে রঙ্গে মুকুলিক। সাজে 
ছুই হাতে ধরি পিচকারি 
ছে স্যাম কিশোর 
রঙ্গে রঙ্গে দিলে যে আবরি--১ 1? 
সারা বিশ্বে লাগিপ হিন্দে।ল 
থেলেছিলে দোল ॥ 


সে অতীত ফিরে এল - 
তুমি শাম, এলে শ্যাম! হয়ে 

১. বাশ) নাই হে ত্ৰিতজ 
এলে অসি লয়ে। 
ভীম কে বানী তব 
“মৈ ভূখাশ করিলে গঞ্জন 

অল-স্থল হল শিহরীত 
যেদিনীর অন্তরাত্মা যুদিল নয়ন । 


উজ্দ্লত্যরত [ ধৰ বৰ, ৪ৰ্থ সংখ্যা 


অন্তহীন বস্্রহীন দেশে 
এলে সায় 
স্যাম! হবে দিগন্ধরী বেশে ॥ 


শিকারি হল ছুরি তৰ 
হৃদয়ের শোণিত তর্পানে 
দোল খেল। হল অভিনব । 
অতীতের স্বরণীয় তিথি 
নিয়ে এল একি সাম্য প্রীতি ॥ 


ওগে।! স্যাম - 
বআবার কি আসিবে ফিরিয়া 
ভবিঞ্চের রথে 
জ্দয়ের বৃন্দাবনে ওগে। লীল। ময় 
প্রেমের নিকৃঞ্জ বনপথে, 
আবার কি কুঝ্জে কুজে 
বাজাবে মুরল্ট-_? 
ওগো! শ্যাম মোহন কিশোর |! 
ডাকিবে কি? ওরে তোরা আর ছুটে 
সকল বাধন টুটে 
তোদের ডুঃখের নিশি তোর । 


অনুরাগ রঙ্গে রাঙা 
রাজ। হবে হ্ন্ব তৃপ্ত মন 
প্রতি ঘরে বাধিবে ঝুলন। 
সুখে দুঃখে ছলিবে ছুজজনা / 
রাধা আর শ্যাম 
শ্যাম আর হাহা 
এক সুরে ছুটি লাম সাধা 
ধরয্ীর হৃদয় দোলায় 
আনন্দের উঠিবে হিল্লোল 
খেলা হবে দেল ॥ 





শ্রীঘন্ডগবদশীতা 


(পুর্ববাহুবুতি ) 
দ্বিতীয়োহ্্যারঃ 


জতগবান্‌ উবাচ 3 
প্রজহ।তি যদা কামান্‌ সৰ্ব্বান্‌ পার্থ মলোগতান্‌। 
আত্মান্থেবাত্মন। তুষ্ট: স্থিতপ্রজ্ঞস্ঞদোচাতে 1২৫৫ 

(প্রাণদর্শন-প্রতিপন্ন সৎ-অনায্মার বুকে নিশ্চল-অচল ভাবে, স্থিতি-গতির 
সমম্বয়ে উপাধিবিধুর সহজতর সম্বন্ধে যাহাদের প্রজ্ঞাদর্শলের সৎ-আল্রা স্থিত 
হইয়াছে, সেই সব স্থিতপ্রজ্ঞের সাধন ও লক্ষণ চারিটী আরে অধ্যারপরিসমাধ্তি 
পর্যন্ত উপদিষ্ট হইয়াছে । রাগতেবের স্তরে যাহা সাধন, পুরুবোত্তম স্তরে 
তাকাই পুরুষের লক্ষণ ব| পিদ্ধির উপাধিবিধুর সহজ আম্মাদন। সাধন ও 
সিদ্ধি পুরুযোত্তম সরে এক । যাহা-কিছু পুরুষোত্তম-বিজ্ঞানের সাধন, তাহাই 
[সন্ধির সহত্র লক্ষণ । সকল অবধ্]াক্ষশাহেই কতার্থ পুক্রুহের হাহ! সহজ লক্ষণ, 
তাহাই সাধন শ্ব্বপে উপদিষ্ট হইয়া থাকে ; উহারা রাগছেষের স্তরে যদ্রসাধা । 
রাগদ্বেষের সুরে যাহ! যত্্সাধঃ অথচ লাধন এবং পুরুবোত্তম শ্তরে হজম হইয়া 
সহজ লক্ষণ, এভুগবান তাহাই এই শ্লোকে বলিতেছেন ) প্রভগবান্‌ উবাচ 
{ নিতা্রযোগী ও নিত্য-তগযোট পুরুষোত্তম আীক্বষ্ণ সৰ্ববাক্ত-শব্যক্ত, স্বব- 
স্ফুট অথচ অশফুট সমাধির কল তাধায় বলিলেন )$ প্র্ছাতি [ উৰ্দ্ধমূল 
পুরুবোত্তম শুরে পুরুবে।শুমশরণাগত পুরুষোত্তমোহহনস্মি হুইয়া রাগবেবযুক্ত 
পুরুবতক্রন্তরের অশুচি কামসমূহকে ব্যবধানে প্রক্ব্টভাবে ত্যাগ করে (অহাতি) 
এবং অব্যবধানে নি জীবনে ছত্ম করিয়া লর ] ব্দা [যখন] সর্ব্বান্‌ 
কামান্‌ ভু সৰ্ব্ব কামকে, কামের সব ঘাটিগুলিকে। 'ইক্টিয়াশি যলোবুদ্ধি- 
রস]াখিষঠাব্হ্ভ।তে+ _ ইন্দরিঘ়সমূহ, মন ও বুদ্ধি কামের তিনটি ঘাঁটি (অধিষ্ঠান) ; 
এই তিনটা ঘাটি অয় করিয়া অঙ্গীকার করিলেই পুরুধ তখন বিবরের ক্ষেতে 
স্থিতপ্রচ্ত হইতে পারিবেন । এই শ্লোকটী কামের অবিষ্ঠানক্ষেআ তী বুদ্ধিকে 
ভয় করিয়া পরকীর। পরাবুন্ধির হৃদয়ে স্থিতপ্রক্ততার নির্দেশ দিতেছে; 'বুদ্ধেঃ 
পরতন্ত সঃ, ] হৈ পার্থ) মলোগতান্‌ ( মনে প্রবিষ্ট হত্রোগ ; মলেতেই কামের 
অল্ম ৰলিয়৷ কাম ননোঞ্জ। মলের লক্ষণ 'বুগপজ জ্ঞানাছুৎপত্তিঃ অনসঃ 


১০ উজ্দ্লতারত [ ৪ৰ্থ বধ, ৪র্থ সংখ্যা 


শি্গম। প্রাপবল্গত প্রজ্ঞানঘন পুকষে[ভুমযোগের আকর্ষণে যখন পুঞ্চব কামের 

জন্মভূমি এই মনকে ব্যবধানে ত্যাগ করিছা অব্যৰঘাণে অঙ্গীভূত করিছা লয়, 

প্রাণের ক্ষেত্রে মদনমোহনধর্স্ম প্রাপ্ত হয়, তখনকার অবস্থাই ‘আত্মন্তেবাব্ুল। 

তুষ্ট:? বাক)ত্বার। বপিতেছেন । একবার জ্ঞালবিজ্ঞানলাশন মহাশল মহাপাপ্া। 

“কাম” অন্মিলে আর তাহাকে জয় কর! সম্ভব হইবে না । অবতীর্ব-পুকুষে।ভমের 

প্চরপতলে আত্মসমর্পণ করিয়া, শ্রাপের শুতে উৎ-আসীল হুইয়াই শুধ 
কামকে ত্যাগ কর! চলে, নবীন যদনরূপে মলনকে বিজয় কর! চলে। পুক্রব- 

তঙ্ স্তরে 'শত্র কামকে সাম-দান-তেদ-দও-উপেক্ষা কোনও নীতিতবাপ্াই বশে 

বআন| চলিবে না| মদনমোহ্ন-শরপাগতিই শুধু প্রাণের সুরে ডুলিয়। ধরিয়। 

মলোব্দের হাত হইতে রক্ষা করিতে পানে! এবিক্রীড়িতং ব্রদ্জব্ধুতিরিদঞ্চ 
বিষেগা2 শ্রজ্জাহিতোহহুশৃগ্যাদথ বণয়েৎ য$।. ভক্রিং পরাং ভগবতি প্রতি- 
লত) কামং, হদ্রোগমাশ্বপছিণে(তি -অচিরেন ধীর ॥’] আত্মলি এব [ নিত্য 
নামন্ধপলীলাবিগ্রহ ব্ৰহ্ম-আত্মা-পুরুবে(শুমন্বরূপেই ] আত্মন। [নিত)নামরূপ- 
জীলাবিগ্রহ পুরুষের, শ্বহূপ আত্মাথারা ] তুইঃ [ ‘প্রতি অঙ্গ লাগি কাদে 
প্রতি অঙ্গ মোর/-_প্রতি অজের এই কাঙ্গার নিত্বতির আন্ত অসে অঙ্গে 
মিল্যাইয়! ছুই তছ এক হুইয়। অঞ্টোগিমৈথুনরসে তৃপড। এই তৃত্তি আপিলেই 
তবে মলোগত কাম সহঞ্জ ভাবে, অর্থাৎ কামের উপর বর্থ নিগ্রহ চাপাইয়া 
ভীবনকে রজপ্নাবিত.করিবার অবসর না দিয়াই, পুক্রবে/ভমরত পুক্রবের প্ব-* 
বশে আসিয়া যার, লীপাগ্রসাস্বাদনের হুযোগদালেই, সরধবদ) ' নিযুক্ত থাকে ]। 
৫স্থিত-প্রক্তের ঘন অধিষ্ঠান এ 'রাগদেববিমুটভ-তব+-ল্লে।কে র প্রতিপাভ, বিখেয়- 
স্তরে লন্ধাম্পদ হইবার আন্ত সর্বপ্রথম অন্ুবাদপ্তর হইতেছে “প্রজাতি খদ। 
কামান্‌,-ক্পোকটা। এই ক্লেংকটাতে লন্জাস্পদ ছুইয়াই পরবর্তী শুরগুলি 
জমিয়। উঠিয়া সর্বশেষ বিধের 'রাগছেষটবনুক্তিম্তত গুরে প্রতিগ্রিতঠহইবে। 
'এ্রিজহাতি যদ! কামান্” শুরের প্রতিপাস্ত 'আত্মচ্তেবাত্মন। তুষ্)টি অবস্থাটা 
এত্দিনকার শিল্ধ পুরুষদের জীবনে ও লেখায় 'ভ্তাত” আচে। কিন্তু 'অভ্তাত? 
হইতেছে কেমন করিয়! জাগ্রতের স্তরে জীবন্ত জাগ্রত বিষয়কে ভাগ্রত 
ইত্রিয়ের স্বারা, জাত নন বুদ্ধি শই! ব্রন্থজ্ঞানে, ব্রহ্মানস্দে তোগ কর! যায়। 
এই ‘অন্ঞাত’ গুন্তম রহস্তকে দুনিয়ার দিবালোকে -শ্াত করাইবার অস্কই 
পুরুবোত্তম মদনমোহন জীবন ও শাস্ত্র লইয়া ব্রজধামে এই ‘আত্পরমণে’র দৃষ্টান্ত 


বৈশাখ, 5৩৫৮ ] গীতা--২ছ অঃ, স্লো: ৫৬, 


প্রদর্শন করিলেন এবং কুরুক্ষেত্রে তাহারই দর্শন সমাধির কল তাৰায় বক্ত 
করিলেন ] স্থিত প্রশ্নঃ তদ। উ5)তে [ তখনই ব্থিতপ্রল্ত বল! হুর ]) 

হে পার্থ, পুরুবোত্তমশ্বরূপে নিশ্র স্বরূপ দ্বারা তুষ্ট হুইয়। ( পুরুষ ) যখন 
মনোগত সৰ্ব্বকাম পরিত্যাগ করেন, সেই সময়ই তাহাকে স্থিত প্রাজ্ঞ বল! হয়। 

দুঃখেদন্ণতিগ্রমন।ঃ স্ুখেষু বিগতস্পৃহঃ ॥ 
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতিধী্্মুনিরুচ্যতে ॥ ২৷৫৬ 

(এই গ্লেক ও পরবস্তী স্লোকে বুন্ধিশুরকে ভুয় করিয়া, হজম করিয়। 
অসীভূত করিয়া ব্বিতপ্ৰত্ৰতার স্বরূপ আস্বাদন করার অবশ্ঠস্তাবী পরিণাম 
স্ব্ূপ স্থিতপ্রচ্ঞের দ্বিতীর মনস্তরে বিশ্বরূপের ক্ষে্ে অবতরণের কথ, 
প্রতিষ্ঠার কথ! বলিতেহেেন । এই গ্লে।কদ্বয়ে ‘স্থিতধীঃ কিং প্রভাবেত' প্রশ্বেরই 
উত্তর দিবেন। অন্তর-বাছির সব ভুলিয়া যখন ভক্ত ও তগবান আস্মরতি ও 
আত্মমৈথুনানন্দে আত্মহার! থাকেন, লীলাবিধর্তনেই যখন জাগরণ আলে, 
তখন সেই লীলালন্দের (বহবলত,ল ই! ভক্ত প্রথম যখন এই বিশ্বরপের ক্ষেত, 
স্থখতুঃখের ক্ষেত্রে, লড়াইয়ের ক্ষেত্রে প| দেন, তখন এই বিশ্বন্ূপের স্পর্শে 
তাহার কি অবস্থা হয়, তাহাই এই শ্লোকছরে বলিতেছেন ) হুঃখেযু [ বাধন! 
লক্ষণ ছুঃখসমূহ, যাহ; আসিয়। 'রৃতিরস আলসে শুতিয়1 আছিস দুজনে! হইতে 
উত্থিতের আবলত্বারে ভক্তকে উপস্থিত করিবার দন্ত ধাক। দিতেছে, তাহাতে ] 
শঅন্থনিঘমলাত (উদ্বিগ্ন লহ মন যার, উদ্বেগশুগ্ঠ মল যার) পুরুষোগুম-সঙ্গের 
নেশার আবেশে কোনও ছঃখই দাগ বপাউতে পাগ্িতেছে লা; পরস্থ বাধনা- 
লাক্ষপম্‌ চঃখ সমু হত্রম হুইয়া জীবনে অবাধ ব্চিরশের অনুকুল রসের প্রবাহ 
আনিয়া দিয়াছে । “হুঃখমেব পরা পুঞ্জা মনসঃ উতরর্তীলং হি তৎ।” ছঃখ 
হইতেছে অথও জীবনের ঝস-অংশ ) ছুঃখ মলের নির্শলত। ও শোতাবিবারক 
উহ্র্ন,স্টুউর্ধ পুরুষোত্তযন্তরে স্থিত করাইবার উপযোগী অঙ্গের সর্ব্ধ উদ্বর্্ন ] 
হৃখেষু[ খসবুছে ] বিগতম্পৃহ্ঃ [ বিশেবকূপে গত হুইরাছে রাগবেবের আনে 
এবং পুক্ুবোগুষস্তরে গত বা প্রান্ডি হইয়াছে স্পৃহা যাহার। সুখ হইতেছে অখণ্ড 
জীবনের ভাবাংশ । সুখ-দুঃখ কিছুই 'পরা্থ নয় ) উহারা জীবনে হুম হুইয়াই 
জীবনের আস্বাদন বৈচিআম।আ ] বীতরাগভ্য়ক্রোৎংঃ [হন্বপাপৰিদ্ধ পুরবতঙ্রে 
অনাস্মুবিবরে'যে রাগ, পঁয় বা ক্রোধ ছিল, সেই সবই বীত (অপগত) হইয়াছে 
যাহার এবং পুরুবোতুমস্তরে সেই বাস্তবই পুরুবোত্তমজীবনরূপে আত্মানন্দের 


উচ্ছলভারত 3 [৪৭ ব্ষ,'৪র্থ সংখ্যা 


মাঝে বীত (বি + ইত) অর্থ।ৎ বিশেষদূপে ইত (প্রান্ত) হইয়াছে যাহার] স্থিত ধীঃ 
[স্বিতপ্রন্ত] মুলিঃ [মনঃক্ষেআবিজগী মুনি] উচ্যতে [উক্ত হন]; (বুদ্ধিজয়ী ‘আত্মসবী” 
আব্মানন্দ পুক্রঘ এইবার মলের ক্ষেত্রে এই লক্ষণে লক্ষপাশ্বিত হইয়া মলো- 
বিজ্রয়ীরূপে অধিকতর প্রতিষ্ঠিত হইলেন, মনোময় হছইলেল, আত্মঘী হইলেল)। 
যিনি আত্বানন্দের আবেশে ছুঃখসমূহে অনহুদ্িগ্রমন, স্থসমূহে বীতস্পৃহ, 
যাহার অনাস্মা প্রকৃতি সম্বন্ধে রাগ-ভয়-ক্রোধ বীত হইয়াছে, সেই স্থিত গরল্ 
পুরুষকেই মুনি বল) হর । ২1৫৬ 
যঃ সর্বজ্রানভিস্সেহস্তত্বৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্‌। 
নাভিনম্দতি ন ভেষ্টি তন্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ২৫৭ 
(অব্যবহিত পূৰ্ব্বোক্ত লোকের যত এই গ্লেকও ভগবান আত্বানম্দী 
স্থিতপ্রত্ত পুরুষের সর্বাত্বক বিশ্বক্ধপ ক্ষেত্রের বুকে মনোবিজয়ী ক্রপের চিত্র, 
অবতরপ-ভূমির চিত্র আকিয়া'দিতেছেল ) যঃ { মনোবিভ্রমী, অসমী যে-যুনি ] 
সর্বত্র [ জীবলের সর্বক্ষেত্রে ] অনভিন্সেহঃ[ নাই অভিন্বেছ যাহার $ রাগ- 
বেবযুক্তের শুরে সর্বত্র যে দেহ ছিল, পুক্ষবোত্তম স্তরে স্থিত হওয়ার ফলে 
সেই অভিঙ্গেহের স্তর অতিক্রম কর! হইয়াছে। পুরুবোত্তযন্তরে স্থিত হওয়ার 
অবশ্তন্তাবী পরিপাম হুইতেছে সর্বত্র সব-কিছুকে পুরুষোত্তমসেছে অভিলিঞ্চিত 
করা] তৎ তৎ (সেই সেই ] শুভাশুভম্‌ [ শুভ এবং অশুভ ] প্রাপ্য [ লাত 
করিয়। ] ন অতিনন্দতি [ শুচিবুদ্ধিতে অভিনন্দিত করে নাঃ পুরুষেোত্তম- যাত্র 
ডিঙ্গাইয়৷ তাহ। লইয়! মাতিয়া যায় না] ল বেছি [ অগুচিবুদ্ধিতে ছেষ করে 
না; এই স্থিত প্রন্ত পুরুবের শুতের প্রতি রাগ বা দেব কিছুই নাই, অশুভের 
প্রতিও কোনই রাগ বা দ্বেষ লাই। শুত-অস্তত যাহ! কিছুই প্রবৃত্ত ছউক 
না কেন, তাহাতে ত্রিগুণাতীত পুরুষ দ্বেষ করেন ন! ; শুভ-অশ্ুভ যাভ1-কিছুই 
নিৰবৃত্ত হউক, তাহাতেও আকাঙ্ক! করেন ন!। পরস্ধ পুক্রবোভমআিনের খন 
আস্বাদনরূপে সকলের সঙ্গে সমতাবে আস্বাদন করেন। শ্রুতি Si sh লক্ষণ 
বলিতেছেন £ ‘আগতম্‌ আগতম্‌ অনাগতম্‌ অনাগতম্‌ ৷ 'ন থেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি 
ন নিশ্বস্তানি কাঙ্কুতি’ ] তঙ্ক [ রাগছ্েবজ্জদিত তাহার ] প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত 
[ সানশপন্দনের বিকাশ ও প্রকাশ এ মনের বুকে ঘনন্ধপে প্রতিষ্ঠিত ] 
যে ব্যক্তি সব কিছুতেই আসক্তিবঞ্জিত, যে ব্যক্তি সেই সেই’ শুভ ও অন্তত 
পাইয়া অতিনন্দন করেন না, তেব করেন না, তাছারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত । ' 


ইবশাখ,.১৩৫৮ ] স্তন অঃ, স্লো? ৫৮ 


যদ! সংছরছে চায়ং কৃর্শ্মোহঙ্গানীব সর্ববশঃ । 
ইস্দ্রয়ান্টীন্দ্রয়াথেভান্তস্ত প্রঙ্ঞা প্রতিষ্ঠিত ॥২৫৮ 

(এই প্লোকটী যলোবিজয়ী, আদ্বদ্বী, স্থিতপ্রন্ত পুরুষের অবতরপভুমি এ 
ইন্তিয়বিভ্রম্ী আত্মন্বী স্থিতপ্রস্তের ঘন অ স্বাদনের শুরই বর্ণনা করিতেছে। 
ইহ! ‘কিযাসীত’ প্রশ্রেরই উত্তর । 'প্র্ছহাতি যদা কামান্, স্তর হইতেছে 
সর্বপ্রথম অন্থব!দণ্তর ) সেই অগ্রবাদন্তরের পর বল! হইয়াছে ‘প্রজহাতি’- 
ল্লোকের বিধের 'ছুঃখেনু অন্বিগ্রমনা:, ও ‘যঃ সর্ব্বত্রানতিস্দেহঃ’__এই প্লোকত্রয়ের 
প্রতিপান্ড মলোবিভ্রয় শুর । এই মনোবিপ্রয়ী স্তরও আবার ‘অনুবাদ’ হইতেছে 
অব্যবহিত পরবর্তী ‘যদ। সংহরতে’ এই ‘বিধেয়” ক্সোকের } যদ! [ যে প্রকার] 
লংহরতে [ বিধয়বস্ত হইতে সম্যকৃভাবে ওটাইয়! লয়) এই সরাইয়া-দেওয়াটা 
বিষয়ের উপর ঘ্েষবশতঃ নয় । পুক্রবোত্ম-আীবনের সহজ সরল ইজ্জিরগপের 
বস্মংমধ্যাদ। ও বিহয়মর্থ)[দ। স্থাপন করিয়া পরস্পর পরস্পরকে উপা ধিবিধুর সহজ 
সম্বন্ধে চিনিবার অগ্ঠই স্কিতপ্রজ্ত পুরুষ বিষয় ও ইন্ট্িয়বর্শের মধে সীমারেখা, 
বাবধান টানিয়া দেন ] চ অয়ং [ যনোবিদয়ী আত্মন্বী স্থিতপ্রশ্ত এই খুলি ] 
কুর্দঃ অঙ্গানি ইব [ কুপ্ঘ যেমন বহির্জগতের কোন সাড়া পাইলেই অঙ্গসমূহকে 
সক্ষুচিত করে] সর্ধশ: [ সর্বদিক হইতে ] ইন্দ্রিাপি [ ই্তিরসমূহকেে ] 
ইন্তিয়র্থেত7ঃ [লর্ববিষয় হইতে] তন্ত [ ইন্ডরিয়বিজয়ী কিতপ্রন্ত পুরুষের ] প্রজ্ঞা 
[প্রাণস্পন্দনময় 'ইঞ্জিয়ে'র বুকে প্রজ্ঞা জমাট বাধির। উঠে, দান! বাধে, প্রতিষ্ঠিত 
হয়। ইহাই স্থিতপ্রন্তের "আপন প্রতিষ্ঠা । ইন্ড্রি্ ও বিষয়ের অন্তর খোলে, 
অর্থাৎ অনন্ত ব)বধান ও অনস্ত অব্যবধানযোগে, বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বরকে ইন্দ্রিয় ও 
বিষন্ছের মাঝখানে রাখিয়। প্রকীয় যোগে, উপাধিবিধুর সহজ পুরুযোত্তমযোগে 
যুক্ত রাখবার দর্শনই এই শুরের বিশেষত্ব । হঙ্জিয়-বিযয়ের সংযোগ বিশ্ব- 
বিশ্বেশ্বরেত্‌, মধ্যবর্িতায় উপাবিবিধুর সহজ বলিয়াই বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়ের 
ওটাইয়া সয়! সম্ভবপর হয় । ইন্দ্রিয় ও বিঘয়ের মাঝের এই পুরুবোত্তম যোগ- 
সুত্র উপলব্ধি “না করিলে বিষয় হইতে ইস্রিয়কে ওটা ইয়া লওয়া। অসম্ভবই হুইবে, 
জীবন রক্তঙ্সোতে প্লাবিত হইবে । ইহার তত্বই পরবর্তী কল্ছেকটী স্কোকে 

উদধাটিত করিয়া স্থিতপ্রন্তের সর্বশেষ অবতরণভূমি বিধেয শুর বলিবেন ]। 
কচ্ছপ যেমন নিজ্জের অঙ্গসযূহ সব্ব দিক হইতে সক্কুচিত করে, সেই প্রকারে 
মনোবিএয়ী স্িতপ্রজ্ঞ যখনু হন্দিযবর্গকে ইন্তিয়ের বিষয় হইতে গুটাইর! লর, 
€ তখনই ) তাহার প্রন্ত। এ্রতিষ্তি হা । ক্রেমশঃ) 
পুরুবোত্তমানন্দ অবধূত 


প্রাচীন জড়বিজ্ঞান ও রিলেটিভিটি 


ডাঃ ব্রতজেজ্রনাথ চক্রব্তঁ 


আইনধাইনের রিলেটিতিটি তত্ব এক মৌলিক অন্থমানকে ভিত্তি করিয়া 
দণ্ডায়মান ; তাহ! এই যে, আলোক অপেক্ষ। অধিকতর গতিবেগে কোন বস্তু 
বা সংকেত দেশে প্রধাবিত হইতে পারে না। কারশ, তাছ! সম্ভব হইলে 
ঘটন। বিশেষের যৌগপদ্য নির্ধারণে কোন অসুবিধাই হুইত না ও আপে- 
শ্দিকতারও কোন অর্থ থাকিত ন! । স্বতরাং রিলেটিভিটি যদি অর্থহীন 
বাতুলের প্রলাপ না হয় তবে বিশ্ব জগতের গঠন পন্তধতিই এইরূপ মলে 
করিতে হইবে যে, ইহাতে যে সকল গতিবেগ পরীক্ষায় নির্।রণ সম্ভবপর, 
তাহাদের মধ আলোকের গতিবেগই শ্রেষ্ঠতম । 

ধল বিজ্ঞানের ( ॥e০৷৪১৷১০5 ) সাধারণ নিশ্নমাবলী কিন্ত উপরের 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে,না। গতিবেগ নির্ভর করে বস্তুতে প্রযুক্ত বলের উপর । 
বল ( Force ) যত বাড়ান যাইবে, বস্ত বা সংস্থিতি তদ্ঞরপ গতিবেগ ঝা 
তাহার বিযৃদ্ধি পাইবে । এ সন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা হুইতেও সমর্থন 
পাই। বড় কামানের গোলা শব্দ অপেক্ষাও ক্রতগামী করা সম্ডবপর 
হইয়াছে ? অর্থাৎ কামানের গঞ্জন শেঃন!র পূর্বেই শত্রু নিহত হইবে । কিন্ত- 
যত বড় বল সাহাযেই কোন ইলেকউ্রণকে প্রধাবিত কর! হউক ন! কেন, উহ! 
কখনই আলোক অপেক্ষ! স্বরিদ্গতি হইবে ন|। 

শৃতরাং রিলেটিতিটি মানিতে হইলে বলবিষ্তার সাধারণ নিয়মকাছুন 
ৰদলাইতে হুইবে, কিন্ত তাহাদিগকে ত্যাগ কর! সম্ভব হইবে লা। কারণ, 
ইছার! সত) ও ইহাদের সত্যতার নির্ভর করিয়! জ্যোতি(বিদগণ আক)নশর গ্রহ 
উপশ্রহাদির কক্ষ যাহ! নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন অন্তাপি তাহাই প্রা তবে 
খলবিদ্ভার আইন প্রণয়নই মানব জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা নয়। তড়িদ্‌ ও চুম্বক 
বিজ্ঞান উহা অপেক্ষাও ছুরহ ও আদিম ॥ বলবিদ)! প্রক্ততপক্ষে শেবোক্ত 
বিজ্ঞানহুয্ন হইতেই উদ্ভৃত। 

তড়িদ্‌-চুম্বক বিপ্তানের আইন কাহন প্রকৃতপক্ষে য্যাকস্ওয়ৈলের লমী- 
করণ সম্ভূত । আশ্চধের বিষ এই বে, এই সমীকরণের ( Blectro- 


বৈশাখ, ১৩৪৮ ] প্রাচীন জডবিজ্ঞান ও রিলেটিতিটি ২১৫ 


magnetic equalious Of Maxwell ) কপ তিলেটিভিটি তব্েও ও্দিষ্টিত 
মনে করা যাইতে পারে। কারণ দেশ ও কালের যে কাঠামোতেই ব্যবহৃত 
ছউক না কেন, ইহাদের স্বকr্ূপ অবিকৃত দেখ! যায়। পৃথিবীতে ইহাদের যে 
রূপ মঙ্গল গ্রহেও সেই রূপই চলিবে; তবে, এ স্থলে এই গ্রহের দেশ ও 
কালের একক ব্যবহার করিতে হুইবে। এই কারণ বশতঃ, তড়িৎ বা চুম্বক 
সংক্রান্ত কোন পর্যবেক্ষণ হার! পরম (৪b5০lU৷e ) গতিবেগ নির্ণয্ন কলা 
বায় ন।। এ সঙ্ন্ধেও শ্বপ্পং ম]কসওয়েলই বহুকাল পূর্বে তবিধ্যন্বানী করিয়া 
গিয়াছেন। 
গ্যালিলিও ও লিউটনের হাতে বে ধলবিদ)! গড়িয়া উঠিরাছে, রিলেটি- 
তিটি তথ্যে তাছ। পরম সত্য ন। হইলেও, তাহার অতি সঙ্লিকটবন্তী, একথা 
বলিতে ইতন্ততঃ করার কিছু নাই । কি রূপ পরিবর্তন কিংব। লংক্ষার লাধন 
করিলে ইহা পরষ সত্য আইন হুইতে পারে, তাছা স্থির কর! স্থঃলাধ্য মছে। 
যতদুর বুঝ। যায়, বস্তুর সাধারণ গতিবেগে আইন সংস্কার উপেক্ষণীয় ও জ্রত- 
গামী ( আলোকের তুল্য ) বস্ততেই পরিবর্তন ব। সংস্কার গ্রহণযোগা হইবে । 
গথমে বুঝা বাক বলবিদ্যার ‘বল’ বলিতে কি বুঝায় । 
বল-ভরবেগের সাময়িক পরিবর্তনের ছার! আবার তর-বেগ=তর 
(53 ) * গতিবেগ । কোন বস্ত অচল অবস্থায়ই খ|কুক কিংবা চলমান 
হেউক, উদ্ধার গতিবেগ জনন বা বিবুক্ধি সাধল সম্ভবপর ৷ আমর। বরিয়া 
লইতে পারি, নিউটনের গভীয় বিধানসমূহ অচল বস্ততেই প্রযোজ্য, লৃতরাং 
কোন চলমান সংস্থিতিতে অবস্থিত ত্রষ্টার নিকট ওঁ সংশ্থিতির যে ফোম 
ৰন্ততেই নিউটনের বিধান চলিখে। কারণ, উদ ও বস্তা একই গতিবেগে 
চলার দক্ষণ দেশকালের মাপকাঠির কোন পরিবর্তন হইবে না। এ স্থলে ষ্টার 
লিকট ব্স্তটি মুহূর্ত কালের অন্ভও নিশ্চল প্রতিভাত হইবে, যদিও ইহার গতি- 
বেগের খ্িববদ্ধি বা মঙ্গান ঘটিতে পারে । কারণ স্রষ্টা ও বন্তর অবস্থান-নির্দেশক 
কাঠামো ( Frame 0f 565০৩ ) যুগপৎ, একই বায়ার পরিষ্তিত 
হওয়ার, সকল পরিবর্ততনই নিউটনের বিধানাহুযাতী হুইবে । বলের যে সংজ্ঞা 
দেওয়া হইর।ছে, তাহাতে বে কোন তুই অব্থানের গতিবেগের সঙ্গে তরও 
পরিবর্তিত হইবে। সুতুরাং নিউউলীয় মতেই বস্তার তর (7১555) নির্দিষ্ট 
মহে ) বল প্রতাবে গতিবেগের সঙ্গে উহা পরিবর্তিত হইবে। ৰল যত 


= * উজ্ছল্পভা রত [ ৪ৰ্ঘ বর্ষ, হর্থ সংখ] 


বাঁড়িখে, তরও তত বাড়িবে। গতিবেগ আলোকের গতিবেগের সমকগ্দ 
হুইত্তে হইতে ভর অসীম দাড়াইবে। শুনিতে আশ্চর্যজনক হইলেও, ইহ? 
পরীক্ষিত সত্য । নান! প্রকারে প্রান্ত ইলেকট্রপ সহায়ে এ বাণীর সত)তা 
পরীক্ষায় প্রতিপন্র হইয়াছে । হহাও বলা যার যে, রিলেটিভিটি ছত্ডাহুযায়ী 
যে প্রকার ভরবৃদ্ধি আশা করা বার, প্রক্কতপক্ষে তাহাই ঘটিয়া থাকে । 

আবার, ইহাও দেখা যাইতেছে যে, কোন বস্তুকেই আলোকাপেক্ছ 
ত্বরান্বিত কর! সম্ভবপর নহে, কারণ তাহার অনেক পূর্বেই, বস্তার ভর 
দীাড়াইবে অসীমে ও এই আব্বার গতিবেগ আরও বাড়াইতে বলের প্রয়োজন 
অসীম । সে প্রকার বল কোথায় পাওয়া যাইবে? স্মৃতরাং ইহাই পাওয়া 
যাইতেছে খে, আলোকের গতিবেগ অপেক্ষ! দ্রুততর পর্ধ্যবেক্ষণযোগ্য গতি- 
বেগ হইতে পারে ল!। সেইন্রচ্ঠ মহাশুণ্চে আলোকের গতিবেগ (০)-কেই 
ক্রতগতিবেগের একক ধর! হয় ও ইলেকট্রণাদির গতিবেগ উহার অংশরূপে 
ব্যক্ত হল্প। 

তর়ের এই বৃদ্ধি বস্তুর সাধারণ গতিবেগে অভি সামাগ্ঠ । আলোকের সম- 
কক্ষ গতিবেগেই ইহা ইক্জরিরপ্রাহা হইবে। স্বতরাং সাধারণ গতিবেগে 
নিউটনের বিধান গ্রাহ্য ও এই অবস্থায় বস্তুর ভরকে স্থির-তর (rest mass) 
বলা হুয়। 

কোন বস্তর যাপ্তরিক বযবহারোপযো।গী গুণবর্ম্ম নির্দিষ্ট হর উদ্ধার স্থির-তর . 
সাহায্োে । এই স্বির-তর কোথা হুইতে আসে সে সম্বস্কেও রিলেটিভিটি তত্ব 
ক্যালোকপাত করিয়াছে । এই তত্তে বস্তর ভর ও শক্তি এক পদবাচ। 
কোন পদার্থের শ্থির-তরকে আলোকের গতিবেগের বর্গস্বার! গুণ করিলে যাহ 
পাওয়া যায়, তাহাই উহার অন্তত সমগ্র শক্তি । বিজ্ঞালে শক্তির পরিমাণ 
কর হয় বস্তর কার্ণ করার সামর্থ্য দ্বার] । কিন্ত এই পূর্ণশক্তির জহর কাধ 
‘অনেক ক্ষেত্রেই পাওয়! সম্ভব হয় না| 

আইনস্টাইনের এই সিদ্ধান্ত বোবগম্য করা কঠিন নছে। সার্চ লাইটের 
ব্যবহার আমর! জানি । আললে উহা এক আলোকাধার-__যাছা এক নির্দিষ্ট 
দিকে আলোক বিকিরপ করে । আর আমরা সহজেহ বুঝি যে, আলো কধার! 
তাঁপশক্তিও বছল করে। কারণ, সুর্ধ হইতে আলোক স্হ তাপশক্তিও প্রবাহিত 
হওয়াতে জীবজ্গগৎ, বাচির। আছে। কিন্ত আলোকের গতিবেগ, ভর 


বৈশাখ, ১৩৫৮], প্রাচীন জডডবিভ্ঞান ও র্লিলেটিডিটি 
ও তরবেগ (00501003682) ) আ[ভে 1 ইহাও নিন্র বলিত ভুলন। লহায়ে 
বুঝা যায় । J 

অভিজ্ঞতা হইতে আমর! আনি যে বন্দুক ছাড়বার সময় বাহুমূলে আথাত 
লাগে। তাহার কারণ এই যে, বলবিস্তার নিয়মে গুলিটি সন্মুখে অপস্থত 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের পশ্চাদগতি হয় 9 নতুব! গুলি ও বন্দুকের সমষ্টিগত 
ভার-কেন্ স্থানচু'ত হুইবে । বলবিস্তার এক মূল স্থত্র এই যে, ঘে সংস্থিতিত্তে 
বহু বস্তু পৃথক পুথক বিস্তমান ও বাহিরের জচ্চ কোন বল তাহাদের উপর 
ক্রিয়মান লহে, তাহার ভারকেন্দর সংস্থিতির স্থির বা গতিশীল উভয় অবস্থাতেই 
একই বিন্দুতে থাকে। ইহাই তর-বেগের সংরক্ষপশীলতা (conservation of 
momentum ) 1 ওলি চাড়িবার পূর্বে, বন্দুক ও গুলি উভয়ের ভরবেগ 
শুদ্ধ » স্তরাং ভরবেগের সমিও শৃচ্চ। হাড়িবার পর গুলির ভরবেগ 
অত্যধিক, স্বতরাং বন্দুককে বিপরীত দিকে সমান ভরবেগ পাইতে হইবে 
যাহাতে সঙ্গতি পূর্বের সাজ শৃষ্তই হয়। 

সুতরাং আলোকের তরবেগ আছে, এ-কথার অর্থ এই দীড়ান্ম যে, কোন 
আলোকাধার একই দিকে আলোক বিকিরণ করিলেই আধারট। বিপরীত 
দিকে সচল হুইবে ও এক বাকা পাইবে । তবে এই ধাক্কার পরিমাপ সামা 
বলিয়। অতি স্থঙ্স উপাযেই উহার নিক্পণ সপ্তব। পরীক্ষার পাওয়। গিয়াছে 
যে আলোকের চাপ আছে। আলোকের তত্ব হুইতেও এই চাপ ছিপাবে 
পাওয়া যায় এবং পরীক্ষা ও হিসাবের ফল এক । 

আলোকের এই চাপের ক্রিরা প্রভূত পরিযাণে দৃষ্ট হয় জে) তিবিজ্ঞানে 1 
সেখানে স্থর্য ও নক্ষত্র হইতে বিকীর্ণ আলোকের তীক্ষুতা অত্যধিক ও সে অঙ্ক 
তাহার চাপও অনেক । স্ুর্যালাকের এই চাপের জগ্ভই ধূমকেতুর জোখ্রের 


উত্তব ওঘ্প্রসার । 

বং ভরবেগের পংরক্ষপল্ীলতার নীতি আলোকেও প্রবোঘ্য। তাহ 
হইতেই মনে কর। যায় আলোকেরও ভর আছে) সতুব। তরবেগ আলে 
কোথা হইতে ? 

আলোকের চাপের তত্বীয় পর্যাপোচন৷য় ইহাই দীড়ায় যে, আলোকসহ 
বাছিত তাপর্াভিরও ভ্রবেগ আছে। যেহেতু, শক্তি (৮১)-- 2০০) ০৮ 
আলোকের গতিবেগ = সেকেতও ৩৮ ১০৯ সেঃ মিটার। মত রাং = 7/০৭ 


উজ্ছলভারত [ ৪ বর্ষ, ৪র্খ সংখা 
> 


স্তর | সুতরাং এক সেকেণ্ডে বাহিত আলোকের তর (72) শক্তির লিন 
অংশ মাত্র । হঁহা অতি নগণ্য । কিন্তু, তাহা হইলেও ইহ! যানিতেই হটবে 
বে, আলোক বিকিরপের ফলে আবারের ভর হ্রাস হুদ । তবে, এ আছ 
আঁধারের বস্ত লোপ পাইবে এন্ূপ মনে করার কারণ নাই। 

তরের উক্ত প্রকার ড্রাসের পরিমাণ ছ্র্যোতিন্কগণের পক্ষে সামাঞ্ত নছে। 
স্র্থের বেল। দেখা যায়, এক বৎসর ক্যেতিঃ বিকিরণের ফলে উহার ভরের 
হ্রাস ১৪ ৮১০৯৯ কিলোগ্রাম = ১.৩৮ ৮১০১১ টউন। হের তর ২ x ১০৯ 
কিলোগ্রাম । ন্ুতরাং আলোক বিকিরপে যদি সুখের তর হ্রাস হর, তাছ 
হইলেও উহার বিলুপ্রি ঘটিতে কোটি কে।টি বৎসর লাগিবে) 

সকল বস্তই তাহাদের উপরে আপতিত আলোক শোবপ করিলে উত্তপ্ত 
হয় ও এই ভাবে যতটুকু তাপ শত, গ্রহণ করে, তদহযায়ী উহার ভর 
বৃদ্ধি হয়। স্বতরাং আলোকের স্কায় তাপ শক্তিরও তত আছে। বস্তুতঃ 
সকল প্রকার শক্তিরই ভর আছে; আর বাহির হইতে শক্তি সংগ্রহ 
করার অর্থই তরবৃদ্ধি। সেই অন্ত বলা হয়, শত্তি ও ভর একই সত্তার 
দুই নাম মাত । বন্ত ধণ্ড মাত্রেই শক্তির আধার । উহার সমগ্র ভর শক্তিতে 
পরিণত করিতে পারিলে তাহার পরিমাণ দীড়াইবে অচিন্ত । কারণ এক 
গ্রাম ভর ৯৮১০৭" আর্গস্‌ (765) শক্তির নির্দেশক । ৩৯০০ টন করয়ল। 
পোড়াইলে এই শতিৎ পাওয়। যাইতে পারে। কিন্ত বসন্ত তাত।র প্রচ্ড্ন 
শক্তি সহজে ছাড়ে না| বর্তমান সময়ে, এই শক্তি প্রকট করার নানা উপায় 


উদ্ভাবিত হইয়াছে । তাহার কলই অ/টম-বোম1। 
ইলেকট্রপের স্থির তর আছে ও আইনস্টাইন তত্বযযতে ইহা ও প্রচ্চনর 


শক্তি । কিন্তু কি প্রকার শক্তি? এই কপার তর অপেক্ষা তড়িদাধানই 
উল্লেখযোগ্য । হৃতয়াং সহজ ধারপাবশেই উহার সমগ্র শক্তি তাড়িদু/ঃধলিলে 
অন্তাত হয় না। নান! আপত্তির মবে)ও প্রাচীন ৰিচ্ছানে পতি পল্প Lina 
যে, বন্তর বন্তত্ব তড়িৎ ও চুম্বক শক্তিরই এক খেল! । স্বতরাং রিলেটিতিটি 
তত্বও আমাদিগকে সেই সিদ্ধান্তেই লইর! যায়। তড়িদাবিট ইলেক্ট্রণ যথা 
পরিষাশ তাড়িদ শক্তি ধারণ করে । উহার তর এ শক্তির অহ্হারী ও তাড়িল- 
চৌদ্বক ( Electro-magnetic ১ বটে । ইহাতে সন্দেহের অবক্ষাশ লাই। 
ভড়িদ্‌ বিজ্ঞানে কোন ধাতব পোলককে তড়িলাবিষ্ট করিরা তাহার শস্ষি 


বৈশাখ, ১৩৫৮ ] প্রাচীন ভ্রড়বিন্ঞান ও রিলেচিতিটি ২১৯ 


হিসাব কর! যার । এই শক্তি নির্দিষ্ট হয় তড়িদাধান ও গোলকের আকারের 
সমবাযে। ইলেক্টরণকে এই প্রকার গোলক মনে করিলে ও আইনষ্টাইন 
হুত্র গ্রহণ করিলে দেখ! যায় যে, শক্তির উৎসরূপে উহা! ২ ২ ১০৯৩ সেন্টিমিটার 
ব]াসের এক তড়িদাবিষ্ট ধাতব গোলক । 

এই সমস্ত আলোচনায় ইহাই দীড়াইতেছে যে, ম্যাক্স্ওয়েলের তাড়িদ- 
চৌম্বক তথ্য বৃহৎ বৃহৎ ক্ষেত সুফল প্রদান করিলেও ইলেক্টরণের নগণ্য 
ক্ষেত্রে দেক্ূপ ফলপ্রদ হইতে দেখা যার না। ইছাতে বিন্িত হুইবার কারণ 
নাই । নিলেটিতিটি তত্ত্বের সহায়তার জাচীন তত্বের সংস্কার সাধন করিলেই 
উহ! সর্বত্র সমান প্রযেঃজা হুইবে। পাচীন তন্বে মন্ত এক গলদ এই ছিল 
যে, তড়িদাবিষ্ট ইলেকট্রণকে তাহার পরিবেশ ক্ষেত্রে হইতে শ্বতক্স মনে করা 
হইত। নূতন তম্তে ইহারা এক স'ম্মলিত সম্ভা। তাহাদিগকে পৃথক করা 
যায় লা। চলার পথে ইলেকট্রন তাহার ক্ষেত্রটীকে লঙ্গে রাখে। ম্বতরাং 
সর্ব ও শর্ককালে উহার একই ক্ষেত্র । কারণ বশে এই ক্ষেত্রে পগুণধর্ম 
স্থলবিশেবে অতাধিক উৎকর্ষ লাত করিতে পারে ও তখনই সেই শ্বলে 
ইলেকট্রপের অবস্থিতি কলিত হুদ্দ। আর এই তবেই ইলেকট্রপেরও এক 
বাত্তব আকার ও গঠন আছে। গোলকাক্কৃতি এই সত্তার ব্যাস পাওয়া! যার 
আইনষ্টাইন-স্থত্র অহুয।য়ী । 


LY 


প্রীক্কুতির বুহন্তে।(দব।টনে একটির পর একটী সাফপ্য যেদিন মানবের 
কল|।পবুদ্ধিকে ভিঙ্গাইয়। যাইবে লা, সেইদিলই বিজ্ঞান সার্থক। 


‘শেষের কবিত।' রবীন্দ্রনাথ 


(পুর্বাহ্বুতি ) 
রেণু মিত্র 


অমিতর হারান প্রেম লাবণ্য লিজের প্রেম দিয়েই ফিরিয়ে এনে দেবে। 
কেটির আংটি খোলার ব্যাপারে লাবপ্যর প্রশ্নের উত্তরে ‘অমিত ঝ/খিত হয়ে 
বললে, তোমাকে সব কথা বোঝাব কেয়ন করে ব)। সেদিন যাকে আংটি 
পরিরেছিলুম আর যে আছ সেট। খুলে দিল, তারা ছত্রলে কি একই মানুষ? 

লাবপ্য বললে, তাদের একজন স্স্টিকতার আদরে তৈয়ী, আর একজল 
তোমার অনাদরে গড়া। 

অমিত বললে, কথাটা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। যে-আঘ।তে আঞ্জকের কেটি 
তৈরী তার দা্িত্ব কেবল আমার একলার নয়। 

কিন্তু মিতা, নিজেকে যে একদিন সম্পূর্ণ তোমার হাতে উৎসর্গ করেছিল 
তাকে তুমি আপনার করে রাখলে নাকেন? যে কারণেই হোক, আগে 
তোমার মুঠো আলগা হযেছে, তারপরে দশের মুঠোর চাপ পড়ছে ওর 
উপরে, ওর সুতি গেছে বগলে । কেতকীর ওপর লাবপ)র ক্রোধ ছল সাঃ 
বিদ্বেষও দেখা দিল লা। বরঞ্চ কেতকীর বিকৃতির মূলে যে অমিতরই 
অলাদর, এ বুঝবার মত সন্ৃদয়তাও তার ছিল। বিদ্বেষহীন হৃদয়বস্ত। ছাড়া 
আর কোন আয়নাতেই এ কথাট। ধর! পড়ত লা। 

কেতকীর শান্ত হওয়ায় পক্ষে অমিতর সঙ্গ তার দরকার বুঝে অমিতকে 
লাবপ্য পাঠিয়ে দিল কেতকীর কাছে । কেতকীকে ভালবাসার ঘটনাট/বখন 
একদিন ঘটেছে, তখন তাকে সত্যি করে তালবাসার পরেও যদি অমিতর 
প্রাণে লাবপ)র জঙ্ প্রেম অবশিষ্ট থাকে, তবে তাই-ই লাবণ/র। আমর! 
হরতে। আহত হব_লে অবশিষ্ট কতটুকু ?-_কিন্ত হায় অফুরাণ প্রাশধর্মকে 
কে বুঝবে? এই শ্রাপধর্য সম্বন্ধে উপনিষদের খবি একদিন বলেছিলেন, 
“পুজি পুণমাদায় পুর্ণমেবাবশিত্যাতে” । প্রদীপের থেকে €য প্রদীপটা' জ্বালিয়ে 
নিলাম তার মধ্যে অগ্নিত্ব কি এতটুকু কম করে আছে? কিন্ত কপ আমাদের 
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মন কেবলই ছুরিয়ে যাওয়ার ভয় পান্থ । আমরা বে অক্ষুরান হতে পারি নি, 
তাই আমরা সত্যিই ফুরিরেও যাই) বিশ্বপ্রক্ৃতির মপো দিকে দিকে এই যে 
প্রাণের সাড়া_সে কি কখনও করায়? আমরা বে সরিয়ে যাই, তাই আমর! 
ভক্গ পাই। কিন্ত ফুরিয়ে ন! গেলে তখন তার থাকবার রকমট! হাব কেমন? 
সব থাকার র্ূপই কি একরকম? লাবপ্য বললে অমিতকে, “অন্ততঃ 
হণ্তাথানেকের জন্ত তোমার দলকে নিয়ে তুমি চেরাপুঞ্রিতে বেড়িয়ে এসে।। 
ওকে আনন্দ দিতে নাও যদি পার ওকে আমোদ দিতে পারবে” অমিতকে 
মানতে হুল লবণার এই দাবী। 

‘তারপরে ল[বপ্য অমিতর বুকে মাথা রেখে বললে, একট! কথা তোমাকে 
বলি মিতা, আর কোনদিন বলব লা। তোমার সঙ্গে আমার যে অন্তরের 
স্বন্ধ তা নিয়ে তোমার লেশমাত্র দার নেই। আমি রাগ করে বলছি ন।, 
আমার সমস্ত তালবাস। নিয়েই বলছি, অম।কে তুমি আংটি দিয়ে! লা, কোনে 
চিন্ধ রাখবার কিছু দরকার লেই। আমার প্রম থাক নিরঞ্জন, বাইরের রেখা 
বাইরের ছয়! তাতে পড়বে লা। 

এই বলে নিজের আঙুলের থেকে আংটি খুলে অমিতর আঙুলে আন্তে 
আন্তে পরির্রে দিলে । অমিত তাতে কোনে। বাধা দিলে না। 

সায়ান্নের এই পৃথিবী যেমন অন্তরস্মিউস্তালিত আকাশের দিকে নিঃশব্দে 
শআপন মুখ তুলে ধরেছে, তেমনি নীরবে তেমনি শান্ত দীণ্ডিতে লাবণ্য আপন 
মুখ তুলে ধরলে অমিতর নত মুখের দিকে |” 

লাবণ্য অমিতকে পরিপূর্ণ রেখেই পরিপূর্ণ ফিরিরে দিলে । অমিত যে 
লাবপ্যকে ফাকি দেয়নি, আর কেউ ন। জাঙ্গক, লাবণ্য তা জানতে পেরেছিল । 

এর পরে লেখক আমাদেরকে এক দৌড়ে অনেক দূরে এনে ফেলে 
দিলেনখ। সংকটপূৰ্ণ অবস্থাগুলিতে লাবণ্য অমিতকে যেমন করে হাত ধরে 
পার করে এনেছিল, অজ কাছিনীর পঞ্চম অক্ষে দেখি মনম্তত্বের সেই শুতে 
অমিত যেন স্বচ্ছন্দে বিচরণ করছে । কেটি মিত্তিরের খাইরেকার রঙট। 
খুচিয়ে এনে অমিত ভাকে স্বাভাবিক মাছুষে পরিপত করে তুলবার কাজ্জে 
ব্যস্ত, তাকে বিদ্কে করবে । কিন্ত অনিতর বিরে কর! আর দশ জলের এহেন 
পরিস্থিতিত্তে বিয়ে কর! এক কথা নয়। তাহলে কি অমিতর কাছে বিয়ে 
মানে বিয়ে নয়? তা নয_অমিত জানে "মানুষের কোনো কথাটাই সোজ। 


উজ্দ্বলতারত [ ৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ লংখা। 


নয়। আমরা ডিকশিনারীতে যে কথার একর মানে বেধে দিই, মানবজীবনের 
মধে/ মানেট। সাতথান! ছয়ে যায়, সমুদ্রের কাছে এলে গঙ্গার যতে! ৷... 
বিবাহের হাজারখানা মানে মানবের সঙ্গে যিশে তার মানে হর, মাধ্ুবকে 
বাদ দিয়ে তার মানে বের করতে গেলেই ধাধা) লাগে 1 

শের এই অপেক্ষিক অর্থ কর! সকলের পক্ষে সহ লয় । লাবপার সঙ্গে 
আলাপের স্বিতীয় দিনে অধিকারীর লাম সকল ক্ষেত্রে যে একই রকম হতে 
পারে না, এ কথাট! বোঝাতে গিয়ে অমিত বলেছিল,দেশে কালে পাত্রে ভেদ 
আছে অথচ নামে ভেদ নেই ওটা অবৈজ্ঞানিক । Relativity ০£28912065 
প্রচার করে আমি ন৷যঞ্জাদ| হব স্থির করেছি। তার গোড়াতেই জানাতে চাই, 
আপনার মুখে আমার লাম অমিতবাবু নয়।’ সকলের সকল কাজ করতে 
সমান সয় লাগে না বুঝিয়ে আর এক জায়গায় সেইদিনই সে লাবপ)কে 
বলেছিল, 'একঘড়ি বলে কোনে! পদার্থ ত্ৰিভুবনে নেই, ট"]1ফঘড়ি আছে, 
টাক অন্থসারে তার চাল। আইন্াইলের এই মত।” এছেন অমিত 
যার সাধারণ কথার মধে) হ৫1213%7র কৌতুক, সে যে জীবনের গভীরতম 
সমন্তার ক্ষেত্রে হ519055185কে হুনিপুপভাবেই প্রয়োগ করতে পারবে, তাতে 
আর আশ্চ কি! কেউ কেউ ভোলবার অগ্ে বিয়ে করে আগেরটাকে 
মিথ্যে করে দিয়ে, অমিত আগেরটাকে সত্য রেখেও, মনে রেখেই বিয়ে 
করতে চায়। লে ভালবেসেছিল, তাই সমগ্র জীবনের মধে) ছটেরই শ্বান* 
নির্দেশ করবার প্রচেষ্ট। করতে ঢেরেছে। সে আানে ছুজ্জনার সঙ্গেই তার 
সম্পর্ক ভালবাস।রই এবং সে ভালবাসার মধ্যে ফাকিও ছিল না--তথাপি 
সুজনের স্থান ব| অর্থ জীবনের ময্যে এক নয়। হছুজলের সঙ্গেই যদি তার 
তালবাসার_-অসুঠ ভালবাসার-_সম্পর্ক না হোতো, কেতকীকে স্ত্রী করতে 
গিয়ে যদি তাকে সে ভালবাসতে লা পারত, যদি তাকে রাখত তার 5হৃদয়ের 
দোরপোড়ার বাইরে দাড় করিগ্রে, প্রবেশ করতে যদি না দিত, তাহলে 
প্রথমেই সে বার্থ হয়ে যেত, এক কলমের থায়েই তাকে লগ্াৎ করে িতাম 
আমর! । তেমন সীমাবদ্ধ আীবন নিয়ে রবীশ্রনাথ শেষের কবিতা লিখতে 
বসেন নি-_বা করে থাকে সংসারের বহু লে । সাধারণতঃ মানুষ একটা 
জায়গ! ছাড়! সত্যি করে ভালবাসতে ভ্রানে না বলেই. দুটোই থে সতি/ক!র 
ভালবাসা এবং তা ন! হলে বে এ গোড়াতেই ব্যর্থ হয়ে যেত, একথ! যখন 
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শোনে, তখন আর থই পায় না।, যাই হোক, অমিত জানে ছটো স্ব 
ভালবাসারই । কিন্ত তারপর ? 
অযিত বলে, ‘অক্সিজেন একভাবে বয় হাওয়।য় অদৃশ্য থেকে, সে =! হলে 
খাপ বাচে লা। আবার অন্মিভেন আরেকভাবে কয়লার সাঙ্গে যোগে জ্বলতে 
থাকে, সেই অগুন জীবলের নান! কাজে দরকার__ছুটোর কোনটাকেই ৰাদ 
দেওয়া চলে না। অমিত আরও য। বলেছে, “ঘে-ভালোবাসা ব্)াগুতাবে 
আকাশে মুক্ত থাকে, অন্তরের মধ্যে সে দেয় সঙ্গ ; যে-ভালোব।সা বিশেষভাবে 
ঞুতিদিলের সব কিছুতে যুক্ত হয়ে থাকে, সংসারে সে দেয় আলঙ্গ । ছটোছ 
আমি চাই ।--একদিন আমার সমস্ত ড(ন। মেলে পেয়েছিজুম আমার ওড়ার 
আকাশ, আজ আমি পেয়েছি আমার ছোটে। বাসা, ডান! গুটিয়ে বলেছি । 
কিন্ত আমার আকাশও রইল ।--.কেতকীর সজে আমার সম্বন্ধ তালোবাসারই, 
কিন্ত সে যেন ঘড়ায় তোল। ভল, প্রতিদিন তুলব, প্রতিদিন ব্যবহার করব। 
আর লাবপ/র সঙ্গে আমার যে ভাপবাস। সে রইল দিঘি, সে থরে আনবার 
নয়, আমার মন তাতে সাতার দেবে । 
অমিতর কথ! বোঝা সহ নয়, কিন্তু কথা সত)। হাওয়ার অস্সিত্সেলে 
অত্তিত্ব, অ।গুলের অক্সিঞ্জেনে জীবনের নান। প্রস্লোজন সিন্ধি, ওড়ার আকাশ 
আর ছোট্ট বাসা-ঘড়ায় তোল! জল, প্রতিদিন যা তুলতে হুয়, আর দিঘি 
এমন যাতে সাতার দের। যার! হুয় এট!, নর ওট। ছাড়া বোঝে লা, তাদের 
কেমন করে বোঝাব যে 5105:-০: এর ভাবার বাশুব জীবন চলে ন।। সমগ্র 
জীবনের মধ্যে হাওয়ার দরকার, আগুনের দরকার, আকাশের সঙ্গ দরকার, 
প্রতিদিনকার আসঙ্গ দরকার, ওড়বার আকাশ দরকার, ভাল! গুটিয়ে বসবার 
ছোট বাল! দরকার । এর লব কটিতে সমতাবে বিচরণ করতে পারলেই 
আীবনেৰ রোমাব্দ পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে । যার! একটাকে বাচাতে গিয়ে আর 
একটাকে দেউলে করে দেয়, তারা কেবল ক্বপণ নর, তার) অলমা/কদশী, 
জীবনের হাটে বেচাকেন! সবই তাদের বাকি পড়ে রইল । 
মাহবের মধ্যেকার এই দুটে। আকাক্কাকেই সমানভাবে প্রস্ধাপদ করে 
অমিত রোমান্দের পরনহংশ হরেছে লন্দেহ নেই, কিন্তু বতিশংকরের 
প্র্রটারও ত্রে। উত্তর চাই । “বিবাহে সঙ্গ ও আসঙ্গ কি একজই (বলতে 
পারেন৷? 
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অমিতর মুখে কবি এ প্রশ্নের উত্তরঅনেকখানিই দিয়েছেন সত্য, আহার 
একটু বাকিও রেখে গেছেন । অমি বললে, ‘জীবনে অনেক হুযোগ ঘটতে 
পারে কিন্ত ঘটে লা। যে-মাচুহ অর্ধেক রাজস্ব আর রজকন্ত! একসঙ্গেই 
মিলিয়ে পায় তার ভাগ্য জীল্‌ ; যে তা না প্রায়, দৈবক্ৰমে তার যদি ভান দিক 
থেকে মেলে রাজত্ব আর বা দিক থেকে রাব্কগ্1, সেও বড়ো কম সৌভাগ্য 
নয়।” কথাটা সত্য $ সবটৃকুই মাস্থযের দরকার, এবং সেদিকে লক্ষ্য রেখেই 
মযাজের প্রতিটি মাহ্ঘ অগ্রসর কয়ে চলবে, সেও সত্য। আরও সত্য এই 
যে, এই সবটুকু পাওয়া, তখনই সম্ভব, যখন প্রতিটি এক-মাহুষধই প্রতিটি বহু- 
মাতঘ- অর্থাৎ হাওয়ার অন্সিজ্রেল আর আগওনের অক্াজেন, অন্তরের সঙ্গ আর 
প্রতিদিনের আসঙ্গ, ওড়বার আকাশ আর ডান! গুটিয়ে বসবার ছোট্ট বাসা__ 
এই এতগুলি বহুর ক্ষেত্রে সাড়। দিতে পারার যোগ্যতা যখন মাছ লাভ করে, 
নিঙ্জেকে একই সময়ে গভীর ও বিস্তৃত করে দিয়ে যখন মাছুম বহুরূপ বিশ্বরূপ 
হতে পারে। সেখানে একই নাশ্থবের মধ্যে পাব ব্যক্তি আর সমষ্টি, স্বাতন্ত্র্য 
আর পরতন্ত্র, স্বকীয়ত্ব ও পরকীয়ত্বের সাক্ষাৎ । “বিশ্বের বহর আশ্বাদল যে 
তারই সত্য অপরার্ঘ একধারাকে অরড়িয়েই সার্থক। জীবনের মধ্যে এই 
দুইকেই তাদের বথামূলে] স্বীকার করে কোন সভ্যতা দাড় করাতে চাইলে 
প্রতি এক-মাহুষকেই প্রতি বহু-মাস্থ হতে হবে, বহু-ন্ধপ বিশ্বরূপ হতে হবে। 
প্রতি হু যখন বহু-এক-মাহুষ, তখলই শুধু যাস্থযের মধে)র একত্র ও, 
বহুত্বের পরশ্পীরবিরোধী আন্থাদন-আকাক্ষ/র পরিতৃপ্টির মধ্যে একটি সুন্থ 
সমাজ গড়ে উঠতে প্রারে |» 
সেই এক-বহস্ছের মধ্যেই শুধু অমিতর কলনা বাস্তব হতে পারে । এই-ই 
মাহুবের এবং সমাজের উদ্দেপ্ত এবং আদর্শ হওয়। দরকার । কিন্ত পরিপূর্ণ 
আদর্শটি' যেমন কোনকালেই সবটুকু ফলপ্রস্থ হুর না, তেমনি বর্তমান্টুসমাঞ্জে 
*বখন তার অনেকথানিরই দেখ! নাই--অথচ কোন কোন মানবের মধ্যে তার 
সাড়া এসে গেছে, তখন করনীয় কি? অমিত লাবণ্য কি করবে? 
প্রপ্ত আসে অমিত যে কেতকীর পঙ্গে মিলল, তার্টতি তার হৃদয়মনের 
পরিবিটি থাটে। হরে গেল দা! কি? লাবণ্যর বেলাতেও কি সেই কথাটাই 
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শ্বাটে না? এর উত্তর আমরা মোটামুটিভাবে দিয়েছি অমিত লাবশা 
তাদের হৃদয়বুদ্ধির বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যদি প্রতিদিলের ব্যবহার চালাবার 
মত গভীর হতে পারত ছোট প্রন্তীর মধ্যে, তা হলে এক-মাছুষের মধ্যেই 
বছ-যাহবের খে পাওয়া হবেত। কিন্তু সে তখনই সম্ভব .ষ্খন মাহৰ 
বিশ্বন্তপের সেবাক্ষেত্রের আঙ্গিলার সন্ধান পায়। এই ভ্রিনিষটাই) নাহুযের 
মধ্যে এসে যেতে চাইছে । এই সেবাক্ষেত্রের বৃছত্্র অবকাশ্ড্ুমি যতক্ষণ 
না মাহ্বের জীবনের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে, যেখানে তার আদর্শ এতদিনের 
স্থথহুঃখ ভালমন্দের বৈশিষ্ট/পৃর্ণ জীবনকে বাচিয়ে ব্লেপ্নেও তার ক্ষুদ্র গণ্ডীকে 
ছাড়িয়ে যায_যাতে সকলের সঙ্গে সমস্মখদ্ুঃখ হুওয়{ যায়, ততক্ষণ এই-ই 
সব চেয়ে তাল হয়েছে । প্রেম রইল সত্য ছুয়ে, অকুণ্ঠ প্রেম__কিন্ত রইল ত! 
নিরঞ্জন হয়ে_বাইরের দিক থেকে কোল চিহ্নই তার রইল না। যতখানি 
গভীরভার সঙ্গে একদিন আংটি পরান হয়েছিল, ততথানি গভীরতার সঙ্গেই 
তা খুলে দেওয়া হল । আংটি পরানতে যে প্রেম, খোলাতেও তাই-ই__সেই 
মুহগটিকে অগ্নান রেখেও পরবর্তী জীবনে সে প্রেমের অগ্ত কোনে! দায় রইল 
না-_মন তাতে সাতার দেবে । 
এই-ই সব চেয়ে ভাল হয়েছে একথা। বলেও বলব যে, এই. বে-অবস্থাটাকে 
কবি কল্পন। করেছেন বা রূপ দিয়েছেন, এর পরিপুর্ণ সৌন্দর্ঘ শপ্লান রেখ লন্ত 
জীবনে একে অব্যাহত রক্ষা করে যাওয়া সম্ভব হবে না, যদি না লাবপঠ-অশিত- 
কেতকী-শোভনলাল নিজেদের ব্যক্তিগত, স্বরূপগত জীবনকে বজায় রেখেও 
নিজেদেরই স্বভাবের অপরদিক নিজেদের বিশ্বরূপের জীবনঢূক বাড়িয়ে 
তুলবার প্রচেষ্টার অগ্রসর হয়ে না চলে । সে ন। হলে হয় লাবণ)-অমিতকে 
তাদের পূর্ব বন্ধু, পূর্ব প্রেম তুলতে হবে, তার ওক্দ্ল্য ফিকে হতে হতে 
মিখ্যেতে দাড়াবে, নয় তাদের প্রতিদিনকার যে-জীবন তারা বর করে নিলি, 
কিছুতেই তার মধ্যোর সৌন্দর্যকে রক্ষা করতে পারবে না৷ । তখন অসিতর এই 
যে ঘোবপা ‘আমার স্বর্গেঞ্জ রয়ে গেল রে!মান্দ, আমার মর্ডে)ও ঘট।ব রোনাব্ণ। 
যার! ওয় একটাকে, বাচাতে নিয়ে আর একটাকে দেউলে করে দেয় তাদেরই 
তুমি বল রোমাটটিক (ভালোবাসার সতাকে আমি একই শক্তিতে আলে 
স্থলে উপলুদ্ধি করব, আবার আকাশেও*--অমিতর এই ঘোবণা মিথ্যে 
ছয়ে যাবে। ৪ 
Ll 
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আরও একট। কথা না বললে চঙে না । লাবণার 4 অমিতকে ফিরিরে 
দিল তার কেতকীকে,.কিস্ত কেতকীকেও একথ। জানতে হবে যে, লাবণ।র 
কাছে সে খন্টি। যতিশঙ্করকে বলছে অমিত, ‘তিনি ( কেতকী ) সব আানেন। 
সম্পুর্ণ বোঝেন কিনা বলতে পারিনে।, কিন্তু সমস্ত জীবন দিয়ে এইটেই তাকে 
বোঝাব যে, তাঁকে কোথাও কাকি দিচ্ছিনে। এও, তাকে বুঝতে হবে 
থে লাবপ্যর কাছে তিনি রনী ।--সব কথা বুঝতে পারা সোজ| নয়__ মনের 
অনেকগুলি জট ওতে খুলে ফেলতে হয়। সব কথ! আন বা জানানতেও 
অসহজত] কম নেই। অমিত কেতকীকে সব কথা জানাতে পেরেছে এবং 
কেতকীকে যে তার খণ সম্বন্ধে সজাগ হুতে হবে, এও তাকে বুঝতে দিয়েছে। 
প্রেমের সংগ্রামে অমিত-লাবপ্যর বিজয়ী হয়ে বেরিয়ে আসতে পারাহু 
ফেতকীর উপর নির্ভর করে অলেকথানি। ওদের কাক্োয়ই জীবন যদি শুধু 
য/জিগত জীবন হর, বিশ্বূপ জীবনের মুক্ত ও প্রসন্ন অবকাশের আকাশ যদি 
মা তার মধ্যে অবতরণ করে, তবে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে ওর! কেউই 
পারবে না, সে কথ! আমরা বলেছি । মনস্তত্বের ক্ষেত্রে এ রকম যে একট। 
হতে পারে, কবি কেবল তার ইঙ্গিতই দিয়ে একটা চিত্র এঁকেছেন, 
কিন্ত এ পথের সাধলার বাতা তিনি স্পষ্টভাবে পৌছে দেন নি। প্রেমের 
অ্ঠুরান, ধর্শ্ম কেবল বিশ্বরূপের খেলাঘরে সম্ভব, অগ্চথ! তা বিদ্বেষবকে জগ্ম 
দেবেই। 
অমিত লিখল লাবণ/কে, 

“তব অন্বর্ধানপটে হেরি তৰ রাপ চিরস্তল--* 

আমার শুক্তত! তুমি পুর্ণ করি গিয়েছ আপনি। 

পুজাসূর্তি ধরি প্রেম দেখা দিল ছ:খের আলোতে । 
লাবশ্য লিখল অমিতকে, 

*****তবু লে তো স্বপ্প নয়, 
লব-চেন্সে সত্য মোর, সেই স্বত্যুবল্_ 
সে আমাল প্রেম 
তারে আনি স্লাখিয়! এলেম 
“অপর্রিবর্তন অর্ঘ্য তোমার উদ্দেশে ।--* 


বৈশাখ, ১৩৫৮ ] শেষের কবিত!--রবীন্রনাথ 


শোভনলালকে যেদিন লাবণ্য, ভানের গর্ব, বিস্তর একনিষ্ঠ সাধনা, উদ্ধ 5 
স্বাতন্রবোধের দৌলতে আপমান করেছিশ, সে দিন তার পিছলে যে তাও 
প্রতি জাবণ্যহ আসজিই ছিল, একথ! বুঝতে অস্গৃবিধা হয় না। ভালোবাসাকে 
সেদিন সে ছূর্বলত। বলে জানত, নিছে যে কোন দিন ভালবাসতে পারবে, এ 
ধারণাও তার ছিল ন! কিন্ত অমিত তাকে দিল সেই দুর্লভ ধন, যা এই সঙ্গেই 
তাকে মুক্তিও এনে দিল। অমিও লাবশ্যর কাছ থেকে যা পেল, তা তাকে 
ভ্বীবমের স্থিতি দন করেছে । এইভাবে ভবনে ডু’দ্রনকে ব্দলে দিয়ে তাদের 
নিজেদের পথে চলল । কারো জীবনের পশ্চা২ও মিথে; হল না, ভবিষ্যতের 
অনস্ত খোল! পথের সন্ধানও মিলে গেল এই চলার পথের মধ্যেই"। জীবনের 

১্রদ্বীতে ওদের বাধন রইল খোলা । সেই প্রথযে একদিন অমিত লিখেছিল 
তার নেট বইতে, ‘চলার বাধন আর ছেড়ে না ।---আমাদের সঙ্গ হুল যুগল- 
চলন 1" কাছিনীর প্রাস্তভাগে এসে দেখি অমিত-লাবপ্যর চলনও শেষ হল না, 
ওদের বন্ধনও রইল অক্ষয় হয়ে । তাই থাক, এতেই মানুষে স্ব দিক থেকে 
মুক্তি আশ্বাদনের ক্ষমতা লাভ করতে পাবে । ‘ 





'অনরে টেনে বাধা-পথের শেষে । 
বিবাগী কর অবাধ-পানে, 
পথ কেটে যাই অঞ্জান।দের দেশে । 
আপদ আছে, জানি আঘাত আছে, 
তাই জেলে তে! বক্ষে পরাণ নাচে 
ঘুচিয়ে দে তাই পু'ৰি-পোড়োর কাছে 
“পথে চলার বিধি-বিধান যাঁচা। 
আয় প্রযুক্ত, আয়রে আমার কাচ1॥ 


« 


-_রৰীন্ত্রনাথ 


& 
স্বীময়িকী . 
$. i 
কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ত্যাগ £ বঞ্গলার বিশিষ্ট কর্ম্মিগণ সহ শ্রযুক্ত 
প্রক্ল ঘোর কংগ্রেস কমিটি ত্যাগ করিয়াছেন, পুরুলিয়ার অযুক্ত "অতুল 
এহাবের নেতৃত্বে লোকসেৰক সঙ্ঘ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্ক ছিল 
করিয়াছেন ; ওষ্টিকে আচার্ঘ্য ক্ুপালনীও একই অভিযোগে দুরে গঈরিয়া 
দীড়াইগ্বাঙেল। কেহ বা কংগ্রেসের ভিতরে, কেছ বা বাহিরে লঙ্ষ গড়িয়া! 
শ্ব স্ব আদর্শ অহ্ঘারী দেশসেবা করিতে সংকল করিয়াছেন। 
* ক্ৰধুণঞ্ডোলকে প্রাপাপেক্ষা প্রিয় যনে করিয়া, কংগ্রেসের জন্ভ যতটুকু সাধ্য, 
তাহা। পণ কন্ধিরা একদিন তাহার মধা দিয়াই দেশসেবায় আত্মনিয়োগ 
করিয়াছিহাস্ক। গা বাচাইয়া কংগরোসের কাজ কখনও করি নাধ্‌ আক 
সেই কংগ্রোষঁ খন ঘরে বাইরে সর্ববঞ্জ বিপন্ন, বাহার! ছিলেন একাস্ত খরের, 
জীহার। যখন পর হ্য়| ব্বাইতেছেন,-পর যাহার! চিরদিনই ছিলেন তীাছার! 
যখন ঘরের মাহুবদের প্রচার ও আচারের স্যোগে শক্তি। সঞ্চয় করিয়া 
কংগ্রেসের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করিয়। তুলিতেছেন, তখন গাপ 'শ্বভাবতঃই 
কাদিয়ী উঠে । বে কংগ্রেসকে বুকের রক্ত দিয়! গড়িয়াছি, তাহা চিরদিনের 
গ্ংগ্রোস বিরোধীদের দ্বারা পদদলিত হইবে, ইহ! ভাবিতে প্রাণ শিহরিয়।. 
উঠে। যাহার! কংঙ্ছেসের বর্ত্তমান নেতা এবং যাহারা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের 
সম্পর্ক ছেদন কৰিরাছেন, তাহারা সকলেই আমার ব্যড়িগততাবে বন 
তাছাদের ক্ষাছে এই ছুংঃশময়ে আমার যাহা কিছু বলিবার আছে ত]হ! বলিব । 
তাহারা বেন তাহাদেরই এক প্রাচীন বন্ধ হিসাবে আমার “এই কথা কুট 
মনোযোগ সহকারে শোনেন ও অবহিত হন। পরমছংসদেৰ কলিতেন, 
‘বাহার! দাব। খ্েল।য তাহাদের চালে ভুল হয়ই, যাহারা বাছিরে থাকি 
খেলা দেখে, তাঁহার! ক্ষে+কোথায় ভুল করে তাহা ধরিতে পারে।” আমি আজ 
খেলোয়াড়দের দলতুক্ঞ না হইলেও পহৃদরতার সহিত, সতৃষ্ণ নরনে তাহাদের 
খেলা প্ুখিতেছি ৷ পাহাদের সঙ্গে নাড়ীর জোগও আমার স্বাভাবিক । তাই 
হর়চতা আমার লক্ষে রর্তমন আবেষ্টনের যথাযোগ্য বিচার করিবার ন্থযেগ 


আছে। 
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কংগ্রেল সত্যের পুজানী মহাস্বাজীর হাতে গড়া_ইহা! সব্ধাঞ্জে মনে 
রাখিতে হইবে । কংগ্রেসের জপ তিনি দিয়া সিরাছেন, যে আদর্শের 
ছাচে দেশকে গড়িবার দ্বীক্ষ। তিনি দেশন্বালীকে দিয়) গিল্পাছেল& তাহারই 
অনুবৰ্ত্তন ক্রিয়া এবং তাহাকে আরও আগাইয়। লইয়। সকলকে দেশসেৰার 
উ্ ্ধ হইতেই হইবে । তিনিই যাহ! ‘আরশ’ করিল! দিয়! পির্রাছেন, গীতার, 
'র্ব্মারন্তু পরিত্যাগী” হুইরা সাহার অন্থগত কর্মীদের .ভাহাঙ্র “আরপ্ত'কে.+ 
কা্যযক্ষেত্রে প্রলারিত করিতে হইবে উদ্দলতারতের প্রত্তলের ‘আর্ত’ 
করিয়াছেন ভিনি । তাহার আদশু অনুসরণে আ/তিকে অনেক দূর যাইতে 
হইবে। ভারতীয় সাধনাকে অব্যাহত রাখিয়া ভারতকে বর্তমান' যুগোপ- 
যোশীন্ধণে গড়িয়া তুলিবার পথে তিনিই ‘অগ্রদূত’ । অনেক তাল ।গুড়ার “ 
ভিতর দিয়া থে কংগ্রেল তাহার হাতে দিবারাতপে গড়িয়া উঠির৮ ছে, সেই কংগ্রেস 
মরিবে ন।। লেই কংগ্রেস আব।র নবকলেবর বারণ করিঞ্৷ গৌল্যবান্থিত 
হুইবে, অগপিত তারতবাসীর আশ! আকাম্ঘাকে রূপ দান করিছে, ইহার 
ম্পষ্ট আভাষ ছুটির উঠিকাছে মহাত্মাজীন হাতে গড়া কংগ্রেস সেবকদেক্স, 
কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানত্যাগের সঙ্কলের তিতর দির । 

মহাস্মাদীর কংগ্রেস যাহাদিগকে গৌরবান্বিত করিয়াছে, জনসাধারণের 
অধে নেতৃত্ব দিয়) সেবার সুযোগ করিয়া দিয/হে, পিতৃস্বানীক্ষ সেই কংগ্রেসের 
$$পর যেন কংগ্রেসসেবকগণ ‘শর’ ন! ছারান। এদেশের যুধিষ্টিরাদি ভীন্ম-, 
ঝোপের বিরুদ্ধে অস্্রধারণ করিরাছেন, তাহাদেরই চরণে প্রশতি জানাইয়া 
ভীশ্মক্রোপের সঙ্গে ঘুদ্ধই তাহার! করিয়াছেন, “অপমান” কখনও তাহারা করেন 
নাই। কিন্ত'খে যুগে’ আমরা জন্রিয়াছি, সেখানে সর্ক্মাপ্জে অপষাশিত না 
করি, পাকাসৌক্ত ‘শক্ত’ লা বানাইয়া কেহ কাহারও লগে যুদ্ধ করে ন৷। 
কিন্ত মুছাত্াজীর, সংগ্রামের ছিল একটী পরম বৈশিষ্ট্য ॥ কিনি ব্ৰিটিশকে 
অপমানিত করেন নাই, অথচ তাহাদের সঙ্গে প্রাক খুলিয়াই লড়াই 
করিযাছেন। ভারতীর সংস্কৃতির মূল কথা 'শ্রন্ধ'__বাহ্থারা কংগ্রেস ছাড়িয়া 
খাইতেছেন, তছাদের প্রচার ও আচারে যেন কংগ্রেসের প্রতি €লাকচক্ছে 
অশ্রদ্ধা ফুটিয়, না উঠে। ‘ আভা স্পষ্ট দৌখিতেছি বে, ইহার কংখ্োেস 
প্রতিষ্ঠান ও কংগ্রেস গতরীমেন্টের সজে যুদ্ধ করিবার জগ্ত কীউদ্িলো এসে- 
মর্লতে ঠিক তাহাদের সঙ্গেই যুক্ত হুইতেছেন, যাহার! চিয়ুকাল কংঞ্জেনকে 


২৩০ উজ্দ্লভারত [ গৰ্ব বধ, ৪্থ সংখ]! 


লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জচ্চ প্রাণপণ করিয়াছেন, গত ১৯৪২ এ 
আগষ্ট আন্দোলনে ‘অনবুদ্ধে'র অছিলায় হাঞ্জার হাঞ্জার কংগ্রেস কশ্্বীদের 
জেলে পুরিয়াছেন। আজ যদি গৃহত্যাগী কংগ্রেসপন্থীপণ তাছাদেরই পুষ্ট 
করিয়া তোলেন, তবে কংগ্রেলকে জন্দ কর। চলিবে, কিন্ধ তাহাদেরই অস্তিত্ব 
শেব পর্ধান্ত তাহারা রক্ষ। করিতে পারিবেন না। ত্যাগ করিবারও একট। 
মাত্রা আছে ।- মনিবের যদি স্ত্রী পুত্রকেই ত্যাগ করিতে হয়, তবে তাহাকে 
বনেই যাইতে হয়; অন্ত কাহারও সঙ্গে যুক্ত হইয়। স্বরীপুত্রের সঙ্গে লড়াই 
করা ন! সঙ্গত, না শোভন। ভারতের শ্রধন মন্ত্রী শ্রীনেহেরুর বৈদেশিক" 
সমাজনীতি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য । কোন ব্লকে একান্তভাবে যোগদান 
করিবাস্ম, অধিকার সত্যাগ্রহীর নাই । সত্যাগ্রহী প্রতিটী ঘটনার বিচার 
সেই ঘটনার নূল্যে করেন। "চীন আক্রমণকারী'--আমেরিকার 
এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধেও যেমন সে তোট দিয়াছে, আবার 'আমেরিক! 
আক্রমপকারী”-- রাশিয়ার এই প্রস্তাবের বিক্ুঞ্চেও সে মত বান্ধ 
কল্সিযাছে। 

কংগ্রোস.যদি ছাড়িতেই হয়, তবে জনসাধারণের মধ্যে গিয়া কাজ করা 
ছাড়া আর কোনও পথই সত্যাগ্রহী ভ।রতবাসীর পক্ষে উন্মুক্ত লাই। 
কমুনি্, সোপ্তালিষ্ট বা এতদিনকার 092০9511298 ৮2:র সঙ্গে একা'ত্ব 
ছুইয়। কংগ্রেস গভর্ণমেন্টেক, বিরুদ্ধে চলিবার কোনও অধিকার গান্ধীপন্থী 
কংপ্রেসসেবকদের নাই । আ।মর| এই দিকে নবগঠিত “কৃষক মক্দ্বর দলের 
কর্খবকর্তাগণের দৃষ্টি আ:কর্ধণ করিতেছি । 

লতা বাছাদের দ্বারা অবমানিত, তাহাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করিবার 
অধিকার মুহাত্বাজী নিজেই দিয়া গিয়াছেন। ‘We must avoid the 
Cougress becoming a fetish. I love the idea of everybody 
becoming a Congressman and everybody yielding, willing 
and ‘ntelligent obedience to the Congress resolutious. But 
I abhor tHe idea of anybody becoming a Congressman 
merely.because il'is au old or a greft 20863100500 or yicldiug 
obedience to ils’ resolutions whether we like itor not.— 
Young India. P 884 ( 1922 ) 


বৈশাখ, ১৩৫৮] সাময়িকী 


এই দৃষ্টি লইঘ। কংগ্রেসকে মহাত্বাদীর খাতে ফিরাইরা আনিবার উদ্দেশে 
কংগ্রেসের সঙ্গে ঘুদ্ধ করিবার অধিকার নিশ্চয়ই কংগ্রোসকশ্বার আছে। 
কংগ্রেসের প্রতি শ্রদ্ধা অটুট রাধিরা কংগ্রেলপবিরোধী কোনও দল হইতে শত 
যোজন দূরে থ।কিয়। জনসাধারণের প্রীপে প্রাণ মিশাইরা গঠনকর্শ্দের ভিতর 
দি তাহাদিগকে গড়ি! তুলিবার সাধনার ব্রতী থাকিলেই শুধু ইছা সম্ভব। 
পুরুলিয়ার লোকসেবক সঙ্ঘ যে এই আদর্শ সামনে রাখিয়াই বওয়াল! 
হইয়াছেন, ইহ! তাহাদের প্রতিটি লেখায় ও আচরণে জুটিয়) উঠিতেতে। 
তাহাদের কংখ্রেলবিশুদ্ষিকরণের সাধনার সঙ্গে আমরা সর্বাজ্ঞঃকরণে যুক্ত 
আছি। তাহারা ভয়যুক্ত হুউন। 

ৰে কথাটি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে আমাদের চিত্তকে আন্দোলিত 
করিতেছে, তাহা এই যে, কংগ্রেসের বাহিরে থাকিয়া কি কংগ্রেসকে বদলানো! 
সম্ভব হুইবে ? বুদ্ধ হিন্দুর বেদ বাদ দিত! সয!তের বাছিরে গিয়া] নূতন বেদ ও 
নুতন সমাজ শ্ৃষ্টি করিয়াছেন বটে ৪ কিন্ত তাহ: হার! হিন্দু-সমান্ছে পুরাতন 
কাঠামো বদলানো যায় লাই, বেদের 58815 রূপ বদলাইয়! dynamic হয় 
লাই। একদিন ভারতবাসী বৌদ্ধ হুইয়াছিল। গোট! ভারতবর্থ কিন্তু বুদ্ধের 
গতিধর্শ্মে দীক্ষিত হুর নাই। বাহিরে আসির। থরকে বদলানো! যায় লা, 
ইহাই অতিজ্তুত। বলে। No-changer ও pro-changer-এর ব)াপারে 
আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতাও আছে। 2০-০02258তগণ বাছিরে থাকির। 
pro-chauger[ের কিছুই করিতে পারেন নাই । অবশ্য 2০-০15902৩£গপ 
‘No method is too mean’এর ধাক্কায় বাছির হইতেই বাধ্য 
হইয়াছিলেন। খরের মধে) বসিয়। সত্য ও অহিংলার প্রতি অটুট নিষ্ঠা 
রাখিল্ল) লড়াই করিলেই ঘরকে বদলানো যায় কিনা, ইহা! আমর! লোকসেবক 
সঙ্ঘকে আরও ভাবির! দেখিতে বলিব । ‘হয় থাকা না হয় ছাড়!’-এ হাডা 
আরও একটী তৃতীয় পথ আছে। সতাই সেখানে চরম ছুনীতি প্রবেশ 
করিঘ্াতে, এবং সে ছুনীতির বিক্রন্ধে গেখানে থাকিয়! সংগ্রাম করায় আপাতঃ 
দৃষ্টিতে কোনও ফল হয়তো! দেখাও যাইবে না; কিন্তু ছাড়িয়। দিলে প্রতি ক্রিয়!- 
আল কর্ণ্চারী বৃন্দ নিরাপদে সেখানে বসিয়া বাছিরের দলকেও বিব্রত করিয়া 
ভুলিতে পারে, বাহিরকে নিশ্চিন্ত করিতে পারে। কেননা আললাধারণের 
একটা মোটা অংশের উপর প্রতিক্রিয়াশীল দল প্রভাব বিশু।র করিতে 


২৬২ উজ্দ্লভারত্ড [ ৪র্ৰ বর্থ, ৪র্থ সংখ্য। 


পারিবে। যে কংগ্রেস গোড়ায় সকলকে শক্তি' দিয়াছিল, সেই কংগ্রেস 
পরিত্যাগ করিয়া কি প্রচ্চলবাবু নিজে দল গড়িতে পারিবেন? ন। জন 
সাধারণের সত] কোনও পেবাই করিতে পারিবেন? এখনও কংগ্রেসের 
গন্ধ তাহার গায়ে আছে, কিছুদিন থাকিৰেও । কিন্তু ধীরে ধীরে তাহা আর 
থাকিবে না, তখন প্রফুলবাবুই খাকিবেন, ইছ। মনে করিবার যথেষ্ট কারণ 
আছে । লোকলেবকসঙজ্ঘ এই বিপদের মধ্যে পড়িয়া ভ্রনসাধারণের সেব। 
হইতে দূরে ছিটকাইরা না পরেন, এই আগ আমি তাহাদিগকে বারবার 
ভাবিয়। দেখিবার অন্ত অন্থরোধ করি) ঘর-বাহির সমহর কর! যায় কি না» 
ঘরের বুকে থাকিয়! বাহিরের বাকায় মূল ক্ষংগ্রেল প্রতিষ্ঠানকে বিপ্লবের 
ভিতর গড়ালে। সম্ভব কি না, অতুলবাবুকে ভাবির) দেখিতে বলি। তাহাদের 
সাধলার কংগ্রেস জয়যুক্ত হউক, ইহ! দেখিবার আশায় রাহলায । 

রাজসান্ধী ধর্ম্মসন্ডায় দোল উৎসব ২__গত সন নান) কারণে কোন 
লোল উৎসব, সভাসমিতির অনুষ্ঠান ঘটে নাই । বর্তমান সনে যুবক কশ্মাদের 
প্রচেষ্টায় ধর্মসভার নিমঞ্রণে শরমৎ স্বামী পুরুবোত্তমানন্দ অবধূত রাজসাঙ্ধীতে 
জুভাগমন করতঃ ৩ দিন রাজসাছীর অমিদার এয লেন হ্দয মুষদার 
মহাশয়ের বাসভবনে অবস্থান করেন। ৯২ই ১৩ই চৈয় ২ দিবস ধর্্মসত। 
প্রাঙ্গণে সভার অন্ঠান হয়। স্থানীয় সংঙ্কত কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় 
লতাপতির আসন অলগ্কত করেন। হিন্দু সংখা! সহরে কমিয়া গেলেও" 
স্বামীর বক্তৃতা! শ্রবপের আঙ্ক সভায় অনেক মছিল! ও ভদ্রমহোদরগণ সাগ্রহে 
রাত্রি ১০টা পর্যন্ত উপস্থিত ছিলেন । স্থামীত্রী তাহার স্বভাবস্থলভ ওজন্মিলী 
ভাবায়, তাবের আবেগে বিভোর হইয়া, ছুই দিবস “ভাগবত ধর্ধ” সম্বন্ধে 
বক্তৃতা বার! নগণকে যুদ্ধ করিয়াচিলেন। তাহার নূতন ধরণের বক্তৃতা 
শীর্ণ পুরুযোত্তম জ্রীবনই আমাদের ঝ্জিগত ও সমাজ জীবনের জটিল 
সমন্তা মীমাংসার একমাত্র আদর্শ হওয়! উচিত শুনিয়া সকলেই বিশেষ 
উপকৃত হইয়াছে । বদ্ধ ও জগৎ উভয়ই সত্য, পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন ও 
সামঞ্জন্তই শ্রারুষ তাহার জীবন আদর্শ দ্বারা জগৎবাসীকে শিক্ষা দিয়াছেন। 
পুক্মোতমবাদ কাহাকে বলে এবং তাহার প্রচারই স্বামীর বর্তমান 
কর্ণধার! । বর্ণাপ্রম ধর্ম ও তাহার বর্তমান শ্বরূপ, নানীর মর্যাদা, নারীর 
আত্মরক্ষা এবং পুরুযোজমবাদের তিত্তিতেই সমাজ রক্ষার উপায় সন্বন্ধে তিনি 


হ বৈশাখ, ১৩৫৬ ] সামহিকী ব্ল্ন 





"+ অনেক কথাই বলিয়াছেন । রাল্রসাহীর হিন্দু জনগণের চিত্ত আলোড়ন 
করিয়া দিয়া গিরাছেন স্বামীলী তাহার প্রাপম্পশশী বানী প্রদানে । আরও 
২৪ দিন শ্বামীণী থাকিতে পারিলে পরম উপক্ুত হুইতেন নগরবাসীগণ । 
আবার যদি দয়। করিয়া] তিনি এখানে আসেন সকলেই কুতার্থ জ্ঞান করিবে । 


প্রত্যক্ষদর্শী 


পিখটাকে আজ আপন করে নিয়ো রে। 
গৃহ আধার হল, প্রদীপ 
নিবল শয়ন-শিহবে | 
ঝড় এসে তোর ঘর ভরেছে, 
এবার যে তোর ভিত নড়েতে, 
শুনিস্‌ নি কি ডাক পড়েহছ-_ 
নিরুদ্দেশের দেশে গো। 
এবার যে এ এল সর্ধলেশে গে। ৫ -াববীজনলাথ 





আরধিক জগৎ, প্রেস _-১২২ নং বহুবাআার ষ্রীাট, কলিকাতা হইতে 
মৎ স্ব।মী পুকুবোত্তনাশন্দ অবধৃত (বরিশালের শরৎকুমার ঘোষ) কর্তৃক 
মুত্রিত ও নরলারারণ আশ্রম ৮, বাসবিছারী এভিনিউ হইতে শ্রকাশিত। 


উজ্জ্বলভারত 


( মাসিক পত্র, ওর্থ বৰ্ষ ) 


উচ্ছলভ।রতের বাধিক মুলা ৪২। প্রতি সংখ্যা ॥/০, 

মাঘ থেকে উজ্দ্রলভারতের বর্ধারসন্ড । ছ’ মাসের কম গ্রাহক করা 
ছয় লা । যে কোন মাসে গ্রাহক হওয়া চলে, কিন্ত মাঘ থেকেই গ্রাহক 
গণা করা হবে । রচন। নকল রেখে পাঠালে! বিধেয় । অমনোলীত রচল! ফেরত 
নিতে হলে উপযুক্ত ডাক টিকিট দরকার । 

বিভিন্ন লেখকের মতামতের জগ সম্পাদক দায়ী নন। 

বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠার আকার ৪” = ৭৮ 

উচ্দলভারত কতকগুলি পরম্পরবিচ্ছিন্ন রচনার খসম্বন্ধ সমষ্টি ছবে ন!। 
রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ধৰ্ম্ম, শিল্প, সাহিত্য, কল! প্রভৃতি জীবনের 
সকল দিকই ব)ক্তি ও সমগ্রির দৃষ্টিতে আলোচিত হুবে এবং সে সবের মধ্যে 
একটি ০r৮৪৭ni০ জীবনের সমগ্রতার ও যুগদর্শনের খোঁজ পাওয়া যাবে। 

যে কেছ জীবনের উপাসক, উচ্ছলতারতের সঙ্গে তাদের সকলেরই 
সর্ব্থাঙ্গীণ যুক্ততা কাযল! করি । 

রচনা, চাদ! বা চিঠিপত্র সবই কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাতে হুবে। 


বিশেষ দ্রষ্টব্য-__বাংল। মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে পত্রিক। লা পেলে 
অনুগ্রহ করে আান/বেন। চিঠি লিখতে দয়! করে গ্রাহক নম্বর দেবেন । 


কার্য্যাধাক্ষ, উজ্ড.লভারত 
কাৰ্য্যালয় £--১৮, প্রিন্স গোলাম মহনসদ রোড, কলিকাতা ২৬ 


৪র্থ বর্ষ 


ছি 
লি 





উজ্ঞ্লভালতি 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮ 


“আনন্দৎ প্রয়ন্তি' 
রেণু মিত্র 


'এব।র যে অর এল সঙ্গনেশে গো। 
বেদনায় থে বাল ডেকেছে 
রোদনে যায় তেসে গো। 
রক্তমেঘে ঝিলিক যারে, 
বস্তু বাছে গহন-পারে, 
কোন্‌ পাগল গু বারে বারে 
উঠছে অটটহেসে গো। 
এবার যে ওঁ এল সর্ব্বনেশে গো এ 
জীবন এবার মাতল মরণ-বিহারে। 
এই বেলা নে বরণ করে 
সব দিয়ে তোর ইহাতে । 
চাহিস নে আর আগু পিছু, 
রাখিসনে তুই হুকিবে কিছু, 
চরণে কর মাথা নীচু 
লিক্ত আকুল কেশে গে । 
এবার যে এ এল সর্ববনেশে গো ॥ 
পথটাকে আন্ছ আপন করে নিয়ো রে। 
গৃহ আঁধার হুল, প্রদীপ 
নিবল শয়ন-শিয়রে 1 


৫ম সংখ্য। 


4 J 


৯.০ 
বি 
ঝড় এসে তোর ঘর ভ্যরেছে, 


এবার যে তোর ভিত নড়েছে, 
শুনিস নি কি ডাক পড়েছে 
নিক্ষদ্দেশের দেশে গো। 
এবার যে ও এল সর্বনেশে গো ॥ 
ছি ছি রে এ চোখের জল আর ফেলিস লে। 
ঢাকিসনে মুখ তয়ে ভয়ে 
কোণে আচল মেলিস লে। 
কিসের তরে চিত্ত বিকল, 
তাঙুক ন! তোর ধারের শিকল, 
বাহির পানে তোট না, সকল 
ছুঃখ-সুখের শেষে গো । 
এবার থে এ এল সর্ধবনেশে গে ॥ 
কণ্ঠে কি তোর অরয়ধ্বনি ফুটবে না? 
চরণে তোর ক্র ভালে 
নুপুর বেছে উঠবে ন? 
এই লীলা তোর কপালে যে নব” 
লেখা ছিল,_সকল তেজে ্ 
রক্তবাসে আয় রে সেজে 
আহ ন! বধূর বেশে গো) । 
এ বুঝি তোর এল সর্ববলেশে গো! ॥' 
উদ্দ্লতাকত পত্রিকার এবং উজ্দরলভারত পতিকার অন্তর্গত আদর্শের 
একজন সহৃদয় সহযো্ী__নীহারচক্দ্র বায় গত শর! বৈশাখ, ১৩৫৮ ( >৭ই 
এপ্রিল ১৯৪১) আততায়ীর ছুরিকাঘাতে ঘুম অবপ্থায় নিহত তয়েছেন। 
মৃত কালে তাছার বয়স হিল ৩৬ বৎসর । তার স্ত্রীও ওরুতররূপে আহত হয়ে 
হাসপাতালে আছেন। ফয়েকদিন তার অবস্থাও সংকটগ্রনক ছিল, সম্প্রতি 
তিনি অনেকখানি স্বস্থ হরেছেন। নীহারচস্তর উজ্ছলতারত সম্পাদকের জামাতা । 
কলিকাত। বিশ্ববিস্তালন্র থেকে এশ, এ, পাশ করে গত নয়ন বৎসর যাবৎ 
সীহারচন্দ্র কাঠের ব্যৎসা করঠিলেন এবং এই অল্প দিনের মধ্যেই তিনি 


র্‌ উজ্দ্ূলভাবুত [ ৪ৰ্থ বৰ্ণ, এম সংখ্য! 


ভ্ষ্, ১৩৫৮ ] আলন্ুং পয়ন্তি 


নিমতল। অঞ্চলে লক্ধ প্রতিষ্ঠ হয়েও উঠেছিলেন। বস্ধুবান্ধবদের পতি তার সহৃদয় 
বাব্হ।র সকলচকেই প্রীতি দান করত । তার স্বহু)সংবাদ জান। আজ লিমতলার 
কাষ্ঠব্যবলায়খরা তাদের দোকান বন্ধ করে দেন, এবং কেওড়াতঙ্গ। শ্যশ!লে 
সকলে সমবেত ভাবে নিজেদের স্রস্তরের বেদনাকে নিবেদন করে গেছেন। 
উজ্জছলভারতের প্রথম যাত্রার ন্্ কালে নীছারচন্দ্রের নান ছিল অলেকখ।লি ; 
এবং এই কয় বৎসর ধরে এর প্রতিদিনকার চলাতেও নীহারচন্্র উদ্দলভাপতের 
অনেকখানি হিলেন। এ ছা! স্বামী পূরুসে৷ত্তমানন্দ লিখিত গুন্থাবলী প্রকাশন- 
বাপারে তিনি সর্ধদাই সাহাবা করে এলেছেন। গত ১৯১৯এ স্বামীন্ধী 
্রক্ষন্থতডের যে অবধূত ভাষ্য রচনা করেছিলেন, নীহ!রচজ্দ্রের ওরাল প্রচুর 
পচেষ্টাতেই সেই ব্রহ্থহ্থত্জের ৬৫০ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় খণ্ড গত ৩১শৈ চৈত্র প্রকাশিত 
হয়েচিল। ব্ৰহ্মহ্থয্কে এই ভাবে আলোর মধে) আলবার ঝ)বস্থা। করে দিয়ে 
তিন দিন পরে শর! বৈশাথ নীছারচন্দ্র চলে গেলেন। 
এমন আকস্মিক বর্জপাতকে মাহৰ পহা করবে কেমন করে ? কোনও সংবাদ 
না দিণ্ডে যে যাহ্থষটি ভর! যৌবনের মাঝখান থেকে হঠাৎ অন্তঠিত হয়ে গেল, 
তার বিজ্ছেদকে ল্হা করবার পথ কি? একটু আগেও যে ছিল, সে আর নেই; 
যার যাবার কোন কথা ছিল না, সে চলে গেছে একেবারে চিরদিনের মত ; 
এ দুঃখের কৈফিয়ত কার কাছে পাওয়া যাবে? 
লোকে বলে, ভগবানের দেওয়া এ শান্ডিকে বরণ করে নিতেই ছবে। কেউ 
বলবে, পূর্ববজন্মের এ কর্মফল) সারা জীবল ধরে হায় আপশোস করে এ দ্বঃখের 
বোঝা টেনে চলা ছাড়া সন্ভ বিধবার জীবনে কিছুই আর বাকি রইল না। 
কিন্ত এর কোনটাতেই তো যন সাড়া দেয় না। সে বলতে চায়__ 
‘সুন্দর বটে তব অঙ্গদখ্খালি 
তারাঘ্র তারার খচিত, 
শ্বণে রত্রে শোভন লোভন অলি 
বর্ণে বর্ণে রচিত । 
খড়া তোমার আরো মনোহর লাগে 
বাক! বিছ্যাতে আকা) সে. 
গ্রুড়ের পাখা রক্ত ববির রাগে 
যেন গো] অস্ত আকাশে । 


উচ্ছলভারত [৪ বর্ষ, ৫ম সংখ)! 


ভীবনশেযের শেষ জাগরণ সম 
ঝল[সহে মহা বেদলা-_ 
নিমিষে দিয়া যাহ! কিছু আছে মম 
তীব্র ভীঘণ চেতল1। 
হ্ুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি 
তারার তারায় খচিত 
খড্গা তোমার, ছে দেব বঙ্তরপাপি, 
চরম শোতায় রচিত ৷” 
কিন্তু এ কথা মাহুয বলতে পারে কোন্‌ জায়গায় দাড়িয়ে? দছু:ঃপকে মানুষ 
এড়াতে চায়, হঃখের হাত থেকে নিবৃত্তিলাতকেই মাগয় পরযযোক্ষ বলে 
জ্ঞানে, বিধাতার খড্গাঘাত থেকে বাচবারই ভঞ্চে মানুষের যত প্রয়্াস। তবে 
খা মনোহর ছল কেমন করে? 
হৃথকে, শান্তিকে, বখার অভাবকেই যার! জীবনের সম্পদ করে জালে, 
দুঃখের, অশান্তির, বিপদের ঝড়কে মাথা পেতে নেবার সামর্থ্য তাদের নেই। 
কিন্ত ‘বিশ্বের শাস্তি পদার্থটি কখনও তালমানুষি শান্তি নয়। যত লব দ্বরজদের 
মিলিয়ে নিয়ে তবে একটা প্রবল মিল হরেছে।” ভ্রীবনের যত অ-জালযাগ্রধি 
আর যত দুরস্তপণা সবকে যদি মেলাতে পারি, তবে যে শাস্তি আসবে, 
তাই-ই শান্তিপদবাচঃ। আর এ প্রচেষ্টা যদি চলতে থাকে, তবে দুঃখ বিপদ 
বিপর্যয়কে কিছুতেই আর বাদ দিয়ে শাস্তি চাইতে পারব না। তখন আমার * 
সখের প্রদীপ নিভে গেল, সে কথাও বলবার অধিকার থাকে লা। তখন 
শ্রদ্ধাবনত বাথাভর। হৃদয় দিয়ে শুধু এই কথাই বলব, ‘গৃহ আধার হুল, প্রদীপ 
লিবল শয়ন শিল্পরে/ তাই “পথটাকে আজ আপন করে নিয়ে! রে।” যে 
ব্যবস্থা, যে আবেষ্টন, খে ছোট্ট আরতনের আমার নিঞ্ের গৃহ সাজিয়ে 
বসেছিলাম নিশ্চিন্ত হয়ে, সেইটেই তাঙল। আজ আর একটা অবস্থাকে গ্রহণ 
করবার ডাক এসেছে । ছুঃখ যে অন্থঃখের মতই জীবনে সত্য। 
“বড় এসে তোর থর তরেছে, 
এব।র যে তোর ভিৎ লড়েছে, 
শুনিস নি কি ডাক পড়েছে 
নিরুক্ষেশের দেশে গে] 1৮" 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮ ] ব্আনন্নং শ্রদুত্তি 


বৃহত্তর জীবনের এই ডাক যে শুদতে পেল, সে-ই ধন্চ লরকুলে ৷ ছঃখকে 
আবনের পরপরিহাধ সত অপরার্ধ বলে জ।নলেই দু:খ পরা পু! হতে পারে। 
তা যদি ন। হয়, ছঃখ যদি আমাদের সকল সত্তার উ্বর্ভন সাধন করতেই লা 
পারল, তবে সে ছঃখ, সে শোক আমাদের বীর্ঘ হরণ করে আমাদের ভবিণাৎকে 
কেবল কোনমতে দিন কাটিয়ে দেওয়ার আনন্দছীন অবস্থায়ই পরিণত করবে-__ 
আমাদের নূতন সংকল্প থাকবে লা, আসবে ন! আমাদের নূতন শ্ষ্টির 
ল্েরপ। । 

উপনিষদের গ্রযি যখন বলেছেন, ‘অ[নন্দান্ধে'ব ধল্তিদানি ভূতানি ভ্রার়ন্তে 
আনন্দেন ত্রাতানি আবস্তি আনন্দং প্রয়স্তি অভিসংবিশত্তি', তখন সে আনন্দের 
মধে) ধ্বংসের অভাব তো স্থচিত হয় নি। উবিক আনন্দও বীধক্ষরের মধ্য 
দিয়েই সম্ভব হয় । নিরক্ধুশ ধ্বংসহীনত। ব। ক্রয়ছীনতা, শাস্তি বা আনন্দ বলে এ 
বিশ্বে কিছু লেই,_-'সকল অন্ব বিরোধ মাঝে জাগ্রত যে ভালো, সেই-তো 
তোমার তালে৷ ।” যে-তালোর সঞ্জে মন্দের বিরোধ আছে, যে-আনন্দের 
সঙ্গে নিরানপ্দের বিরোধ আতে, যে-শান্তি ব। লিশ্চিন্ততার সঙ্গে ছুথেগের 
বিয়োধ আছে, তেমন আনন্দের খবর উপনিবৎ পৌছান নি। তাই উপনিষ 
ম্প্টভাবেই খোষণ! করেছেন, 

‘বিনাশেন মৃত্যুং তীত্ষণ সন্ভৃত)1হম্ৃতমন্জ€তি । 
“শুবি্রয়। মৃভূ)ং তীন্ব? বিজয়াংমৃতমশ্ তে ৷” 

এই স্থষ্টিটাই এমন কৌশলে গড়। যে, এক হাতে এর অমৃত, আর এক হাতে 
মৃত্যু । এর একটাকে বাদ দিয়ে অপর একটাকে গ্রহণ করব, এমন 
সম্ভাবনা নেই। এই ছুরট্টোকেই যিলিয়ে যিনি, তিনিই আমাদের 
শরণ। অভিধানে শরণ অর্থ আশ্রয়, শরণ অর্থ ঘাতক ছুইই হয়। 
যিনি থাতক হুতে পারেন না, তিনি আশ্রয় দিতে পারেন নাঃ বিনি 
আশ্রয় দিতে পারেন লা, তিনি থাতকও হুত্তে পারেন লা। তার এক রূপকে 
তয় করব, আর একটিকে গ্রহণ করব__-তবে তো আর তকে গ্রছণ করা হুল 
না__আমার খেয়ালই চরিতার্থ হল মাআ। তাই তিনিই আশ্রয়, তিনিই 
থাতক-_তিলি শরণ । যে ঘাতকের মুর্তিতে আজ্জ তিনি দেখা দিলেন, তা 
সুছুঃসহু বটে, কিন্ত তার মধ্য দিয়েও একটা স্বষ্টির বীজ অস্ষুরিত হয়ে উঠবেই । 
কেলনা শ্ত্তির দিকে চাইলে প্রাণধর্মের এই ত্টিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে বে, কেবল 


উদ্দ্রলশারত [ ৪৭ বৰ্ষ, এম সংখ] 


ধ্বংসই তিনি করেন না সেখানে আর একটি স্ত্টিকে না রেখে। বীজ 


পচে অস্থরকে জগ দেবে বলেই তো? যে শ্রিশুর অভিশ্ুতায় এ জ্ঞান নেই. 
বীঘকে পচতে দেখে সে কতই ন! বাথিত হবে । কিন্তু আমর! বড়রা ওটা 
আন বলেই বীজের পচন নিয়ে পোক করে বিমুঢ হই লা। তাই বিপর্থঘ্রের মধ) 
দিয়ে যে ধ্বংস আজ এল, তার মধ্যেও নুতনতর স্রষ্টির সম্ভাবনা নিশ্চয়ই 
আছে । আজ সেট। ঠিক দেখতে পাচ্ছি ৭1, অথবা অজ সেটা ঘটেও ওঠে নি 
বটে: কিন্ত দেখবার সাধন) নিয়ে পথ যদি চলি, তবে দেখতেও যেমন তাকে 
পাব, সে সম্ভাবন। যুর্তও একদিল তেমনি হয়ে উঠবে । স্বামীজী তাই বলেছেন, 
“একটি কাপাকড়িও তিনি কেড়ে নেন লা সেখানে একটি মোছরকে না রেখে ।? 
এক দৃষ্টিতে য। সবন।শ, অন্ত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পারলে তারই মধ্য 
থেকে ফুটে ওঠে মহাস্থ্টির বীজ । 

একিসের তরে চিত্ত বিকল, 

ভাঙ্ক না৷ তোর হারের শিকল 

বাহির পানে হ্থোট ন', সকল 

দুঃখস্বখের শেষে গে! আমার ঘরের শেকলই ভাঙল, 
আমার বাইরে ছোটার পথ খুলে দেবার জ?ই কি? 

মাঞ্রযের মবেয একটা অফুরান ধর্ম রয়েছে_তাই সকল ঘটনার পরেও 

ষান্গব-আমির অবশেষ থেকেই যায়--যোহবশিক্যাতে সোংশ্বাহম । সমস্ত বন্য, 
ঘটল। বা ব)ক্তির সঙ্গেই মাহস্ের সম্বন্ধ একই সময়ে স্বকীয় ও পরকীয়। স্বকীয় 
সদ্ন্ধের হার! সে ব্যক্তি, টন বা বসন্ত থেকে রস আহরণ করে, পরকীয় 
সন্বন্ধের হারাই তাকে সে ছাড়িয়ে যায়। আমর। স্বকীয় সন্বন্ধের পরিচিতি দ্বার 
আচ্ছন্ হয়ে থাকি, তাই তাকে ছাড়িয়ে যাবার ডাক যখন পড়ে, তখনই তাকে 
বলি সর্বনাশ, তাকে বলি বিপর্ধয় । এতদিন যেভাৰে জীবনযাপন করে এসেছি, 
তার অপেক্ষাতেই সর্বনাশ ; কিন্ত সেইটেই যে আমার সবাঙ্গীণ কল]1শের 
আকর ছিল, তা কে বলল? জীবনটাকে যদি বড় করে দেখা যাস, আমার 
এতদিনের ভীবনের বাইরেও যে আমার একটা আমি রক্সেছে__এ কথ। যদি 
আমি যনে রাখতে পারি, তবে কোন কিছুতেই তে! সর্বনাশ কিছু নেই। 
এতদিনের ভীবনই আমার সবনাশের কারণ ছিল, নঃ আদ্রই সর্বনাশের কারণ 
ঘটল, তাঁর বিচারই বাকে করবে? সে বিচার বড় সহজ লয়। সে কথ) যদি যনে 


GJ, ১৩৫৬ ] আনদ্চং প্রয়ন্তি 


রাখি, তবে একে বিধাতার অভশাপ বন্দে মনে না কহে একে আমার বৃহত্তর, 
নৃতনতর ভীবনের ইপ্িত বলেই ধরতে পারব । 
সব সময় ছ আমরা বর্তমানকে ব্যাপ]। করিতে প্রয়াস পাই আভীতকে দিয়ে ; 
আর আমার অীতটুকু যেহেতু আমার জানা নেই, সেইছেঞ্ু অপৃষ্ট. পূর্বভন্মের 
কর্মফল আর বিধাতার মার বলে তাকে ব্যাখ্যা করার লাষে ব্যাখাাকে চপ! 
দেই । এতে হুদৃষ্টবাদী হওয়। ছাড়া আর সারা জীবন ধরে এ দূর্ভাগাকে দেহ 
মনে বছন করে ঘাওল্ল৷ ছাড়া অমালের আর গতাযস্তর থাকে লা। কেনলা 
সামনের দিকের কোন নূতন পথের খবর তে। আমরা ভালি ন! । হিন্দুর 
ঘরের বিধবার দিকে তাই তাকানো যায় লা। তারা যে পান্ত মাহুয, ভবিদ্যৎ 
বলে তাদের যে কিছু আছে, এ কথ! সেখানে একেবারে অস্বীক্কত ছয়ে গেছে। 
কিন্ত ‘Reality lies 01390" যদি বুঝতে পাতি, তবে নূতন ষ্বষ্টির পথ আমার 
কোননদি-ই শেব হয় না, তখন ভবিশ্যৎ দিয়েই বর্তমান ব্যাখ্যাও হুয়। তখন 
হাতে কাণ থাকে, মনে কাজ থাকে, তাই তথ্ন হায় হায় করে দিন যাপন 
করা চলে না-- নূতন শ্বষ্টির, নৃতন কর্মের টালে জীবন আপনিই চলতে 
থাকে। তাই যে গর্থটন! আদ্র ঘটল, তার সামনে দাড়িয়ে এই ভিলাসাই 
করব শ্রদ্ধাতরা বেদনাতরা হৃদল্প দিয়ে, ছে অবোধ্য, কোন্‌ খৃঢ়তম 
ইত তুমি আমাদের জীবনে বহন করে এনেছ, হে দুর্গম, তোষার চলার 
পথ আমাদের জীবনে স্পষ্ট করে তোল । ‘God creates the world 
“and the world creates God’— «ই যদি হয় সমগ্র সত্য, তবে আমার 
শর্ট ভগবানকেই যে আমি লিং জীবনে স্বষ্টি করে তুলব-_আয়ার জ্জীবনের 
কাজ তো এই-ই। সে স্বষ্টির কান্জ লালা অতিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই চলবে। 
এতদিন ধরে যে ঘর বানিয়ে তুলেছিলাম, তাতে তার যে রকম আস্বাদন চিল, 
আজ সে ঘরকে যখন পথের যখো দীড় করিয়ে দিয়ে গেল এক আকস্মিক 
বিপয়_-তখন আর এক রকম অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সেই চ্প্তির কাঞ্জই 
চলতে থাকখে। তাই ‘সব ঠ।ই মোর ঘর আছে_ 
আমি সেই খর লব খুঁত) 
দেশে দেশে মোর দেশ আছে 
5 আমি সেই দেশ লব যুকিয়া ৷ 
অর্থাৎ আমার এতদিনকার খালালে। বে থরকে আমার একান্ত করে 


উত্দ্বলভারত [রখ বৰ্ষ, ৪ম সংখ) 


দেখেছিল!ম, সেই একান্ত করে দেখা, একান্ত স্বকীয় করে দেখা থেকে আমি 
মুক্তি পেয়ে যাব । আজ্ঞ তাকে আমার ভীবনে সত্য রেখেও তাকে ছাড়িয়ে 
যাব। সবনাশের আহ্বান আযার জীবনে এই ইঙ্গিতই স্পষ্টতর করে 
তুলুক। যে ছিল কাছে প্রতিদিনকার-__অকপ্যাৎ সে নেই, আর তাকে দেখব 
লা, কোথায় সে চলে গেছে, কত দুরে? সে চলে গেছে তারও অজ্জানিতে, 
আমাদেরও-__এর থেকে তীব্রতম তীক্ষতন বেদনার কথা বোধ হয় আর হতে 
পারে না। কি গভীর ব্যথার কথা! এ ব্যথা আমাদের সারাদ্রীবনের সঙ্গী 
হয়েই ঘাকুক। কিন্তু আরও একটি কিছু থাকুক সঙ্গে--সে এ সিরুদ্দেশের 
ডাকে নূতন পথে চলার শক্তি । 

“শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে, 

আঘাত হয়ে দেখা দিল আগুন হয়ে ছলবে '_ 
অলুক। কিন্তু বিশ্বের অশেষ ধর্মই বকছে__ 

‘ফুরায় যা তা ফুরাত শুধু চোখে 

অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার যায় চলে আলোকে 

পুরাতনের হৃদয় টুটে, আপনি নূতন উঠবে ফুটে 

ভীবনে ফুল ফোট! হলে মরশে ফল ফলবে।” 
-_কোন শেবই শেষ নয়। সব শেবের পরেও কিছু বাকি থাকে। নইলে এ 
ৰিশ্বউ। পুরনো ছয়ে যেত কবে! আজ গ্রয়েজল শুধু এই যে, জীবনের অশেষ, 
ধর্মের এই ইঙ্গিতকে আমাদের জীবনে আমর! ধরতে পারব কি না, ন! 
আমাদের কাছে সাড়া না পেয়ে সে ইঙ্গিত ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবে? 

‘ভুতেঘু ভুতেষু বিচিত্য’ মানুষ মধু সঞ্চয়ণ করতে করতে চলেছে অনন্ত দেহ 
ধারণ করে করে, ‘বহুনি মে ব্যতীতানি অন্মানি তব চারজন ” আনন্দ থেকে 
মাঙ্গযের জন্ম, আলন্দেই মানুষ জীবিত থাকে, আনন্দের মবোই মান্থঘ চলে 
বায়। নীহারচকঞ্র যে চলে গেলেন, তিনিও আনন্দের মধ্য দিয়েই নবতর 
আশ্বাদলের খোজে চলেছেল। আমাদের চোখেই এক দিক দিয়ে তিনি 
ফুরয়েছেন, কিন্ত অন্ধকারের দুয়ার পেরিয়ে তার অব্যাহত জরয়যাত্রার গতি 
থেষে নেই, কিছুতেই থেমে নেই । কিন্ত উপনিষদের এই আননম্দসাধনাকে 
বর্জন করে আমরা শ্রান্ধমস্তরে উচ্চারণ করলাম, ‘প্রাপোহহম্‌ঙ পাপকর্মাহম্‌ 
পাপান্! পাপসভ্ভবঃ+ ) মৃত আতর চলেছে নরকের পথে তণ্ত বালুকার উপর 





ত্ৈষ্ঠ, ১৩৪৮] আনন্দং গয়ন্তি 


দিয়ে_ সেইভরঞ্ে বিগত আত্মাকে দিলাম আমরা খড়ম, হর্মতাপ থেকে ক্ষ। 
করবার অন্ত দিলাম ছাত!। এ কঙ্গনার গৌরব কোথাপ্র ? আনন্দপ্রযানের 
সঙ্গে এর সঙ্গতিই বা কোথায় ? “আমি পাপমস্ভূত' এ কলনা থেকে ‘আমি 
অআনন্দূজ্জাত’-_এ কদনার গৌরব কি অনেক বেশি নম্র? আমি পাপী পাপা 
আপ করে পাপী কোনও দিলই পাপকর্ষ থেকে নুক্ত: হতে পারে ন! আমি 
পুপ্যাত্মা, আমি আনন্দসন্তূত--এই অপমনস্ত্রই মাগ্রষকে তার স্বল্পপের সন্ধান দিতে 
পারে__ মনন্তত্বের মধা দিয়ে এ কথ! আমর লা মেলে আজ পারব ল!। আম্- 
বিশ্বত গিংহশিশু সিংহত্বের স্পশেই লিজ স্বব্ধপ সম্বন্ধে সচেতন হ্য়। আমরাও 
তাই আনন্দআাত, আনন্দে জীবিত, আনন্দেই লীন হই--এই ধ্যান করলেই 
জীখন-মরণের সত্য শ্ব্গপকে লাভ করে কোন কিছু সন্বপ্ধেই আর ভীত হব না। 
নীহার€ক্র্রের এ দেহের প্রয়োজন কুরিয়েছিল, তাই-এ দেহ তার বিলাশঞ্রাপ্ত 
হয়েছে । বুদ্ধ হয়ে যে মৃত্যু, তাতে আমাদের তত শোক নেই, কেন লা তাকে 
আমরা বুঝতে পারি। কিন্ধ এ মৃতু!কেও বুঝতে পারি =) বলে এমন শোক 
করব ন, যা আমাদের পঙ্গু করে দেবে-_দ্ৃঃখ যতই থাকুক । এক দিক থেকে 
দেখলে দেখি চাটি! চলেছে বেশ যীরমন্বর গতিতে তার চিরাচরিত 
প্রথাহযায়ী। আবার কখনও দেখা যায় জ্থষ্টিউ! চলে আকশ্যিফের ধাক্কায় ধাজার। 
এমনি একটি আকস্মিকের ধান্ডার নীহারচন্র চলে গেছেন। আমরা বুঝতে 
অবস্থা পারি না, কিন্ত আমরা যেন বিশ্বের গতির উপরে শ্রদ্ধা ন! চারাই, এর 
খআআলন্দের জ্রয়যাত্রাকে বযাৎত লী করি। তাই নীছারচন্দ্রের প্ররুষ্ট পথে গত 
আম্মা আনন্দের মধা দিয়েই নবতর আন্বাদলে যা! করেহে_-এই-ই আমর! 
বুঝি । উজ্ছলভারতের মারফত যে কেহ আমাদের সংস্পর্শে এসেছেন, তার 
সকলেই নীহ।রচত্রের আনন্দযাত্রায় এই প্রার্থনাতেই আমাদের সঙ্গে যোগ 
দেবেন, এই-ই আমাদের তাদের কাছে বিশেষ নিবেদল। 
এমনি করে ভাবলেই বোধ হয়_-যে চলে গেছে এবং আঁমরা যারা এপারে 
রইলঃম সকলের সন্থন্ষেই__এমনি করে ভাবলেই বোধ হয় দুঃখ বিপর্ধপ্ের 
সংঘাতের মধে)ও অঅমৃতপুত্র মান্থবের আনলন্রসাধনা অব্যাহত থাকে। এতেই 
মান্তবের মুদ্ধতা দুর হওয়ায় মুঢ়তা যার, শোক তাকে অকর্মপ) পঙ্গু লা ঘরে 
শুচি করেই তুলতে পারে । 
নীহারচন্ত্র আমাদের সহযোগী ছ্রিলেন। যে-পুরুবেভ্মজীবনের কথামত 


২৪২ উদ্দ্র্ুভারুত { ৪থ বৰ্ষ, ৫ম সংখ্যা 


তপ্তজীবন মাছবের কাছে তুলে ধরবার সাবনায় উচ্ছলভারত ব্ৰতী হয়েছে, 
তাতে নীহারচন্জের সেবা পুরুযোগ্তম নিশ্চয়ই গ্রহণ করেছেন । তার মত সহ- 
যোগীকেও বন তিনি সরিয়ে লিলেন, তখনও এই অপেক্ষা করেই থাকব যে, 
শীহাযচন্ত্র তার সেবামনো বৃত্তি নিয়ে এগিয়েই চলেছেন সামনের দিকে পূর্ণত্র 
জীবনযাত্রায়, আর আমাদের এই তুখোগের মধ্য দিয্রেও নিশ্চয় পুরুষে।ত্তম 
তার সেবার বৃহত্তর ক্ষেত্র গড়ে তুলবেন । ভগবানের ইচ্ছাও সত্য, কর্মফল 
সত্য, তথাপি জীবনের অগ্রগতি কখনই বন্ধ হয় ন! এবং এই বেদলার মধ্যে 
সেই সবগুলিরই সামঞ্জন্ত আছে, মহাত্ীবলের এই ইঙ্গিতই আজ এই 
মছামরশের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে বেদনার দান। 


“হুঃখনমেব পরাপুৃত্জ। মনসঃ উন্বর্জুনং হি তৎ” 


-আচার্ধ। শঙ্কর 


গীতি-নিবেদন* 


ভামসরজন রায় 


(১) 
স্থষ্টির আদি ঘুগে, এই ভারতের ঝুকে, 
খাবকুল অকস্মাৎ, বিনৃঢ় শুঞ্চিত বাক__ 
দেখেছিল অপূর্ব স্বপন । 
বনভাত কত দুল, সমৃদ্ধ বিটাপিকুল 
হয, চক্র, তারা, গ্রহ, ঢালিতেছে অহরহ 
সৌন্দণে।র বিডি প্লাবন | 
নব আত বরিদ্রীর, চন্দন চর্চিত শির 
প্রথম কাপের পরতে, অনবন্থ লেখনীতে 
তারুপে)র আভাস দিতেছে; 
ছিমলীধ হিমগি রি, তুষার বিদীর্ণ করি _ 
বিরাট বিচি আপে, মেঘলোক ছাড়ি চুপে, 
উর্ধপালে- মাথা তুলিতেছে। 
মৃদ্ধমন্দ গতিশীল', গঙ্গার লহর-লীলা_- 
অসীম সাগর পানে, স্সীতহরধা ঢালি শ্রাপে 


বিশ্রাম ধেয়ে চলিয়াছে । 


(২) 
তারপর ধ্যানাবেশে, কালের পরিধি শেষে 
অকস্মাৎ সকলি খলিল ॥ 
বিলুশ্ড হইল তারা, হধ্য, চক্র, গঙ্গাধারা 
অজ্রভেদী ছিমগিরি, দেবতাত্্। সে-প্রহরী 


যহাশুন্ে সব মিশাইল। 





= জ্রেডাক্সিক য্যাঞ্ে্টার রচিত Dedicati০॥ 0০ শীর্ষক ইংরাজী 
কবিতার অনুসরণে । 


উজ্জ্বলভারত [ ৪ৰ্থ বৰ্ষ, ৫ম সংখ্যা 


ধ্যান চক্ষু খুলি গেল, খরক্মস্র উৎসারিল, 
দশ্রমান জ্গতেরে, স্থতি হতে ফেলি দূরে 
অলবস্ত গাথা উচ্চারিল 2 
“শোন নর, শোন বিশ্বছন"_ 


ই্দিযের গাজা ছাড়ি মনবুদ্ধি পরিহরি 

সীমার পরিধি শেষে নিঃসীয তো1তির দেশে 
অকন্যাৎ প্রবেশি পেয়ানে। 

বাক)ভাষা অগোচর নাছি যেথা আত্মপর 

স্বতুঃও মরেছে যেথা গত শোক, গত ব্যথা 
নাহি যেথা ক্ষয় অপচয়। 

আনন্দের সেই পুরে কতনবেদীর “পরে 

হেরিলাম বঅগ্চপম নিত্াশুদ্ধ ঈশ, ব্রক্ষ 


উদ্তাসিত আত্মমছিমায় । 


(৩) 
বিচিন্ডে জীখন গতি বিচিত্র বারতা, 
ঃখ্হথ বাথ! তর! “চিরন্তন কথ! । 
খবিগপ সেই যুগে, শ্থগভীর ভাবদুখে 
করেছিল এ কাছিনী, অন্থস্থুতি-সার বাণী 
অপন্নপ উচ্চ-সামগীতে। 
কালে কালে মুখে মুখে, সংঘাত, সংকটে দুঃখে 
* ঢেউ হুতে ঢেউ যথা, ধীরে ধীরে বিনিগতা, 
সে-সঙ্গীত নামে ধরশীতে । 
মহান জীবন ঘিরে, কত ব)থা অশ্রুনীরে ) 
কত ত্যাগে তপহ্তায়ঃ বহিয়া ৫প্রমের দাক্স-_ 
সে-সঙ্গীতে তোলে প্রতিধ্বনি । 
স্থপকণ্ঠে কু শুনি, মহতী উঠিভে ধ্বনি 
কত নিয় ক্ষীণন্থরে, কু উচ্ভে স্থগন্ডীরেহ_ 


জগতের কোলাহল ধীরে আতক্রমি । 


জা, ১৩৭৮] ক্ীতি-শিবেদন 


কভু দূর বনতলে, সাধক তপশ্বীদলে- 

গিরি গুহ! মাঝে বসি, লমরস রাজ্যে পশি 
সে-বাণীরই করিছে সন্ধান) 

রামকষ্ণ অবতার, পরহিত ব্রতুসার 

পুথিবীতে এসে সুখে, উচ্চাৰিল সকৌতুকে 
ভাবাতীত সেই ব্ৰহ্মনাম । 

আতর তারি প্রতিধ্বনি, যহাকাশে এ শুনি 

এ শুনি দেশাস্তরে, শিকিদরি সিদ্ধুতখীরে 
নিত্য নব বিচিত্ৰ প্রকাশে ) 

কত যুগ হয় গত, ওঠানাঘ। হয় কত?) 

তবু সেই মহাধ্বলি, অশরীরী দেববাপী__ 


মর্ধসথুলে নীরবে প্রবেশে । 


€৪) 

আজি মত্ত ধরপীতে, নিবেদন করি গীতে ॥ 
কহি এই প্রাণের বচন, 

ধৰ্ম্ম-বণ নির্বিচারে, মানবঞ্জাতির তরে 
দেব-স্থান হোক বিরচন। 

তার উচ্চচড়া হতে, অবিরাম স্থধাশ্রে!তে 

অনাবিল শাস্তিধারা, তমহরা, ছঃখহর! 
এস্জগতে বাক প্লাবন । 

বন্ধজীবে ধচ্চ করি, সিদ্ধ করি, মুক্ত করি, 
আত্মতন্ব ছো’ক ফলগ্রদা ) 

ছি ক্ষু্ধ ধরলীতে, তাব1 তীত অন্ধগীতে 


মর জীব পাক অমরত। । 


স্পা 


কাব্যে অন্বয় 


অধ্যাপক শশিভুষণ দাশ গুপ্ত 


কাব/কে আস্বাপ করিতে যাইয়া তাহার দেঞধনিরপেক্ষ আত্মার সন্তান 
তন্মদরশখর কাজ হইতে পারে-__রসবেত্রর নহে । ধরা যাক রবীজ্রনাথের 
সোনারতরী কবিশাটি। সোনারতরী কবিতাটি লইয়া সমালোচক মহলে 
তর্ক রহিয়াছে । সে তর্ক ধরনীভূত হইয়া! ওঠে রণীশ্রুনাথের লিজ্ের দেওয়া 
একটি তত্বব্যাখখ]। লইরা?, কারণ এট গুরুগার নিরেট তন্বটিকে ত্র কবিতাটির 
লমনীন্প দেকতে চাপাইতে আবাদের একটু কষ্ট চয়, বুদ্ধিতেও হাদরেও । 
আসলে মলে হয় রবীন্রনাথের হিকিট হইপ্টে ও কবিতাটি পাইয়াই আমাদের 
স্থখী থাকা উচিত চিল, জোর করিয়া কবির নিকট হইতে এ তন্ববাখ্যাটি 
নিফাসিত করিব) আমর! ভাল করি লাই। এখানে তন্বহাবনা যদি কিছু 
থাকিয়া থাকে তবে তাহা সমগ্র কবিতার সহিত অহিনাভাবে যুক্ত হইয়া 
আছে,__তাহাকে পৃথকভাবে গ্রহণ করিতে যাওয়াই ভুল । এখানে আহে 
বাঙল। দেশের ঘনবর্ধার রূপ, কাণায় কাপায় বর্ষার জলে শরিয়া যাওয়া! শ্যামল 
মাঠ-ঘাট, মাঝখানে প্রবাহিত খরলেতা নদী, আকাশে কালো-মেঘের 
ঘনঘটা, তাহাদের গুরু গুরু গঞ্জল, আকাশের নীচে যাঠ ঘাট ঘনসবুজ-_” 
পর পারে তরুছায়! মসীমাখা__লব জুড়ি! চারিদিকে একটা আবছ] কালিমার 
বিশ্বতি_-তাছারই ভিতরে শুরা পালে চলিয়ানে সোনার তরী । কবি এখানে 
পাঠকের চোখে যেমন গাঢ়সবুঞ্জ বাঙলাদেশের মেখকজ্জল দিবসের অঞ্জন 
লাগাইয়াছেন, কানে তেমনি মেথের গুরু গুরু ধ্বনি, খরস্মোত জলের কলধ্বনি 
এবং মাঝিমাল্লার বাদল! দিলের গালের স্বরের সঙ্গে তাহার ছন্দের একটা 
করুণ স্রও মিশাইয়। দিয়াছেন। এই চোখের রঙ, কানের স্বর প্রত্বৃতি বাদ 
দিয়! এখানে শুধুমাত্র একটি তত্বগ্রহণের চেষ্টা একান্তই অপচেষ্টা । এখানকার 
ধান এবং তরীও যে শুধু তত্দের দৈব পাদন্পর্শেই সোন। হুইয়া গিয়াছে তাহা 
মন মানিতে চায় না। বাঙালীর কাছে বাঙলার মাঠের ধান শ্বাবতঃই 
সোনার বান, তরীখানির স্বর্ণত্ব লাতের ভিতরে এই বাঙলার*সোনার ধানের 
স্পর্শ হয়ত কিছু লাঙগগিয়) আছে! 


ই), ১৩৫৮ ] কাবে, অস্থর 


শুধু তস্বযুক্ত কবিতার ক্রেত্রে' নতে-_-সবত্রাতীয় কৰিব 


ক্ষেত্রেই অর্থ 
হইতে অন্বটাই +ধান। 


রবীক্রতাতের চায় প্রগিদ্ধ কৰি এবং ভাল 
শ্রসিদ্ধ কবিতার দৃষ্টান্ত ন! লইন্লা গোটাকতেক সাধারণ গ্রামঃ ছড়ার দৃষ্টাস্তই 
গ্রহণ করিতেছি । 
আম ফলে থোক। পোক। তেঁতুল ফলে বাক৷ । 
ছাওয়াল হুজ্জাই বি’! করে মায়ের ঝোলার টক! ও 
ছ!ওয়াল স্থজ্জাই ঘে বিবাহ করতেছে এবং তাহার মাছের কোলায় ঘে 
টাকা রছিষ্জাচছে তাছার সহিত থোক। থোক আন ফ্চলিবার এবং বাক! তেঁতুল 
ফলিবার সম্পর্ক কি? উপরের পংক্রিতে যে শ্রাস্কৃতিক বর্ণনাটুকু পাইলাম 
তাহার সার্থকতা কোথার ? সার্থকত। নিয্নেয় বর্ণনায় আবলের যে ছোট 
ছবিটি রহিয়াডে তাহারই ভগ একটি পটতূণিক! রচনায় । আমের সময় 
আসিলে যেমন করিয়া! খোক। খোকা আম ফলে, তেঁতুলের সময় আসিলে 
যেমন বাকা তেতুল ফলে, শৈশব পার হুইয়। কৈশোরে পা দিতে 
হয ঠাক্কুরের মাও তেমনি ঝোলায় টাকা লইয়। পুত্রের বিবাহ করাইয়া ঘরে 
ছোট্র বৌ আনিতেছেন। উপরের ঘন! ছুইটি যেংন সহজে স্বচ্ছন্দে ঘটিয়। 
যায় নীচের ঘটনাটিও যেন তেমনি একই সহ প্রাকুতিক ছন্দে ঘটিয় 
যাইতেছে। গ্রাম্য কবির এই একটি আঁচড়ে যে পটভূমিকাটি রচিত হইল 
তাহাতে একদিকে প্রকৃতির ভ্রীবনযাঞ্জার সন্ধিত মান্রযের জীবনযাত্রার 
যেমন একটি সহঞ্জ মিলন আভাসিত হুইয়৷। উঠিল, তেমনি মাহবের জীবনের 
এই সাধারণ ছোট্র ঘটনাটিও একটা মমতামাথ! সিত্ধত৷ লাত করিল। বেশী 
কথা নয়, শুধু দুইটি গাছ ও কয়েকটি ফলের ছুবি। 
কবিতায় শব্দের এই ধ্বসিগত অস্বয়ের প্রয়োহনটি আনেক সময় আমাদের 
নিকট এমন বড় হহয়! দেবা দেয় যে, তাহার খাতিরে একটু আধটু বাকরপ- 
হুতিকে আমরা মানসিক তুষ্টির সঙ্গেই বরণ করি। রবীন্দ্রনাথের স্বপ্রসিন্ধ 
ভাষ। ও ছন্দ কবিতার প্রথমে দেখতে পাই. 
যেদিন ছিমাতিশৃঙ্গে নামি আসে আসন্প আবাঢ় 
মহালদ হহ্ষমপুররে অকস্বাৎ ছুদাম দুর্বার ৷ 
এখানে হুর্দাম কথাটি.প্রবল আবেগে সত্যই ব্যাকরণের ‘দম’কে অন্বীকার 
করিয়াছে। না করিয়া যোধ হয় উপার ছিল ন! । নামি আলে আলম আবাচ় 


উদ্দ্রলভারত [ ৪র্থ বধ, ৫ম সংখ্যা 


এবং মহানদ অকণ্যাৎ দুর্বার প্রভৃতি আগে পাছে হইতে এমন “আ”-র 
বেগ দিয়াছে যে 'ছর্দযও কিন্চিৎ শি্টচার আঙ্গিয়া *হর্দামা হইয়া উঠিতে 
বাধ হইয়াছে । 
‘হঃসময়’ কবিতায় কবি বলিয়াছেন 
এ নহে মুখর বনমর্মর গুঞ্জিত 
এ যে অভ্াগর-গরন্রে সাগর ফুলিছে । 
এ নহে কুঞ্জ কুন্দ কুসুম রঞ্জিত 
ফেন হিল্লোল কল কল্লোলে ছুলিছে। 
এখানেও সাগরের সহিত মিলিয়া মিশির! সাধু অজ্রগ্র তাহার অসাধু 
অজাগর রূপটিকেই গ্রহণ করিতে অধিক উৎসাহী হুইরাছে। 
ব্যাকরণশুদ্ধির প্রশ্রহ যখন আসিয়? পড়িল খল আর একটি গ্রাম ছড়ার 
দৃষ্টান্ত লইতেছি। 
ও পারেতে কালো রং) 
বৃষ্টি পড়ে ঝম্‌ ঝম্‌ । 
এ পারেতে লঙ্ক। গাছটি লাল টুক টুক করে। 
গুণবতী তাই আমার মন কেমন করে ॥ 
ব্যাকরণ মতে ভাই-এর যে কোন ক্রমেই শুণবতী৷ হওয়। উচিত ছিল না. 
এ বিষয়ে কেহ কেন সংশয় প্রকাশ করিতে পারেন নাঃ কিন্তু তাই বলিয়! 
এই ছড়াটির ভিতরে গুপবতী শব্দটি কাটিয়া তাইকে গুণবান্‌ করিবার মত 
আর নিষ্ঠুরতা কল্পনা করিতে পারেন কি? ও পারের কালো রং, বৃষ্টির ঝস্‌ ঝম্‌ 
শব্দ, লাল টুকটুক লঙ্কা গাছটি, এই সকলের সঙ্গে যুক্ত হুইয়া ভাই এখানে 
অশ্র’গজ্জল বোনের গুপবতী ভাই-ই বটে ) বোনের মনের শ্বেহ প্রীতি এবং 
আনচান কর! মনের স্বোতক হুইয়। উঠিছাছে ওঁ গুপবতী শব্দটি । 
গ্রাম্য মাথমণ্ডলের ব্রতকথার় শুনিলা ছি,_ 
ওড়ে পাথী জোড়ে জোড়ে নদীয়ার কিনারেরে। 
তোমরা নি দেখেছ আমার ছাওয়াল সুন্জাই কোনখানে ॥ 
এই নদীয়ার কিনারে নিশ্চয়ইু ছাওয়াল সুজ্জাইর.ভতার! পড়িশ্বাদ্ছিল। এই 
অতকথার আরও গুনিযাডি,_ 


আট, ১৩৫৮ ] কাব্যে অন্ধ 


চোখে মুখে পানি দিতে কিকি ফুল লাগে। 
সকরুয়। মঙ্গয়। ছুটি ফুল লাগে৷ 

সক্ষয়া ফুল বোঝ! গেল, সরিষা কুল) কিন্ত মরুয়) ফুলঢি কি? সন্ধান 
করিয়া আনিরাছি পাল কাট) হইয়া গেলে ০পৌব নাধ আালে মাঠে ছোট ছোট 
ডাটে লাল লাল কুঞ্চিত ফুল ফোটে, তাহাকে বলে মক্যা কুল) আললে 
হুছত ধ্বনিগত সম্পর্কে মাঠের ফুল মকর] পরুমারই ভ্ঞাতি ভাহ। 

গ্রাম্য হুড়াগুলি সাধারণতঃ কোন সচেতন কবিটেষ্ায় উদ্ভূত নহে) তাই 
অচেতন কবিক্রিয়ার ভিতরে শন্দগত এবং অর্থগত অন্যের প্রশ্নটি যে কত 
আধান হুইয়া থাকে এই ছড়াগুলিতে তাহার লুন্দর দৃষ্টান্ত মেলে । একটি 
ছেলেকুলানে। শ্রপিদ্ধ ছা হহল,__ 

আত! গাছে তোতা পাখা 
ডালিম গাছে যৌ। 
এত ডাকি তবু কথা 
কওন। কেন বৌ & 

প্রথমতঃ দেখিতে্রি এত প্রকারের গাছ থাকিতে তোত! পাখীটি যে 
আলিয়া আত! গাছেই বসিয়াছে তাহার কারণ ধবনিসামে)র আকর্ষণ । তার 
পরে দেখিলাম ডালিম গাতে মৌ ; স্বাভাবিক তাবে ইহার সম্ভাঝলা ছিল খুব 
কুম। কারণ ডালিম গাছে সচরাচর মধুওক্র দেশ! যায় লা) কিন্ত এখানে 
একটি বিশেষ প্ররোজ্রনে এই অলাধারণ ব্যাপারটিও কবিকে সংঘটিত করিতে 
হুইয়াছে। নীচে রহিয়ান্ছে ছোট একটি অতিমানিলী বৌ, আনেক ডাকিলেও 
সে কথ! কয় না) অতএৰ তাহার ভন লাল লাশ ফুল ফোট। চোট ডালিম 
গাছটির ভ্থইয়। পড়। ডালেই কিছু মধু সঞ্চিত করিতে চই্খাছে। 


ব্যক্তি, দল ও সর্বজন 


পুণ্যপ্রভা কারকুন 


মাহৃষ মাঙ্জকেই তিনটে ভাগে ভাগ করা চলে । একটা তার ব।ক্তিজরপ, 
একট: সা্ৃশ্তগত সমষ্টিরূপ, আরেকট। বশ্য জুন্সমাজের সঙ্গে তার একাত্মতা। 
ব্যক্তি যেখানে একক সেখানে সে অঙ্ক সকলের চাইতে পত । (সালে 
অবিকল তার যত্ত আর একটি ব।ক্তি কোথাও নেই-_ল1 চেগারায় ন। স্বভাবে 
নাগলার আওয়াজে । এ এক আন্চণ স্বতন্ত্র সণ্।। কবি এটাকেই বোধ হয় 
বলেচেন বিশেষ আমি । এ 'আমি’কে লুণ্ড করা াহ্রবের পশ্ষে সন্ডব হুয় না, 
যেমন হয় না সফলের সঙ্গে এফ বা সমান হবার তাগিদে শিতের ্ছোরার 
বৈশিন্াকে বর্জন কর! । কিন্তু এই যে ব্ক্তিম্বাতস্্া_এ যদি অতান্্র উপ্রে বা 
প্রখর হবে ওঠে তাহলেও আপন আমিন্দের ভারে কখনে! কখনো অপরকে 
বেশ কিছুট। পীড়িত করে তোলে । ওখানে নিঙ্ছের ব্যঞ্সিত্তাত্ন পতি যেমল 
সচেতন থাকা স্বাভাবিক তেমনি এই ব্যক্তি ‘আমি’ যে পতি মাগ্ুলেৱেই মধ্যে 
‘আমি’ রূপে অবস্থিত এ সম্পর্কেও সমান সচেতন থাকবার প্রবোজন হয়। 
যেখানে তা নেই সেখানেই ব্যক্তিত্বের অহুয়িকা অপরকে খাটে! করে বা 
দাবিয়ে রেখে আপনাকে সঙ্গোবে পতিট্টিত করতে চায়। রাজনৈতিক এক» 
নায়কত্বের মূলে অনে” সযতনে গট শেণীক ব।ক্রিপ্তট পল গষ্ুলত: কাকি কলে। 
কিন্তু এই ব।ক্তিত্ব যদি কেবলমা'যা তুভ শক্তিকে সাশ্রয় করে গডে ওঠ তবে 
এজ একট! বিশেষ সমযে এদের মত লোকের প্রয়োজন খুব বেশী করে দেখা 
দেয়। জগতের ধর্বাশ্রয়ী অভাপুকুসদের ভীবনের থেকে এ সাক্ষা আমরা 
পাই । আশ্চর্প এই যে এই ধরণের ব্যক্তিত্বের প্রতি যাচুষের স্ছা বিশ্বাস 
ও আগুগতা স্বতঃ প্রাপাদিত ভাবেই উৎসাহিত হয়ে আসে। কিনু বাক্তিযণ্দ 
নিজের প্রভাব তের করে আস্কের ওপরে চাপাতে চেষ্টা করে আর সে 
ক্ষমতাশ্শালী হত, তবে প্রান, কাল, দল বা শ্রেণীর গণ্ডীর মধ্যে তার প্রচেষ্টা! 
কিছুটা! সাফলা লাভ করলেও পর্বমালব কিনা অধিকাংশ মাচিবেত মনেও 
কোনে বেখাশাত করতে পারে না ॥ bi 

প্রতি মান্ছবেরই যখ] একটি করে ব্যক্তি আমি বাস করেও মান্য 
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নামাত্িক ভীব। গোষ্ীবন্ধ হওয়া তার চিরন্তন প্বতাব । এই গোষ্ঠী জাতে 
দল ও স্নায়গুলিও আবার ব।ক্তি আমির মতই এক একটি বৃহত্তর ধা সংঘ- 
বন্ধ 'আমি,র রূপ লিয়ে দেখ! দেন্ত এবং এও একান্ত উগ্র আমিত্বপরায়ণ হয়ে 
উঠপেই অগ্তগ্ভ দল, জাতি বা গোষ্ঠীকে খর্ব করে আপন প্রাধায্ত বিস্তারে বাপ্র 
হয়ে ওঠে । এরই চরমতম অধ্যায়ে ত্রন্ম নেয় যুদ্ধ বিগ্রহ প্রভৃতি দুঃখজনক 
ব্যাপার । 

পু থবীতে মানুন যতদিন থাকবে ততদিন দল বা গোষ্ঠীও থাকবে এ ধনে 
লেওছা চালে । কারণ তাবগত ও কর্মগত সাদ্ৃপ্য দিশে আমর! কিছু কিছু 
সংখ।ক মানুহকে এক একটা গোষ্ঠী ব। দল বলে চিন্ছিত কবি এবং আপন 
অআপল প্রপ্চতি ও প্রয়োজন অনুসারে ক্োলে। এক ক্ষত্র সমষ্টি মালবের সঙ্গে 


নিজেদের কমবেশী পরিমাণে এক্টাব্ম বোধ করি। এই দলতুল্ত ব) গগে'ষ্টীর 


অন্তর্গত বলে হিক্ষেক মনে করার মধে। মানুষের বাইবের বা ভিতরের 
কোলো আবরদন্তির প্রচ 





ভাল ছয় লা, এ মানবের স্বভাব অথবা সহজাত ধর্ম। 
এই আন্তণিক যোগই দল ব। সংখের যথার্থ ইতিভাস। অ।তট। বিরাউ. তার 
ভাব ও কর্মও খেমন বহুমুখী তেমনি মানবের বাষ্টিগত ও সমষ্টগত চি ও 
শ্রকৃতিও বিচিত্র । য। স্বভাবের অনুকূলে সেই কাজে ব! চিন্তায়ই যাগ্রহের 
বআনন্দ। এই শ্বভাবেব ধর্মকে লক্ষা করে তদহুযাদী জীবন্ধারাকে বইতে 
দিলে বাস্তবের অত)স্ত কঠিন প্রয়োঞ্রনগুলোও খুশির সহযোগিতায় সবস ও 


সংজ্জ হয়ে ওঠবার স্বযোগ পার়। নইলে সব কিছুকে নিয়ে তোর করে 


একটা তালগোল পাকাতে গেলে মনের আনন্দ ঘেসল ন্ট হয়ে যাণ্র তেমনি 
সৌন্দঘণংএবং কাজের শৃঙ্খপাও নষ্ট নয়। সেন্রগই বাতির স্বাতস্ত্রোর মত 
সকলেই সকলের ক্রুত্র ক্ষুদ্র সমতিশুলোর শ্বাতত্রাকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখতে 
পারলেই সমাঞ্ছেও পুর্ণ স্বরূপ ব! মঙ্গলকে পাওয়। সম্ভব হুয়। 

কিন্ত মানবের ব্যক্তি আমি ও সমগ্রি আমি ছাড়াও একট! পর্ধমানবিক 
আমি আছে । আহি ‘মানুৰ’ এই একটি বাক। দ্বারাই এই এরক্াটি সুচিত হয় 
সমস্ত মাহুবেরই মহত লক্ষ্য সেই বিরাট এক আমির মধ্যে নিজেকে মিলিয়ে 
ধরা । “ছ্নসাধারপ' যখন বলা হয় তখন কোনে! 'আমি’কে বাদ দিয়েই ত। 
বল! চলে না)” সহশ্র ‘আ'মি’র মবে। প্রতোক ‘আমি’ এক হুয়েই আছে। 
মাছুষের অন্তরাখ্মার ইঙ্গিত অমোঘ ও চিরচলমণল। লক্ষ্য বা আমর্শই তাকে 
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যৃহতের থেকে বৃহত্তর দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। পতিটি 
যাহুছেরহই মধ্যে যে লিজন্ব বোধ বা শুভবুদ্ধির প্রেরণা আছে একমাত্র তাই 
হচ্ছে তার নিয়ামক। চারিদিকের অসংখ্য চিন্ত ও ভাব্রাশি তাকে 
অহুপ্রাপিত করে, তার মূল তাবকে বাডতে সাহাযা করে এবং 
শুতকে শুততয়ের নিকটততু করে আনে । বহু ব্যক্তিত্ব ও বহ মতবাদের 
সার্থকত। এখানেই । কথলে! কখনো এর একটা পরার সঙ্গে ধাক্কা 
খার। সেই সংখাতের ফলে যে বিদ্ছাৎয়স্মর স্বতি হয় তা অন্ধকার 
পথকে আলোকিত কন্ষে তুলতে অলেক পরিমাণে সাহাব্যই করে। 
উপলখণ্ডের দ্বারা প্রতিহত হয়েও নদী যেমন তার চলার ধারাকে হারাঘ না 
বরঞ্চ অন্দ্ক বিরুদ্ধ শক্তির প্রকাশে আনন্দিতই হয় এও অনেফট! তেমলই। 
কিন্ত এ সংঘাত যখনই অকল)াপের আশংকা নিরে দেখা দেয় তখনই মানুষকে 
সাবধান হতেই হবে । কিন্ত এই সার্বজরনীন খা সর্বমানবিক বলতে যে বৃহত্তম 
মানবগোষ্ঠীর একট। মোটামুটি বারপা করে নিউ, তার যথার্থ অ্বয়াপ কি 
যে তাবলোক বা কর্মলোকের সাদৃত্তগত একা দিয়ে আযর। একের সঙ্গে 
অপরের একট! বিশেষ বন্ধন অহুভব করি, এই সর্বমানবিক ক্ষেত্রে তা কেমন 
করে সম্ভব হত্তে পারে। সাধারপভাতে সমস্ত মান্ষে+ঠ যল স্বরটি এক ॥ 
ছঃখ বেদলা আনন্দের অস্থভূতি সকলেরই আছে। এই অন্রন্থুতিই মাহষের 
সঙ্গে মাহযের আত্বীয়তাকে সম্ভব করে তোলে! এ ডাড়াও মধাযুযীয 
কোনে। এক সংধকের কথায় পাই যে, একটি একক যাছুনই একটি সম্পুণ 
শতদল। যথার্থই ব্যক্তিম্বর্পকে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়। যায় একই 
মানুষের মধ্যে নান! বিভিন্নমুখী সম্ভার সংমিশ্রণ ররেছে। এই আছেই 
মানবের এক একট! দিকের এক একট। ব্যক্তিত্বের ঘায়। আড়ষ্ট হওয়! সম্ব হয় 
না। কিন্তু এর দ্বারা ব)ক্তির বিশেষদ্বের কোনোই ব্যাথাত ঘটে না। সার্ব- 
ভ্রলীন চন্তাধার! বা কর্মত্রোতের মধ্য বাস করেও তেতরের বিশেষ বা সল 
মাহুবটী আশ্চর্ঘভাবে আপন শ্বাতগ্র। রক্ষা করে চলে বলে যা কিছুই সেই 
পড্ডলিকান্রোতে ভেসে আসে, তার অনেক কিছুকেই তার পক্ষে গ্রুপ করা 
সম্ভব হয় না। বিশেষ “আমি”র মূলঃ এখানেই । শে বিচার করে লেয়, 
আপন ভালমন্দ রোধের কষ্টি-পাথরে খাটী ও মেকি য।চাইঞ্ না হুওয়|া পর্যন্ত 
তার কিছুকে নেবার শক্তিই খালে লা। এপালেট বিশেষ চালেও লিদিস্দের 
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সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে চল। যে সম্ভব হয়, তার একট! উত্তর আমরা পাই । 
লিবিশেষের সঙ্গে যোগ সেপখালেই, যেখানে ক্ষুদ্র থেকে বুছৎ পর্যন্ত সব কিছুর 
অত্স্তরেই যেখানে যেটুকু শুভ বা যান তাৰ আছে তাকে আপনার মধ্যে 
আছরণ ঝরে আনলবার একট! চেষ্ট! থাকে ) আর এ থাকে বলেই মস্গকে 
বর্জন ও তাণকে গ্রহণ করতে করতে মাচুখ একটি সম্পূর্ণতর আদশের অভিমুখে 
এগিয়ে চলতে পারে । শুভ্ভি থেকে মুক্তা আহরণ করাটা দোসের নয়। কিন্ব 
বিশেষত্ব সেখানেই ঘেখালে মাগন শক্তির প্রতি কিছুমাত্ত আকুই ছয় লা) 
এখানে ভেতরের মূল মাহ্বটি সম্পূর্ণ দৃঢ় ও অবিচল । নিবিশেবের মধ্যে 
সচল হলেও বিশেষের যধেঃই মামুনের চিরকালের স্থিতি এ ভিত্তি ন! 
থাকলে মানুষের শক্তি ব। সৌন্দর্য কিছুই থাকে না। 

সার্বজ্নীন বলতে গোট। বিশ্বের একট। সঅথশ্ড রূপকেই আমরা বুঝতে বা 
দেখতে চেষ্টা করি। কিন্ত শতটি দল নিয়েই যেমন একটি সম্পূর্ণ শতদল গড়ে 
ওঠে তেমনি এই অথগ্ড বিশ্বও খণ্ডের লযষ্টি দিয়েই সম্পূর্ণ । বিকেন্ত্রীকরপের 
অর্থও তান্ধাঃ বিশ্বৎননী বা বিশ্মপিত। বলতে একটি মাত্র জনক ব। জননীর 
ভাবমুস্তিকে আমতা মনের মধ্যে গ্রহণ করি) কিন্ত পৃথ্যা জোড়া শঅগপন 
যাহুযক্চে লালন পালন করতে গেলে সেই মূল পালন কর্ত্ত। বা পালর়িত্রীকে 
মন্ুণ্যজপী ক্ষত সুর জনক জননী রূপেই আখ্মলকাশ করতে হয় কল্প মূর্তির 
সঙ্গে বাস্তব যূর্যির কিছু বিরোধ থাকে লা, একটা দৃপ্ত অপর একট। অস্ত _ এই 
মাত্র পার্থক্য । কিন্ত এই ভোট তোট মারেদের নিয়েও কেউ কারো সঙ্গে 
বিরোধ ঘটায় ন৷। একথ! কেউই বলতে পারে ন। যে তোমার মাকে ত্যাগ 
করে আমার মাকেই তোমারও আ। বলে স্বীকার করে নিতেই হবে নইলে 
অন্ন আল ন্ষেহ মমত। কিছুট পাবে ন! । এ হয় না) যেমন হয় লা আমাদের 
মাতৃতুমিকে সকলের মাতৃতূমি বলে স্বীকার করিয়ে নেওয়া । নিজের দেশ ও 
নিজের মতবাদকে যে সত্যিকার ভালবাসলে সেই মাত্র অপরের 'দেশ ও মত- 
বাদকে সমান শ্রদ্ধা ভ্রালাতে পারে । এইটীই যথার্থ পথ। এক হবার 
প্রেরণ। দল বা গোষ্ঠীকে বাড়াবার প্রেরণ! দেয় একথ। সত কিন্ত পথ ভূল। 
কারণ ভোট ছোট জায়গার বেশ মান্বকে ধরে লা, ধরতে পারে ন।। 
বাঙ্গালীকে তণুন গারতীন্র হতে হয়, ভারতীয়কে হতে হয় বিশ্ববাসী, 
বাড়তে গেলে, বাড়াতে গেলে এ ছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই। অবস্ত 


২৫৪ উচজ্ছলতারত [ ৪ৰ্ঘ বধ” ৫ম সংখ্য। 


এতেও বাজালীত্ব বা ভরতীরস্বের বৈশিষ্ট্য কোথাও ক্ষু্ হবার আশংকা 
থাকে লা। 

মাগ্রযের পক্ষে সবচেয়ে প্রস্থোজ্নীর যেটা সেটা হুচ্ছে হওয়া । তারত- 
বর্ষার সাধকলের সাধনাণ গোড়াতে আমরা দেখতে পাই হয়েছে এই উওযারই 
সাধন[। হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের করাও চলতে থেকেছে, সেই আগেই 
তাদের সিক্ধিলাভের কোনো সমারোহ নেই অতুঠত্তিও লেই। সেই 
অনাড়ম্বর শান্ত নিলিণ কল্যাণ শক্তির পারেই চিরকালের মাছুষের চিরদিনের 
প্রপাম নিবেদিত হয়। 


‘No one inan can produce a swaraj scheme because ig 
is not one man's swaraj that is wanted nor cau a scheme 
be {framed in advance. What may satisfy the nation to- 
day 1095 not satisfy it to-morrow. Our evolution is and 
must be an organic growth. National willis, therefore, 
subject to change from day to-day.’ 

— Mahatmaji. 


বিবেকানন্দ ও পাঁশ্চাত্য সভ্যতার 
প্রয়োজনীয়তা 


প্রভাতকুমার দত্ত 


ভারতবর্ষ সাম-নিলাশ্িত যোগীর দেশ। তথারী মহাপুরুষদের দেশ - 
কআধ্য।ঘ্মিক সম্পদের দেশ। ধুগে যুগে ভারতবর্ধের দিকুচক্রব ল হইতে শান্ত, 
সোমা, সত।ভ্রষ্ট। ঝ্বিদের উর্দ্বাহ সাবধান বাণী অড়জগতের উন্ডত শক্তিকে 
ভাবী অমঙ্গলের হাত হইতে রক্। করিয়াতে । কেহা-ছুরন্ু পাশ্চাতা সতাত। 
ভারতের 'শুচিশোণা লসৌোম।মৃষ্টি- ও সাবত্বিকভাবের উদ্জেক-কারী বন- 
তপোবনের অন্তরালে বলিষ্ঠতর জীবনের ইঙ্গিত পাইরাছে ৷ _ অ:ত্মমাঝে যন 
হইয়া মহাতত্ব আলোচনার মধে।ই মুক্তির আস্বাদন পাইযাছে। 

ভারতের সনাতন ধশের প্রতাব ইউরোপীর জড়বাদে কোন স্থায়ী পরিবর্তন 
আনিতে সমর্থ হইয়াছে কিনা তাছা ইতিহাসের বিচার্য। তবে ক্ষণিকের আগ 
সে যে অন্তমনপ্ধ হইয়। পড়িয়াছিল, ক্ষণিকের জঙ্ক সে যে তাহার ফাপ৷ 
িওরীর উপর ভিত্তি কর! আবলের শলৃপ্তত! বুঝিতে পায়িয়াছিল। তাহাতে 
সন্দেহ নাই । জাতির জীবনে এই ক্ষণিক অস্ঞমলক্ষতার মূল্যও কম নব 
ভারতীর অধ।াধ্যবাদের এই দিশ্বিজয় আমাদের ভীবলে আনিয়া তিয়াছে প্ৰ- 
ধর্ধের প্রতি গ্রগাঢ় নিষ্ঠা ও গর্বিত বিভ্রয়ীর মলো'তাৰ। 

এই গর্ধেত মনোতাবকে কেন্্র করিয়! চরম তাববাদ দান) বাধিয়! 
উঠিয়াছিল। ভারতবর্ষে চরম-পদ্ধী তাববাদীর অভাব নাই । থাছার।, 
আবলকে দেখেন শাস্ত্রের জজ দিয়া, ঘটনাকে বিচার করেল গ্রদ্বের 
নজির দেখিয়া, পৃথিবীকে দেখ্নে 'মায়াবাদের রঙিল চশমার ভিতর দিয়! । 
তাহার! এই স্খছঃখ, হাপিকানর।য় ভর! ভ্রগৎ, হতে আপনাদের বিচ্ছিন্ 
রাখেন । এ জগতের ফোন আলন্দের স্বাদ তাহারা গ্রহণ করেন লা। পর্ব 
বিবনে উদাসীন এককথায় ঘোর €পপিমিষ্ট ( Pessiদেi5£ ) বলা চলে। 
এইরূপ তাববাদের চরমরূপ দেখ! দিয়ানে নিশ্রীরতার। আমাদের অনেকেরই 
ধারণ। খে অচমাদের নিকট হইতে পাশ্চাতের যত কিছু শিখিবার আছে, 
কিন্ত তাহালের নিকট হইতে আমাদের কিছুই শিখিবায় নাই । পাশ্চাত্য 


উজ্জল ভাত [ তর্থ বৰ্ষ, এম সংখ্য। 


সশু।তাকে তাহার অস্তিত্বের অন্য, তাহার জীবনীশক্তির রন ভারতরবর্ধ হইতে 
অনেক কিচু সংগ্রহ করিতে হইবে, সত্য কথা । কিন্তু এই খণ গ্রহণ এক 
তরফ। হইবে না । আমাদেরও পশ্চিম হইতে অনেক কিছু শিখিতে হইবে। 
ডলাএ খাণের অপেক্ষাও বড় ক্ধণ গ্রহণ করিতে হইবে _তাহ। সভ্যতার খপ। 
যদও এই 'গ্রহণ’ 'দানের' তুলনায় খুবই সামান/ হুইবে। পাশ্চাত। সত!ত। 
হইতে আমাদের দেশের চরমপন্থী ভাববাদীদের শিখিতে হইবে-_বস্তবোধ-_- 
শিখিতে হুইবে দৈনন্দিন জীথন সংগ্রাষে বীরের মত নানা তাগদের সন্মুখীন 
হইতে । এরূপ অনেক ভাববিলাসী আমাদের দেশে আছেন বাহার! কৌপীন 
পরিধান করিয়া বলে শিগ্লাছেন। পারলৌকিক সদ্গতির জন্য *ছে। 
তপোবলের নীরব নিভৃত কুটিরে একম্‌ অঙ্বিতীয়মের ধ্যানের ভভ্ভ লছে__ 
কেবলমাত্র বাস্তব জীবনের রণাঙ্গপ হইতে ভীত কাপুরুষের মত পলায়ন 
করিয়া প্রক্কতির অঞ্চলপ্রান্তে মুখ লুকাইবার আনা । “অমুতহ্য পুজা আখ। 
ববিগপের বংশধরদের এই স্বণিত অবশ্থা! আমাদের জীবনে অধ্যাত্মবাদের 
যতটুকু প্রয়োজন আছে, ঠিক ততটুকুই প্রয়োজন আছে আড়ঝাদেন্। স্বামী 
বিবেকানন্দ এই সঞ্ন্ধে 'বলিয়াণ্ডেল ".........and nO more can we 
resist some sort of material civilisation {rom the West,” 
পশ্চিমের জড়বাদের কোন এক অংশকে আমরা রোধ করিতে পারি ল৷। 
অর্থাৎ কোন একপ্রকার অড়বাদ জবস্তুই আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিবে ।, 
তিনি বলিয়াছেন আমাদের জীবনে অঅধ্যাত্মবাদ ও অড়বাদের সমন্বর ও সমত! 
বক্ষ; করিতে হইবে । বহাল কফোনটিব্র দিকে অতি মাত্রায় কোক থ।ক! 
উচিত লয় | *A little of it (Materialism), perhaps, is good for 
us and a little spiritualism is good for the West ; thus the 
balance will be preserved.” কিকিৎ বন্তবাদ, বোপতয় আমাদের পশ্ষে 
তালই হবে , এবং পশ্চিষের পক্ষেও কিঞ্চিত আব্যাখ্মিকত। তালই হইবে; 
এইরূপে সমতা রক্ষিত ছইবে। কোন “ই্গমের' গোড়ামি-ই ভাল নর, সকল 
‘বাদে”র সমতা-ই কাম্য । 

মায়।-_যারা--মাক) বলিয়া চীৎকার করিয়া যাঁঘাবাদী সকলই অন্বীকার 
কহিতেছেন_-এ জপতটা এক বিরাট ফাকি, সব. মিথ) রর্মত্রত্ন তুঃস্বপ্র, 
'আফিংএর নেশার তনশ্রাক্চর যুহর্ডমাত্র। বাস্তব জীবনের দৈনন্দিন 
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প্ুয়োজনীয়ত!--চাল, দাল, শি, তৈলের অভাব ব্তই তাহাকে আাত 
করিতেছে ততই সে এই অতাবের দংশন হইতে মুক্তি পাইবার জন৷ সমগ্র 
জগতের ক্রিয়াশীল অস্তিত্বকে অস্বীকার করিয়া নিজেকে তুম পাড়াইত্েছে । এই 
চরম লিঙ্কীঘ়ত!, যাহা কেবলযান্ ধ্বংসের পথই পরিষ্কার করে তাহার উপযুক্ত 
দাওয়াই হিসাবে চাই ‘কিঞ্চিৎ জড়বাদ’ । খাহাদের প্রত)হ থলি হাতে বাজার 
যাইতে হয় তাহারাই এই 'কিন্চিং জড়বাদের’ প্রয্নোজ্নীয়ত৷ হাড়ে হাণ্ডে টের 
পান ॥ শ্বামিতী আর একসপ্থানে বলিয়াছেন “Have we to learn any- 
thing else, have we to learn anything from the world ? We 
have, perhaps, to gain a little in material knowledge.” 
আখাদেয় যদি আরও কিছু শিখিবার প্রয়োজন থাকে, যদি এই পৃথিবী হইতে 
আরও কিছু শিখিবার প্রয়োজন থাকে তবে আমার মলে হুর তাহা ‘কিঞ্চিৎ 
বস্তুবাদের জ্ঞান ।” হিন্দুধর্মের তথাকথিত অনান্য মহাপুক্রবদের সহিত 
'্বামিজীর এইখানেই পার্থক্য । তিনি ইচ্ছ। করিলেই অন্যান্য প্রচারকদের 
নায় শাশ্চাতে)র জড়বাদকে স্বীকার করিয়া স্বধর্মকে হেয় না ও করিতে 
পারিতেন। কিন্ত তাহার মতবাদে পরবর্মফে নীচু করিয়। স্বধর্মের ঢাক 
পিটালোর অবরদব্তি নাই । অথচ আছে এক অপূর্ব সমস্থয় ক্ষমতা, সফলের 
সমতাএ এক অপূর্ব স্বীক্কৃতী যাহা কেবল স্বামিজীর ন্যার উদার চরিত্র ব।ক্তির 
»পক্ষেই সম্ভব। তাই তিনি পাশ্চাত্য সত্যতার প্র্বোজ্রনীয়ত। অকস্টে 
স্বীকার কনিকাছেন। 
ইছ।তে কেহ তুল বুঝিবেন না । তিনি অধ্যাত্রবাদকে হেয় প্রতিপন্ন 
করেন নাই । তিনি তাহার যথে(চিত যুল্য দিয়াছেন আবার তাহার দোল 
ক্ৰটিও জাতিকে দেখাহরা দিয়াছেন ॥ তিনি বিদেশে সনাতন ধর্মের পপ- 
কীর্তন করিক্জাছেল-__পাশ্চাত্য জড়বাদের ভিত্তিহীন সৌতের অন্থাযিত্ব নির্দেশ 
করিয়াছেন আব1ব ভায়তবর্ধে আপিরা অতিরিক্ত গোড়ামি ও ভাববিল৷সের 
বিকদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছেন। এই “বিমুখী ছবি”-₹ই বিবেকানন্দ মতবাদের 
বিশেষত্ব । 
তিনি তাহার আমেরিক৷ জ্রমশের অবাবদ্ধিত পরে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন 
কৰিলে “রামনাদ” বাক্যে যে বস্তা দান করেন তাছার একপ্থানে তিনি 
তার চীয় পুরোহিত সম্প্রপায়ের অতিরিক্ত গেড়ামী ও শ্বেচ্ছাচারিতার বিকক্ষে 


২৫৮ উচ্ছলভারত [ 5র্থবর্ধ, হম সংখ্যা 


তীব্র প্রতিবাদ ভানাইক়াছিলেন : এইখালে আমর! তাহার বাশ্ুববাদী মুতি 
দেখিতে পাই _কঠোক বাস্তববাদী -- যাহাতে কিছুমাত্র কলনাবিলাস লাই, 
গোড়ামির তেজাল নাই, নাই পরধর্ম অসহিকুঠতার গাড্রদাহ । পাশ্চাতে।র 
ফাঁকির সত।তাগবীরা ঘেষন শ্বাযিজীর বলিষ্ঠ, পবিত্র, দৃপ্ত আধ।াম্বিক যুতি 
দেখিয়; ভীত, লঙ্জ্রিত. বিচ[লত হইয়াছে, সেইরূপ ভারতবর্ষের গোড়া, পর- 
ধর্ম-অসহিষ্ুু ব্রাহ্মপের।ও তেমল-ই ভয় পাইস্থাছে তাহার অন্তর্ভেদী বিশ্লেষক 
ও কঠোরবাস্তৎবাচী যুতি দেখিয়।। অনি “রায়নদে” বলিয়াছিলেন যে 
“পশ্চিমের দেশগুলি নির্মঘ শোষকদের ভারে অবনত হুইয়। পড়িয়াছে আর 
পূর্বের দেশগুলি পুরোহিতদের ভায়ে আর্তনাদ করিতেছে ।” 

তবে কি চাই? আঞ দেশের প্রয়োঞ্জন কঠোর বাস্তববাদীর-_নীরব 
কী, যাচার শরীর ও মন তাববাদ ও বস্তবাদের দৃঢ় সংমিশ্রণে নিীত 
হুইবে, যাহার সশব্দ প্দবিক্ষেপে সমগ্ত জগত চকিত, ভীত, সঙ্থস্থ হইয়া 
উঠিবে, যাহাব আশ্রয়ে কমী মানুষ পাইবে মুক্তির আশ্বাদন। শ্বামিগীর 
কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় “Wbat our country now wants, 
are muscles of iron and nerves of steel, gigantic will which 
nothivg can resist." 


শ্রীনস্ভগবদমীতা 


দ্বিতীয়োহধ্যারঃ 
( পুর্ববাছবৃত্তি) 


বিষয়) বিনিবর্ঘন্ে নিরাহ্বারস্ক দেহিনঃ । 
রসব্জ্জং রসোহপ্যস্তা পরং দৃষ্ট । নিবর্ডতে ॥ ২৫৭ 


{ বিষয়ের পতি রাগ, ভয় ও ক্রোৎ লইয়। বিবয় চইতে ই ক্রিয্গণের 
পলাচয়। বাচিবার চেষ্টা কিরুপে ব্যর্থ ছয়, তাছ! দি্দ্দেশ করিয়। পরে £'ন্দরদ্ন ও 
বিলয়েন মাঝে? সতা বাস্তব স্বন্ধের লিপয় করিবার আস্ত বলিতেছেল ) দিযয়াঃ 
[কামলালসা থারা লান্িত নিধূরতগৌরব বিযরসমৃং] বিনিবর্ততস্তে [ সব বৈশ্য 
লইস্গা নিশ্চয়ই সরিয়া দাড়ায় ]লিরাহারহ্ত [ আহার করিবার, আচরণ করিবার 
শক্তি যে হারাহয়। ফেলিয়াতে, সব-কিছু যাহার বদহজম, সেই নিরাছার 
পূর্বের 7) বিবয়ভোগক্ষেঞ্জে মাআ! ছাড়াইয়। ইঞ্িঘবর্গের অতিবাবহাক বা 
অব্যবহারের ফলে তাহাদের উপর যে নিগ্রহ, যে চাপ পড়ে, তাহারই 
অবশ্তপ্ডাবী ফলস্বরূপ কোনও কিছু আহার করিতে, আহরণ করিতে যে সক্ষম, 
সে-ই আতর, নিরাহার ] দেহিলঃ [ দেহ্ধায়ী পুরুষের ) দেহের দাবী আশ্বীক্ষার 
করিয়া, পুরুঘোত্তমদেহের তত্বত উপলব্ধি =| করিয়। তরে ও ক্রোধে দেহক্রে 
ছার ফেলিয়া ‘নিত)/নির্শল আব্যাতে রমণ করিতে চাওয়াও “দেন্বাল পুরুষের 
পক্ষে আত্রতা ] রসবর্ক্জং [বিবয়ের রসকে বর্ধন কছিয়াই ; বিষয়কে 
অআলিত), অশ্ুচি, ছুঃখময় মলে কির স্বণায়, তরে দূরে সরিবার জন্য যে পুরব 
বন্ববান, বিষয়সমূহও তাহার কাচ হইতে ত্বপায় যুখ ফিরাইয়া দীড়ায়, আত্ম- 
গোপন করে, গোপী সাঞ্জে 9 কিন্ত তখলও বিষয়ের রস তাহার অন্তরে ঘেমন 
তেন বর্ত্তমান থাকে । রাগ ব। থ্যে দুই-ই রাগের অন্তর্তু জত; রাগের 
পথে বাধা.উপস্থিত হইলেই রাগ পরিণত হয় দেখে, তয়ে বা ক্রোধে । ‘য্বপি 
ত্বেবাৎ গুবর্ততে তুঃখং হাক্তামি ইতি ন মুচোত ছে বন্ধনলমান্ঞানাৎ' । 
খেকশিয়াল বলিতেছে-_'G1৪Pe৪ ৪৩ 5005) এই আজুর-বৈয়াগ্য কি 


উদ্দ্রলভারত [ ছর্থ বৰ্ষ, ৫য সংখ্যা 


তাঙ্গর আঙ্গুরাসক্রিবই প্রন্থের রূপ লয়? অয় বা বেষপূর্ধং বৈরাগ্যের অন্তরে 
রাগই জুকাইর! রতিরাডে। রাগেরই প্রচ্ছন্ন ঘনক্ূপ ও দ্বেষ । 'কামাৎ ক্রোধ 
অভিঞ্জায়তে’ ] (তবে কি এট রসেব হাত হুইভে রক্ষা পাওয়ার কোনও 
উপারই হাই? তাই বলিতেছেন ) রস: অপি অন্য [ ইঞ্জিয়ের উপর নিশ্রাহ 
কদার ফলে বে বার্থ প্রচ্ছন্ন রস বৈরাগোর মূ্হিতে, যায়ামুর্ধিতে ফুটিয়া উঠে, 
ইত্তিস্রবিক্ঞয়ী অথচ বিষদস্পর্শবঞ্ছিত স্থিভপ্রল্ঞের সেই রসও ] পরং [ রসে! বৈ 
সঃ মন্ত্রের প্রতিপান্ড পর স্বক্বৃত রগকে ] দু [ দেখির়', আন্বাদন 
করিয়; ] নিধর্ততে [ যার্থ ছুটাছুটির ক্ষেত্র এ রাগদ্বেষের শুর হইতে শিবুপ্ত 
হয়। অকাম-স্স্মকাম সর্বরসকদন্বযুর্তি পুক্ুযোস্তমরসন্দূপে নিশ্চিতরূপে 
নিশ্টিগ্রন্রণে বর্তমান ;থাকে। রস প্রাণদর্শনেরই সম্পদ, ভাব প্রজ্ঞ!দর্শলের 
সম্পদ । 'খাওছা” যধন দেহরক্ষারই শুন্য, তখন খাওয়। হয় ‘তায’, পরার্থ। কিন্তু 
এই ‘খাওয়া’ যখন "খাওয়ার জনই, স্বার্থ, তখনই তাহ! ‘রস’ ; তখনই 
হাওয়ার বিচিত্র বিচিত্র উপকরণ প্রয়োজন হয় । এই ভাবে প্রতি কর্ম যখন 
জনের আগ্ত__চিত্তগুদ্ধি আনয়ন কৰিয়। জ্ঞান উৎপাদনের অগ্ত, পরার্থ, তখন 
ও কর্ণই তাবুকের কর্ম । প্রজ্ঞাবাদের দৃষ্টিতে কর্ণ গৌণ । কিন্তু এই কণ্ম যখন 
নিতের মূলোযই মূল)বান, স্বার্থ, তখনই তাহা হয় 'রস’। রসের সঙ্গে কর্ধের 
সম সাক্ষাৎ সগ্দ্ধ ) কৰ্ম্ম রসেরই ঘনরূপ। তাই তো 'রসো বৈ সঃ'_মগ্রেষ 
এুতিপাভ রসরাজ পুরুবোগুমই ‘সুরত’ নামে কথিত । 'তদাস্মানং স্বয়মকুরুত । 
তপ্মাতৎ অক্কুতযুচাতে। য্বৈ তৎ সআন্ধতম। রসো বৈ সঃ-_লেই ব্রহ্ম 
নিঞ্জেই নিজকে ( ষ্বষি ) করিয়াছিলেন, সেই জগ্চই তাহাকে ‘স্ম-কৃত' বল! 
হয়। যিনি সুক্বৃত, তিনিই রসর্ূপ । লিঞ্জেকে নিঘে গড়িয়া তোলাই 
স্থ-ক্রত রসের প্রয়োজন । অনাত্মার ক্ষেত্র যখন আত্মার প্র, বং আত্মা, 
সেই অনাত্মাকে আল্পস্বরূপে দেখিল! যিনি পুরুষোভ্তমছাচে গড়িয়া 
তোলেন, তিনিই হত বন্ধ । এই স্হ্ত রসের প্রেপ্রণায় অঞ্ছুনকেও 
শীতগবান এই বিশ্বকে পুরুযোত্তমষ্ৃষ্টির ছাচে গড়িয়া তুলিবার অন্ত উদ্দ্ধ 
করিতেছেন। ] 
তোগের বপব্যবন্থার, অতিব্যবছার বা অব্যবহারে আতুর লেছীর লিকউ 
হইতে বিষ্দসমূহ তাহাদের রস বঙ্জরন করিয়াই বিনিবুক হুয়। গইছার এই 
ক্ষত বসও পর “শ্র-কুত’ রসকে দেখিয়া নিবৃত্ত হায় । ২1৫৯ 


ষ্ঠ, ১৩৫৮] 





যততে৷ হাপি কৌন্ছে় পুরুষস্থয বিপশ্চিতঃ । 
ইন্দ্ৰিয়াণি প্রমাণীনি হরপ্তি প্রলসভং মনঃ /২/৬০ 
{ রাগপ্বেষেত ভরে দাড়াইমা ভশ্রিয়নিগ্রছের শোচনীয় পরিপান প্রদর্শন 
করিয়া বলিতেছেন ) ছি [যেহেতু] যঠতঃ অলি (মহাপাস্]া কামকে শিগ্ুচীত 
করিয়া বশে আনিবার তরচ্চ প্রাণপণ যত্রঝুল পুরুষেহও ) ছে কৌভেজ ; পুক্রষঙ্ত 
বিপশ্চিতঃ [ একান্ত প্রজ্ঞার উপর আস্বাসম্পল্ন মেধাবী পুক্রলের | ইঞ্জিযাণি 
[ইক্িগবর্ণ] প্রমাথীনি [ প্রমধনশটীল, অস্থরে অস্তরে বিক্ষোভ সি করিয়। ক্ষয় 
করিবার অন্ত বন্ধপরিকর 7 ‘Repressiou drives the sexual energy 
underground’—এই বাস্তব সত কঠোর তইলেও পুক্বোত্তম ইহাকেই 
উদঘাটিত করিলেন। ্বেলমূলক ইন্সিঘ়লিগ্রহের পথে কত শত মেধাবী পুরুষ 
যে বার্থ হইয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্তে পুরাধশাধ্র মুখর ] হরস্তি { হরণ করে] 
পঅলতং [ বলপূর্কাক ] মনঃ ( যনকেই ; মনের অন্তরে বাহিরে ব্যাপ্ত মনোময় 
পুরুষে!ত্তমসত্ভাকে হরণ করে, মনের সর্ববব্ব কাড়িয়! লইয়। সৰ্ব্মস্বহার! করিনা 
ভিখারী, কাদাল সাজাই! দেয় ]। 
হে কুন্তীনন্দন, যেধাবীপুরুব যত্রশীল হইলেও প্রসথনশীল হন্দরিযবর্গ 
বলপূৰ্বক মনকে হরণ করে। ২ ৬০ 


তানি সৰ্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎ্পরঃ । 

বশে হি বস্থোন্দ্রয়া(ণ তম্তয প্রশ্ঞ। প্রতাইতা ॥২৷৬১ 
( ঘ্বেষযুলক ইঞ্জিননিগ্রহ অসস্তব হহলেও কে!ন্‌ কৌশলে ইন্দ্িয়কে বশে আন৷ 
যায, তাহাই বলিতেছেন ) তানি সব্বশি [সেই সকল হঙ্তিয়কে ] সংযম্য 
(স্ব ম্ব পুক্বে।ত্তম-মধ্যাদায় হঞ্জিয় ও বিযয়সমূংকে প্রতষ্টিত করিয়া, 
পুর্ুযোত্তমহ্ন্দে সংযত কল্সির/, বশ করিয়া যাহাতে ইন্দ্রিয়বর্গ স্ব শ্ব স্বাধীনসত্ত।, 
মুক্ত ক্রীড়ন বজায় রাখিয়া অসস্কোচে সহছ্ ভাবেই নিজের মধে। নিঞ্জে সংযত 
হইতে পারে এইরূপ ভাবে ] যুক্ত: [ ইন্সির হার) বিষয়ের ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত ] 
আসীত [থাকিবে ] ( ইজ্তিয় সংযম করিয়া যুক্ত হওয়ার এই কোশল 
কি?) মৎ্পরঃ ( পুরুষোভম ভ্রক্ল্চধ-“আমি’ হইয়াছে ‘পর’, অনন্ভ. অনাস্মা 
যাহার ; যিড্লি আমির সজে পরকীয় সক্ধন্ধেঁ_-অনস্ত ব্যবধানে অনস্ত শুব বছালে 
অর্থ/ৎ নিজের ও তগবানের স্বয়ম্পুর্ণ স্বাতস্ত্রা ব্রার রাখিয়া পুকুষে.ভযোহহমগ্থি 


উজ্দলভারত | ৪৭ বৰ্ষ, ৫ম সংখ্যা 


তাবে শরপাগত, তিলিই ‘মৎপর’। '‘মৎপর’ ন। হইলে ইন্জিপ্বর্গ সংযত 
হুইবে না, বিষয়ের সঙ্গে যোগও যলিন হুইবে । আগে মৎপর হওয়।” পরে 
ইন্দিরগণের সংযত হওয়া, পরে বিযঙ্জের সঙ্গে যুস্ততা _ইঘাই ক্রম ' ইচ্ছাই 
উদ্ধধূল সাধনার রহহ্য $ তাই তো ভৃতীর অথ।ায়ের শেষে হি শত্রুম’ বলিয়া 
চতুর্থ অধযাপ্রের প্রথমেই পুক্বোত্তয নিজকেই আনিয়া ফেলিয়াছেন। মদল- 
মে'৪নজীবন' লাভ করলেই তবে সপ্ন হুখ ভক্তিয়বশীকরপ ও বিঘয়তোগ ] 
€এইক্ধপে ) বশে ছি [নিশ্চিতরূপে বনী ভূত ০৭] যন্ত [যাহার ] ইন্সিঘ়ানি 
[ ই্জঘবর্গ | তনত প্রপ্রা প্রতিষ্ঠিত। [ শন'ত্মার বিকাশ প্র ইক্রিযবর্গের বুকে 
তাহার পল্রস্ত৷ ঘনীভূত হয় ]। 

অগ্রে মৎপর হইয়া পত্রে সেইসৰ ইন্ডিঘগপকে বশীভূত করিয়া বিষয়- 
ক্ষেত্রের সঙ্গে দুক্ত হুইবে । এইভাবে উন্দ্রিখগণ যাছাব নিশ্চিত বশীভূত, 
তাভাবউ প্রদ্তা প্রতিষ্টিত। ২৬৯ 


খায়তো বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙ্গভেষ,পঙ্জায়তে । 
সঙ্গাৎস্গায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজ্ায়তে ॥২।৬২ 


(বিষয়ের সঙ্গে কেমন করিয়। জড়াইয়) পড়িয়া পুরুব স্তরে শুরে প্রণষ্ট ছয়, 
তাছারই চিত্র আকিয়া দিতেডেন ) ব্যায়তঃ [রাগঞ্ধেবধুক্ত হম্পাপবিদ্ধ 
পুরুষতন্ত্র সুরে দীড়াইয়া, পুক্তবোত্তমে সব-ফিছু সমর্পণ লা করিয়া, ই ন্দরিয়- 
বিষয়ের মধ।স্থ বিশ্বজপকে হটাইয়া দিয়া, উচ্ছাদের মবোর শ্বতঃলিদ্ধ অনস্ত- 
বাবধানঘুক্ত সগ্বন্ধ বিদ্যুত হুইয়! একান্ত অনন্ত অব।বধানে পাইবার জগ্য, 
বিষের সঙ্গে তদাখ্যতা প্রাপ্ত হইবার অন্ভ ধ্যান করিতে করিতে ] বিষয়ান্‌ 
[ বিষর়লমূহকে ] পুংসঃ [ পুরুষের ] সঙ্গ: [আ'সর্তি, ও্রীতি, আটকাইয়া-প্ড] 
উপজায়তে [ পরগাছার মত উৎপন্গ হয়] সঙ্গাৎ [ এই আটকাইয়া-যাওসার 
কলে ] কামঃ [ আত্মেক্রির প্রীতি, স্বার্থ প্রীতি ; অর্থাৎ আমিই স্বার্থ, ধিবওসমুহ 
আমারই ‘পরার্থ’ এইরূপ ভ্ঞানজনিত তৃষা ] সঞ্জারতে [ সঙ্গাত হুর ] কানাৎ 
[ ৰাধাপ্ৰাণ্ড স্বার্থপ্রীতি হইতে ] ক্রোবঃ [ গ্রহন আসক্তি, বিদ্বেষ ও ক্রোধ ] 
বসভিজারতে [ জন্ম হর ]। 

ব্বিয় সকলের ব্যান করিতে করিতে পুরুষের তাহাতে “সঙ্গ” হয়, সঙ্গ 
হুইতে কাম, বাধাপ্রাপ্ত ধাম হইতে ক্রোধের জন্ম হয়। ২/৬২ 


আট, ১৩৫৮ ] শীতা_২ছ 





কঃ ৬৩ 


ক্রোধাদ্‌ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মতিবিভ্ৰমঃ । 
স্মৃতিভ্রংশাদ্‌ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্ঠতি ॥২/৬৩ 
ক্রোধাৎ [ক্রেব হইতে ] ভবতি [হয়] সন্মোহঃ[ হুওয়। ও না-ছওয়। এবং 
কর! বা না-কর! বিবরে অবিবেক ; কে আমি, কি আমার হওয়া বা কর! উচিত, 
কি হওয়া বা কর! উচিত শয়-ক্ু্ ব্যক্তিরা ইহার কিছুই নিণয্ন করতে 
সক্ম হয় না] লম্মোহাৎ [ সম্মোহছ হইতে] শ্মতিবিভ্রষঃ [ প্বতিবিজ্রম 1 
শান ও গুরুর উপদেশগলিত সংস্কারের ফলস্বরূপ যে পুচ্বোত্ুমন্থর ৮, তাহার 
বিদ্রম অর্থাৎ অংশ ; যাহ! অ:মার সতাবাণুব স্বরূপে অন্থভূত, তাছাকে যথাযথ 
ভাবে হুবহু জ্রাগাইঘ্া শোলাই স্বতি - 'অহুভূতবিবন্াসম্প্রযোষ: স্বতিঃ | 
পুরুষোত্তমই জীবের সত। বাস্তব অশ্রভূত বিবছ? তাণাকেই গুরুশান্তরের উপদেশ 
আগ্রেত কয়ে। লম্মোহ হইলে এই স্মতিরই ভ্রংশ উপস্থিত হয়] '্বতিজ্রংশাৎ 
[ স্বতিজ্ৰংশ হেতু ] বুক্চিলাশঃ [ বুদ্ধির নাশ ) জীবনের ওরা এবং ল1-হওয়া.করা 
বা না-কর! বিষয়ে কিছুই কর(০ না-পাবার মত 'অযোগাতাই অস্তঃকরশের, 
বুদ্ধির নাশ ব! অদর্শনের ফল ] বুদ্ধিলাশাৎ [যুদ্ধিনাশ হেতু] প্রণশ্ডতি [ বিনাশ- 
প্রাপ্ত হয়, 'পুকুব”-পদের অযোগ। হু; তাই তো শ্িযন্তাগবত লিশিতেছেল £ 
‘য। যাঃ কণ। ভগবত: কথনীগ্োোরুক্গণঃ । গুণকর্্বশ্রয়াঃ পুস্ডিঃ সংসেব্যান্ত। 
বুকুযুতিঃ |” “হওয্া/-র আকাজ্কাযুক্ত পু্কুষের পক্ষে কথণীধ উরুকর্শ্ম। ভগবানের 
*পুপকর্দ্ধাশ্রর যে শব কথ। রহিয়াছে, সেই সব অবস্তই সমাক্ক্কপে সংসেব্য। 
ছওঘরই বিগ্রহ, কথনীয়েরুকশ্া ভগবান পূররুবোভম শীক্ষষ্ঃ ; পুরুষের কি 
কূপ “হওয়াতে তাহার অন্তনেহিত সত্য বাস্তব 'হওঘা"র সাথকত। হয়, 
তাহার চিত্র পুরুবোত্তম। পুঞ্ষোভম-হ ওযা” ও পুক্যোত্ডমের উক্ুকর্দ্দের 
মাঝে নি ‘হও! ও নিত্র “করার” শেষ সমাধানই পুকবের পুরুতত্ব। 
‘পুক্বোত্তমের বাছিরে [বিষদ্কে জড়াইয়। ধরিতে গেণে ধীরে ধীরে তাহার সব 
কিছুই নষ্ট হয়, নিজেরই বিনাশ উপস্থিত হর । অতএব তুমি রা”থ্যোবমুক্ত 
ইন্জরিয় দার! বিযযসমুহকে নির্শ্বল পুরুখেত্রমবোগে বিচরণ করিয়া! বচনে স্থিত 
হইয়া, প্ৰ:ধীন হইয়া, সকলের স্বাধীনতা ঘোবণ! করিয়! বিষয়কে প্রসাদরূপে 
গা! হও-_ইছাই পরবর্তী শ্রোকে বক্তব্য ] 1 
ক্রোধ হুঈত্তে লপ্মোক, সপ্মোহ হইতে 'স্বৃতি্রংশ,, স্বতিজ্রংশ হইতে 
বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশ হইতে পুরুষ নষ্ট হছয়। ২।৬৩ 


উৎ্ছলতারত { ধৰ্থ বৰ্ষ, ওম সংখ্য 


রাগদ্ধেষবিসুক্ৈজ্য বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈল্চরন্‌ 
আত্মব্যৈৰ্ক্বিখেয়া স্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ২1৬৬৪ 

(এই শ্লোক স্থিত হজ্জের সন্থন্ধে বিধেধ শ্লোক, 'ব্রজ্েত কিম্‌” প্রশ্নের উত্তর- 
ল্লোক, পুরুষোত্ুযশ্রোক, পুক্মে(ত্তযজীবনের একটী মাত্র অবদানল্োক, 
শেষলমাধালঘল গ্লোক; এই শ্লোকের হৃদত্রেই পুরুবোত্তমযের অ্রচ্লীপার 
দাশনিক ব্য।থ)ান জমাট বাধিগ্নাছে, হতিষ্টিত ৎহরাডে ) ৷ ( পুরুষে।ততযন্তরে ) 
রাগধ্বেযবিযুক্তৈঃ সু (কিন্তু পূরুহতন্র স্তরের রাগন্দধেষস্পর্শ হইতে বিশেবভাবে 
মুক্ত, রাগস্বেযের মলিন, দিল্পন্্র ও মর্াাদাহানিকল্স পেোবণের চাপ হুহতে 
বি-যুক্ত, পির্দল, স্বচ্ছ, উপাধিবিধুর ] ইঞ্জিতৈহ { চক্ষরাণি ইন্তিরবর্গের সবার ] 
বিবদান্‌ [ শোবনের চাপ হইতে যমৃক্ত, আত্মভূত বিষয়সমূহকে ] ৬রন্‌ 
[ অবাধে, নিঃলক্ষোচে যথাকাম বিচরণ করিতে করিতে] ( আর [কর্ধূপ লক্ষণ” 
যুক্তহন্রিযথার। ? ) আত্যবপ্যৈঃ [পুরুষোতুমপ্টচরপে সমর্পিত ছওরার ফলে 
পুরুযোগুমচ্ছন্দে, বাহিরের কোনও চাপে অবশ ল। হইয়া নিজের মধ্যেই পিজে 
বশীভুত, স্বাধীন ] বিধেয়াত্ম। [ ব্েয় অর্থাৎ বিনীত, বচনে স্থিত, স্বেচ্ছায় 
বশীভূত আত্মা অর্থাৎ দেহ, মল, স্বভাব, ধৃতি, "হয প্রভৃতি যাহার, সেই 
পুক্ধধোত্তমার্পিত, স্বাধীনদেহ্‌ স্থাবীলমন! স্বাধীলবুদ্ধি পুরুষ ] প্রশাদং 
[ প্রসাদরূপে গড়িয়!-ওঠা বিশয় ; বিষয় পুরুবোততমন্তরে ‘বিষ’ নয়। সেখানে 
বিষয় প্রসাদ ; সেখানে রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ সবই পুক্ষোত্তমপ্রশ!দ, 
লিত)প্রসাদ, নির্গ্লপ্রসাদ] অধিগদ্ছতি [পান্ত হশ্র। এই দেশেই 
‘Art invites Ube free play of all our forces’—Euckeu. এই 
কলার দেশেই 'কেবল’ পুরুষ “কেবল” ইন্জ্রিসনৃহ হবার! ‘কেবল’ বিষয়েয় 
পুরুবোত্তম-লীলাকৈবলানন্দরসাস্বাদন করেন । ইহাই ব্রজধাম। বাস্তবিক পক্ষে 
রাগহেষ তে! অশুচি, হেয় নয় : “তাবদ্রাগাদস্থঃ শেল তাবৎ কারাগৃংং গৃহম্‌ । 
তাবন্মোহেহক্ধি,নিগড়ে যাবৎ কুষণ ন তে ভন৷ঃ'-_-ছে রুষ্ঃ, যতক্ষণ না 
পুরুষোত্তম তোমার ‘জন’ হয়, ততক্ষণই রাগাদি চোরের যত অপহ্রপ করে, 
ততক্ষপই গৃহ থাকে কারাগৃহ, ততক্ষণই মোহ হয় পায়ের বেড়ী। 
পুরুধোগডমজল হইলেই মোহ হয় পারের অলঙ্কার, গৃহ হয় 
পুরুষোত্তমশ্ষেত্র, রাগছেব হয় জীবনপোধণের পথে, পরম বান্ধব। অর্জুন, 
তুমি এই প্রসাদের অধিকারী হও] ৷ 


জোট, ১৩৫৮ ] শীত৷--২য় অঃ, গ্লোঃ ৬৫ 


রাগনেধবিমুত্ত আক্মবশ) ( স্বাধীন ) ইশ্রিত্রসমূহের ভ্বারাই কিন্ত বিয়ের 
ক্্ত্রে যথাকায বিচগ্প করিতে করিতে বিবেয়াস্ম। পূরুন প্রসাদ 
পান্ত হন। ২৬৪ 
প্রসাদে সর্বকহখান।ং হানিরস্যোপজায়তে ৷ 
প্রসন্পচেতলো হ্যান্ড বুদ্ধিঃ পর্যাধতিষ্ঠতে ॥ ২৬৫ 
(প্রসাদ হইলে কি হয়, তাহ! বলিতেছেন ) প্রাসাদে [ বিবয় গ্রাসাদণে 
পরি“ত হইলে ] সর্ববহঃখালাং [ বাধলালক্ষণ সর্ববদ্ধঃখের ] হানি [ বাধা দিবার 
মত শনির ছানি, বিনাশ ; কেন না, তূঃখ তখন রসেরই পধ্যায়তুজ। ] অস্ত 
[৩৯ দ্বিতপ্রন্ত পুনের ] উপড।য়তে [হয়] প্রসন্চেতসঃ [ চেতঃ অর্থাৎ 
অন্রঃকরণ যাহার প্রসম্গ অর্পাৎ পুকবেভমপ্রলাদস্তথ সেই পুরুষের ] ছি 
[ লিশ্চয়ই ] আশু [ সম্ভ ] বুদ্ধি: পণ্যবতিষ্ঠতে [ সর্নধাবস্থায় সর্বতোভ্ভাবে লকল 
দিকে পুরুষোত্তম 25রশতলে আকাশের মতন নিশ্চল অচলতাবে অবস্থান 
করে? "সন্থা বণযানোহপি স যোগী-ময়ি বর্ততে’, ইহাই বুদ্ধির প্রম। স্থিতি, 
কুঙকার।ভা }। 
বিযধ প্রসাদ্রূপে পরিণত হইশে সর্ববঃের বাধ। দিবার শক্তির হালি 
হয়) সম্প্রসাদঠিশু ব।ক্তর বুক্ধি অতিশ্ীতভ্রই সব্বাবস্থায় পুরুষোত্তম ঈচরণতলে 
নিশ্চল চয়। ২ ৬২ ক্ৰমশঃ 


‘ভাব ও অভাবের ভাবই শিতারসাবধূত লিতাগোপালতত্ব |” 


দোলায় আবাহন 
(সন্ট্) 
বগল! চরণ গুছ 


কবি আবাহন করে, দোলায় অকালে, 
বার্থতান্ব বুকতাঙ্গ। নিরাশায় চেয়ে 

তব আগমন তরে ; কিব। এই ভালে 
লিখিলা তাগয-বিধ।তা। যেথায় ছেয়ে 
পাপের বিব-বাম্প এ জাতির গগনে 

স্বার্থ ল’য়ে টানাটানি হানাছাণি ক'রে। 
তোমার প্রকাশ ধোক, নর-নারায়ণে, 
ত্যাগে, ধর্শ্মে, কর্শ্মে, প্রেমে--মানবের তরে; 
অন্তরের সুবাস বিলায়ে জনে জলে, 

সুখ, শাস্তি, তৃত্ডি, ছাপি_দিও পূৰ্ণ করি । 
বক্ষে টানি স্মেহ-রোবে, মঙ্গল-শাসনে, 
বাচাতে সবারে আতি হাহাকার হরি 
জীবনের শাখে শাখে ফুটিছে মুকুল 

লেখা তব দোলনা ঝোলে _ফোটাহু ফুল । 


বৈজ্ঞানিক মনোৱত্তি 
ধীরেজ্দ্র চৌধুরী 


ভজওহরলাল নেহক আমাদিগকে বৈজ্ঞানিক যলোবৃত্তি সম্পন্ন হইবার 
অন্ত বার বার উপদেশ দিতেছেল। বেশ তাল কথা, কিন্ত বর্তমান যাস্তরিক 
সভ্যতাকে যখন খ্বি-বৈন্তানিকদিগের সত্যদর্শলের কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়! 
দেখি তখন বুঝিতে কষ্ট ছয়, বৈজ্ঞানিক মনোবুত্তি বলিলে ঠিক কি বুঝাইবে । 

কেন্দ্রীভূত যগ্্ব্যবস্থায় ঘঙ্তের বিশালতা, ক্রমবঞ্জযান গতিবেগ, চন্দচীন 
কর্কশ শব্দ, সর্বোপরি যঙ্ত্রের অংশক্পে মাহুষের পরিণতি এবং এ বাবস্থাকে 
চালু বাখিবার পক্ষে একান্ত অপরিাধয প্রচুর কাঁচামাল সংগ্রচ, 
প্রয়োজনাতিরিক্রত উৎপাদন ও নানা অপকৌশলে তাহা বিক্রয়ের ববন্থা 
ইতাাদি মাহুঘের দেচ, যন, বুদ্ধি ও নৈতিক বোধের উপরে এবং আবেত্রে 
সমাজনৈতিক, বাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেতে কি বিবময় প্রতিঞিয়৷ 
উৎপাদন করিতেছে তাছা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করির) ধু অল্প সময়ে, অল্প 
বয়ে এবং অল্প আয়াসে যদৃচ্ছ তোগবাস») পরিতৃণ্ডির সম্ভাবনাকে বড় করিয়। 
দেখাইয়। হট বৈজ্ঞানিক্তগণ নিতান্ত থেরাল বসে ০ সব যন্ত্র নিশান করিয়া 
চলিল্রাছেন, বিধাহীন চিত্তে তাহাকেই ভীবলের অপবিতার্ঘ। অঙ্গ বলিয়া 
স্বীকার করিয়া নেওয়াকেই ফি বৈভ্ঞানিক মনোবুত্তি বলিব না মান্থবের সমগ্র 
সন্বাকে ল্বীকার করিছ। খব-বৈজ্ঞালিকদিগেএ আবিষ্কৃত সত)কে বাক্তিগত ও 
সমাগত জীবনে রূপাজিত করিয়া তুলিবার '্রান্াসকেই বলিব বৈগ্গানিক 
মলোবুতি ? 

সম্প্রতি এওছুরলালভী মনের প্রসারতা লাতের গছ মাইভডারে আকাশ 
ভ্রমণের উপদেশ দিয়াছেন । লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে. খোম্বাহএর সমুন্্র 
সৈকতে বসিয়াও প্রক্কৃতি প্রদণ্ড অসীম সমগ্র ও অন্তহীন আকাশের দৃশ্য ঠাহার 
মানস পটে ভাসিয়। উঠে নাই । স্তরাং বৈজ্ঞানিক মনোধৃত্তি বলিতে তিনি 
কি বুঝাইতে চাহেন তাহা সহজেই অনুমেয় । কিন্ত কথা এই যে, গ্লাইডার 
তে দুরের কপ্রা, বোম-যানে মছাবোম ভ্রমণ করিয়'ও ম:নর খ্রদারতা কেমন 
বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার, নিদর্শন তে। আমর! দেখিয়াছি হিরোসীমার, আবার 


২৬৮ উচ্ছলতারত [৪র্থ বর্ষ, ওম সংখ্যা 


দেখিতেছি ফোরিয়ায়। এখন জিজ্তান্তা, যক্্রযুগের চরম উদ্গতির দিন হইতে 
আরশ করিয়া আজ পর্যন্ত এই প্রায় অন্ধপতান্ধী কাল মধোও লাম করিতে 
পারি, এমন কোন হৃদয়বান পুরুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াটছন কি? 
হাচাদিগের লাম করিয়া আমরা মানবতার গর্ব্ব করি ভাহারা সকলেই 
জন্মিয়াছেল উনবিংশ:শেতাব্দীতে ব) তাহারও পুর্বে অর্থাৎ বর্ত্তমান যাক্িক 
সত্যতা যৎন শৈশব অবস্থায় ছিল অথবা যথন ব’ল্প শন্তির প্রতি ওয়াটশনের 
দৃষ্টি আর্ট হয লাই। কেবল হৃদয়ব্তার দিক হইতেই নহে, দেখা যায় 
বিজ্ঞানের এই জয় যাত্রার (?) যুগে মুষ্টিমেয় কুটবুদ্ধি সম্পন্ন রাজনীতির ও 
আগরেল নরঘাতক এবং তাহাদেরই সহায়ক এক শ্রেণীর ৬ট-বৈল্তানিক 
ব্যতীত, কি সাঙিত।, কি বিজ্ঞান, কি শিক্ষা কিংবা নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও 
লাযাঞ্জিক ক্ষেত্রে একটিও প্রতিভাবান পুর্ব জঙ্গগ্রহণ করেন নাই । অতএব 
বুঝিতে হইবে যেই পারিপাশ্থিকতার পরিবেশে হস্ুত্যত্বের বিকাশ সম্ভব, 
বর্তমান যাঙ্ঘিক সভাতার প্রভাবে তাহ। ধ্বংস প্রাপ্ত হুইয়াডে। তাই শুনিতে 
পাই প্রথ।াত মলোবিজ্ঞানবিদ্‌ ও সযাঅতত্ববদ্দ হইতে আর্ত করিয়া বিশ্ব 
বিখ্যাত খ্রি বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন, বমল, কারল প্রভৃতি সকলেই আজ 
সমন্বয়ে বলিতেছেন ‘বর্তমান যাস্িক সভাত! পাছত নগর সভাতার ফলে 
যাস্কুবের বুদ্ধিযুত্তি, নৈতিক বোধ, সৌদ্দধ্যন্ঞান প্রভৃতি যাং! কিছু মালব 
সভ)তার ভিভিমূল তাহ! সবই আজ লোপ পাইতে বলিয়াচে।” উদাহরণ 
স্বরাপ যঞ্ধবিস্ায় বিশারদ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কথাই বলা যাইতে পারে । 
১৯৩২ সনে ডাঃ সি, ডব_লিউ, বিয়ার্স” যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ অবন্থা 
সন্বন্ধে যে ৬য়াবহু বিবরণ প্রকাশ করিক়াছেন এবং ৯৯৪২ সনেও যে বিবহণ 
পকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখ! যায় ‘যুক্তরাষ্ট্রে পাগলের সংখ্য। দিনের পর 
দিন বাড়িতেছে। একযাজ নিউ ইরর্ক ষ্টেটেই প্রতি ২২ আল লোকের মধে। 
একজন লোক আজ হউক বা কাল ছউক, পাগল হইবে বলিল্প৷ মনোবিজ্ঞান- 
বিদ্গণ মনে করিতেছেন । ওয়াসিংটন সহরে প্রায় পঅর্ণ্তলক্ষ লোক পাগল 
হইয়াছে । যুক্তরাষ্ট্রে এমন অনেক সহর আছে যেখানে পাগলের সংখ্যা 
অন্ভান্ত রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যাকেও হাড়াইয়া গিয়াছে। সমগ্র যুক্ত- 
রাষ্ট্রে নানাবিধ ক্ষয় রোগে আক্রান্ত যত রোগী আছে,.পাগলের সংখ্য! তাছার 
আটগুল অধিক । কেবল মাত্র সরকারি পাগল! হালপাতালেই € ১৯৩২ ) 


ভৈ, ১৩৫৮ ] উবতািক মলো বুদ্ধি 


পাগল আছে ৩,৪০,০০০ জন এবং অন্তাভ সামু. রোগে আক্রান্ত রোগীর সংগ্যা 
৯২,৫১০ ভ্রন। প্রতি বৎসর গড়ে ৬৮,০০০ হাজার নূতন পাগল সরকানি 


হাসপাতালে ভন্তি হইতেছে। এতন্তি্ বেসরকারী পাগলা হাসপাতাপও 
আছে অনেক | 





মুজরাষ্ট্রের ‘ভাসঙ্কাল কমিটি এব. যেপ্টাল হাইজীন' খবর দিতেছে যে, 
বালক ও বালিকাদিগের মধ্যে প্রায় ৪০৩০০৯ লক্ষ জনের মেধা এমন লিক 
ধরণের যে তাহারা পেখা পড়া করিবার অগ্থপধুক্ত বলিয়া বিবেচিত চইয়াতে । 
স্কুল ও কলে যাহারা পড়িতেছ্ছে তাছাদিগেছ মধো অন্যান ১০,০০০০ লগ্চ 
জনই ভবিদ্যতে পাগলা গারলে প্রন নিবে বলিয়া অনুমান করা ঘাইতোভে 
ঘুক্ররাষ্ট্রের শিক্ষা পরিবন বলিতেছেন ‘বাপক ও বালিকাদিগের বুদ্ধি 7ত্তি এখল 
দ্রুত হ্রাস পাইাতছে খে, মংত্রা ৫০ বৎসর পরে সমগ্র ঘুল্তরাষ্ট্রে একটিও 
বুঞ্চিমান লোক খু'ঁজিয়। পাওয়া খাইবে কিল! সন্দেছ।” 

গত মহাযুঞ্জের প্রাক্কালে যুক্তরাষ্ট্রে ও ইংলতশু লক্ষ লক্ষ লোকের বুদ্ধি- 
বৃত্তির যে বৈষ্চালিক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে তাহাতেও দেখা যায়, ঘুক্বা্ট্র 
শতকরা! ৭৪ জন এবং ইংলণ্ডে ৭৮ জন লোকেরই সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি এবং 
স্বাধীন চিন্তাশক্তি বলিয়া! কিছু নাই) স্বাধীন চিত্ত৷ সম্পন্ন ও বুদ্ধিমান লোকের 
সংখ্যা শতকরা ২৩ অপের বেল্ট নহে অথচ এ উভয় দেশেই শতকরা ৯৫ জল 
লোকই নাকি শিক্ষিত (1)। এখন যাস্রিক সভ্যতার ফল স্ন্রপ মানসিক 
বৃত্তির এই ভয়াবহ অধঃপতন ও বিকৃতি, মানব সমাঞ্জের পক্ষে মৎামাতির 
চেয়েও অধিকতর সর্ধনাশকর নয় কি? 

তারপর যুক্তরাষ্ট্রে অপরাধ প্রবণতা ( বলা বাহুল্য বৈন্তানিক পঞ্চতিতে ) 
এমন ক্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে যে পুলিশ খাতে উত্তরোত্তর শত শত কোটী 
ডলার বৃদ্ধ করিয়।ও কিছুই কর! যাইতেডে ন! । যুবক যুবতীদিগেল মধেোও 
এই অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়! বে অশ্যসন্ধান সমিতি গঠিত 
হুইর।ছিল তাহ! পাচবৎসর কাল অনুসন্ধান করিয়া! যে রিপোর্ট দিয়াছেন 
তাৎাতে দেখা যায়, যে সব যুবক যুবতীর অপরাধ আদালতে ক্রমাণিত 
হইয়াছে আহাদিগের মধ্যে যথাক্রমে ৪৫ ও ৫৫ জনই অপরাধ করিবার 
প্রেরণ! লাভ-করিয়াছে সিনেমা হইতে । ইহ! বঃতীত যুক্তরাষ্ট্রে ও ইংলণ্ডে 
প্রতিবৎসর কয়েক লক্ষ বিৰাছ বিচ্ছেদ থটিতেহে যদিও যুক্তরাষ্ট্রের লোক 


উচ্চুলতারত [ তর্থ বৰ্ষ, ৫ম সংখা। 


সংখ্য! মাত্র ১৩ কোটী ও ইংলণ্ডের লোক সংখ)? ৬ কোটী । ইহাই সংস্ষেপতঃ 
বর্তমান যাস্ত্রিক সত্যতার পীঠস্থান আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ জপ । 
এখন বিভান সহায়ে বিকেন্ীতুত মন্ত্র বঃব্ব! তথা গ্রামীন সত্যতার দিকে 
মনোনিবেশ ন! করিয়া আমর! যদি বড় বড় কলকারখানা, বৃহত্তর দিল্লী, 
কলিকাতা আর বোদ্বাই-এর স্বপ্র দেখি তবে কি তাহ! বিল্ঞল মনোৱুত্তি 
সম্পন্ন হইবে? 

বৈন্ঞানিক পরীক্ষা পযাণিত হইয়াতে যে হুণে/র আলো ও বিশুদ্ত বাতাস 
গাষে লাগাল দৈছিক ও যানসিক সুপুষ্টি বিধালের পক্ষে একান্ত *য়োজনীয় 
কিস তথাপি আমর] এই পরম দেশেও যেছ পাকার ও পরিমান পোষাক 
পরিচ্ছদ সভ্াতার নামে বাবহার করি এবং ধুম ও ধূলি ধুসরিত, আলে! 
বাতাস হীন সরে বাল করিবার আছ যে উন্যস্তত) দেখাই, তাছা কি 
বৈজ্ঞানিক মনোবুত্তিঃ লক্ষণ? 

চিনির চেয়েও গুড় এবং কচুলছাট: চাউ'লেধ চেয়ে ঢেঁক্ছিট। চাউল বহ- 
গুল অধিক পুষ্টিকর বলিয়; বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা্ত প্রমাণিত হুইঞ্জাঙ্ডে তথাপি 
বৃহৎকলে তৈরী নহে বলিয়া ওর সৰ খান্তকে আমর। সভ্যতার মধ্যাদ! দিতে 
কুঠাবোধ করি, কেবল তাহাই নহে এ লব কুটীর শিমকে ধ্বংস করিয়াও বড় 
বড় কলকে বীচাইয়া রাখিবার অশোতন প্রপ্রাল করিতেছি ) 

ছন্দবন্ধ শব্দ ঘেমল গান ও বাজনা, স্বাযুমঞ্লীকে হ্রিপ্ত রাখে এবং মানসিক * 
ও শারিরীক বলবুদ্ধ করে) পক্ষান্তরে ছন্দহীন কর্কশ শব্দ আায়ুযগুলীকে 
উত্তেজিত কনিয়া নানাবিধ মানসিক ও শারিরীক বৈকলা স্ষ্টি করে ইহা 
বৈজ্ঞানিক সত্য, তথালি আমরা দিলের পর দিন লালাপ্রকার যানবাছন ও 
কলকারখান! বৃদ্ধি করিরা সত্য হওয়ার প্রতিযোগীতায় মত্ত হইয়া আক্ি। 
বলি ইহাই কি বৈজ্ঞানিক মলোবুত্তি সম্পন্ন ওয়! ? এইজপ আরও অসংখ্য 
দৃাগুহ্থার৷ দেখান যাইতে পারে যে আমরা মুখে বুখে বতই বিজ্ঞানের কথা 
বলি না কেন আসলে আমরা একান্ত ভোগের নেশায় কেন্দ্রীভূত যন্ত্র ব।বস্বাকে 
সচল ব্লাখিতে গিরা প্রতিদিন প্রতিপদে বৈজ্ঞালিক লতাকেই পদদলিত করিয়া 
চলিয়াছি এবং এ কার্য।কেই আবার আমর] পভ)তার অগ্রগতি বলিল! চক্কা- 
লিলাদে প্রচার করির। বেড়াইতেছি । * 

বলিতে কি উচ্ছ, অল তোপবাসনার চরিতার্থতাকেই আমরা সভ)তঃ 


তিজ)৬, ১৩৫৮ ] বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি 


বলির! ধরিয়া নিয়াছি এবং তাহা করিতে শিল্প৷ আমরা আজ একাস্তভাবেই 
যঙ্ত্রের দাস হইয়। পড়িছ্াছি॥। তাই দেখিতে পাই বহ্রব্যবন্থাকে বাচাইর। 
রাখিতে গিয়া, যে কোন প্রকায়ে যে যত বেশী ক্রয়শত্তি অর্জন করিতে সমর্থ 
হইতেছে সেই তত বেশী তত্র বলির সমাঞ্জে বিবেচিত হইতেছে, তা লে বড় 
গোরাকারবারিই হউক আর যার্কামারা লম্পটই হউক ৷ পক্ষান্তরে যার এ 
সামর্থ্য লাই, সমাজে তাহার কোন স্থানও লাই, তা সে যত বড় চরিত্রবালই 
হউক না কেল । 

অতএব আমরা যদি সতা সত।ই বৈজ্ঞানিক মনোবৃস্তি সম্পন্ন হইতে চাই 
তাবে সর্ধব প্রথমেই আমাদিগকে মনে রাখিতে হুইবে-_"্সবার উপরে যাহার 
( মানবতা ) সত) তাহার উপরে নাছ" । যগ্্র মানুষের উপর প্রভুত্ব করিবে 
না, যস্ত্র হইবে মানবতার দাল। স্বতরাং মানবের দেহ, মন, বুদ্ধি এবং নৈতিক 
ও সৌন্বধ/বেধের পূর্ণবিকাশের পথে প্রতিবন্ধকরূপে নহে, সহায়করূপেই 
ব/বহারিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ ব্ধিফে নিয়স্তরিত করিতে হইবে এবং 
ইহাই হুইবে বৈজ্ঞানিক মলোষৃত্তি সম্পন্ন হওয়ার গোড়ার কথ! । 


‘IF I ain not for cyself, wbo is for me, but if 1 sm only 
for myself, what am I for Y 


শিশু সাহিত্যে রূপকথা 
বিভা! সরকার 


রূপ ও কথা-_নামেই তার পরিচয় 

রূপকথার বিষ কিছু বলতে গেলেই আগে আসে শিশু সাহিতা। 
রূপকথা শিশু সাছিতোোর কেবল মাত্র একটি অংশই নয় পরস্থ একটি প্রধান 
অঙ্গ, রূপকথ! বাদ দিলে শিশু লাচিত) অঙ্গচীন ও অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে। 

অংমবা তাকেই সাহিত্য বলি যার আছে একটা জআীবমের গতিবেগ, যা 
চির পুবাতনেত্র আবে১লীতেও আপন মহিমায় চিরনৃতল। 

ভীবলের আদর্শকে আমরা সাহিত্যে রূপান্তরিত দেপতে চাই, ঘে কাম্য 
রূপের আবাধলা জীবনে করি তারই সার্থক ছবি কাব্যে প্রস্ফুটিত দেখে মুগ্ধ 
হই, তৃপ্তি লাত করি। ভীবন সাহিত্যে ওতপ্রোত হয়ে মিশে আতে । যুগ 
যুগাস্তের জীবলের ছবি যুগ সাহিত্যের বুকে প্রতিফলিত হযে আছে ভাবি- 
কালের বংশবরগণের প্রতীক্ষায় । 

প্রতিদিনের ভোট ভোট ঘাত প্রতিখাতে ক্ষুত্র ক্ষুত্র ঘটনায় আমর! যারা 
সাধারণ তার! কিছুই অভিনব দেখিলা, কিন্তু ধারা সাহিতি।ক তারা দিব্য 
দৃষ্টি দিয়ে তারই মাঝে দেখতে পাল একটা অপূর্ব ছবি কোনও এক অযুতের, 
সন্ধান। তিনি শুধু দেখেই পরিতৃপ্ত হন না, তিনি তার আপন অনুভূতি দিয়ে 
বিশ্বের দরবারে তাকে ফুটিয়ে তুলতে চাল-_কবির গগ্রভালিক স্পর্শে 
সেই সামা সতাটুকু আমাদের চোখের সামনে যখন ফুটে ওঠে তার 
প্রশথরীক অপূর্দ রূপ নিষে-_আমরা তখন অবাক বিশ্যয়ে সেই দিকে 
চেয়ে থাকি আত মুক্ত কণ্ঠে বলতে চেষ্ট। করি, কাব তুমি ধগ্চ, তোমায় 
নমন্ৰার_ । 

জাতির সাহিত৷ই জাতীর সভ্যতার প্রতীক । একটি ভ্াতির উত্থান 
পতন, তার সম্ভতা, তার রুষ্টি, তাদের সামাজিক রীতি নীতির একট! ধাগ1- 
বাছিক ইতিহাস আমরা সেই জাতির সাহিতে)র মধ্যে দিয়েই দেখতে পাই । 
সাহিতি]কের কর্তব্য বড় ₹ঠিন, তার দায়িত্ব লামাচ্চ নয়, তিনি একটি আতির 
গৌরব বনে অংশ নেল । তারই লেখনীর মধ্য দিয়ে সমস্ত -অগৎ দেখতে 


জেঠ, ১৩৫৮ ] শিশু সাহিত্যে রূপকথা 


পায় সেই জাতির এতিহ্থ-_তাই সাহিতিক গভীর তত্তঞ্িজ্ঞা নর, স্বাধীন চেতা 
ও সতাকার পাওিতোর স্রবিকারী হবেন ॥ 

আমাদের জীবন কেবল মা সুখের সমষ্টি নয়) আমাদের আতে নানা 
জটীলত! বন অন্তগ্ন্থ। পভাত পদ্মে একবিন্দু শিশিকবের মতই আমাদের 
জীবন পঙ্গে একাবন্দু বেদলার অসশ সদাই বিৱাজ্রমান। জীবনের মধুরতম 
মুহুর্তের মধ্যেও (বদ্নার সঙ্গীত নিহিত তয়ে থাকে । স্বর্গে বেদনা লাই ; 
সেখানে কেহ কাারও আঙ্গ কাদে লা, তাই তার লায স্বর্গ । কিন্তু আমরা তা 
চাই না, আমর। ধূলি ধরণীর ছেলে মেঝে, আমর। আমাদের শপচংপে বিহিত 
মাটীব মাকেই ভাপবাদি বহ খাত গ্রতিতাতেব মধ্যে দিয়ে আমাদের এগিয়ে 
চলতে হুয়--এক ছিসাবে আমর পপ্রতোকেই সৈনিক, এই সংগার কণতূমে 
ব্যাম।দের জয়ী হওয়া চাই । সত্তার জগ চাসিমুখে যুতু'কে বণ করাই 
আমাদের ধৰ্ম্ম । সে শুধু দুর্তাগ৷ নয়, তংখখী_যে সামা লৌকিক সুখের ভচ্য 
সত্যকে ভীবনে অশ্বীক্কার করে যায় । 

আমর যপন তাধার গোড়ার কথ! জানতে চেষ্টা করি দেখতে পাই 
আদিম ভাবা চিত্রের মধো দিবে জপ নিয়েছিল । আদিম মানব ছবি একে 
ৰ্জানাত তার মনের কথা তার সাথীকে। এইতাবে এক একটি কথ। এক 
একটি ছবির প্রতীক হয়ে ভাষার অরশ্মদাল করেছে । এমনি করেই ফোন. সে 
লাম ন! জান। আদি পুকব ভাষার স্ছ? করেছিলেন সে আতর কে বলতে 
পারে। 

রূপকথায়ও ছুইটি অংশ 'পধান-_-একটি রন্তু পটের সমাবেশ ও অন্যটি এর 
বাচলিক ভঙ্গী । রূপকুথা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে কথকের পকাশ ভঙ্গিমায়, তার 
কথ বলার যাদ্রকরি ভঙ্গীতে । রূপকথা আমাদের সামলে এক একটি কথার 
ছবি একে যায়। সন্ধার ঘনায়যান অন্ধকারে চাদের এক প্রান্তে কিংবা 
আঙিনার এক পাশে বলে ঠানদির মুখে রাজপুত্র রাত্রকম্ভার গল শোন! শিশু 
মনের কি অমূল্য সম্পদ । সে যেলা শুনেছে সে বলতে পারে লাআমার 
মনে হয় এ থেকে যে শিশু বঞ্চিত হযেছে সে ছুর্ভাগা__তার শৈশবে একটা 
মন্ত ফাকি থেকে গেছে। 

বূপকপ্রা আমরা দেখি বিরাট কল্রনাশত্তির প্রকাশ হুর্গমকে এগয়ে 
যাওয়ার, হুস্দয়কে জয় করার আদম! চেষ্টা দ্বন্তবকে পার হয়ে আকাজিক্ুতকে 


উদ্দ্রলভারত [ছর্থ বর্ষ, এম সংখ? 


পাবার অপুর্ব প্রেরপ!। ঠাসনির মুখে গলের রাজপুত সাত-সমুত্র তের নদী 
পার ছয়ে ছাতা লালবছে দলন করতে ছুটে যাছ-_-পথে আসে তার রক্তে 
নদী, সাষলে আসে হাড়ের পাছা, পথ আগলায় নাম না জানা ছঙ্দান্ত সব 
ভব, লিক চিত্তে সব বাধা সব অন্তরার পার হুয়ে গিয়ে সে পৌছায় তার 
পুমন্ত রাজ্কগ্ার দেশে যেখানে পথ আগলে থাকে বিকটমুত্তি মৃত্তিমান 
শরতান ময়দানব। গলের রাজপুত্র পক্ষীরাত্র ছুটে চলে পাহাড় পর্বত 
পেরিয়ে আর আমাদের শিশুদের মল পক্ষীরাত্ত ছুট দেয় তারই সঙ্গে 
সযতালে প! ফেলে _বূপকহলে তার শিশুচিত্তে প্রবেশ করে ছুত্তরকে পার 
ছয়ে হূর্জয়কে ভয় করে আপন লক্ষ্য পৌছাবার অলমনীঘ আশা । 

ক্ষপক রাজপুত শেষ পণ্যস্ত পায় দেখা] তার খআকাজ্রুত রাওকগ্ার। 
উল্লাসে চঞ্চল হয়ে ওঠে শিশুর মল সফলতার আনপ্ছে- পে কুলে যায় তার 
োউ ছাদের কোন, ভুলে যায় তার ক্ষুতত্থকে_ যনে মনে লে নিঞ্কে কখন 
রাত্রপুত্রের স্থানাভিমিন্ত করে তুলেছে সে নিজেই জানে হা। তাই 
যখন রাজপুত্রে মেতে ওঠে দানবের সঙ্গে ভীবপতয যুদ্ধে তখন শিশুই হয় 
সেই বুদ্ধের সত/কার যোদ্ধ'--এই যে অস্তায়কে দলন করার, শয়তানের সঙ্গে 
বুদ্ধ করার প্রেরণা শিশুচিত্তে শন্ধুরিত হরে যায়, পরবর্তী জীবনে এই বীত্রই 
যে নিতাঁকতার মহামন্থীকছে পরিণত হুর না, সে কথা কে বলতে পারে। শুধু 
নিতাকতাই নয়, কত বিচক্ষণতা কত চাতুর না থ্লেতে হয় রাজপুত রাজ- 
কগ্তাকে এই রাক্ষলের জীবন আময়ার সন্ধানে ! 

যখন দেখি একমাত্র রাজার ছুলালী সেবার ছলে মিষতাবার তুষ্ট করে 
আদার করে নিচ্ছে তার মুক্তির পথ রাক্ষসের কাছে তার মৃত্যুবাপের সন্ধান 
ঘনে নিয়ে, তখন দেখি এই ছোট ভোট বালক বালিকার মধ্যে এক একটি 
বিচক্ষণ 1১০11015798) 1 কে বলতে পারে এই শিশুচিত্তে সাধধানতার, 
বিচক্ষপতার প্রেরণ। আগাম না? কে বলতে পারে এই ছাদে বসলে গল্প 
শোনার অন্তরালে ঠান্দি এক একটি ভবিষ্যৎ Politician গড়ে তুলছেন না? 

অংঅকাল রূপকব। ০০৪0 1৭৪৬৪৪৫4 পরিণত হয়েছে, কিন্ত এ শুধু, 
দুঃখের বিষন্ন লয়, শিশুদের পক্ষেও পরম ক্ষতিকর । শিশু সাহিতিাকদের 
মধ্য দেখি একমাত্র দক্ষিপারঞ্জন বাবুই এই রূপকথাকে বাচিয়ে রাখতে 
চেষ্টা করেছেন তাবীকালের জগ । এর জন আমাদের তকে কঈতভ্ঞভিত্ে 


ভৈ]ষ্ঠ, ১৩২৮] শিশু সাছিতে রূপকথ; 


ধন্চবাদ ত্ানান উচিত । আজকাল আমাদের দেশে শিশু সাছিতি)কের 
অভায নেই, অনেকেই এদিকে তাদের দৃষ্টি দিকেছেল এট! আমাদের পরম 
আনন্দের বিষয় । এই সব লাছিতি)কের। যদি এদিকে একটু দৃষ্টি দেন তাহলে 
নিশ্চয়ই আবার নব সংস্কারে নতুন আকর্ষণ নিয়ে শিশু সাহিত্যে হুপকথ। 
আপন গৌরবের আসল ফিরে পাবে । 

আজকাল সাধারণতঃ রোমাঞ্চ জ্রাতীয পুগুকে শিশু সাছিতোর দোকান 
তরে গেছে ; লা আছে তাতে কোনও চিন্তার খোরাক লা আছে কোনও 
গভীরতা । এই সব শিশুপাঠ) পুস্থকের সঙ্গে যখন ক্ধপকথার তুলনা করি 
বাথাঝ মন ভরে ওঠে, মনে হয় আমরা কি আজকাল সত।ই এত চান্ত৷, এত 
অগভীর মনা হয়ে পড়েছি? 

রূপ»পার আছে তার নিজস্ব সাছিত্যিক কপ । তাতে আগে কললার 
প্রাচুণ, চিন্তার গভীর! জপকথ! কথার ছলে শিশুচিত্তে অনেক কিছু দিতে 
যায়, আীদনেব পথে পাথেয় হিসাবে যার মুল) কম নয় । 


‘অন্তগামী হুর শ্যামশম্ছিঙ্লোলে 
রেখে যায় অকথিত এই বাণী 
আমি আলন্দিত 1” 


চীনদেশ ও চীনদেশবাসী 
লিন্‌-ইউ-ভাং হ অন্বাদক__মনোরজন গস 
( পুৰ্ব্বাহুৰবত্তি ) 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
(১) উত্তর ও পশ্চিম চীন 

সাছিভা ও ইতিহাসের যুগ বিচারে সে যুগের সাধারণ মাঙ্গবটির ঘি? 
পরিচয় আবশ্যক । যে কোন সাহিত্য স্থষ্টি ও গঁতিছাসিক ঘটনার মূলে যে 
মাঙ্নযটি রয়েছে, তাকে জানাই হচ্ছে আমাদের উচঙ্গেপ্ত সাধনের প্রথম ও 
গাধান লোপাল। রোমের অধঃপতনের যুগের মান্য হিলেন মার্কাস্‌ 
অরেলিয়ম ও লুসিযান এবং ফ্রাশোয়| ভিলপ (৮78১5915711) ছিলেন 
মধ্য বুগের মাহঝ। তাদের লাখ তাদের যুগের সঙ্গে অবিচ্ছেপ্ত ভাবে যুক্ত । 
তাই তাদের নাম শুনলে তাদের ঘুগটাই আমাদের কাছে মুর্থ হয়ে ওঠে -সে 
যুগটাকে বুঝতে আমাদের হৃবিধা হয়। অইাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ড ল! বলে 
জন্দনের যুগ বললে কত অসংখ্য কাছিলী আমাদের মনে তিড় করে আসে। 
জন্সন্‌ কিভাবে জীবন যাপন কয়তেন, কোন্‌ কোন্‌ খাবারের দোকানে তিনি 
খেতেন, কাদের সঙ্গে তিনি মিশতেন ও তর্ক বিতর্ক চালাতেন--এই সব কথ! 
মলে আলে বলে তার ঘুগটাই আমাদের কাছে জীবন্ত হয়ে ওঠে হয় তে? 
তার চেয়ে নীচু দরের কোনে। সাহিতি)ক কিছ! সে যুগের কোনে সাধারণ 
লগ্ডনবালীর জীবনের ঘটনা আনতে পারলে, তা থেকেও অনেক শিক্ষণীয় বিষয় 
পাওয়া যাবে। কিন্তু সাধারণ লোকের জীবনে চিত্তাকর্ষক কিছু থাকে ন৷। 
কেনন।৷ তার জীবন প্রায় যুগযুগাস্ত একই রকমই থাকে। সাধারণ লোকের! 
মদ খার, লা লিপ টনের 51 পান করে, সেটা সামাজিক ঘটনাবলীর যোগা- 
যোগের ফল--সেট। এমন কিছু অত্যাবপ্তকীর ব্যালার লর-__তার প্রভাবও 
বিশেষ কিছু নেই ৷ 

জন্সন্‌ ধূয পান করতেন এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর সরাইথানায় আড্ডা 
ফ্মাতেন-_এক্কপ খবরের একটা এতিহাসিক মূল্য আছে। যারা মহৎ, যার! 
প্রতিভাস-্পঙ্গ, তাদের উপরে সামাজ্জিক প্রতিবেন্ে প্রভাব এক একটা 
বিশিষ্ট জপ এহপ করে। তাদের যুগ সন্বন্ধে জ্ঞান লাভের পক্ষে তা আমাদের 
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যথেষ্ট কাজে লাগে । তাদের এমন একট! প্রতিভ। আতে, যার হারা তীর) যা 
কিছু স্পর্শ করেন, তার উপরেই গ্রতাব বিস্তার করেন এবং কতকইা পরিমাণে 
নিজেরাও তার দ্বার! প্রভাবিত হুয়ে খাকেন। তার! যে সব বই পড়েন এবং 
যে সব মহিলাদের সঙ্গে মেশেন--সে সকলের প্রভাব তাদের উপরে ন! পড়েই 
পারে না। কিন্ত সাবারণ লোকের এ সব গ্রহণ করার ক্ষমতাই নেই। তাই 
তাদের উপরে এ লবেঞ্জ কোনে? প্রভাব দৃষ্ট হয় না/ এই সব প্রতিভাসম্প্ন 
লোকদের মধ্যে তাদের যুগ পুর্ণগাবে বেচে থাকে । সে যুগের যা কিছ 
গ্রাহপ করবার মত, তারা ত। সম্পূর্ণভাবে ব্আহ্মসাঞ্ষ করে নেন এবং তার ফলে 
তাদের মন যুগের ভাবাদর্শে উদ্ধগ্ধ ও প্রবলতাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। 

তা লত্বেও, একক! সমগ্র দেশের সন্বন্ধে আলোচন করতে ছলে, সাধারণ 
€লাকদের বাদ দিলে চলে না। প্রাচীন গ্রীসের প্রতে।কটি লোকই যে এক 
এক আন সোক্োক্লিন্‌ ( 5০p৷০০le5 ) ছিল, কিছ্ব। রানী এলেঞ্াবেথের 
ইংলণ্ডের বাটে পপে যে ক্ৰেল বেকন-সেক্স্শিরারেরই ছড়াছড়ি চিল, ত! 
নর । শুধু লোফোক্রিস, পেরিকর্লিস ( Pericle$ ) ও আস্লেসিঘার 
(4২/৫৯১০ ) কাথকলাপ অবলঙ্বনে যদি গ্রীসের বর্শন। দেওঃ। হয়, তবে 
এথেনিয়ানদের ভূল চিএই দেওয়া হবে । সোফোক্রিসের পুত্র যে সাংসারিক 
অব/বন্থার জন্যে ত1৭ পিতার লামে মকদ্দমা করেছিল, এন্কপ সব সাধারণ 
বচত্ও সেক বর্ণনার ফাকে ফাকে ভরে দেওছা চাই । এরিটোঞেনিস্‌ 
( Aristoplhaues ) এর নাটকে আমরা দেখতে পাই, তিনি তার নাটকে 
যে লৰ লোকের চিত্র এঁকেছেন, তার। সকলেই যে কেবল সৌন্দণের 
উপাসকই ছিল কিংখ। কেবল সত্যোর অনুসন্ধানেই ব্যপ্ত ছিল, ত! নগর} পরস্থ 
সাধারণ এখথেনিয়ানদের মতই তাদের মধ্যে কেউ বা মস্যপায়ী মাতাল কেউ 
আতি-তো'ী উদর সর্ধশ্ব, কেউ বা কলছুরত, কাযপরতন্ত্র ও অস্থি? মতি হিল। 
গ্রীসের সে বর্ণনার সঙ্গে এদের চিজ্ঞও যোগ করে দিতে কবে, তবে তার 
পুর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যেতে পারে। পেরিক্রিস্‌ ও এম্পিপিয়ার খ]কিগত 
ইতিহাসে যেমন আমর! গ্রীসের গৌরবের ইতিহাস পাই, সেইরূপ এখেনিয়াল 
গণতঞ্জের অধঃপতন ও খবংসের কারণ হয়তো! আমরা খুঁত পাবে এই সব 
অস্থির মতি এপ্ডিক্সালদের ক্াধ্য-কলাপের ভিতর এই সব সাধারণ জোক-__ 
বিশ্লিষ্ট ভাবে তারা এক এক ভন হয়তো কিছুই নয় । কিন্ত তাদের সম্মিলিত 
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কারধা-কলাপের ফলে যে ভাতীয় ইতিহালের গতি প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিত 
হর, তাতে কোমো সন্দেহ নেই । যে দেশের প্রাচীন সংঙ্কতি ও সত্যতা বিলুপ্ত 
হয়েছে, সেখানকার প্রাচীন যুগের সাধারণ মাগুবটিকে হতো এখন আর 
খুঁজতে পাওয়া কিংবা তার ইতিহাসের পুনরুদ্ধার কতা অতিশয় শক্ত বাপার । 
কিন্ত যেখানে সে প্রাচীন সতাত! এখনও বেঁচে আছে, সেখানে সাধারণ 
লোকের সম্পৃণ চিত্রই আমাদের চোপের সামনেই রয়েছে । 

কিন্তু কাকে বলবো সাধাহুপ মাঙ্কন? তার স্বন্ধপট! কি এবং তার 
কাজ কারবারই বা কি? চীন! মানব বলতে আমরা যা বুঝি ত! তো 
আমাদের যলগড্ডা কাল্পনিক চিত্র, বাস্তবের সঙ্গে তার কোলে মিল 
নেই । তার পরে চীলের বিভিন্ন অংশের জনগণের তিতরে সং্কতি গত 
একট! মোটামুটি মিল থাকলেও আকুতি প্রতি, আচার বাবছাব কোনো 
কিছুতেই আর কিছুমার মিল নেই । উত্তর ইইরোলের নর্ভিক ( N০:৭i০ ) 
ভাতে মাশ্রযদের সংগে ভুযধ্য সাগরের ভীরুবাসী সোকদের যতট! অমিল, 
চীলের উত্তর ও দক্ষিণ অংশের অধিবাসীদের মধো অমিল তার চেয়ে কোনো 
অংশে কম নত্র। তবে শখের কথা এই যে, চীনের সংস্কতি যতদুর পা 
বিস্ৃৃহ, তার তিতরে প্রাদেশিক প্রতিযোগিতা থাকলেও পথক পৃথক 
ব্াতীয়ত। ভাবের উদ্ভব হুল লি । এইটেই হচ্চে একমা:এ করল যাৱ ফালে 
সুবিশাল চীন সাম্রাজে। শতান্দীর পর শতান্দী শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষ। করা, 
সম্ভবপর হয়েছে । ইউরোপীয় আতিবুন্দের যধে) যে ভ্রাতৃত্ব তাবেত একান্ত 
প্রদ্বোজনী্তা আজ্ঞ সর্বীতে স্বীকৃত, তা চীন দেশে বাস্তব ভিত্তির উপরেই 
প্রতিষ্তিত এবং অপ্তাপি জীবন্ত । এই! সম্ভবপর করে তুলেপ্ডে সমগ্র চীন- 
দেশের এক ঠতিছালিক তিন, এক লেখ), ভাযা--যে ভাবা চীন দেশে এস্‌- 
পেরান্টে। ( ৮১15525756০ ) শটির সযণ্। একট! অসবারপণ আশ্চধ্য উপায়ে 
সমাধান করেছে এবং এক অথণ্ড দাংগ্কৃতিক মিল ও সমতা, যা গড়ে উঠেছে 
অপেক্ষাকৃত নিরীহ স্বভাধ আদিন অধিবাসীদে ভিতরে বহু শতান্দীর ধীর, 
শান্ত সঙ্াতা পচার চেষ্টার ফলে । এমন কি কথ্য ভাবার অন্থব্ধাও চীন 
দেশে ততটা নয়, যতট। বর্তমান ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ভিতরে বর্তমান। 
দক্ষিণ-পশ্চিম ইউলান্-বালীদের কাতে মাঞ্চুরিয়ার ভাব। শব্ধ মলে হলেও 
অবোধ্য নর--একট। চেষ্ট) করলেই তার! তা বুঝতে পারে। এই অসম্ভব 
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ব্যাপার সম্্রবপর হয়েছে চৈনিক ব্রক্যের একমাত্র প্রতীক তার বিশিষ্ট ভালা 
লিখন পদ্ধতি ও ধীর উপনিবেশ স্থাপন ব্যবস্থার ফলে । 

সংদ্কতির দিক থেকে একত্ব আছে বলে আর] অনেক সময়ে ভুলেযাঙ্ধ যে 
রক্রের দিক থেকে চীনবাসীর) সবাই এক জ্ঞাতির লোক নম্ঘ। কাছে গিয়ে 
একটু নক্গর করে দেখলে ভীল। মাহুবের সে কাজ চিত্র আমাদের দৃতি 
থেকে মিলিয়ে যাবে এবং তার জায়গায় গে উঠবে শরীরের দৈর্খে।, 
মলের গঠনে, প্ররুতিতে ও প্রবুত্তিত্তে বিভিন্ন ও বিচিল্র জাতির একটা 
সম্মিলিত চিআ। বিশেষতঃ যখন চীনের দক্ষিণ প্রদেশবাসী কোলে। লোককে 
উত্তর প্রদেশবাসী সৈচ্ভদের উপরে অধ্যক্ষ করে দেওরা হয়, ৩খলট এই 
পার্থকোর অভ্ডিৰ সঞ্থদ্দে আমরা হঠাৎ সঙ্গ হয়ে উঠতে বাধা হুই । চীনের 
উত্তর অংশের অধিবাসীরা নীর্থ দেহ পলি, স্বান্াবান, ছারসিক, রহ্ুল - 
ভোভী, কৌতৃকপৃর্ণ, ও০তির কোলে লালিত, পালিত, বর্দ্ধিত এবং দে 
প্রদেশের প্রারুতিফ বৈশ্টি থেকে পাওয়া সহঞ সরল ভাবের ভাবুক এবং 
দুঃখ করপুণ ভীবন যাত্র। প্রপাপীর কঠোরতায় অশ্যন্ত। সাংছাইখের (নিকটে 
সব ভাস মিলে (হে একট! খিচুরী জাতের প্ব্টি হয়েছে, তাদের চেয়ে 
উত্তরাংশের অধিবাসীরা অধিকতর প্রাচীনপথীী রক্ষণশীল এবং সবর প্রকারের 
মঙ্গপীয় জাতিগত বৈশিঃ্যও তাদের অনেক বেস্টী। তাদেল দেখে বোঝা 
যায় যে এখনও তাদের জাতিগত শক্তি সামর্থ্য কিছুমাত্র শ্রধ্প হয় নি। 
তাদের ভিতর থেকেই এসেছে বিখণাত হোনান্‌ খুটি যোগারা, শান্টুং 
ডাকাতর! এবং যত সব রাঞ্কীয় দা. যার' চীন সাভারের যাবতীয় রাজ 
বংশের গ্রতিষ্ঠাত। এবং যাদের ছুঃপাৎ'সক কাখ্যকলাপ ও যুদ্ধ বিগ্রতক্র 
উপকরণের দ্বারাই চী'ন। উপস্জালের স্থষ্টি । 

ইয়াংলী নদীর দক্ষিণে সমুদ্র তটের দিকে যার! বাস করে, তাদের আকুতি 
প্রকৃতি আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন রকযের । তারা স্ুথে সচ্ছন্দে লালিত পালিত 
সঙ।তা। ও সংস্কৃতির আলোক-এ্াণ্ ও বিরৃত-বুদ্ধির কুতর্কে অভ্যস্ত । তারা 
মনের দিক থেকে সযুদ্রত, কিন্ত শরীরের দিক থেকে অধোগতি কাণ্ড । 
তার সুথ শরির এবং কাবা ও কবিতা শ্রি্প। এখানকার পুরুধের! সবর্ত্ধিত 
দেহ, কিন্ত দেখতে বেশ ঢাকচিক/শালী ফিট্ঘশট এবং মেয়ের! ক্সায়সধিক রোগ 
গ্রস্ত ছিপ ছিপে পাতলা । তারা পল্বের বীজ ও পানির বাসার ঝোল খেতে 
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ভালবাসে । তারা হৈবয়িক কুটবুন্ধি সম্পন্ন এবং ভাবার অলঙ্কার ও কাব্য 
সষ্টিতে প্রতিভঃ সম্পপ্ত, কিন্য যুক্ত বিশ্রততে ভীরু স্বতাব__কিল্ু উগ্তত বন্ধ-মৃষ্টি 
ঘাডে এসে পড়বার আগেই ধুলাক্স লুটিয়ে পড়ে মা-ম! বলে ক্রন্দন জুড়ে দিতে 
তাদের জুড়ি নেই। এরা তই সব শুসত) শিক্ষিত চীন! পরিবারের সান, 
যারাইয়াংসী নদী পেরিয়ে এসে দক্ষিণ দেশে আশ্রয় নিয়েছিল । তারা 
এসেছিল তাদের অমুল) গ্রদ্থ ও চিত্রের পুঁজি সঙ্গে নিয়ে, যখন অসভাদের 
আক্রমনে চীন বংশের গানের (01377 705555585 ) অবসাণ সংঘটিত 
হুচ্ছিল। 

আরে দ'ক্ষণে কোয়াংটুং দেশে ( ৮৮8010081১2) আবার আর এক 
জাতের ও ভিন্ন প্রকৃতির শোক দেখা যায়। তারা তাদের জাতিগত 
তেতবীধ। ও =ড্তি সামর্থ অক্ষু্ রেখেছে _ তারা জবরদপ্ড মাহাঘের মতই খায় 
এবং তেমনি কান্ড করে__তানা বিবিধ শ্রমসাধ্য কর্ট্ধে উৎসাছনীল, উদ্বেগ 
উৎকঠ৷ থেকে নুক্ত, অমিতব।য়ী, উড়ন চত্তী, *ঠাৎ রাগী, কলহ পিয়, 
দুঃসাহসিক কাজ্কর্শ্মে সদা তৎপর ও প্রগতিশীল । সেখানে চীনা সংস্কতির 
আবঃণের নীচে আদিম অধিবাসীদের সাপ থেকো আচরপ এমনও বেচে 
আচে। তা খেকে বোঝ! যায় দেখানকার বর্তমান অধিবাসীদের রর 
সঙ্গে, দক্ষিপ চীনের উয়ে (৯০17) নামক প্রাচীন জাতির রক্তের কতকটা 
সংদিশুন হয়েতিল। 

5)াকে। (Hank৭) সহরের বনিকই। উত্তর ও খানিকটা দক্ষিণ পর্ণান্ত 
যথা চীন প্রদেশে পে বাসীর! ( Bupch 1১5০1712 ) উচ্চকঠে 'শপথ কবে 
কথা বলতে অশহ্ান্ড এবং গোপন বড়ঘন্ত্রে ওস্তাদ | অন্যান্ত প্রদেশের লোকের! 
স্বর্গের নয়-মাথা-ওয়াল। পাখির সঙ্গে এদের তুলনা করে। কেনন! এর! জীবন 
গেলেও পরাভব স্বীকার করে না এবং লঙ্কা! মরিচ তেলে না ভেলে নিলে 
এদেরে ঝাল লাগে না॥ হুলান ( ম॥u॥৷এn ) প্রদেশের অধিবাসীরা আবার 
অগ্ঠ প্র্ুতির লোক । তারা সৈনিকের গুণাবলীর জলন্তে বিখ্যাত এবং শত 
প্রতিকূল অবস্থাতেও তাদের দৃঢ়তার অতাব হয় ন)। তার! যে সত্যি প্রাচীন 


চু 0০৪/ঘ ) যোদ্ধাদেরই উপযুক্ত বশেধর তাতে কোন সন্দেহ নেই ।- 
* ক্ৰেমশ্ঃ 





গান 


শৈলেন্দ্ৰ কুমার গুপ্তরায় 


জআালো প্রভু আলে) 
আমার হৃদয়ে তোমার প্রদীপ জালে? 
তোমার দীপের আলোক শিখার 

পূত কর মোর মনের কালো । 


দান ও ধ্যানের যতেক মছিম। 
সারা জনমের পাথেয় গরিয] 
দ'লে দিয়ে তব চরণ ধুলায় 
মনোমত যোরে গড়িয়া তোল । 


সংসায়-লীলায় যদি ডুবে যাই 
মোহবশে যদি তোমারে ছারাই । 
তুমি প্রস্থ কতু তুলো 1 আমারে 
হৃদে জেল তব প্রেমের 'আলো!। 


অন্ন ও কৃষ্টি 


এম পি দেশাই 


ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্ধখানীগুলিতে হঠাৎ কষ্টি প্রচারের একটা 
সোরশোল ও ঢেউ উঠিয়াছে। ইহ! বর্তমান যুগের একটা লক্ষণ । নিরীক্ষক- 
গণ এই ঘইনাটি বুঝিয়া দেখিবেন, কারণ আমাদের স্বাধীনতার ভ্রন্ম ও বিকাশ 
এবং আমাদের দেশে প্রকৃত গণতগ্রের অগ্রগতি ইহার ত্বারা রীতিমত 
প্রভাবিত হইবে । 

এই সম্পর্কে দিল্লীর ১৭-৩-৫৯ তাং শহিন্দুত্বান টাইমস*-এর সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধ বিবে5লার যোগ্য ই 

শসংগ্লত্তি এমন কোন বন্ধ নয় যাহ! বচন বা সম্মেলন বা চতুষ্পাী স্থাপনের 
দ্বার! বিকশিত কনিয়। পোলা যায়। একটা জাতি যে পন্থায় আবনযাত্র! 
নির্ধধাছ করে, সংগ্কতি হইল তাহারই প্রকাশ । যেখানে জনসাধারণকে দূরে 
রাখা হয়, সেখানে জাতীর সংগ্ষতি ব' এতিহ বলিয়। কিছুনাই। সে সংস্কৃতি 
পন্ধদন্ত-গোপুযরের কুত্রিম শেক্তার মত- তাহা ঈ্রই স্নান হয় ও ক্ষয় পাবা । বহু 
রাজবংশের উত্থান-পতনের সঞ্চিত এইরূপ কৃত্রিম সংস্কতির প্রকাশ ও পতন 
“দেখা পিক্াছে।” 

লোকে বলে, প্রাচুর্খের ফলেই কলা ও কুষ্টির বিকাশ হয়, কারণ প্রাচুখ 
খাকিলেই অবসর মিলে এবং কুটির প্রসার অবসর সাপেক্ষ । এই অবসর অল্প 
কয়েকজনের অথব| বহুজ্নেক্স হতে পারে। ইতিহাসে সব যুগেই 
দেখ! যাহ, অবসর প্রান্ত অল্র কয়েকজনের একটি সম্স্রদার আতে এবং তাছারা 
বহুক্রনের ঘাড়ে চাপির। চলে । তাহার! অবসর বিনোদনের জন্তু তথাকথিত 
কলা ও কষ্টি চায় এবং তাহাতে উৎসাহ দান করে। এই বাবস্থায় উপরের 
তলের অল্প করেক্জনের সুখের জঅগ্ত অপর বহুজ্জনকে শুধু জুল তুলির! ও কাঠ 
কাটিয়। দুঃখের ভীবন যাপন করিতে হয়। কিন্তু আার এক প্রকারের কল| ও 
কুতি আতে, তাহা সর্বঞনের সত])কার অবসরসঞ্জাত । প্ররুতপুক্ষে ইহাকে 
অবসর বলার কোন অর্থ ছয় না। নিড্রার সময়টুকু চাড়িয়া দিস্স, প্রচ এবং 
সাধু অমশ্রমের অস্তে অত্যাবস্তক বিশ্রামের যে সময়টুকু আসে, এই অবসর 


৫জ।৮, ১৩৫৮ ] অল্প ও কৃষি ২৮৯ 


হইল তাহাই । দেহ তখন ক্লান্ত, কিন্ত মন খুব ক্লাস হর নাই বলির! সক্রিয় 
আছে এবং সারাদিন বা সাহা মরগুয ধরিয়া কাজ করিবার পর হৃষ্ট ও 
বলিষ্ঠ ₹ইরাছে। এমন সতেজ মন স্বকীর ভলিতে নিজ অথ ও আনন্দের কথা 
ৰক্ত করিতে চান্স । ব্যান যুগে ইহাই আদর্শ অথবা ইহাকেই আদর্শ বলিয়া 
ধরা উচিত এবং ইছা লা করিবার চেষ্ট। কর! উচিত । যাহার! প্রচণ্ড অঙ্গশ্রম 
করে নাই এবং তজ্জনিত সুথ ও আনন্দ অনুত্তৰ করে লাই, তাহাদের হাতে 
কলা ও কির যে কজ্িম বিকাশ হর, তাহ! সপন অন্তরের সত্য ছারাইজ্জাছে, 
স্বভাবের নিয়মে তাহ! ধ্বংস প্রাপ্ত গইবে। 

আবার সংঙ্কতি বা কুপ্টি শুধু কল! ও সাহিত্য লই! লযে__অধশ্য আপন 
আপন কর্তব্য যথাযখত।বে করিলে কলা ও সাহিতা উতয়েই সংগ্কতির 
পুষ্টিপাধন করিতে পারে। এই সম্পর্কেই আপন সিনক্রেয়ার দৃঢ়কঠে 
বলিয়াছেন যে, খে-বস্ত আর্ট বা কল! নাযে চলে, তাহার অধিকাংশই ধনলালসা 
হইতে জস্মিঘ্াঙে । যে সময় আমাদের দেশে লোকের প্রয়োজন ও পরিমাপ- 
মত অঙ্গ, বন্ ও আশ্রয় নাই, সে সময় সংডঢ়তিষূলক প্রথম কর্ম হইবে আগের 
কাজ আগে কর! অর্থাৎ জীবনধার! পুষ্ট করিবার জন্ঞ উৎপাদলমুলক শ্রম কর।। 
সেই শ্রমের পশ্চাৎ অপর সকল বন্তই আ'লিয়। ভুূটিবে--তাহার! আসিবে 
যথালময়্ে, আসিবে স্বকীর পদ্ধতি অহুযায়ী--তাহা প্রাচীনের অনুকরণ ৰ! উন্নত 
লংস্করণ হুইবে ন! । তখন আর কলার মূর্তিকে মনোছারিশী করিবার অন্ত 
রঙ্গীল আলো, গোলাপী পাউডার, বয়স তাড়াইবার নানা উপকরণ ও প্রক্রিয়া» 
অদ্ভুত সজ্জা, দেহের বিভিন্ন অঙ্গের রূপরেথার অশ্বাভাবিক প্রদর্শন প্রস্ৃতির 
প্রয়োজন হুইবে না। কল: ও কুটির বর্তমানের রূপ ত লহ্‌সন মাত্র । ইহার 
স্থতি তাছারাই করিয়াছে, যাহার! জীবনে প্রক্তত আনন্দ ও সম্তোলের আস্বাদন 
করে লাই, এবং যাছার! সতাকার জীবন রসে বঞ্চিত তাহাদেরই মত অন্তজনের 

নিকট সেই আনন্দ ও সম্তোষের ভাল করে মাত্র। 
_হরিজন পত্রিকা, ৫ই মে, ১৯৫১ । 


সাময়িকী 


পাকিস্থান রাষ্ট্র গঠন £ প্নযাদিলী, ২রা মে £-_ইন্তাযুল হইতে প্রাপ্ত 
এক সংবাদে প্রকাশ যে, ২২শে এপ্রিল তারিখের 'উলুস+ পত্রিকায় মিঃ 
আমেত স্বকুরু এসমারের এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হুইয়াছে। উত্ত প্রবন্ধে 
পাকিস্থানের বর্তমান শাসন ব্যবস্থার যূল আদর্শের লহালোচলা করা হুইয়াচ্ছে 
এবং পাকিস্বানকে তারতের ভ্যান ধর্মনিরপেক্ষ শাসনতঙ্জ রচনা করিতে 
খঅছছরোধ জানাল হইআাছে। 

মিঃ এসমার সরকার বিরোধী পপুলিষ্ দলের সদন । তিনি তূংস্কের 
অগ্ততম শ্ৰেষ্ঠ সংবাদ সমালোচক । পপুলিষ্ট দলের হাতে ক্ষমতা থাকার কালে 
তিনি সংবাদপঞ্জ সংক্রান্ত বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল ছিলেন। 

পাকিস্বানের শাসনতস্ত্রের আলোচন। করিরা তিনি লিখিয়াছেন, 
১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে পাকিস্থান পার্লামেন্ট শরিয়তের মীতির ভিত্তিতে 
শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সিদ্ধান্ত প্রহপ করেন। পার্লামেন্ট এ সম্বন্ধে যে প্রস্তাব 
গ্রহণ করেন, তাহা ‘বিসমিল্ল৷ ছি রহমন ই রছিদ”’ এই কথাপ্ধলি দিয়| আর্ত 
করা হইয়াছে। উক্ত: প্রস্তাবে মুললিম রাজা গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা 
খল! হইরাছে এবং এই উদ্দেস্ে প্রয়োজনীয় ব/বপ্বা অবলম্বনের জগ্য নির্দ্দেশ 
দেওয়া! হইয়াছে । প্রতোক দেশেরই ধৰ্ম্মত বৈশিষ্ট্য আচে । মুসলমান 
রাজের অধিবাসীরা মুসলমান | যে সকল কাজ্যের অবিবাসীর! খৃষ্টান, সেগুলি 
খৃষ্টান রাজা । কিন্ত আধুনিক রাষ্ট্র হইতেছে ধর্শ্মনিরপেক্ষ ও ইছাই গণতন্ত্রের 
নীতি। ধৰ্শ্মনীতির ভিত্তিতে যে রাষ্ট্র গঠিত হুর, তাহা হইতেছে ধন্য রাষ্ট্র । 
বদিও পাকিস্থানে সংখ্যালঘু হিন্দুদের সংখ্য/ কম নছে। তাহাদের সংখ্যা 
হইতেছে ৮* লক্ষ, তাহার বেশীর ভাগ পুর্ব পাকিস্থানের অধিবাসী ৷ 
ক্তরাং এই অবস্থায় ধর্দনিরপেক্ষতার নীতি ব্যতীত অঅগ্ভ কোন লীতির 
ভিত্তিতে পাকিস্থান রাষ্ট্র গঠন কর! সম্ভব নহে । কিন্ত ইহ! সত্তেও দুই বৎসর 
কাদা করার পর পাকিস্থান তাছাদের শালনতত্দ্রের যুল নীতিসমূহের যে খসড়া 
রচনা ও প্রকাশ কেরিরাছে, তাহা পৃর্দবঙ্গের হিশ্মু সংখ্যালঘুদের মধো গভীর 
উদ্বেগ সুতি করিয়াছে এবং তাহারা ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইরাছেন। 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮ ] সাময়িকী 


এই উদ্বেগের অবসানের জন্ভ পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রীকে বাঙ্গলাক্ন গমন 
করিতে হয়। 
এক মাস অতীত হইয়াছে, কিন্ত এখনও এ সম্পর্কে কোন সিন্ধান্ত গৃহীত 
হয় নাই । কিন্তু এই বিবয়টি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রচপে বিলম্ব করিলে চলিবে 
লা। পাকি”্ানকে অদূর ভবিল্যতে এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত প্রহুপ করিতে হইবে। 
যদি পাকিস্থানে ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনের সিন্ধান্ত গৃহীত হক, তাহা 
হইলে পাকিস্থান দেশে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বন্ধু অন্রবিঘার হাত হইতে 
রক্ষা পাইবে । বর্তমানে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ধন্মীয় রাষ্ট্রের কোন স্থান লাইট । 
পাকিস্থান যদি সম-অহিকার লভয়! বিশ্বের স্বাধীন রাষ্টরগুলির লহিত 
যোগদান করিতে চাহে, তাহ! হুইপে ইহাকে গণতাঞ্জিক ও ধর্ত্মনির্লপেন্ষ 
রা হইতে হইবে ৷” --আনন্দবাত্ার, ৪ুঠ! যে শুক্রবার, ১৯৫১ । 
বর্তমান যুগ সার্ব্ব্রনীনতার যুগ. সর্ব্মঞ্জাতি সমন্থপ্জের বুগ। এই যুগে 
ছিন্ন: ঘুললমান-পৃষ্ঠান দ'হৃতিকে 'মান্ধ ছিসাবেহ পরিচিত হইতে হুইবে। 
‘সবার উপর মাহুন সত্য ।” মাগ্ষ হিন্দু হইতেও বড়, মুসলমান হুইতেও বড়, 
খৃষ্টান হইতেও বড। হিন্দুকে “যাব” হুইয়াই, মুললমাল-খষ্টানের 
সঙ্গে একাব্ম হুইন্াই হিন্দু হইতে হইবে, সুসলমানকেও 'মাছুব” হইছ। 
হিন্দু-খুষ্টান-শিখের বুকে বুক মিলাইন্রা মুসলমান হইতে হুইবে। 
বর্তমানে মুললযান-খৃষ্াল-শিখ সংস্পর্শ এড়াইযস! ছিন্দুর হিন্দু হওয়ার দিন 
ফুরাইয়াছে, সুসলমানও সত) দুসলমান হইবে না, যদি তাহার জীবনে হিন্দু, 
খৃষ্টান শিখ আসিয়া না মিলিত হর। ০09৩ ০৮1 গড়িবার দিন সমাগত । 
হিন্দুর ০৪10 মুসলমানের ০01৫ খুষটানের ০৫] মনি! ভূত ছুইয়াছে। 
সেই ভূতই আজ Pan Hinduism, Pan 1slamism এর মূর্তিতে মাহ্বের 
ঘাড়ে চাপিতে ঢাছিতেছে। আজ গঠিত ছইবে মানুবেরই রাষ্ট্র । হিন্দু রা, 
মুসলমান রাষ্ট্র বলিতে কিছু নাই । ছিন্দু-যুললমান-খৃষ্পান প্রভূতির বুক চিরিমা 
যখন সত্য মানুষ ফুটিয়া উঠিবে, ভিম ভাঙ্গি! ছান বাহির হইবার মত হিস্টু- 
মুসলমানের সংস্কার ভাঙ্গিয়৷ যখন মানুষ জন্ম গ্রহণ করিবে, তখলই হুইবে 
গণতন্ত প্রতিঠ। ৷ হিন্দু গণ তত্র, ইসলাম গণতন্ত্র সোলার পিতল! বংটার মত । 
‘গণ’ absolute  হিন্দুও নয়, absolute মুদলমালও নয়.। ‘গণ' রহিয়াছে 
সকলেরই অতীত অথচ সকলকে সামঞ্জক্ত করির।। 


উচ্ছলতারত (৪ বধ, ওয় সংখ্যা 


তারতবর্থ হর্্ুনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে । ইহার অর্থ এই যে, রাষ্ট্র 
কাহারও কোনও ব্যক্ত ধর্ট্বের উপর হজ্ঞক্ষেশপ করিতে পারিবে না, যে 
যাহার শ্দেচ্ছাক্ছরূপ “ধর” আচরণ করিবার সর্বধহিধ হ্বযোগ পাইবে । রাষ্ট্রের 
প্রতিটি বাত্তি যদি অপরের ধর্দমতকে সন্তান করিয়া চলিত, রাষ্ট্রের কোন 
শ্রয্নোজনই হইত ন! কাহারও কোন বক্তিগত ধর্ট্বের ব্যাপারে হত্প্ফেপ, 
করিবার । কিন্ত ব"্মতগুলিই যখন এক অন্যকে কুক্ষিগত করিয়া আত্ম- 
প্রতিঠার জন্ক ব্যাকুল, তখন ধঞ্ঈমতবাদসমু্থের ঝগড়া মিটাইবে কে দি 
বাষ্্রশত্তি, সেখানে আসিয়া ল। দা? সকল বিরোধী পক্ষের গলা কাটির। 
‘অবিরোধ’ স্বাপন করিবার কথাহ্‌ বিশ্ব এতলিন শুনিয়া আসিয়াছে । এমন কি 
সমন্বয়ের প্রবর্তক যে ‘ব্রহ্মসুত্র', সেই ব্রহ্মসুন্রের অবিরোধ অধ]াক্জের ( দ্বিতীয় 
অধ্যার) সকল ভায্যকারগশ একক্রোট হইয়৷ সাংখ্য-পাতগ্রল, বৈশেবিক, 
বৌদ্ধ-তৈল ভূতি বিরুদ্ধ মতবাদ খণ্ডন করিয়াই প্রত্যেকে নিজেদের মত- 
বাদকে অবিরোধী বলিয়া স্বাপন করিছাছেন। বিকুদ্ধদের শ্বয়ংযূলা দান 
করিয়', বিরুদ্ধদের পরিপাক করি) এদেশে ওদেশে কেহ তেমন স্পষ্ট করিয়া 
‘অবিরোধ’ স্থাপন করিতে পারেন নাই । সব বিক্দ্ধদের সমশ্বন্র করিত আছ 
বিরোধ পুরুবোত্তম কৃষ্টি জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। রাষ্ট্র যতই ধর্শ্মমত- 
বাদ সমূহের ব্যাপার হইতে আলগা থাকিয়া রাষ্ট্র অথওড'্ব অক্ষপ্র রাখিবার 
ভপ্ত নিরপেক্ষ থাকিতে চাউক না কেন, অথগুত্ব তিতরে ভিতরে ক্ষুঘ হইবেই. 
যতদিন না সর্ববধ্শ্ব সময়য়কে রাষ্ট্র রাস বর্দ বলয় স্বীকার করিতেছে। 
ভারতবর্ষ আজ ধর্্মমতবাদসমূহ সম্বপ্ধে উদাসীন, কিন্তু তাহার এই গুঁদালীক্ 
দ্বারা অত্তথরন্বের অবসান হইবে লা। অন্থহন্হের অবদান হুটাইতে হইলে 
তারতবর্ষকে ধর্শ্ম ও রাষ্ট্রের সমন্বয় করিতে হইবে, বিশ্বের ধর্দমতবাদসনূহের 
সমন্বয় বিধান করিতে হুইবে । 

কিন্ত যতদিন লা যহাসমন্বয়ের শাহ ও দৃষ্টান্ত স্থাপিত হইতেছে, ততদিন 
অগত্য। ভারতের মত পাকিন্থানকেও রা গঠন করিতে হইবে । ধর্শনিরপেক্ষ 
রাষ্ট্র গঠিত ন! হইলে হিন্দু মুসলমানের অন্ত শ্ব কিছুতেই চাপ। দেওয়া যাইবে 
না, মুললযানগ্রপও কিছুতেই হিন্দুকে “আপন” মনে করিবে না, ছিন্বুরাও কায়- 
মনোবাকেয পাকিস্থানকে নিজ ঝাষ্ট্র মনে করিতে প্লারিবে নাঁ। ৮০ লক্ষ 
হিন্দুর মনে ব্যথা জাগ্রত রাখিয়া কোনও রাষ্ট্র পরিচালক নিশ্চিন্ত থাকিতে 


ইআ্ঠ, ৮৩৭৮] সামরিকী 


পারেন না। হয় হিন্দুকে মুূললমান করিম! অতীত যুগের অবিরোধী ইসলাম 
রাষ্ট্র গড়িতে হুইবে, নয় তো হিন্দুকে হিন্দু বাখির) হিন্দু-মুসলমান লি নিজ 
উপাধি ত্যাগ করিয়া যাহুঘ হইয়া পাকিস্থান রাষ্ট্র গড়িহা তুশিবে। সকল 
হিন্দুকে মুসলমান করিয়া ‘ইসলাম শাষ্ট' গঠনের কমন! কাহারও ভাল লাঙ্গিতে 
পারে, কিন্তু বর্তমান আন্তর্ম্দাতিক পরিস্থিতিতে এরূপ রাই গঠন যুগ বিরোধী । 
উচ বর্তমান যুগে একান্ত অচল । অচল বলির!ই ছুই বৎসর পরেও পাকিস্থান 
রাষ্ট্র সংবিধান প্রস্ত করা সন্যব হস্থ নাই ॥ একান্ত ইসলাম রা গঠিত হইলে 
বিশ্ববাপী যে প্রতিক্রিয়া হইবে, তাহা এখনই উপলব্ধি করিয়া পাকিস্থান যেন 
ধর্মনিরপেক্ষ সার গঠন করেন ‘উলুস’ পত্রিকায় মিঃ আমেত প্রকুক্স এসমায় 
এক স্থচিস্তিত গ্রাবন্ধে যে অগুয়োধ আনাইম়াহেন, তাহা মেন পাকিস্থানের 
পল্সিচালকগণ অনুধাবন করেন ) 

লোক (সেবক সঞ্ড্বর সচিবগণের কারাদণ্ড ঃ গত ২য় নে 
যানস্কুষ লোক সেবক সঙ্জেযের সর্ব) বিভতুতিভুবণ দাশগুধ্র, সাধারণ সচিব 
অরুণচন্দ্র ঘোষ, লচিব জগবদ্ধ তটাচাখয, বিহার পরিষদের ছুই আন পদতত]াগী 
সদন্ত শীশচঙ্গ ব]ানাজ্জাঁ, লাগযচন্স মহাত ও মণভ্্রলাথ মুখাজ্জা এবং সন্তোষ 
কুমাগ ডট্টাচাধ। এই সাত জনকে এল, এন, বর্ধা ১৭৭ ধার। সি আর পিসি 
(দাঙ্গ। করার অভিযোগ ) অশুসারে ৬ মাস কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন । 
অভিযুক্তগণ বিচারকালে আপন পক্ষ সমর্থন করেন লাই) তাহাদিগকে 
স্থিতীর শ্রেণীয় কয়েদী হিসাবে রাখা হইঝাছে) প্রকাশ ঘে, গত ওর! মে 
সন্ধণার পর তাহাদিগকে একটা ত্যানে করিয়া হাজারিবাগ লেন্টাল জেলে 
চালান কর ছইয়াছে। খুজি, এই মে; ১৯৫১ 

কংগ্রেসের পক্ষে গুরুতর এই মানস সত্যাগ্রহ॥। যাহার। একদিন 
ভিলেন মহাত্মাজীর সত্যাগ্রহ সাধনার ধারক ও বাক, আজ তাহারাই 
হছইতেছেন কংগ্রেসী গভর্ণমে্টের হাতে বন্দী লেই ছেলেই, যে জেলে তাহারা 
একদিন নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন ইংরেজ শাসকগণ কর্তৃক । এইটুকু ভাববার 
মত শক্তিও ফি বিহার সরকারের নাই। ইছাদিগকে জেলে পুহিতে গিছ? 
হৃদয় কাপিছ। উঠিল ন।1 জেলে পুরিলেই যে জেলে রাধা যায় লা) জেল 
স্তন্ধ সমস্ত রাষ্রবাবস্থাই যে একদিন গলিয়! যার এবং কারাগারবাসীদের ছত্তে 
যার, তাহা ইংরেজ আষলের কর্মচারীদের প্রত্যক্ষ হইলেও মনে লা থাকিতে 


উজ্ঞলভার়ত [ ৪ৰ্ঘ বধ,.এম সংখ্যা 


পারে, কিন্ত ভুক্তভোগী কংগ্রেসী বিচার কর্তৃপক্ষ কি তাছ। ভুলিয়! গেলেন ? 
কেন মানতূম সত্যাগ্রহ, কেন আচা ক্কপালিলীর ডিমোক্রেটিক ফ্রণ্ট গঠন, 
কেনই বা প্রকুলবাবুদের কুবক মঞ্ছ্ুর দল? কংগ্রেসী সরকারী নেতারা 
নিদুলি, আর ইহার! সকলে মিলিয়াই ভুল পথে চলিতেছেন, এ কুল করিল 
কংগ্রেশী শ্বাসকবর্গের মন্তড ভুল করাহইবে। এই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত স্বয়পে 
তাছার। অচিরাৎ ভারতবর্ধকে পরের কাছেই বিকাইয়! দিবেন, ইছা হেল 
তাহারা যনে করেন। শ্রীনেহেরুর 'উক্যলাধন” প্রচেষ্টা বার্থ হইতেছে, 
হইবেও, যতদিন লা কংগ্রেসকে অধিকতর বিপ্রবমূলক যলোবৃতি ও সংগঠলের 
ভিতর দিয়! গড়িয়া তোলা যার । কংগ্রেপকে আজ এই সমস্ত কংগ্রেশত্যাগী 
অথচ সত্য বাস্তব কংগ্রেসসেবঝদের অঙ্গীভূত করিবার যত মহাকাশের মত 
প্রাণ লইয়! দীড়াইতে ছইবে। মহাত্বাজীর নাম মুখে নিলেই মহাস্বানীর 
সন্্রান রক্ষিত হয় না। ‘রাম নাম সত্য হায় তাহারাও বলেন, যাছ!র। 
জীবনে রাবণের নামই জপ করিয়াছে । এখনও যদি কংঞ্রেসী সরকারী 
নেতৃবৃন্দ এ সন্বন্ধে উদাসীন পকৈল এবং তাহাদের বাহিরে দল করিতে দেল, 
প্রাণের সাধনায় তাহাদিগকে হুভ্ঞম করিতে লা পারেন, তবে এই সব বিদ্ধ 
দল হ্থবিধাবাদের আশুয়ে এতদিনকার কংগ্রেসবিরোধী দলসযুছের টানে 
পড়িয়া যাইবেন। কংগ্রেসত্যাগী ও কম্ুঃনিষ্ট সম্মিলিত দলের সামনে 
কংবোলী সরকারী শাসকগণ ভাঙ্গিয়া যাইতে ধাধ)। জনসাধারণের একটী _ 
কাণ্ড দল এখনও প্রাণের দায়ে কংগ্রেসকে চায়। কিন্ত কংগ্রেপী সরকারী 
শাসকগণ যদি এখনও অবন্তি না হল, হাওয়া লক্ষ্য করিয়া চলিতে ন! 
শিখেন, কিছুতেই দেশের অভ্যন্তরপ্ব কমুানিষ্ট আক্রমণ প্রতিরোধ তাহার? 
করিতে পারিবেন না। লাঠি দিয়া কষু/নিষ্কে কিছুতেই ঠেকালে! যাষ্টবে 
না, সংবিধানতগ্ত্রের ধার পরিবর্তন করিয়াও নয়। 0:£%51159119 কংগ্রেস 
যদি নিজের যধ্যে নিঞ্জেকে দিয়! বাড়িয়| ন! উঠে, আবার দেশে ভযরাড়ব 
হইবে__এই সতর্ক বাণী যেন কংগ্রেস মনে রাখে । 





আৰিক জগৎ প্রেস_-১২২ নং বছবাজ্ঞার ট্রী, কলিকাতা হইতে 
মণ স্বামী পূরুষোত্তযানন্দ অবধৃত (বরিশালের শরৎকুমার যোব) কর্তৃক 
মুক্রিত ও নরনারয়ণ আশ্রম ৮এ, রাসবিহ্ারী এতিনিউ হইতে প্রকাশিত। 


দর্থ বর 





( Synoptic Vision ) 


মধ্যাসক্তমনাঃ পার্থ ঘোগং ধুঞ্জন্‌ ৰদাশ্রপূঃ | 
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যলি তজ্দ্ব.ণু ॥ 
জ্ঞানং তেহহুম্‌ লবিজ্ঞাননিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ । 
বজভ্ঞান্বা নেহ ভূয়ো স্যজ জ্ঞাতব্যমবশিশ্যতে ॥ গীতা ৭১-২ 
-ঞ্ীভগবান অৰ্জ্জুনকে বপিতেছেন-__'হে পার্থ, আমাতে আসক্রমন!, নদাত্রস্ন 
পুরুঘ যোগযুক্ত হইয়া অসংশয়ে 'সমগ্রঁ আমাকে থে কূপে জানিবে, তাহ! শোল। 
তোমাকে সবিজ্ঞান জ্ঞান কিছুই অবশেষ ন! রাখিয়া বলিব, যাহ]! জানিয় এই 
সংসারে অন্য কিছুই জানিবার আঅবশেদ থাকে ন’ । 
ভর/ভগবানের আমিই ‘সমগ্র আমি" তাহার এই ‘সমগ্র আনি’কে জানিবার 
কৌশলই তিনি গীতায় জানাইয়া গিয়াছেন । এই জানাই অসংশয়ে জানা ; এই 
জানাই আন দ্বারা গানা! ও বিজ্ঞান দ্বারা জানার সমন্বয । একান্ত জ্ঞানের আলা < 
সংশয়সক্কুল, একান্ত বিজ্ঞানের ছানা ও সংশযূসযাকীর্ণ । সানান্যের জ্ঞানই জান", 
metaphysics ; বিলেবের জ্ঞানই ‘বিজ্ঞান’, বিচিত্রের জ্ঞানই বিজ্ঞান, বীভণ্ুসন 
জ্ঞানই বিজ্ঞান, ব্যবহারিকের জ্ঞানই "বিজ্ঞান, 5০$৫০০৩- জ্ঞানের আলা formal, 
বিজ্ঞানের জানা maাeযi]. 'মোক্ষে ধী জ্ঞনম্‌ অন্যত্র বিজ্ঞান শিল্পশাস্রয়ো' । 
মোক্ষের জ্ঞানই জ্ঞান ; শিল্প-শাস্বের জ্ঞানই বিজ্ঞান । পারনাখিক ক্ষেত্রের আনঈ 
জ্ঞান বাবহারিক ক্ষেত্রের, অত্যুদযুক্ষেত্রের জ্ঞানই বিজ্ঞান গ্রঁভগবানই মুস্থিম'ন 
নিঃশ্রেয়ল-অক্মুৰয় । সবিজ্ঞান এই অসংশগ্ জ্ঞাৱকে অশেঘতঃ খিনি ছানিয়াডেন, 
এই সংলারে [ ইহ ] পূনরায় অন্য কিছুই জ্ঞাতব্য বলিয়া তীহার অবশেষ পাকে 


উউচ্- ভাবত [৪ বঙ্গ, -ডচ্গ সংগা 


না জ্ঞানের 'নেফা আছে, জ্ঞানের সামলেব,দিক ০০5৫৭ বিজ্ঞানের ও 
আছে, সাননের নিক বিজ্ঞানের ও ০1০59 । সকল শেদুকে পরিপাক করিয়া, সকল 
শেষকে ডিঙ্গাইয়ী অনন্ত অগ্রণতিই ‘অশেষ’ | জ্ঞান ‘অশেষ’ হয় বিজ্ঞানের 
আলিঙ্গনে, বিজ্ঞান অশেনা হয় ভ্ঞানের চঙ্গনে  সবিচ্ঞান জ্ঞানের সাপনাউ 
কন্দহান মুগলাধনা, সমগ্র সাধনা । 

এতদিন জ্ঞানীর ভাসা, mnetaphysician-ের ডাষী বিজ্ঞানীরা বোঝেন ন 
বিজ্ঞান দেল ভালা ও, 5৪5৩৮1151-দের ভাসা ও জ্ঞানীনের হৃদয়ে কোনও বোখাদত 
করিতে পান নাই । জনীব ছিলেন অতি উদ্ধে আর জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে 
বিদ্তানীর। ছিলে 'এতি ভোট, করুণার পণ) এই ডাবে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের 
হে প্রকাণ্ড সাগর-প্রযাণ কবদান কটি হউয়াছিল তাহাই নাম হইল 
“ভবসমুদ্রা' | এই ভবসমুদ পারি দিতে অর্থাৎ বিজ্ঞানের শরেত্র ডিঙ্গাউদী জ্ঞানের 
ক্ষেত্রে যা €য়াতেই ডিল এতদিনকার বিবশ্লী বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্ট। | কিন্ত ক' কনে 
বিজ্ঞানীরা € নিজেদের মধো নিজেদের একটা ন্বয়ংযুঙ্য আশ্বাদন করি, জঞালী- 
দিগকে দ্বন্বযুক্ষে আহ্বান করিল, জড়ের ভাষায়, অর্থনীতির ভাষার ভগবান, দশম, 
সাধুত্ব, নারীর সতীত্ব প্রভৃতির ব্যাখ্যা করিল । এতদিনের অব্জড়বাদী ভারতবর্শ 
আজ আড়বাদীদের এই ব্যাখ্যাকে মালিবার জস্যই চঞ্চল হইয়া! উঠিয়াছে, ব্যবহারিক 
ক্ষেত্রে নাহাদের কোনও মৃপ্য নাই, তাহাদের অন্তিত্বই সে উড়াইয়া দিতে 
বসিয়াচে । জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই সক্মর্ধই বর্তমানে এই বাস্তবের দেশে পিক 
শ্রনিকের ছন্দযুচ্ধে পরিণত । ধনিকরা অতি-সনাতনী, শ্রমিকরা অতি-আধুনিকা, 
ধলিকরা প্রগতি-বিনোরী, অমিকরা অতি-প্রগতিবাদী | ধনিক-শ্রমিক দুই-ই 
চাছ এট ‘অতি'র ধাক্জায় ধ্বংসের পথেই ছুটিয়াছে । স্ন্দ-উপন্থন্দের নত পর্নিক- 
শ্রমিক পরস্পরকে হনন করিবে, সমগ্র দৃষ্টির পথই খুলিয়া দিবে । ধনিক-শ্রনিকের 
antithesis synthesis-< গড়িয়া উঠিবে, তাহারই স্চনা আঙ্গ দিকে দিকে । 
তা এই “সন এনুষ্টির লারতাউ বিশ্বের দরবারে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। মৃষ্টিমান 
সনগ্রৃষ্টি পুরুযোন্তনে আসাকমনা পুরুদ সমগ্রদৃষ্টি দ্বারা যুক্ত হইয়াই এই বিশের 
লব-কিছুর একটা স্থন্ত বীদাংসা দিবে; এবং ভারতবধই ইহার একমাত্র অধিকারী । 
বিশ্ব আজ তারই অপেক্ষায় রহিয়াছে । 

বহু সহন্র বৎসর পর্বের এই লাধনারই মূর্ভ দৃষ্টান্ত আমরা বৃন্দারনে উরাধাডীবনে 
দেখিরাছি । 
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সম খ্রনুষ্ি 


এ কুলে ও কুলে দুকুলে গোস্ুচণ 
আপনা বলিব কায় 
শীতল বলিয়। শরণ লই 
ও চটি কমপ পায় ॥'__চনণ্ডীদাস 

এ কুপে ও ফুলে অথাৎ জ্ঞানের কুলে বিজ্ঞানের কলে, ব্রহ্ধেত্ কূলে আমার 
পরলে, সন্র্যাসের কুশে সংসারের কলে, ধান্রিকেন্র কুশে অধাশ্মাকের কূলে. দনিযকের 
কুপে শ্রমিকের কুলে (৮1০০. ) আগনার বলিয়া তো শরাধার কেত ছিল না । 
তিনি জীবন পণে আগাইয়া যাইবার ব্যগ্রতায় ও বেগে কাহারও সঙ্গে একাস্তভাবে 
"আসক তইয়৷ পড়িতে পারিতেছেন না; তাই স্টতল বলিয়া সযগ্রতার মর্জ বিগ্রহ 
এ পুরুযোত্তমের কমন্স পানে শরণ লইলেন । আজও কি এই অবস্থার পুনরা- 
কুক্তির স্থচন। আমরা দিকে দিকে দেপিতেছি না ? 

Planck-লিপিত ‘Where Is Science GoinE’ পুম্তকে কি ইতাই 
বুঝাইবার প্রচেষ্টা হয় নাই ঘে, Science ও Metapby5i€$ অদূরে যুগল 
মিলনে মিলিত হইবে ? James Jeans-র ‘Physics and Philosophy’ 
তো সাড়ম্বরে ইহারই পথ প্রস্তুত করিয়াছে । কয়েক সহশ্র বৎলর পূর্বে ভাগবত 
এই পথের সুস্পষ্ট ছবি আকিবার জন্যই ভগবানকে ‘ভিঙ্নসেতুঃ' বিশেবণে বিশেষিত 
করিয়াছেন । ‘সেতু’ শব্দের অর্থ ক্ষেআাদির আলি (line of demarcation). 
পুকুযোত্ম জ্ঞান-বিজ্ঞানের line ০৫ ৭৩091590100) “ডি? করিগ্রাছেন, দুইয়েরই 
ক্ূপাস্তর সাধন করিয়া উহাদের সমন্বয় বিধান করিয়াছেন । 

কিন্তু বিশ্ব আছ শর্ববক্ষেত্র হিধাবিভকত ; সমগ্রদৃষ্টি আঙ্গ কাতার নাই, 
কোথাও নাই । পাশ্চাত্যে ইহা সম্ভব হইয়াছে দর্শনক্ষেত্র হইতে ‘Law of 
Excluded Middle’ বা নিৰ্শ্বধ্যম নীতির প্রচারের ফলে এদেশে ইহা সম্ভব 
হইয়াছে মায়াবাদীদের হ্থারা এই নির্শ্মধাম নীতিকেই সর্ষ্ববিরোধ বীনাংলার উদ্দেশ্যে 
একমাত্র নীতি বলিয়া মানিয়া লগদ্বার ফলে | এই নীতির ভাষ! ‘Either-০৮”’এর 
ভাষা ৷ হয় স্থিতি না হয় গতি, হয় আলে! না হয় আঁধার, ইহার নধো আর কিছুই 
লাই, মধা লব সময়েই ইহাদের কাছে বন্জিত ( 5:০100€0 )। অণচ এই নধ্য 
স্থানটিই বিজ্ঞানের ক্ষেত্র | আলো-আধাব্রের মাঝখানে এমন কিছু আছে বলিয়াছ 
তো 10911-09য5 ছবি সম্ভব হইয়াছে ৷ 

বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের দৃমিভঙ্গিই পৃথক । ‘Ihe Pphilosophes still 


উদ্জল্ভানত 
think in 2 way which dates back to the earliest days of 
their subject. to times when no instrument available 
of greater precision than the five senses : they still describe 
things in terms of the effects they producc on 0108৩ 5604৭, 
while the scientist describes them in terins of the effects 
they produce on his sensitive instruments of measurement. 
The philosopher not only speaks but thinks in subjective. 





aud the scientists in objective, terms.’—Physics and 
Philosophy by James Jeans—p. 89 

আশে।-আঁদার যুগপৎ পাকিতে পারে না-_টহা দার্শনিকদের ভান কিক্ 
আলো-নাঁদার যুগপত্ই গাকে, মাত্র ৫৪:৩৩-রই শুধু পার্থকা_ উই বৈজ্ঞানিকের 
ভাষা । ‘A second difference of idiom..... arises out of the 
Philosophical practice of depicting the world entirely iu 
black and white, and so ignoring all the balf-tones, gradual!- 
ness, and vagueness which figure so promiueutly in our 
experience of the actual world. The obvious exemple of 
this is provided by the law of excluded middle, which has 
dominated {formal logic, with devastating results, from the 
times of Aristotle on. The law asserts that everytbing 
must be cither A or not-A, whatever A may be. The 
Scientist, on the other hand, knowing that everything will 
generally possess some A-uness. aud some uol-A-uess, is very 
little concerned as Lo whether an object is classed as A or 
Dot-A ; whiat he wants to know is how much A -ness it 
possesses.’ Ibid—p. 93 

আন্নো ও জাবের এ্রকান্তিক ( absolute ) রূপ স্বীকার করার ফাল 
উহাদের অন্তরের 10816-05৩, gradualness ও vagueness-<র তাৎ্প্যয 
দার্শনিকগণ দবধারণ করিতে “পারেন নাই, আলো।-আধারের সম্ভুদগ্ত বিধান করিতে 
পাবেন নাই । একান্ত আলো বা একান্ত আধার বিয়া! কিছুই নাই, আতে শু%ু 


হা ১৩৭৮] সমগ্র 


হাপের নে; 'মাত্রা'র { how 00০05720555 ) স্পশ, মাত্রাস্পণ | পুরূনদোতুয 
ইক এই নাস্রাজ্ঞানের্উ পরিপূর্ণ দৃষ্টান্ত । একান্ত ক্ড় বা একান্ত অজড় নাউ, 
আছে প্রতি গুরে 'কতপানি' আড় ও ‘কতখানি’ অছগড়ের স্পশ্ | একাস্ট তরঙ্গ বা 
একান্ট মায়া বলিয়া কিছুই নাই, আছে কতখানি, ত্রচ্ষত্ ও “কতপালি' মানাজেপ 
স্পশ । একান্ত অদ্বৈত বা একান্ত দৈত বলিল্লা কোনও বাদই নাই ; আন্বৈতবাদে 
"কতখানি" 'স্বৈত এবং স্বৈতবাদেও কতখানি অটন্ধত আছে, তাহা শুধু বলিতে 
হইবে । একান্ত দনিক বিয়া কোনও প্রাণী লাই, একান্ত শ্রমিক বলিয়া ৫ কোন 
নাঙ্কর নাই । প্রতি মানুষে আছে পনিকাত্বের ও শ্রমিকত্বের মাত্রার স্পশ এবং এই 
দক্ঞাহয়ের সামণুসাই আমাদের উপলক্ষি করিতে হইবে এবং লমাজজীবলে তাহাই 
কূপ দিতে হইবে । একাম্ত নর বলিয়া মান্ুষ নাই, একাম্ত নারী বলিম্রাও কোন 
নাঞ্ষ লাই, আছে প্রতি নর ও প্রতি নারীতে নরমাআআ। ও নারীমাত্রার স্পর্শ । এই 
নর-মাআ ও নারী-যাত্রার সমদ্বয়েই হইবে স্বস্থ নয় ও সুস্থ নারীর স্থপ্টি। একান্ত 
কর্দ বা একান্ত জান বলিয়া! কোনও উদ্ভট কিছু নাই । তাই শিশিতে হইবে কোন্‌ 
যাত্রায় কর্খ করিলে জ্ঞানের সঙ্গে তাহার বিরোধ ভয় না, এবং কোন্‌ মাতয় জ্ঞানের 
সঙগে- কর্প। মিলিত হইলে কর্মের মর্ধ্যাদা রক্ষিত চয় । একান্ত নরত্থ বা একান্ত পক্তত্ধ 
বলিয়াও কিছু নাই । প্রতি নাগ্সে রচিয়াছে নরপগ্ড। মিঙ্গিগ্তা মিশিয়া নরসিংত 
মৃষ্ঠির মপো প্রহলাদ আস্বাদন কৰিয়াছিপেন নরমাতআ ও পশুমাত্রার সমঙ্থয়, এবং এই 
০সমক্বয়-সাধন্ার ভিতর শিয়া প্রবন্তিত হইয়াছে বিশ্বকাপের সাধনা ( Cosmnopoli- 
Lanism ) । 
প্রতি বস্তুর নধ্যে how much’ ব্রক্ষ ও how 2১০12 মায়া আছে, এবং 
এই দুই ‘॥০w UূUc০h’-এর কোন্‌ কৌশলে মিলন সংশাধিত চটলে সুস্থ মানব, 
স্শ্থ পরিবার, স্বস্থ রাষ্ট এবং সুস্থ বিশ্ব গড়িক্সা উঠিতে পারে, পুরুসোত্তম শীরুষ্ণ- 
জাবনে তাহাই শন্তি ধারণ করিয়াছে । তাঁহার শীতল চরণে শরণ ললইরা দুকুল- 
তযাগিনী শীরাধ। একদিন বিপ্রবের পণ প্রদর্শন করিয়। গিয়াছেন : আমরা বর্ন্তমানের 
নাঞ্রানেরা ও এই বিপ্লবের পথ ধরিয়া শীতল জীবন, শীতল বিশ্ব রচনা করিব । 
[ভন্গাসেতু লন গদুষ্টি পুকুদোত্তণ জয়ক হউন । বন্দে মাতরম 





পঁচিশে বৈশাখ 


অধ্যাপক নগেজ্জচজ্র মুখোপাধ্যায় 


শচিশে বৈশাখ আনাদের নিকট অবিশ্মরণী দিন। জাতির স্বতিলীগে 
এই দিবসটি চিরকাপ উজ্জ্বল জ্যোতি: বিকিরণ করিবে | রবীজ্ঞ্নাথের জন্সতিথি 
আমাদের নিরবচ্ছিত্র লাভের হিলাব করিবার দিন । ইংরেজেরা গর্ব করিয়া 
থাকেন “We speak the language that Shakespeare spoke”. 
জীবনের অনেক ক্ষেত্রে পরাজিত আমরা এই ভাবিয়া গৌরব করিয়া থাকি বে 
রবীন্দ্রনাশ বাঙালী । স্থষ্টির প্রথঘ দিবস হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত 
আমাদের জানা তিনজন মাত্র ক্ষণঙ্ন্া মহামানব শিল্পকলায় সর্ববতোমুগ্দী প্রতিভার 
পরিচয় দিয়াছেন--ইতভালির লিয়োনার্ছো দা ভিক্চি, জাশ্ানীর গইটে এবং 
বাঙলার রবীন্রনাথ । ভারতববের বাইরে আমাদের দেশ আধুনিককালে গান্ধীজী 
ও ববীন্দ্রনাণ_-এই ছুই অহাপুক্ুষের জশ্মভূমিকূপে পরিচিত । রবীন্দ্রনাথকে 
কোন প্রসিদ্ধ আমেরিকান লিখিয়াছিলেন, “You are the reason why 
India should be free”, 

সৌন্দর্য স্থপ্তিতেই কবির প্রক্কত পরিচয় । রবীজ্ঞনাথের কাব্য প্রেরণার 
প্রধান উৎস স্মন্্ম সৌন্দধ্যানুভূতি | ইংরেজ কবি T'চ৪০m৷P50০n-এর মতে কবি. 
Dedicated amorist of beauty. রবীন্দ্রনাথে সকল যুগের লকল দেশের 
কবিদের শ্রেঈজ দমন্বয় লাভ করিয়াছে নুবীন্দরল্গাণের জীবন আমাদিগকে দিলাগ 
সম্বদ্ধে কাঁলিনাসের উক্তি তং বেদ বিদধে লূনং মহাভূত সমাধিন। স্বরণ করাই 
দেয়] তাহার কবিতার উপনিষদের ক্রনিদের, বৈষ্ণৱ কবিগণের ও আধুনিক 
কালের ইউরোপীয় শ্রেচ্চ কবিদের অম্মবাণা সার্থকত। পাড় করিয়াছে । তাহার 
কবিতায় Wordsworth-এর ভাবুকতা, 81561165-র প্রেনোন্মত্তত। এবং 
Keats-এর সৌন্দধ্যপ্রিয়তা সকলেই লক্ষ্য করিয্ানডেন। 'I'hompson সম্বন্ধে 
William Watson বলিরাছেন— 

Master who crownist our 
immelodious days 
With 8০৬৪: of perfect speech. 
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একপা। রবীন্দ্রনাথ লব্বদ্ধে€ সর্বধাংশে প্রনোক্য  পর্বীক্রনান বিশ্ববর্রেণ্য কপি_ 
সৌন্দয্্‌ সষ্টিতে তিনি কালিদাসের "সঙ্গে একাসনে অধিষ্ঠিত __লে স্থানে তাহাদের 
প্রতিদ্রন্থা নাই । 
রবীষ্দ্রনাণের প্রতিভা অ্ষুরম্ত এবং তাহার দান অদ্রজ্র। তাহার রল-স্ছি 
সন্বদ্ধেও বল৷ যায় Here 15 G০d's Plenty. তাহার তীত্র অনুভূতি কোন 
ল্নিই নন্দীভৃত হয় নাই । পৃথিবীর বর্ণ, গন্ধ ও ক্বাদ আহরণ কলিয়া তিনি 
সর্বদাই তাহা আমাদিগকে বিতরণ করিয়াছেন । তিনি অঙ্গুভব করিযাভেন 
“এ দুযুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধুলি ৷” রবীহ্দরনাখের প্রতিভাস্থঠি প্রাচুর্ধ্যে 
শু বৈচিত্ৰ আলোকসামান্ত । বুহতের সন্মুপে ক্ষুজের ক্ষুহত বোধই স্থানী ডাব 
এবং মৌনত।ই তাহার ভাষা । আমাদের পক্ষে রবীকহ্ডনাগকে বুঝিবার বা 
বুঝাইবার প্ররাপ বিড়ম্বনা । রবীন্্রনাণ কি ছিলেন এ প্রশ্নের উত্তর তাহারই 
ভাষার £ 
প্রথম দিনের স্রধ্য 
প্রশ্ন করেছিল 
সত্তার নূতন আবির্তাবে, 
কে তুমি । 
বেপেনি উত্তর । 
বংসর বৎসর চলে গেল । 
দিবসের শেন স্্ধ্য 
শেন প্রশ্ন উচ্চারিল 
পশ্চিম সাগরতীরে 
নিন্তৰ্ধ সন্ধ্যার 
কেতৃনি। 
পেল না উত্তর । 
আজ আমাদের ননে এই কথাটাই বেশী করিহা বারবার হনে পড়িতেছে যে 
তিনি বাঙগ। দেশে বাঙান্পীর ঘরে জন্সিয়াছিলেন। তাঁহার সর্বভারতীয় কীক্তি 
ও বিশ্ববিশ্রুত খ্যাতিতে আনরা গৌরবাস্থিভ । তাহার বিরাট দ্ধপকে অথণ্ড- 
ভাবে ধারণী করিবার সাধ্য আনাস্রে নাই । তিনি প্রাচীন কালের পরিক্রা্কদের 
স্ডায় বলার পুখিবী পরিভ্রমণ করিয়া ভারতের বাণী প্রচার. করিরাছেন-_ভারতকে 
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কমঠবুতি হইতে নিশ্দুক্ত করিয়াডেন । চীন প্রসূতি দেশের সঙ্গে আমাদের সাংস্কতিক 
সোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াভেন । সাহার শান্ভিনিকেতন সেই স্থান হত্র লিং 
ভন্রতোকনীডম্‌। প্রাচা € পাশ্চাত্যের নধ্ধো দে ৃস্তর বাবধান গড়িয়া উঠিতিভিন 
তাহা দূর করিবার জন্য তিনি সর্বদাই অগ্রসর ছিলেন। তাহার অপরিস্তান 
প্রতিভা সম্পাতে সমগ্র পৃথিবীর সংস্কৃতির নানা বিভাগ উদ্ভাসিত হষ্টযাডে । 
আমরা তাহার লোকোন্তর মনীষায় কুতার্থ হইয়াছি । "আমাদের এই কুটিরে 
দেখেছি ঘাগষেন ঠাকুরালি ।” কিঙ্গ আমলা ববীন্দ্রনাণকে  প্রদ্ধানতঃ কবিরূপেট 
জানি। তাহার কাব্য প্রতিভার বিরাটত্রের জন্য তাহার অন্যান্ত বৈশিষ্ট: সঙগদ্ছে 
সআনর। তত সচেতন নই । তিনি মাত্র ভামা ও সাহিত্যেরই পথিক নহেন। 
তিনি শ্রষ্টা এবং ডষ্টা। পাটিন ভাষায় Poet এবং Proplhet-এর বুযংপস্ত্রিগত 
অর্থ এক । রবীশ্রনাপও কবি এবং নবী । তিনি অপরোঙ্ষান্ুভূতি বলে অনাগত 
ক্কালকে তাহার সাহিত্যে বিধৃত করিয়াছেন । বাল্সীকি না কি বানের জন্মের 
পূৰ্ব্বে রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, ভাঞ্ছিদিের মহাকাবা এনিডে খ্রীষ্টের আবির্ভাব 
স্থচিত হইয়াছে__চণ্ডীদাস প্রীচৈতন্তদেবের আগমনের ইজিত করিয়াছেন_ 
রবীন্দ্রনাথ নানা স্থানে নানা ভাবে পুর্বধারেই গান্ধীজী প্রবন্ঠিত সত্যাগ্রহ ও 
অসহযোগ আন্দোলনের মৃলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন । রবীন্দ্রনাথ বিশ্বনানব-_ 
কিন্ত আছ তাঁহাকে একান্তভাবে বাঙান্পী বলিয়াই স্মরণ করিতেছি । তিনি 
বাঙালী যানসের প্রতিনিধিকূপে উহার চরিতার্থতা সম্পাদনের পগনির্ছেশ 
করিয়াছেন । 

বাঙালীর ইতিহাস দোটানার ইতিহাস । নোটের উপর বলা যাইতে পারে 
এম জীবন দর্শনে এই দবন্বের দন্ত কোন বিভাগেই তাহার শক্তি এক কেন্্রাগ 
হইতে পারে নাই। সংস্তর্তিতে আধ্য প্রভাবান্ষিত হইলেও বাঙালীর ধঘমীতে 
ক্ষীণ ধারায় আধ্য শোণিত প্রবাহিত । বাঙলা দেশে আখা ও সেমিটিক এই 
উভয় ধর্দের প্রতিদ্বন্থিতা সুপরিস্ফুট । আবার আধ্য ও সেমিটিক ধর্শ্মের কেন 
হুইতে দূরে পাকা বাঙলাদেশে কোনটিই তাহার গ্বর্ূপ অবিরুতভাকে রুক্ষ 
করিতে সমর্থ হয় নাই । সমগ্র ভারতে শৌধ্যধুখে, গুপ্তঘুগে ও নোগলঘুগে 
রাজনৈতিক এক; কিছুকালের ভন্য সষ্ট চটয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সাংস্কৃতিক 
বন্ধন সব সময়েই অটুট রহিয়াছে । . যুগে যুগে বিভিন্ন ভাববিল্লব বাঙলা দেশকে 
কিপ্ুক্ধ করিয়াছে_ দেশ লানা আদর্শ আত্থাদ করিয়াছে কিন্ত কোনটিকেই জীর্ণ 
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করিতে পারে নাই । বাঙাপীর ইতিভাল এদিক লিগ্রাই তাহাকে অল্তান্ত প্রদেশ 
হঈতে বিল্চিপ্ন করিয়াছে । তাইতো? বাঙান্দী চিরবিক্রোহী__আদর্পবাণী হয়া ও 
আদশপরায়ণ নহে ।  লেমিটিক কশ্মবাদ বা উপনিধদের জ্ঞানবাদে তালার 
কান্তিক নিষ্ঠা নাই । জাতির ইতিহাসে ভূগোলকে ও স্বীকার করিতে 
হবে! বাঙলার একভাগের উর্বধরত; ৪ অন্য অংশের উদরতা বাঙালীর 
চরিত্রের উপাদান কোনলত: ব) সঙ্টোরতার প্রাবলোছ বাঙাশী কোন পনিময়ে 
সাধারণতঃ শিকড় প্রবেশ করাইতে পারে নাই । বাঙালীর ভাবপ্রবণতা ও কর্শ্ম- 
নঠতার অপবাদকে মাত্র বিপক্ষের পক্ষপাতছষ্ট সনাপোচন৷। মনে করিলে হুশ করা 
তইবে। পারিপার্গিক অবস্থার প্রতিকূ্পতায় সমস্যাবুস্প বাঙালী বদিন ভারতের 
ইতিহাসে কোন প্রধান অংশ গ্রহণ করিতে পারে নাই । 

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুপনাসগু প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাঙালীর দান 
নগপা ৷ চৈতন্তদেবই একমাত্র মহামানব যিনি ভক্তিতস্বের লাহাব্যে জ্ঞান ও 
কর্শ্মের সমন্বা সাধন করিয়!। ভারতকে বাঙালী সন্বদ্ধে প্রথম সচেতন করিয়াডেন । 
বাঙলায় কাপিদাদ, মাঘ, ভারবি ও প্হর্ষের তুল্য কবি নাই--জয়দেব সব্নোত্তৰ 
শ্রেধীকুক্ত নহেন। সমখ্বয়ের পথেই বাঙ্ছাঙ্গীর কৃতিত্ব । পাশ্চাত্য সভ্যতার 
সংঘাতে বাঙালীর মণীবার গতিবেগ বন্ধিত হইয়া পরিণতি লাভ করিয়াছে 

কালের প্রভাবে ও প্রতিভার নির্দেশে পরস্পরবিরোধী ভাবের সামঞ্জস্য 
সাধন করিয়া রবীন্দ্রনাথ বাঙালী জীবনের সম্ভাবনাকে সফল করিক্বাছেন। বাঙালী 
উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ হইতে নব-যুগের আকর্ষণ অন্থব করিয়াডে_ 
অচলায়তন সমাজকে আকড়িয়া খাকিবার মোহ পরিত্যাগ করিয়াছে - শিকল- 
নেবীর পুঙ্জার বেদীতে অরণ্য নিবেদন করিতে অসণ্মত হুইল্সাছে, শক্তির উন্মাদনার 
দিকে,দিকে ধাবিত হইয়াছে । কিন্তু তাহার আত্মচেতনার মধ্যে স্থৈধ্য ছিল না । 
কখনও সেই অন্যন্নিতিত শক্তির বিকাশ লাভের আশায় অনন্মনা হইয়া 
পাশ্চাত্যের অন্গবরণ করিয়াছে--কখনও বা সনাতন প্রথার অজ্ধভাবে অস্কস্রণ 
করিয়াছে । প্রাচীন ও নবীনের মধ্যে বিচ্ডেদ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি 
বৱীন্নাথ সংঘাত হইতে সংগগোগে আমাদ্গিকে উত্ধীর্ণ করিয়াছেন । তিনি 
ভাবছে লিজের করিয়া সকলের করিয়াছেন । তিনি ভাতার কবিস্থল্ভ অস্থচ্চষ্টি 
প্রভাবে নৃতনুর মধ পুরাতনকে এবং পুরূতেনের মধ্যে নৃতনকে অন্ভব 
করিয়াছেন । এ-কণা বলা নিপ্প্রয়োজন মে তাহার পৌরালিক চরিত্র ও কাহিনী 
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আমানের মনকে কেবল অতীতেই লিক্বা যান না, তাহারা আমাদের বর্তমান ও 
ভবিব্যৎকেও বিশ্লেষণ ও ব্যাপা। করিতে বিশেষ সাহায্য করে । রবীন্দ্র সাহিতো 
বাঙালীর সংস্কৃতি দানা বাধিয়া সংহতি পান্ড করিয়াছে ৷ 

তিনি প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ বাঙালী ৷ বাঙালীর মন ও বাঙলার প্রক্কৃতি 
তাহার কাব্য উপন্যাসের পটভূমি । তাহার গান ও কবিতা মধ্যযুগের বাঙ্গালীর 
গৌরব বৈষ্ণব কবিতার স্বাদ ও গন্ধে ভরপুর! কিন্ত বাঙলা তাহার সহন 
স্বাতস্ত্য সবেও ভারতের অংশ বাঙ্‌ল। ভারতীয় গঁতিহের অধিকারী | আই রবীন্দ্র 
সাহিত্যে বেদ, উপনিনন, ভারতীয় দর্শন চিন্তা ও সংস্কৃত সাহিত্যের সম্পদে 
পরিপুষ্ট । জবার রবীন্দ্র সাতিতা নৃতন যুগের পণ প্রদর্শক, বাঙালী মানুষের 
পূর্ণ প্রতিচ্ছবি__তাই সেখানে পাশ্চাত্য ভাবধারা ৫ মিলিত জ্ইয্াছে। মহাত্মা 
গান্ধীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রভেদ এইখানে_ যখনই কোন লৃতন প্রশ্থ গাস্মীজীর 
নিকট উপস্থিত ভইম্সছে তখনই তিনি এ ব্যাপারকে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্দী হইতে 
বিচার করিয়া উহার সঙ্গে ভারতীয় চরিত্রের মূল উপাদানের সঙ্গতি রক্ষা! করিয়া 
উহু হয়ত কিছু পরিবন্ঠিত করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আর রবীন্দ্রনাথ বিশ্বস্থষ্টির 
অস্তরালে যে প্রাণপীলা নিরস্তর সক্রিয়ভাবে বিশ্ডমান তাহাকে স্বীকার করেন। 
Bergson- Creative Evolution-এর মুল স্বত্রের সঙ্গে কবিচিত্তের নিগৃঢ়- 
যোগ আছে । আধুনিকদের সহিত তাহার নাড়ীর টান এইখানেই । তিনি 
কল্যাণকে বরণ করিবার জন্য অস্তঃপ্রকুতির পরিবর্তন করিতে পশ্চাৎপর নহেন। 
শান্ত কল্যাণের স্বরূপ কি আন্ত তাহ) আমাদের জঞানরাজ্ঞোর পরিপধির 
বাতিরে-_হয়ত তাহা ধ্রুব ও অচঞ্চল, কিন্ত আধুনিক যুগে আমরা বুঝিয়াছি স্থান 
ও কাদের নির্দিষ্ট সীমানায় উহা চিরদিন বাস করে না । 

রবীন্দ্রনাথ দেশ।গ্রাগেক লাহাবেয বিঘগ্ের অস্তরে প্রবেশ করিয়াছেন এবং 
সত্যাশ্গরাগের সাহায্যে তাহার অবান্তর অংশ পরিবর্জ্জন করিয়া তাহাকে 
ষুগোপাদোগী করিরাছেন তাহার দান পশ্ডকে আশ্রয় করিয়া নিরবধি কাপ ও 
বিপুলা পর্থীর ভাণ্ডারে সঞ্ষিত হইপ্রা রতিয়াছে তিনি শ্রেযঃকে লাভ করিবার 
জন্য প্রেয়ঃকে পরিহার করিতে কখনও কুষ্তিত হন নাই । কবি তাহার অন্তিবচন 
ও আভয় মঙ্জ দ্বারা আবাদের শুভবুষ্চি উত্ডেক করিয়াছেন। সর্বত্র আমরা 
তাহাকে দেশের অগ্রগতির পুর্োভাগে দেশিতে পাই । জাতির তেথা জগতের 
নঙ্গশ্োর প্রতি রযীন্দ্রমাণ্ের সনাজ্ঞাএত দৃষ্টি দি*_ তিনিই হণার্থ The Great 


আব, ১৩৫৮ ] পঁচিশে বৈশাপ 


Sentincl. বরবীন্দ্রনাথের স্থষ্ট জগৎ কঙ্জনাব্লাস নহে | উহান্ ভিত্তি প্রগতিশীল 
দর্শন ও বিজ্ঞানের উপর 1 তাহার লাহিতয সাধনার প্রাণবন্ত অত্যতের শি, 
বর্ধবানের বাস্তবতা ও ভবিশ্বতের স্বপ্রের সনাবেশে গঠিত । তাহার কাছেউ 
আনরা নিঃলংশত্ে জানিয়াভি প্রাচ্যের বঙ্থ পাশ্চাতের নশ্রকে আশ্রন্ কিনা 
অভীষ্ট বরদান করিবে প্রাচীর মূল ও প্রতীচীর ফুল বিশ্ব সভ্যতাকে শক্তি 
ও সৌন্দর্যে সযমুদ্ধ করিবে ৷ 
প্রাক্‌ রনীন্দবুগে বিপরীতগামী ভাবসংঘাতে আমাদের গতিশক্তি নন্বর 

হইযাছে--তাইট কালের পৃষ্ঠায় এতদিন আমাদের স্বাক্ষর পড়ে নাই । বাঙালীর 
প্রতিভার তিনি পূর্ণ প্রকাশ প্রত্যেক বাঙালীই তাহার মধ্যে নিজকে বছু- 
স্তনিত করিয়া অন্থভব করে। বাঙালীর ভীবমন্র স্থৈতভাব তিনি দুর করিঘ্যাছেন_ 
রবির প্রদীপ্য আলোকে আনরা পথ নির্বাচন করিতে পারিঝাছি । আজ আমরা 
নিংলদ্দেহ আমাদের মধ্যে যে বিরোধী-ভাবসংস্পঁ আছে তাহার মিলনেই 
বর্তমান পৃথিবীতে সংস্কৃতি বিকাশ সম্ভবপর । তাঁহারই প্রাসাদে আমরা 
আমাদিগকে আবিষ্কার করিয়াছি__্থ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি। 

অপাম লোমমমৃতা অভভূমা 

গদ্য জ্যোতিরবিদাস দেবান্‌। 

কিংন্লমস্থান্‌ কুণরদরাতিঃ 

কিমু ধৃ্িরস্ৃত মর্ভাস্য ॥ 

হে অস্ত, আমরা সোম পান করিয়াছি: আমরা অনর হইস্সান্ছি ; আবরা 

ক্মোতির্পোকে প্রবেশ করিয়াছি : আমরা দেবগণের সাক্ষাৎকার স্াভ করিয়াছি? 
এখন বৈর বা নরজগতের ছিংলাই আযাদের কি করিতে পারে ? 


পরিচয় 
যতীশচন্দ্র দ(শওগ্ড 


মংহ্গষের পরিচয় সত্য বটে দুর্লভ ভুবনে, 
সত্য বটে নানুষেবে ঘিরিয়াছে সংশয় শাদ্দ.'ল = 
তবু মাঙ্গষের লাগি তুমি আনি ভাবিয়া! আকুল 
হলেও সহসা তাই মানুষের স্তি জাগে মলে ৷ 
আঘাতে ব্যাঘাতে কতু সন্দেহের ঝটিকা নিঃস্বনে, 
পরিপূর্ণ প্রেন দিতে মান্তষেরে করি মোরা ভুপ ; 
সংসারে ভাসিয়া ভুল্পে, ভেসে যায় জীবনের কুল, _ 
তবু সাধ জেগে থাকে, মিশিবারে মানবের সনে ! 


এ নহে যুক্তির যুগ, যুক্তি অস্ত্র অন্তরে আবরি, 
সত্যের সন্ধান নিতে হারাইয়া চিত্র পরমায_ 
উচ্ছ্বাসে ভাকিয়া উঠি, ক্ষণিকের খুশীর পীপায়__ 
নাছছব চলিয়া! যার মান্গষেরে নিয়ত বিশ্মরি 

পাপে ধাপে নেমে যায় অস্তাচলে জীবনের আয়, 


পদচিন্ক পড়ে থাকে ধরিত্রীর সাগর বেলায়! 


শিশুদের লামাজিকত। বিকাশ 
মোহিত কুমার -সনুস্ত 


৭ বংলরের কন এবং তাহার চেয়ে বেশী বগলের শিষ্যদ্রে গাবন ধারণ প্রণ।লা 
লক্ষ্য করিলে সামান্তিকতার দিক হইতে তাহাদের মদদে পাথক বেশ বুঝিতে পারা 
যাব ৷ ৭ বৎসরের কম বয়লের শিল্তরা বাব). মা এবং শিক্ষকের উপর নিন 
করে খুব বেশী এবং তাহাদের মনোভাব আমরা সহজেই পরিতে পারি । কিন্তু দে 
শিশু প্রাথমিক বিস্ভান্গপ্বের শেষ ধাপে আিপ্রী পৌছিন্ান্ভে সে বরস্কদের উপর 
সম্পূর্ণ নিঙর-ও করে না এবং তাহার মতামত ৫ আর সহচ্ক্ষ ধর] নায় না। ৭ 
ব্সবের শিশুর থে সব জিনিঘ মনে ধরে এবং তাহার কান্ডে যে রকন ব্যবহার 
আশা। করা যায ১১ বৎসরের শিশুর কাছে ঘি আমন; সেইরূপ আশ। করি তাত 
হইস্দে আমাদের বিদ্ল হইতে হইবে । এট প্রলঙ্গে একটা কথা আমাদের মলে 
রাখিতে হবে । শিল্তদের সামাজিকতা এবং বুদ্ধি বিকাশের মধ্যে সম্বন্ধ আছে 
নিবিড় । সামাজিকতা এবং বুদ্ধির বিকাশ-_এই দুইটির মধ্যে কোনটি কাহার 
উপর নির্ভর করে তাহ! বলা কঠিন । 

৭ বৎসরের কম যাদের বয়স লে সব শিশুর! বড়দের খুশী ও অথুস্টর উপর 
নির্ভর করে খুব বেশী । এই সময় শিশুদের কাছে তাছানের সঙ্গী সাথীদের 
মতামত অপেক্ষ। বড়দের ভাল-লাগ! না লাগার মূলা অনেক বেশী । ৪1৫ বৎসরের 
শিল্তরা ব্যক্তিগতভাবে কোন শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী বা আত্মীয়-স্বজ্জনকে ভান্সবাসিতে 
বা ভয় করিতে পারে; ক্লাসে বা খেলার মাঠে মাঝে যাঝে সকলের সঙ্গে 
হালি ঠাট্রায় যোগ দিতে পারে। কিন্ত ১:১১ বৎসরের ছেলোদের মত তাহারা 
কোনদিন দল বাধিয়। শিক্ষকের বা অন্ত কোন ব্যক্তি বিশেষের বিরুক্ষে দল 
পাকাইবে ন! । 914 বংসরের শিশুদের মধ্যে দলগত ভাব ( team Spirit ) 
জাগাইয়া তোলা কঠিন, খেলাধূলা, গান-বাজনা, অভিনয় এবং হাতের কাচের 
মাধামে ছোট শিশুদের মাঝে মাঝে এক ক্রায়গায় আড় করা যাইতে পারে এবং 
করাও উচিত ; কিন্তু শিক্ষক বা শিক্ষগিত্রীর সঙ্গে প্রত্যেক শিশুর সম্বন্ধ থাকে 
ব্যক্তিগত এবং পৃথক । ছোট শিশুদের ভয়, ভাবনা. ও ছাসিকাত। নির্ভর করে 
তাহাদের বাপ মা এবং শিক্ষক শিক্ষয্নিত্রীর উপর | 





এশার ছলে ছোড় হোত ছেলেরা কখন কখন লল বাধে কিস্ক এই পদের 
স্থগিত খুব শ্ণস্থামু। । একদল ছাড়িয়া অগ্যপলে দাওয়া, প্রতিহ্ৃন্দিত। বা ঝথড। 
করিস দল ভাঙ্গিয়া দেওয়া ছোট শিশুদের মধ্যে খুবই শ্থাভাবিক ১০/১২ বংসরের 
ছেপেরা কিন্তু অপেক্ষাকৃত স্থায়ী দল গঠন করে এবং দলের প্রতি তাহালের 
আক্রএত্য একটী লক্ষ্য করিবার বিষ ভোট শিশুরা তাস স্বাথুপর “নিচের 
স্থপ চুপ এবং অভাব অভিযোগের ঝছিরে আর কাহারও কখ। শিশুর এনে 
স্থান পায় না। নিজের খেয়াল সাথক করিবার পণ্য যতটুকু প্রয়োজন 
ততটুকুই অন্যের সাচিধা পছন্দ করে কিন্ত নিঙ্ের খেয়ালের প্রতিবন্ধক হইলেই 
সঙ্গী সাপীদের.সঙ্গে শিশুর বাধে ঝগড়া । ধরা যাউক শিশুদের মধ্যে একজন 
সা্িযাছে সেনাপতি আর বাকী সব শিশু হইয়াছে তাহার সৈনিক । সৈক্তেরা 
মতপণ সেনাপতির খেয়াল তামিল করিবে ততক্ষণ দলের মধ্যে থাকিবে বেশ 
সম্ভাব। কিন্ত সৈধ্যদের নধ্যে কেহ যদি একবার সেনাপতি হইবার আশা পোষণ 
করে তখনই সেনাপতির মাথায় টনক নড়ে এবং অন্ঠের সেনাপতিত্ব মানিয়া 
পইবার চেগ্রে দপের বাহিরে চলিয়া যাইতে কিছুমাত্র ইতস্তত: করে না। ব্যষ্টি 
'অপেক্ষ। সমষ্টিকে, ব্যক্তিগত স্বার্থ অপেক্ষ) দলের স্বার্থকে বড় করিয়া দেখিবার 
সময় তাহার এখনও হয় নাই । ৭1৮ বৎসরের শিশুদের নধ্যে team spirit 
জাগরুক হয লা; এখনও পর্যন্ত শিশু নিজের কৃতিত্ব দেখাইবার গ্য ব্যস্ত ॥ 
হলের মদে সে একছন এবং দলের স্বার্থ তাহার নিজের স্বার্থের ও উপরে-__-একথা 
ভাবিবার বয়স এখনও পর্য্যন্ত তাহার হয় নাই । 

ছোট শিশুদের সামাজিক জীবনেত্র আর একটা বৈশিষ্ট্য সব সমত আবাদের 
চোগে ধরা পড়ে না । অল্প বরসে সম বদলী অপেক্ষা বাদ মগের 'অন্যকরণে 
শিশুদের ভ্রীবন প্রবাহ ঝাহিত হয়। পেলাধূল। প্রসঙ্গে নে সকল শিশুরা ট্রেণের 
চালক, সৈন্যদের সেনাপতি, মাষ্টার, পুপ্দিশ ইত্যাদি দাররিত্ববাঞ্ক ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হয় তাহাদের কণাবর্তা নন দিয়া শুলিলে এবং কান্দ কর্ণ লক্ষ্য করিলে 
দেখিতে পাওয়া যায় মে তাহারা তাহাদের কাল্লানিক অধীনস্থদের উপর হয় 
কত্যাচারযী এবং তাহার! অপরাধীদের যে শান্তি বিধান করে তাহা বাস্তব 
জীবনের সত্যিকার অত্যাচারীদের শান্তি অপেক্ষা হয় কঠোরতর । অনেকে 
হরতো। ভাবিতে পারেন মে সকল শিশু বাপ, মা বা শিক্ষকদের নিকট রূঢ় ব্যবহার 
পায় তাহারাই খেলার ছলে কাল্পনিক অর্ধীনস্থদের প্রতি ' অত্যাচার “করে তাল্রে 








শু 


শিশুদের সামাক্ছিকতা পিলাশি 


অবচেতন আম্ঘ। কুক প্রতিশোধ পইবার তাড়নায় 





কোন কোন ক্ষেত্রে হয়া 
উঠা সত হইতে পারে কিন্ত ইহাকে একমাত্র কারণ বলা সাইতে পারে না এনন 
অনেক ক্েত্রে দেখা গিয়াছে ঘে-সকল্‌ শিশুর। বাপ মায়ের কাছে অপধ্যাগ্থ আনর 
€ ভাপবাসা পাইগ্সাচ্চে সেউন্দপ শিশুর।ও পেলার ছসুপ দায়িত্বশীল কাজনিক 
ভুমিকার অদীনস্থদ্রে প্রতি আতাস্ঠ কট ব্যবহার করিয়া পাকে । 

বাস্তব জীবনে শিশুরা তাহাদের সমবয়দী শিশুদের সহিত যেরূপ নট ব্যবহার 
কারে ব্যঙ্গ বাক্তিদের প্রা সেক্সপ করিতে দেখা খাছ লী ৬৭ বহলারের শিশুরা 
ত্রাহ্তাদের সাশী বা তাহাদের চেনে ভোট ৭ র্কূশ শিশুদের সহিত ববে, 


চা 
“এপলকোেস চেটে কষ্ঠার বাসস করিতে স্রিপ। কৰে না। 


শিশুরা “পন পরম্পরের 
কাজের নিচাল কবে তপন আলাশো তাভালেৰ বুশ হইতে, "বিটা কিছিউ হন নাই,” 








'নিঠকে আনাদের দেশেই ভাল লাগে নী”, অশোক বড় বেশী গোলনাল। করে", 
ইত্যাদি মক্তব বাতির ইয়া খাকে | তাহাদের ভোগে বমুসে ছোট শিশ্তুদের 
সহিত বাধহার অবাক্ষিতরূপে কঠোর হইতে দেখা হায় অন্য শিশু কাখ্যের 
বিচার করিবাব সময় তাহার। রাখিয়ঃ ডাকিয়া নিজেদের নত প্রকাশ করিতে পাবে 
না? তাহারা হগতো প্রশংসা পঞ্চনুখ হইবে, নিলে নিন্দায় গগন ফাটাইবে 
মে বয়স্ক অভিভাবকের তত্বাবধানে শিশু পাকে তাহার কন্তব্ হইতো দুর্ববলদের 
উৎসাহ দান করিতে এবং অপেক্ষারুত বুদ্ধিমান শিশুকে অন্যের প্রতি সীরভাবে 
ন্যায্য বিচার করিতে শিক্ষা দে ওমা । 

৬1৭ বৎসরের শিশুরা বাড়ীতে ভাহাদের ছোট ছোট ভাই বোনের পি 
এমন বাবহার করে যেন তাহারা বাবা, মা বা শিক্ষকের স্থান অধিকার করিনাভে | 
ছোট ছোট ভাই বোনেরা কোথায়, কথন এবং কাহার সহিত খেলা করিবে, কি 
খেপনা লইবে এবং কথন খেলনাগুলি কোন স্থানে রাখিতে হইবে ইত্যাদি বিন্য 
৬৭ বৎসরের ছেলেরাই ঠিক করিয়া দিতে চায়। ভিতর এবং বাহির যে পিক 
দিয়াই পক্ষ্য করা খায় এই বয়সেই ( ৬।৭ বদর ) শিশুরা তাহাদের সাণী ও ভাই 
বোনেদের সহিত পিভামাতারঈ মত ব্যবহার ক্গিয়া থাকে । 

৬।৭ বৎসরের শিশুর ধারণা খেলার নিসুনগুলি দুর্লক্ঘনীয়__পেলোমংডর। 
মিপিয়া খেলার স্থবিধ। অস্থবিধা বুঝকিয়৷। আইন করেন নাই । নিশ্রঘগুলি 
স্মরণাতীতক্াল হইতে চলিয়া আসিতেছে এরং ভগবান নিজেই কিন্থা তাহার 
প্রেরিত কোন মহাপুরুষ এইগুলি প্রণয়ন করিয়াছিলেন । খেলার নিয়মগুলি সম্বন্ধে 
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কোন প্রশ্ন করা চলিবে না-_কোনকরূণ পরিবর্তন করা কা শজ্ঘন করাও চলিবে 
না প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় যে বয়স্ক ছেলেরা যাহার! খেলার নিনিমগুপির গরুত 
বোঝে তাহারাই সাধারণতঃ নিশ্রম মানিয়া চলে । ছোট শিশুরা যদিও খেলার 
আইন ডঙ্গ করিবার কথা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না, তথাপি তাহারাই নিত্য 
ভঙ্গ করে বেশী । ক্ষরাসী শিক্ষাবিদ পিয়াগে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন বে- 
শিলু মনে করে প্রতারণা করিলে কঠোর শাস্তি হত, সেই কিন্তু তাহার অজ্ঞাতসারে 
প্রতারণা অভিযোগে অভিযুক্ত চয় সর্ববাপেক্ষা বেশী । ৩৯ বৎসরের শিক্ষ 
এবং ৮1১০ বৎসরের শিশুর মধ্যে পার্থক্য তইতেছে এই যে, কৈশোরে পদার্পণ 
করিয়াছে এমন শিশুয়া ৬1৭ বৎসরের শিশু অপেক্ষা সাধারণতঃ স্থিরবুদ্ধি ও 
সমঝদার হর এবং কম্ঘক্ষোত্রেও তাহারা অধিকতর কন্প্ষম ও বিশ্বাসের পাত্র হর। 

৭ বৎসরের নিঘ্ন শিশুদের দলগত সন্বন্ধ স্থায়ী হয়না শিশুদের মধ্যে 
পল্স্পরের প্রতি শুভেচ্ছা নাই তাহা নহে, কিন্ত ইনার প্রকুত কারণ হইতেছে 
এই যে তাহাদের চিংসা প্রবৃত্তি ভালবাসার মতই সমান প্রবল । স্বেহ, মমতা ও 
গুণের সমাদর করিবার স্পৃহা ছোটদের যথেষ্ট আছে কিন্তু তাতারই সঙ্গে সঙ্গেই 
হিংসা ও প্রতিযোগিতা করিবার প্রবৃত্তিও কম প্রবপ লহে। শিশুদের সামাজিকতা 
বিকাশের প্রধান অস্তরায় হইতেছে এই যে তাহাদের হিংসা এবং ভালবাসা 
উভয় প্রবুত্তিই সমান প্রবল এবং স্েহপূর্ণ প্রতিযোগিতা হইতে বিশ্বেবাত্যক 
প্রতিদ্বশ্বিতা স্তষ্টি হইতে এক মুছূর্তও দেরী হয় লা দি কেহ ছোট ছেলেদের 
আপন মনে খেলিতে দেখিয়া খাকেন এবং তাহাদের কখাবাণ্তা ননোযোগ লগা 
শুনিয়া থাকেন তাহা হইলে তাহারা দেখিয়া থাকিবেন যে শিশুদের এই শ্রেহ্‌ ও 
স্বেষের মীমাংসা সহজেই হুইয়া যায়। একই দলের ছেলেদের ভিংসা প্রবৃত্তি 
চরিতার্থ হয় অস্ত দলের ছেলের উপর দিয়া । শক্রভা করিবার বাহিরের পাত্র 
জ্ুটিয়া যায় বলিয়াই শিশুদের বন্ধুত্ব অনেক লবয় অক্ষুণ্ থাকিয়া যায় । 

শিশুদের প্রত পরিবর্তনশীল ভালবাসা ও শত্রুতার প্রবৃত্তি বয়োবুদ্ধির 
সাঙ্গে সঙ্গেই খেলা ধুলা ও কাজ কশ্মে স্থা্রী বন্ধুত্ব বা প্রতিশ্বিতাতে 
ক্পাস্থরিত তয়! ভিন্ন দলের প্রতি সহজজ্ঞাত শক্রতা! ক্রমশঃ দল বিশেষের 
প্রতিযোগিতা ন্ধপে দেখা বার। শিশু এবং কিশোরের মধ্যে পার্থক্য 
এই যে শৈশবে স্মেত, ভালবাসা, রাগ হ্বেষ প্রভৃতি ক্ষণস্থায়ী প্রবৃত্তি বিশেষ উদ্দেশ্য 
লইয়। গঠিত দল বিশেষের স্বার্থ রক্ষার জন্য স্থাঘী প্রবৃত্তিরূপে দেখা দেয় । 

"বিভিন্ন দলের প্রতিযোগিতা এবং প্রতিহিংসা হইতে উৎপত্তি হগ্র দসের 
অন্তর্গত শিশুদের মধ্যে, পরস্পরের প্রতি ম্ে এবং সহযোগিতার প্রবৃত্তি । এখন 
হইতেই আরম্ভ হয় এক সঙ্গে কাজ ও খেলা করিবার্‌ ' আগ্রহ ।” দলের প্রতি 
আকর্ষণের অন্য এখন হইতে শিশু একটু করিয়া নিজ্সের জিদ্‌ ত্যাগ করিরা অন্যের 
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মতামতের মূল্য দিতে আরম্ভ করে। শিল্প বাহাদের ভালবাসে এপন হইতে সুরু 
হয তাহাদের লহিত ওয়া পাওয়ার পালা । 
বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে লক্ষে শিশুরা সহপাঠী এবং খেলার সাথীদের লহিত দৃঢ়তর 

বন্ধুত্ধের স্থত্মে আবদ্ধ হয় । ইহার ফলে দেশিতে পা ওয়া ঘাস্ন যে ছয় দাত বদর 
বগল পর্যন্ত শিশুদের উপর বড়দের যে একাধিপত্য ছিল তাহা ক্রমশঃ খ্রিয়মান হয় 
এবং কল্পনা-লোকের প্রভাবও শিশুদের উপর বেশ কমিতে থাকে । ৭ বৎসরের 
বেশী বয়সের ছেলের! আর বড়দের হাসি ও জ্রকুটির উপর বেনী নির্ভর করে লা 
বন্ধুদের নিন্দ! ও স্ততির মূল্য এখনও তাহার কাছে অনেক বেশী। দলের গোপন 
কথ। বাহির করিয়। দিলে সে এপন যতটা মনে ব্যথা পায়, শিক্ষককে প্রতারণা 

৮. করিলে বা তাহার কাছে মিথ্যা কথা বপিলে তাহার তত কষ্ট হয়না। এই 
সময় শিশুদের দলীয় এমন অনেক গোপন কথা থাকিতে পারে যাহ। 
তাহারা বড়দের কাছে প্রকাশ করিতে একান্তই নারাজ । সমবদ্সী শিশুদের 
সহিত বন্ধুত্ব হওয়ার ফলে শিশু পিতামাতা এবং শিক্ষকের আওতার 
বাহিরে যাইতে চাগ এবং তাহাদিগকে এখন হইতেই যাচাই করিতে 
আরস্ভ করে। অতি শৈশবে পিতা, মাতা, শিক্ষক বা অক্ষান্ত বয়ন 

+ আব্মীয়রা ছিল, দেব দৈত্য ইত্যাদি অতিমানবের গোষ্ঠীনৃত, কিন্তু এখন 
তাহাবা গুরুজনদের বিচারের মানদণ্ডে চাপাইয়া পরীক্ষা করিয়া! লয় সত্যই 
সাহার! ভক্তির পাঅ কিনা । ৮।৯ বৎসর বয়স হইতেই শিশুরা বাব! মা ও 
শিক্ষকদের আচরণ সমালোচকের দৃষ্টি লইয়া লক্ষ্য করে এবং সময় সম্য এমনিই 
কঠোর মন্তব্য করে খে ব্যন্কেরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যায় ॥ 

শা বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই শিশুর! চাগ কাজ করিতে এবং সত্যিকার কুশলতা। 
লাভ করিতে । ৭1৮ বৎসরের পর হইতে শিশুরা যে ক্ষপ্র দেখে তাহাতে ও 
তাহাদের বাস্তব গ্রীতিরই পরিচয় পা ওঘা ঘায়। ১* বৎসরের ছেলে আর পরীর 
দেশের মরণ কাঠি আমন কাঠি ছোয়ান রাজ্রকন্তার স্বপ্র দেখে লা; এখন সে স্প্রে 
বাঘ ভালুক শিকার করে এবং চোর ডাকাতের সঙ্গে যুদ্ধ করে। ৮ বৎসর বন্সেহ 
পর ছেলেদের আর রূপকথ। ভাল লাগে না; তাহারা জীব জন্ধর কথ! এবং দেশ 
বিদেশের কাহিনী পছন্দ করে, মেয়েদের অবশ্য আবও কিছু, বেশী বয়স পর্যন্ত 
রূপ কথার প্রতি আকর্ধণ থাকে । মেয়েরাও জীব জন্তর গল্পই বেশী পছন্দ করে 
তবে মেয়েরা বন্চ জন্ক অপেক্ষা গৃহপালিত পশু পক্ষীর প্রতি আকুষ্ট হয় বেলী। 
৮৯ বদর বয়ল হইতেই শিশুর উপর বাস্তবতার ছাপ পড়ে এবং তারা কাজের 
মত কাছ করিবার অন্ত আগ্র! হ্প। দে এখন হইতে বিবেচন। করিয়া কাজ 
করিতে এবং অন্তের মতামতকে গ্রান্ত করিতে শিখে, আদর্শবাদের উচ্ছবালের প্রতি 
তাহার বিশেষ অকেবণ থাকে না। 


ফলিত বিজ্ঞানের পরিধি 


জ্ঞানরঞ্জন সেন 


আমাদের দেশের অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটিতেছে ; কিন্তু সমাজ বাবস্থা ৯ 
ইবঘয্যের দরুণ দেশের জনসাধারণের অধিকাংশই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে । এই 
বৈঘম্য দূর ফরিঘ। স্বাতী সাম্য প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব বৈজ্ঞানিক এবং যন্ত্রবিশেযজ্ঞদের 
আমাদের দৈনন্দিন সমস্যাসমূত্র সমাধান করিতে হইলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভক্ষ 
লইযা লমস্ত বিষয়ের বিজ্ঞানসম্মত সমাধান প্রয়োজন । দেশকে উন্নত করিতে 
হইলে, দেশের কোটী কোটা জনসাধারণের অন্ন-বস্বের সংস্থান করিতে 
হুইসশে-_আমাদের এই উপ-মহাদেশ যে সমস্ত সমস্যার সন্মুখীন হইয়াছে, 
ভিন্ন ভি ভাবে সেই প্রতিটি সমস্যার বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সমাধানের 
চেষ্টা আত্ম একান্তভাবে প্রয়োজন । দেশে হশ্রশিল্লের প্রচলন করা, ভূমির 
উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি সাধন করা এবং প্রান্ততিক সম্পদকে কাজে 
লাগাইতে হইলে সর্বাগ্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করা এবং সেই সমস্ত গবেষণার 
ফলকে কার্যে পরিণভ করা প্রস্তুতি প্রাথমিক ও আবস্টিক কর্তব্যের প্রতি 
মনোযোগ এফবর প্রশ্যোজন । 

আমাদের দেশ্ব প্রাকৃতিক সম্পদে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ ; হৃতরাং জনলাধারণের 
জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি লা হওয়া এবং প্রক্ুতিদত্ত সেই পমভ্ত সম্পদের খানা 
জনসাধারণের উপরূত না হওয়ার কোনও কারণই থাকিতে পারে না। আজ 
প্রতিটি ব্যক্তির কর্তব্য বিজ্ঞানের বাণীকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা । 
বিজ্ঞানের প্রকৃত অর্থ সত্যান্সন্ধান। আজ এই কথা জনসাধারণকে নিকু'প 
ভাছায় বুঝাইঘ্রা দিতে হইবে খে, আজ তাহাদিগকেই অগ্রনী হুইয়। সমগ্র জাতির 
বৃহত্তর স্বার্থের জন্য কাজ করিতে হইবে, জাতির উন্নতি হইলে ব্যক্তিও তাহার 
আপন উন্নতি উপন্গক্ধি করিতে পারিবে। অতএব জনসাধারণ যাহাতে বিজ্ঞান- 
সম্মত শিক্ষা প্রান্ত হইতে পারে, সেই বিষয় অবিলঙ্ছে বিবেচনা করিস 
দেখিতে হইবে । 

আমাদের দেশের শনসাধারণের কোন কোন অংশের মধ্যে একটা প্রবল 
ধুয়া উঠিয়াছে থে, বিজ্ঞান আমাদিগকে ধ্বংসের পথে. লইগ্রা যাইতেছে । যখনই 
দেখিতে পাই খে, আণবিক, অতি-আণ্বিক বোমা প্রমূণ মারণান্র আবিষ্কাবে * 


আদা 5, ১৬৭৮ ] ফলিত বিজ্ঞানের পরিধি 


বৈজ্ঞানিকগণ স্রুত অগ্রলর হুইয়া চলিয়াছেন, তখনই আমাদের মনে চয়, এইবার 
মানবসভ্যতা নিশ্চিতভাবে ধ্বংস হইতে চঙ্গিগ্রাছে । কিন্ত ঘখন আমরা এই কখণ 
স্বীকার করি যে ফলিত বিজ্ঞানই উন্নতির চাবিকাঠি, তখন এই কথা বলা কি 
স্ববিরোধী হয় না যে, সেই বিজ্ঞানের প্রশ্নোগই মানুষের জাগতিক উদ্নতির 
পথে প্রবলতম শত্রু ? গত দুইটি বিশ্ব-যুচ্ছের ইতিহাস হুইতে আমরা এই 
বিষয়ে নিল জবাব পাইতে পাবি ৷ গত মহাযুদ্ধে মাহ্ছবের ধনপ্রাপের বে বিপুল 
ও অন্ুতপূর্ব ক্ষতিলাধন ভ্ইপ্রা্ছে, যুদ্ধের প্রস্ততি ও পরিচালনার নিমিত্ত গে 
অপরিমিত ও বিশ্মপ্রকর পরিমাণ অর্থ ও সম্পদের অপচয় হুইয়াছে, ক্ষতবিক্ষত ও 
রক্তন্রাত মানব সমাজের কাছে যুদ্ধ যে সীযাহ্ীন ও অবর্ণনীয় দুঃধ ও দুর্ভোগ, 
দুভিক্ষ ও অনাহার বহন করিয়া আনিগাছে, উগ্র বিদ্বেদ ও তিক্ততা, নিদারুণ 
- কপহু ও নৈতিক অবনতির যে ভম্লাবহ বিন সমগ্র পৃথিবীতে ছড়াইস্র পড়িয়াছে, 
তাহ আজও এত স্পষ্টভাবে বর্তমান গে উহা আর পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োব্জন 
হয়না । একপা অস্বীকার করা যায় ন! যে ফলিত বিজ্ঞানের সাহাযোই এই 
সমস্ত সম্ভব হইয়াছে [ অথবা একথা অন্বীকার করা যায় না সে বিজ্ঞানের বাস্তব 
প্রয়োগের ফলেই এই সমস্য সম্ভব হইয়াছে ]। ফলিত বিজ্ঞান মান্দকে মে 
অপরিমিত শক্তির অধিকারী করিয়! তুলিয়াছে তন্বারা দে যেমন আপন নীচ 
প্রবৃত্তি (1995519709 ) ও বিদ্বেষভাব চরিতার্থ করিতে পারে, ঘেমন সে তাহার 


"__ ধন ও মানের ( P০sili০n ) লিশ্সা মিটাইতে পারে, তেমনই আবার তক্ফারা 


সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ সাধন করিতে পারে । বিজ্ঞান জড়পদার্থের পরমাণু 
হইতে বে শক্তির সন্ধান মান্ছনকে আনিয়া দিগ্রাছে মান্য সেই শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ 
করিতে অসমর্থ হইয়াছে এবং এইভাবে যে বিপুল শক্তি, মানবের অশেষ কল্যাণ 
সাধন করিতে পারিত সেই শক্তিকে মানব সভ্যতার ধ্বংসের নিমিত্ত নিয়োগ 
করিতে আরজ করিস্রাছে। 

এই সমস্ত কারণে ফলিত বিজ্ঞানের নৃতন দৃষ্টিভন্দী গঠন এবং ইহাকে মাঘের 
মূল প্রয়োজন মিটান এবং. কল্যাণ বৃদ্ধির কাজে ব্যবহার করায় প্রপ্নোজনীম্মতা 
প্রবলভাবে অসুভূত হুইতেছে। ক্রমবদ্ধমান হারে মারপাস্ম এবং হুদ্ধোপকরণ 
প্রস্তুতের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টাকে লম্পূর্ণক্ষপে নিহিক্ধ ও বন্ধ করিয়া বিজ্ঞানকে 
লম্পুর্ণরূপে মাহুবৈর খান্ত ও পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও ব্যাধি, পোযাক-পরিচ্ছদ এবং আঅবয়- 
গুহাদি, বাতাপ্রাতের ব্যবস্থা প্রস্তুতির সমস্যা সমাধানের কাজে লাগাইতে হইবে 


উজ্জলভারত [ ৪র্ঘ বধ, ৬ষ্ সংগা, 


এবং বিজ্ঞানের সাহাম্যে সম্ভার এমন শক্তির উৎপাদন করিতে হুইবে যাহ। 
মানুষ তাহাদের সমস্ত প্রাথমিক প্রযোদ্দন শিটাইবা জড় কাঙ্ছে লাপাইতে 
পারে । বিজ্ঞানের প্রচেষ্টাকে জাতিগত ও ব্যক্তিগত নীচ স্বার্থের নিমিত্ত 
চালিত লা করিয়া সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত চালিত করিবার 
উপযুক্ত সমগ্র বর্তমানে আসিয়াছে । 

এক্ষণে আমাদের দেশের যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য এবং বাস্তব সনল্যার প্রতি 
মনোযোগ দিলে আমরা লাভবান হইতে পারি এবং যে সমস্ত বিমন দ্বক্কে 
গবেদণার যথেষ্ট স্থমোগ রহিঘাছে সেই সমস্ত বিষশ্রের উল্লেখ কৰিব ৷ 

ভারতবর্ষ খনিক্প সম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ । খনিজ সম্পদের মধে, ভারতববে 
প্রচুর পরিমাণে বাঙ্গানীজ, এলবিনিয়ম, ক্রোনিয়াম এবং বিপুল পরিমাণে 
মোনাজাইট মৃত্তিকা (78১92192166 sand ), যাহার যধো প্রচুর পরিযাণে 
খোরিয়াম (0০85 ) মিশ্রিত আছে, পাওয়া যায় । অন্যতম ধাতু হইতেছে 
অভ্র এবং পৃথিবীর অধিকাংশ অভ্র ভারতবর্ষ হইতে রপ্থানি চন্র। আমাদের 
খনি সম্পদকে কালে লাগাইতে পারিলে বিপুল পরিমাণে লৌহ ও ইন্পাত 
এবং এলুমিনিয়ম, ম্যাগ্‌নেসীয়াম, বেরিলিগ্রাম ( bery!li॥umে ) প্রভৃতি তাহ! 
ধাতুর উৎপাদন সম্ভব হইবে এবং ঘর্ধক দ্রব্য (91527815155 ), রঞ্জক দ্রব্য 
( refractories ), মৃৎশিল্প (০৩:৪2105 ), কাচ, চণ, পিমেন্ট, গৃহ নির্্াণেক 
সবঞ্জাম প্রভৃতির কারখানার বিস্তারলাভ সম্ভব হইবে । পপ 

কিন্তু আমাদের পেট্রোলিয়াম এবং তামা, সীসা, দস্তা, টিন প্রভৃতি কতকগুলি 
লৌহকণিকাশৃন্য € ॥1০1-£e৷7০0U3 ) ধাতুর অভাব আছে । সম্ভবপর সর্বপ্রকার 
আধুনিক পদ্ধতির সাহায্য ব্যাপকভাবে সুশিক্ষিত বিশেনজ্ঞদের স্বারা অনুসন্ধান 
ও গবেদণা চালাইলে নৃতন খনিন্র সম্পদের আবিষ্কার সম্ভব হইতে পারে এবং 
গবেষণা কার্যের ফলে মৌলিক (729157৪1) অথবা কুজ্রিম উপযুক্ত পরিবর্ত 
ধাতুর আবিদ্গার সম্ভব হইতে পারে এই সমস্ত গবেষণামূলক কাধ্য করিয়া? দেশের 
উচ্নতি করিতে হইলে বৈজ্ঞানিক ও শিল্পীকে একসঙ্গে কান্ছ কবিতে হইবে! 

অপর উল্লেখমোগা ধাতু কয়লা ইা শিল্পোরয়ন এবং শক্তি উৎপাদনের 
নিমিত্ত বিশেষভাবে প্রয়োগনীগ্ | সম্প্রতি একটা ধন্যা উঠিস্াছে নে, ভারতবর্ষে 
উৎকুষ্ট শ্রেণীর খনিক্ত কয়লা আগামী ৬*।৭০ বৎয়বের যধো? নিংশেস হইয়া 
মাইবে । কিন্ত পরীক্ষা হাব ইতিমধ্যেই দেখা শিগ্সাছে যে উপমুক্তরূপে 


ফলিত বিজ্ঞানের পরিশি 


ধোলাই ( Washiu€ ) এবং মিশ্রণ ( চ15585258 ) কানা চাসাইলে নিক 
শ্রেণীর কয়ল! স্বারাই আমাদের প্রয়োজন মিটান যাইতে পারে। আশা করা যাম 
আরও গবেষণা কাধ্য চালাষ্টসে এই বিঘয়ে অধিকতর স্ববিধাজ্জনক এবং 
অল্প ব্যয়সাপেক্ষ ব্যবস্থা সুষ্টি করা যাইবে । 

থাস্যাভাব আবাদের দেশের অগ্রগতির অন্যতম প্রতিবন্ধক বাস্তবিক সঙ্জার 
কথা যে, আমাদৈর দেশে অপধ্যাপ্ড কুমিযোগ্য ভূমি থাকা সবত্বেও আমরা 
আমাদের খান্তাভাব পূরণ করিতে পারিতেছি না। আমাদের লদাপ্রবহমান 
নদীসমূহে জলের অভাব নাই । এমন কি সময় সময় নদীতে বস্তার স্বষ্টি হয় 
এবং ফসল একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। অথচ আবার কোথাও উপযুক্ত সেচের 
অভাবে ধখোপযুক্ত ফসঙ্গ উৎপল্ন হম না । পক্ষান্তরে অদিকাংশ জমিতেই ঝালের 
আধিক্য অথবা অভাব অথবা উওয় কারণই বিগ্মমান থাকায় শল্য উৎপাদন ব্যাহত 
হয়। ইহার ফলে শতকরা, ৩* ভাগ, জমিতে চাষ করা সম্ভব হইতেছে লা। 
অথচ দেখা যাইতেছে যে এই সকল তৃমিতে কুত্িম সারের ব্যবহার এবং নদী- 
সমূহের নিয়ঞ্জণ ছারা প্রচুর পরিমাণে খাস্যশস্য উৎপাদন করিবার সন্ভাবনা বিগ্যযান । 
উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারিল্গে খাণ্যশস্য ক্রয়ের নিমিত্ত যে বিপুল পরিমাণ অর্থ 
ভারত হইতে বিদেশে চলিয়া যায় তাহা! দেশেই থাকিয়া যাইবে । 

পৃর্েই বলিয়াছি আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন রকমের খনিজ জবা 
পাওয়া যায় এবং যদি সেই সমস্ত খনিজ সম্পদকে ফলপ্রস্থ করিবার নিমিত্ত 
স্থলভে শক্তি ( ৩.8 ) উৎপাদন করা ঘায় তাহ? হইলে দেশকে অতি দ্রুত 
শিল্পোপ্তত করা সম্ভব হয়। আমাদের কয়লা পনি ও লৌহ খনির নৈকটা 
অল্লমূল্যে ইস্পাত তৈরীর সহায়ক ৷ দেশের জপসম্পদ হইতে সম্তায় উত্তর 
এবং অনিঃশেষণীয় বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করিয়া তাহাও কাজে লাগান 
যাইতে পারে। 

ভারতের জবলসম্পণও অপরধ্যাপ্ত । জপসম্পদের উতক্ুষ্টতায় আমেরিকা! যুক্ত- 
রাষ্ট্রের পরই ভারতের স্থান। এই সম্পদের শতকরা মাত্র ১৫ ভাগ সেচ কাধ্যে 
ব্যবহৃত হয় । আমাদের দেশের শক্তি উত্পাদন সমস্যা সমাধানের জন্য 
আমেরিকা যুক্ররাষ্ট্রের টেনেসী পরিকল্পনার গ্যায় পরিকল্পনা অবিলম্বে কাধ্যকরী 
করিতে হবে » এইরূপ পুরিকল্পনাঘ অন্তান্ত বতপ্রকার সমস্যার সমাধান ও হইয়া 
যাইবে । ভারত সরকার জঁ ধরণের যে সকল পরিকল্পনাকে অবিলম্বে কাধ্যকরী 


উজ্দ্রলতারত [ ৪খ বধ, ৬৪ সংখ্যা 


করিবেন বলিয়া স্থির করিদ্বাছেন, তাহাদের মধ্যে দামোদর উপত্যক! পরিকল্পনা 
অধ্যতম । এই পরিকল্পনার বহুবিধ উদ্দেশ্যের মধ্যে বন্যা নিয়গ্রণ, জল৷ সেচন, 
বিদ্বাৎ উৎপাদন এবং জল পথে যাতায়াতের জন্ত নৌচালনোপযোগী খাল নিশ্মাণ 
প্রধান । আশা করা যায উক্ত পরিকল্পনা কারধ)করী হইলে দাযোদর উপত্যক" 
শস্যস্থামল! ও সযবদ্ধ হইয়া উঠিবে। 

শক্তি আহরণের অপর এক অত্যুৎকৃ্ট উৎস স্থ্্য । স্থঘারস্মি ভূপৃষ্ঠটে পতিত 
হইয়। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে যানব জাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করে 
বিখ্যাত পদার্থবিদ্দের এই অভিমত যে, কোনও গৃহের ছাদের উপর যে পাযান্ু 
পরিমাণ স্বর্ধ্যরশ্মি পতিত হয়, তাহা হইতে শক্তি আহরণ করিতে পারলে সেই 
শক্তির সাহায্যে উক্ত গৃহের সমস্ত কাৰ্য্য সম্পন্র কর! সম্ভব হয়। এক কথায় শখ 
রশ্মির যে অংশ পৃথিবীতে আসে তাহা সঠিকভাবে কাজে লাগাইতে পারিলে 
আমাদের প্রয়োজনের অনেক বেশী শক্তি আহরণ করা সম্ভব হয়) আমরা আশ! 
কত্রিতে পারি যে একদিন আমাদের Pure 5cience.এর গবেবকগণ এই 
মহাশক্তিকে কাজে লাগাইবার উপায় আবিষ্কার করিয়। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নিঘুক্ত 
বিজ্ঞানীগণকে মানব জাতির কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত এই শক্তির বাবহার 
প্রণালী শিখাইতে সমর্থ হইবে। সেই দিনের নিযিত্ত আমাদিগকে অপেক্ষা 


করিতে হইবে। _ ক্রষণঃ 


শ্রীস্ভগবদশীতা 
দ্বিতীয়োহধ্ার়ঃ 


€ পূর্বান্ুবুত্তি ) 
নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্ত ন চাযুক্তস্ত ভাবন। । 
ন চ?ভাবয়তঃ শাণ্ডিরশানস্তন্ত কুতঃ সুখয্‌ ॥২।৬৬ 


(প্রসন্রতা্ৰ সতি কলিতেছেন ) নাস্তি [ হইতে পারে না] বুক্ছিচঃ [ পুরুষো ত্রযাত্য- 
শ্বক্ূপনিদয়। বুদ্ধি ] অযুক্তসা [ পুরুযোত্তয জীবনের সঙ্গে অযুক্ত' অর্থাৎ সমর্গিত হয় 
নাই দেহ ইান্বিয, মন, বুদ্ধি ঘাহার, তাহার ] ন ৪ অযুক্তদ্য ভাবনা [ এবং 
পুক্ুযোত্তমবিজ্ঞানে অযুক্তের অভিনিবেশ হয় না ]; ( সে্টক্ূপ ) ন চ অভাবয়তঃ 
শাস্তি: { এবং পুরুমোত্তমজ্গীবনে অভিনিবেশহীন পুক্তণের বুদ্ধির মন্লিষ্ঠতাক্ূপ সম্্র- 
সাদ সম্ভব হয় না ] অশান্তস্য [ মঙ্গিঠবৃদ্ছিলা না হওয়ার ফলে সব-কিছুতেই 
বিত্ত বাক্তির ] কুত: [ কোথা হইতে ] স্থখং [ পুকুষোত্তয-প্রসান্গঘন ভোগস্থখ 
মিলিবে ? ] 

অযুক্ত বাক্তির পুরুধোত্তমাত্মাবিষয়িণী বৃদ্ধি সম্ভব হয় না, অধুক্তের পুরুমোত্তম।- 
ভিনিবেশও হইতে পারে না; অভিনিবেশহীনের শাস্তি ( যন্ঠা বৃদ্ধি) হইতে 
পারে না, অশাস্তের কোথায় সুথ ? ২৬৬ 


ইন্দিয়াণ।ং ছি চরতাং যল্মনোইম্থবিধীয়তে । 
তদম্ড হরতি প্রজ্ঞাং বাঘুর্ণাবমিবাস্তপি ৪২৬৭ 


( অযুক্ত বাক্কির কি কারণে আস্মবিষয়িণী বুদ্ধি খাকে না, তাহাই উক্ত হইতেছে ) 
হি [ যেহেতু ] ইঞ্জিয়াণাং [ ইচ্জিয়গশের ] ( কিরূপ হন্িয় ? ) চরতাং [ বিধদ্বকে 
কামদৃষ্টিতে দেখিয়া, শোষণের অডিসন্ধিতে বিষদের পুরুষোক্রমঘণ্াদ! হরণ করিয়া, 
বিষয় ও নিছের যধ্যে বাবখালন্থক্ূপে অবস্থিত বিশ্বক্ধপকে ছুটাইয়া দিয়া এবং নিজে 
বপপূর্ববক বিষয়ের সহিত একাত্ম হইয়া তাহাকে ধর্ষণ করিবাক জন, তাহা পিছনে 
পিছনে দীন কাঁসুকের মত, বিচরণক্ষারী ] যৎ মলঃ [শত যন] অঙ্থবিধীয়তে 
[ আত্মমধ্যাা। হাবাইযা, স্থানচ্যুত হইয়া অহ অর্থাৎ, পশ্চ প্রবৃত্ত হয়, পিছু পিছ 


উজ্জলভারত [ ৪র্থ বৰ্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


ছুটিতে থাকে ] (শীন সেই যন) অস্য [এই যতির ] হরতি [ হরণ করে, ]- 
প্রজ্ঞা [ প্রাণবন্জিত প্রন্ঞা ; মন তাহার ' স্বধর্শ্ম হইতে চ্যুত হয়] ( কিসের 
স্তায় ? ) বায়ঃ [বোযু) নাবম্‌ ইব [ নৌকাকে যেষন ] অস্তসি [ জলে নিষগ্র করে ] 
জলপথে গযনাভিলামী জনগণকে যেমন বায়ু গন্তবামার্গ হইতে ফিরাইয়া উন্মাগেউ 
নৌকাকে চালাইয়া লইয়া গিয়া ভুবাইয়া দেয়, তেমনি রাগন্বেষবশে বিনযের 
পল্চাচ্ছাবনকারী ইন্সিয়ের পিছু প্রবৃত্ত যনও সম্মার্গ হইতে উন্মার্গে হঠাইয়া নিয়া 
পুরুষের প্রজ্ঞাকে হরণ করিয়া ভরাডুবি করিয়! দেয় ]। 

( বিষয়ের পশ্চাৎ ) বিচরণকারী ইন্লিয়গণের পশ্চাৎ যে যন প্রবৃত্ত হয়, সেই 
মল এই পুরুষের প্রন্তা হরণ করে, যেষন বায়ু জলে নৌকাকে ভুবাইয়া 
দেয়। ২৬৭ 


তন্ম/গ্‌ যস্ক মহাবাহো নিগুষ্কীতানি সর্বশঃ ৷ 
ইল্তিয়াণীন্রিয়ার্থেত্যস্তস্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥২৬৮ 


( মে হেতু বিষয়ের পশ্চাৎ ইঞ্জিয়গশের মধ্যাদাহানিকর ধাবিত হওয়ার দোষ 
প্রদর্শিত হইতেছে ) তম্থাৎ [সেই হেতু ] বলা [যাহার } হে মহাবাহো $ 
নিগৃহীতানি [ পুরুষো শুমপ্রাণচুক্িত, রসময়ী প্রজ্ঞার যধ্যে নিশ্চয়রূপে, নিশ্চিস্তরূপে, 
বিষয় বা ইন্দ্রিয় কাহারও উপর কোন চোট লা পৌছাইয়া সহজভাবে, পুক্রযো তম 
চ্ছণ্দে, বিব্য়সমূহকে শোষণ করিবার প্রচেষ্টা হইতে গৃখত, বসীরুত, আত্যাবশ্থা ] 
সৰ্ব্বশ: [ সর্বপ্রকার নানসাদি ভেপসহ্‌ ] ইত্ডরিয়ানি [ ইন্দরিয়সমূহ ] ইজ্রিয়াখেভ৷ঃ 
“ছন্দিযচের ভোগা বিবযসমূহ হইতে ) তদ্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত! [ বিষয়ের বুকে 
ঘনতমরূপে প্রতিষ্ঠিতা ] ৷ 
হে মহাবাহেণ, এই কারণে ( বলিতেছি যে), যাহার সর্বপ্রকার ইন্দিঘ়সমূহ 

বিষয়সমূহ হইতে নিশ্চিতরূপে গৃহীত হইয়াছে, তাহারই প্রন্তা প্রতিষ্ঠিত 
চইয়াছে। ২৩৮ 

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী । 

যক্ডাং জাতি ভুতানি সা নিশা পশ্ততো মুনেঃ ॥২৷৬৯ 


( পুক্ুষোত্তযবন্ব স্বরূপ ও বিশ্বরূপের সমন্বগ্, কৈবল্য ও লীলার সমন্বয় । এখন 
. . 
ভগবান দেখাইতেছেন, কেমন করিয়? এই তুইটী কূপ “পরস্পরের “অন্ছগমন করিয়া 


শি 


আযাঢ়, ১৩৫৮] গাতা__২র অঃ, স্লো, ৬৯ 


পরস্পরের থাক) ও না-থাকার সামঞ্রসা করিয়া অন্টোন্তমৈথুনে নিত্যস্থিত 
থাকে। এই তন্থটী আস্বাদন করিবার জন্য বান্তব সমাজের একটি চিত্র উপস্থিত 
করিব। পতিগতপ্রাণা সতী স্ত্রী পতির সেবা দুইক্কপে করেন-_সয সাক্ষাৎ 
সন্বদ্ধে পতির ম্বক্ূপে, এবং পরোক্ষ অসাক্ষাড সঙ্থদ্ধে শবানীরই দ্বিতীয় প্রকাশ স্বামীর 
বিশ্বক্ধপে অর্থাৎ স্বামীর সংসারক্ষপে । সাবা দিন ধরিয়া! ( শ্বামীর সংসারের 
আাড়াুল স্বামাকে সাক্ষাত্ডাবে পাওয়ার পুর্বহ পথ্যস্ত) স্ত্রী স্বাধীসেব! করেন স্বামীর 
বিশ্বরূপের মধা দিয়া। তখনকার এই বিশ্বরূপ-দৃষ্টিতে দ্বামী ও তাহার পিতা 
মাতা ভ্রাতা আস্মীয় স্বজন সন ; তখন স্বাযীর সঙ্গে তাহার মধুরসন্বন্জজনিত কোনও 
বিশেষ ব্যবহার ছন্দবিরুন্ধ হইবে। এই সেবার ভিতর জাগ্রত থাকে স্বামীর বিশ্বর্ূপ, 
নিস্তিত থাকে স্বামীস্ত্রীর মধুরসন্বদ্্জনিত অন্ত সব কিছু ব্যবহার । কিন্ত এইভাবে 
যখন স্ত্রী সারাদিন বিশ্বক্পের ক্ষেত্রে স্বামীর সেবা করিতে থাকেন, তখন সেই সেবা 
পরিতুষ্ট স্বামীর সংসার অর্থাৎ, স্বামীর পিতা-মাতা-জ্বাতা-ভগিনী স্বজন, দাস-দালী 
সকলেই সমরযত তাহাকে “এখন বিশ্রাম কর' বলিয়া ছুটি দেয়, সাক্ষাৎভাবে 
স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, সম্বন্ধ স্থাপন করিবার হ্ুখোগ দেয়। এই অবস্থায় তাহার 
জাগ্রত হয় সারা দিনের বিশ্বরূপের সেবাকালে আবৃত, সংযত, নিত্রিত মধুরভাব 
তখন বিশ্বব্ূপের ক্ষেত্রের সর্ব্মভূত থাকে নিত্রিত। একান্ত বিশ্বন্তপও সতা নয়, 
বিশ্বরূপহীন একাস্ত হ্বর্ূপও সত্য নয়। বিশ্বরূপ সংযত করে স্ব-রূপকে, স্বন্ধপ 
ংযত করে বিশ্বরূপকে । একাস্ত বিশ্বক্ুপ ও একান্ত হ্ব-ন্ধপ হুই-ই পুরুষোত্তম- 
দৃষ্টিতে অসংধত। বিশ্বরূপের ক্ষেত্র হইতে স্বামীকে ও নিজকে সন্াইয়া লইয়া 
পরম্পরমৈথুনরত থাকিলে আসিবে বিশ্বরূপের স্তর হইতে প্রকাণ্ড আক্রমণ, যাহার 
ফলে শ্বরূপের ক্ষেত্রে অচ্যুত থাকা হইবে অসম্ভব। পক্ষান্তরে, স্বর্ূপের ক্ষেত্র 
হইতে সরিয়া আসিয়া বিশ্বূপে মত্ত হওয়ার ফলেও আসিবে বিশ্বরূপের শবে 
প্রকাণ্ড ব্যর্থতা ও শুস্তবাদ । হ্বন্ষপ-বিশ্বক্ূপ অল্টোগ্ঠসক্ত হইয়াই উভয়ে নিত্য- 
নিশ্খল। এই রহস্যটাই প্রীভগব্যন এই স্থিতপ্রজ্ঞের জীবনে প্রদর্শন করিতেছেন ) 
যা ( মধুর রসের ক্ষেত্রে, স্বক্ধপের ক্ষেত্রেকৈবল্যের ক্ষেত্রে যাহ! ] নিশা [ নিশা, 
আবরণদ্বন অর্থাৎ নিশার যত ঘনতমলাবৃত, নিজের মধ্ো নিজে লুক্কায়িত ] 
সর্বস্ৃতান।ং  বিশ্বক্রপগত সর্বসৃতসমূহের ; সে স্তরে স্বাধীর সমসাক্ষাৎ সন্থদ্ধময়, 
মধুর সন্বন্ধমফ স্বরূপ থাকে জাগ্রত ] তস্যাং [' সেই শ্বর্ূপের মধ্যে, সর্বত্ৃতের 
নিদ্রিত থাকার অবস্থায় অর্থাৎ স্ব-ক্ূপাস্বাদনে, কৈবল্যান্বাদনে } জাগি [ জাগরণ 


উজ্জ্বলভাৱত [ ৪র্থ বধ, ৬ষ্ঠ সংখ্য! 


করে ] সংযমী [ সারাদিন ব্যাপিয়া স্থামী-শ্বজন বগকে ‘সম’ দুটিতে দেখারূপ 
সংষঘে সংঘ্রবী, পতিগতপ্রাণা শ্বকূপাস্বাদনরত স্ত্রীর. মত সেই স্থিতপ্রজ্ত ভক্ত, 
আত্মা, যোগী ] । 

( এইবার বিশ্বক্বূপের ক্ষেত্রের স্বরূপ কীর্তন করিতেছেন । বস্যাং [খে 
বিশ্বকপনিষ্ঠার, লীলানিষ্ঠায় ] জাগ্রতি [জাগ্রত পাকে, যেমন সারা দিন 
ধৰিয়া স্বামী ও তাচাব সংসারকে তাপাস্তাদর্শনে দেখিয়া স্ত্রী স্বামীসেব। করে ] 
কৃতানি [ ভূতসমূহ ] সা [এই বিশ্বরূপনিষ্ঠায়, লীপাক্ষেত্রে তাহ] ) নিশা) 
[ ঘনতমসাবৃতা ] পশাতঃ [ দৃকশক্তিসম্পন্ন ] মূনেঃ [মননশীল পুরুষের ; শীলাভ্তরের 
মধ্যে ন-রূপে লুক্কায়িত থাকে কৈবল্য, বিশ্বর্ূপের মাঝে আত্মগোপন করে স্ব-রূপ । 
প্রথম পঙ ক্তিতে প্রকাশিত হুইয়াছে স্বরূপের, কৈবল্যের ক্তাগরণ অর্থাৎ প্রকাশ, 
ও তাহারই বুকে বিশ্বরূপের, পীলারূপের নিদ্রা অর্থাৎ অপ্রকাশ ; দ্বিতীয় পংক্তিতে 
ফুটিয়া উঠিয়াছে লীলাপ্রকাশের বুকে স্বর্ূপের নিদ্রা । যখন বিশ্বর্ূপ জাগ্রত, 
পুক্রযোত্তমের লীলা! যথন প্রকট, বিশ্বরূপের জ্ঞাগরণের মধ্যে তখন শ্বরূপ আত্মা 
থাকে নিক্রিত, ল-ন্ধপে; তাইতো প্রাপবাদিগণ, শ্ব-ক্ূপকে অস্বীকার করিয়া 
একান্ত বিশ্বরূপকেই পরমার্থ বলিয্না আন্বাদন করিবার স্থযোগ পান; এবং 
বিশ্বরূপকে প্যরূপহীন মনে করিছ! প্রজ্ঞাবাদও তাহাকে উড়াইয়! দিবার আস যুক্তির 
ছল অবলম্বন করেন। একাস্ত প্রল্ঞাবাদের দৃষ্টিতে সীল! অন্ধকার ; প্রজ্ঞাদুিতে 
অনাত্ঘা অসৎ, আত্মাই একাত্ত সৎ) 'মুহাত্তি যং স্রয়:' | মুনিগণ সেখানে শুধু 
অপ্রকাশ, অসম্পষ্টতাই দেখেন । পক্ষান্তরে, প্রাণঝাদীর দৃষ্টিতে আত্মাই নিশা, 
অনাত্মাই দিবালোকের যত স্পষ্ট । বিশ্বরূপ যখন নিজিত, তখন বিশ্বরূপ এমন 
ভাবে স্বক্ষপের মাঝে আত্মগোপন করে যে, প্রজ্ঞাবাদী অবসর পাইয়াছেন 
বিশ্বরূপকে ‘মায়!’ বলিয়া উড়াইয়া দিয়া একান্ত স্বন্ধপকেই নিত্য সত্য বলিয়া 
আস্বাদন করিবার । প্রাপবাদীও স্বযোগ পান ম্বক্ধপকে অস্বীকার করিয়া 
বিন্বক্ূপকে আস্বাদন করিবার । পুরুযোত্তম স্বরূপ ও বিশ্বরূপের অআন্যোন্ঠলক্ত 
কষন্বসমাসরূপ, লীলাকৈবল্যঘন পুরুযোত্তমজীবনই প্রচার করিতেছেন। ইহাই 


বে শ্ব-রূপনিষঠায়, কৈবল্যনিষ্ঠায়, সর্কাভূতের ‘নিদ্রা, সেখানেই সংহধী আত্মা 
জাগ্রত, যে বিশ্বরূপনিষ্ঠাৱ, লীলানিঠায় সর্ধস্ৃত জাগ্রত, সেখানে প্রুরুশক্তিসম্প্ 


সুনিক্স দৃক্শক্তির, আত্মার আস্মগোপন ৷ ২৬৯ 


আবাদ, ১৩৫৮ ] শীতা__ববু অঃ, জো ১০ 


আপপুর্যা মাণমচল প্র ভিষ্টং 
লমুদ্রমাপঃ শ্রবিশস্তি বন্ধ । 
তত্বৎ কাম! যং প্রবিশত্তি সৰ্ব্বে 
স শাস্তিমাপ্রোতি ন কামকামী ॥২।৭০ 


{ রাগন্বেদঘুক্র, হুন্বপাপবিদ্ধ, পুরুষতগ্র স্তর হইতে কাবকাণী পুরুণ পুরুষোত্তম- 
স্তরে উৎ্-আসীন হইপেই সত্য বাস্তুন মোক্ষ লাভ করেন, ইহা ছাড়া মোক্ষপাভের 
আর পগ নাই--তাহাই শভগবান বলিতেছেন ) আপূধ্যবাণম্‌ [ পূণ হওয়ার পথে 
উন্মাদ বেদনায় ছুটিয়! (in 3620০ ০£ 8:8১ ) চপিয়াছে } অচলপ্রতিষ্টং [ অচল- 
ক্বপে প্রতিষ্ঠা যাহার, সে-ই অচপপ্রাতিচ সমুদ্র । “আপুধ্যমাণ ও ‘অচল’ শব্দের 
প্রয়োগন্ধারা সাগরের গতি ও স্থিতির সমস্থিত ব্ধপই প্রদর্শন করিতেছেন আনন্দে 
তাই এক হ'ল তার পৌঁছানো আর চলা’ । স্রোকোক্ত 'আপৃত্ামাণ, শবদ ‘পূণ 
হইতে চলিয়াছে, অথচ অনন্ত কাপেও তাহা। পূর্ণ হইবে না এই অথই প্রকাশ 
করিতেছে । আপুধ্যমাণ ও অচল এই পরপ্পরবিরোধী বিশেষণস্বয় একই সদুদ্রাকে 
বিশেবিত করিতেছে ] ( পূর্ণ হুইতে চপিপ, অথচ পূর্ণ হুইল না এমন স্থির অচল ) 
সমুদ্রং [ সমুদ্রকে ] আপ: [ আপসমূহ অসংখ্যধারায় ] ( লকপদিক হইতে ) 
প্রবিশক্ষি [ প্রবেশ করে, অগচ পূর্ণ করিতে পারে না, উদ্বেলিত করিতে পারে 
না, পূর্ণ-অপুণ এবং চঞ্চল-অচলের সমতা বিধান করিয়া সত্যবাস্তব স্থিতি সম্পাদন 
করে ] বত [ ষেযন ] ত্বং [ ঠিক সেইরূপ ] সর্বে। কামা: [সব বিষয়তৃষ্ণাসমূহ) 
ঘং [যাহার জীবনে ] প্রবিশস্তি [ প্রবেশ লাভ করে, হজম হুইয়! যায়, সমগ্র 
জীবনন্রপে পরিণত হয়, কাজেই জীবনকে ছাপাইয়া উঠিতে পারে না, মা 
ছাড়াইয়! পুরুষোত্তমছন্দ ওঙ্গ করে না, স্বীবনকে বাড়াইয়া তোলে । গোপাল- 
তাপনী শ্রুতি বলিতেছেন--'যো হু বৈ ত্বকামেন কাষান্‌ কাদতে সোহকামী 
ভবতি ) সঃ [ অকামী। স্থিতপ্রজ্ঞপুকুষই ] শাস্তিং [ অকামদ্বার! কাযকামনা করিয়া 
সেই নৱ! দিব্যস্থ্টি সামর্থালক্ষণা প্রাণপ্রজ্ঞাজুড়ানো অবস্থা ] আপ্রোতি [ প্রাপ্ত 
হয় ] ন কামকার্মী [ কামদ্বার! কামকামনাকারী '্লীব' কামী কিন্ত এ শান্তি পায় 
না; ‘বো হ বৈ কামেন কামান্‌ কাময়তে সঃ কামী ভবতি ]1 ( কামকামনা 
স্বরূপত্ত: দোষের নয়; কামকামনা ইচ্ছাদ্েষসমূখ কামদ্ধারা হইলেই হয় দোবযুক্ত, 
অপুচি+ পক্ষান্তরে, কামকনমনা নাগদ্ধেষদুক্ত অকামন্ধারা হইলেই তাহা হয় 


উচ্জ্লভারত [ ৪র্থ বধ, ৮৮ সংখ্যা 


নিরবন্ত । শুচি স্বষ্টিই হইবে এই শাস্তির অবশ্স্তাবী ফল ৷ শাস্তি জীবনে কখনও 
pessive নয়, তাহা active | 
পূণ হইবার পথে আকুল অচলপ্রাতিষ্ট সমুদ্রে থেমন জলরাশি প্রবেশ করে, 
অথচ যণাাদা লক্ষন করে না, ঠিক তেমনি সর্ববকাম যে পুক্রনে প্রবেশ করিয়াও 
হজম হইয়া যায়, জীবনকে বাড়াইমা তোলে, কামভোগে মাত্র! ছাড়াইমা, 
পুরুযোত্রমচ্ছন্দ ভঙ্গ করে না, তিনিই শাস্তি প্রাপ্ত হন; কাযকাষী পায় না 1২৭৮ 
বিহায় কামান্‌ যঃ সবর্ধান্‌ পুষাং্চরতি নিস্পৃছঃ । 
নিশ্মমে। নিরহুস্ধারঃ স শাস্তিমধিগচ্ছতি ॥২।৭১ 
( এইরূপ অবস্থা যখন ঘটে, তখন) বিহায় [ রাগন্ধেঘময় বিশেষের ক্ষেত্র 
ত্যাগ করিয়া, বিশেষের স্তর হইতে সরাইয়া আলিম ] কামান্‌ [ কামসমূহকে ] 
ষঃ পুযান্‌ (রাগন্ধেষঘুক্ত হম্বপাপবিদ্ধ পুরুষতক্জর স্তরত্যাগা মে পুরুষ ] সর্ক্মান্‌ 
[ সর্জবিষয় ক্ষেত্রে ] চরতি [ সমগ্র জীবন লইয়া! বিচরণ করে ] (কি রূপ 
ভাবে ? ] নিষ্পৃহঃ ( রাগমেদযুক্ত স্তরের ম্পৃহাসুক্ত ] ( যেহেতু ) নির্শ্মমঃ [নাই 
“মম যাহার ; অর্থাৎ বিষয়কে অন্ত দৃষ্টিতে দেখিয়া ‘মম’ বুদ্ধিতে শোষণের প্রচেষ্টা 
শুন্য ] নিরহস্কারঃ [ নাই অহঙ্কার যাহার» পুরুষোত্বমো হহুমস্থি সিদ্ধ; পুক্রযোত্তমের 
অহঙ্কার ই যাহার অহঙ্কার, তিনিই রাগদ্ধেষঘুক্ত স্তরের অহঙ্কারমুক্ত ] সঃ [ তিনি ] 
শান্তিম্‌ [ অহস্কার-বুদ্ধি-মন-ইন্দরিয-বিদয়ক্ষেত্রে সর্বত্র পুরুষোত্তমনিষ্ঠ বুদ্ধিসহায়ে 
আত্মরবণ করিয়া এই বিশ্বকে নৃতন পুরুমোত্তযচ্ছাচে গড়িয়া তুলিবার উপযোগী) 
অবাধ পরা শাস্তি ] অধিগচ্ছতি [ প্রাপ্ত হুন ]। 
যে পুক্রষ নিস্পৃহ হইয়া কামসমূহকে বিশেষের ক্ষেত্র হইতে সরাইয়া আনিয়া 
সর্বক্ষেত্রে বিচরণ করেন, সেই নির্মম, নিরহঙ্কার পুরুষ শাস্তি লাভ করেন 1২1৭১ 
এষা ত্রাহ্মী স্থিতি পার্থ নৈনাং প্রাপ7 বিমুহাতি । 
স্থিত্বস্যামণ্ডকালেহপি অ্রক্মনির্ববাণমৃচ্ছতি ৪২1৭২ 
ইতি হ্রুমহাভারতে শতসাহশ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীম্মপর্ব্বণি 
উমস্তগবদক্গীতান্পনিধৎস্থ ব্রহ্মবিস্তায়াং যোগশাস্ছে প্রকৃষান্জ্ুনসংবাদে সাংখ্যযোগো 
নাম স্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ 
( এই পুরুষোত্তমনিষ্ঠার স্তুতি, করা হইতেছে) এষা [ প্রাণ্চপ্রজ্ঞাসমস্থিত, 
স্থিতি-গতি সমস্থিত পূর্ববোক্ত এই স্থিতিই ] আক্ষী স্থিতি [ বাঁপক অর্ধ স্থিতি; 


আযাঢ, ১৩৫৮] শীতা--২ম অ: প্রো ৭২ 


একান্ত স্থিতিও ব্ৰাহ্মী নয়, একান্ত গতি ত্রান্ধী নয় । 'গতির্ড ইত্যাদি স্লোকে 
ভগবান যে গতিরূপা ও, তাহাই বলা হুইয়াছে। নিতাচঞ্চলতার বুকে যাহার 
নিত্যস্থিতি, এবং নিত্যস্থিতির বুকে গে স্থিতি নিত্যচঞ্চলা, লেই স্থিভিই আক্দী 
স্থিতি ] হে পার্থ; এনাং [স্থিতি-গতি সমন্বিত এই ক্রাঙ্ষী স্থিতিকে ] প্রাপ্য [লাভ 
করিয়া] ন বিসুহ্ৃতি [প্রাণসন্যাল ও প্রজ্ঞাসত্র্যালের সয়ে সর্ধবসক্ষ্সন্গযাসী একান্ত 
স্বিতির বা একান্ত গতির মোহে বিমুদ্ক হন না]; স্থিত্বা [স্থিত হইয্া। অপযাম্‌ [এই 
ব্রাঙ্মীশ্থিতির কোলে] অন্তকালে অপি [অন্ত বয়সে ও, সর্বববিধ অসহায়াবন্থায়, খন 
দেহেস্দরিগ্লাদি লব জ্বীণ, সেই অসহায় অবস্থাপও ২ কেন লা! সর্বাবস্থার সঙ্গেই সমগ্র 
জীবনের সম সাক্ষাৎ সম্থন্ধ রহিস্সাছে । যে-কোনও দেশে, দে-কোনও শুর হইতে, 
যে-কোনও কালে, যে-কোন অবস্থার, সদাচার-স্থদুরাচার মে-কোনও পাত্র হইতেই 
অহৈতুক সমগ্র পুরুষোত্তমসাধনা অব্যাহতভাবে স্ফরিত হইতে পারে, হইয়াও 
থাকে ] ব্রচ্ধনির্ব্ধাণং [ পুরুমোত্তমের মাঝে নিভিগ্া যাওয়া, পুরুদোন্তম বনি 
যাওয়া এবং পুরুবোত্তমরসঘনাম্থাদন ] অধিগচ্ছতি [ অধিকার শ্বন্ধপে প্রাপ্ত হন ]। 
( এই স্বিতীয় অধ্যায়টীকে 'সাংপ্য'যোগ বলা হইন্বাছে। সমগ্র জীবনকে বৃদ্ধির 
শাণিত দুরিকাঘ।তে বিঙ্গেনণ করিয়া, সংগা করিয্না প্রথমতঃ উষ্টা-দৃগ্োর বিভাগ 
স্থাপন করিয়া, পরে সেই দৃশ্ঠকে পঞ্চবিংশতি ভাগে বিভক্ত করিয়া) এক-দুই-তিন 
করিয়। গণিয়। গণিয়। যে তৰসমূহ নির্ধারিত হইয়াছে, যে বিভাগসমূহকে ঘোড়া 
দিতে ন! পারিয়া, বার্থকাম হইয়া সংপাবাদিগণ পরম্পরেরর বিচ্ছেদের, বিবেকের 
মাঝেই পরস্পরের কৈবল্য আস্বাদন করিলেন, বিয়োগ অর্থেই ‘যোগ’ শব্দের 
সার্থকতা স্বাপন করিলেন, সেই বিশ্লেষণমূলক সাংপ্যের সব পৃথক পৃথক তত্বকে 
যোগিনী (additive চথwer) থে বুদ্ধি আবার পূরুসোত্রমযোগে সংগ্লিষ্ট করিয়া, 
মুক্ত করিয়। নিরবদ্য সংোগমমু লীলাবাদ স্থাপন করিয়াছেন, লংযোগ অর্থেই 
‘যোগ’ পদের সার্থকতা দান করিয়াছে, সেই বুদ্ধিই সাংখাযোগ ).। 

হে পার্থ, ইহাই ক্রাক্ষীস্থিতি ; ইহাকে পাইন্সা.যোগী বিষূদ্ধ হন না, অন্তকালে 9 
ইহাতে স্থিত হুইয়া ব্চ্নির্বধাণ লাভ করেন। ৭২ 


দ্বিতীয় -অধ্যাদ্ব লমাধ্য । 


“মহৎ অতিক্রম’ 
রেণু মিত্র 


সত্যতার বিচার হবে কি দিয়ে ? দৃষ্টি যাদের একেবারে অন্বচ্ছ হয়ে যায় নি 
তার ছাড়া এ কথাটি সবাই বুঝবেন যে, চৌধাটি তল। ইমারৎ গড়বার কৌশল আয়ত্ত 
করা আর জলের গভীরে কিংবা মহাকাশের সীমাহীনতায় চড়ে বেড়ান মান্ুমের 
বৃদ্ধির নিপুপতার প্রমাণ হলেও এইটাই সভ্যতার একমাত্র মানদণ্ড নয় । এটা সত্যি 
কথা থে মানুষ লভ্যতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার বুদ্ধির অনুশীলন করবে। কিন্ত 
সেই অন্থষ্টপনের মাত্রাটা হবে কি? মহাভারতের ুদ্ধটাতে মান্গষের বুদ্ধির 
নিপুণতার পরিচয় যথেষ্ট পাওসা যায়। লেদিনকার মান্থষেরা তীর ছুড়ে আগুন 
সৃষ্টি করতে পারতেন কি না কিংবা মাটির তলা থেকে জল তুলে ছিতে পারতেন 
কি নাতা নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ থাকলে ও এটা সত্যি কথা যে, একটা বড় রকযের 
ব্যাপার সেদিন হয়েছিল, গার মধ্যে নিপুণতার পরিচয় যথেষ্ট মেলে । কিন্ত 
সেইদিনকার নে কুটি মাণ্তম আমাদের চোখের সামনে উজ্জল হগ্রে আছেন, 
তারা মে ওজ্ছল্য লাভ করেছেন তাদের বুদ্ধির লিপুণতার সঙ্গে তাদের প্রাণের 
স্গিষ্কতা দিয়ে । গাশ্তীবধন্থা অন্দর নের বীরত্বের জস্য যেমন আমাদের রয়েছে তার 
সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ সপ্রশংস জয়ধ্বনি, তেমনি অর্জনকে আমরা ভালবাসি । তাদের 
ভালবাসতে পারি এই জন্তই যে, তাদের বীরত্বের সঙ্গে সঙ্গে তাদের যধ্োর প্রাণ 
মরে যায় নি”__ অর্জুন প্রাপবান । আরও কথা আছে সে প্রাণ ব্যক্তিগত প্রাণ নয় 
লে প্রাণ বিশ্বজনীন প্রাণ, (০৪m৷০polition প্রাণ! মাইকেল মধুস্থদন দত্ত 
রাবণ ইন্্রর্িতের কাহিনী নিগ্ে যে কাব্য রচনা করেছেন, তার মধ্যে তার একটা 
বক্তব্য ছিল এই থে, ব্রাবণকে তোমরা অস্থর বল কিন্ত তার মধ্যেও একটা! প্রাণ 
আছে; পুত্রের জন্তে পিতা রাবপের যে চিত্র তিনি অস্কিত করেছেন, তা হৃদয়- 
ম্পর্শা। পিতা রাবণ সত্য এবং তিনি যে বড় একজন তপস্বী ছিলেন, তাও 
পুরাণকার বলে গেছেন । কিন্ত তথাপি তাকে অস্থ্‌র বলি এই জন্য যে, তার 
প্রাণ নিজের গণ্ডীর বাইরে খায়, না। অপরদিকে রঘুপতি রাঘবের যে প্রাণ 
সেখানে আশ্রস্্র পাস যেমন শূত্রাণী শবরী, তেমনি তান নির্পোভতার মধ্য দিয়ে 
রাব্দত্ব ত্যাগ করার মধ্য দিয়ে আশ্রয় পায় তার ভাই ভরতও। প্রাণের এই 
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বিশ্বজনীনত্বট্‌কু ত্যাগের মধ্য দিয়েই জীবনকে রূপে রসে ভোগ করে, বে ত্যাগ 
নেই আত্মকৈজ্রিক অন্থরের । 

এই যে তথাটুক_ সভ্যতার মানদণ্ডের বিচারে এইটিই আমাদের বক্তব্য । 
বুদ্ধির অঙ্গশীলন করতে করতে আমরা প্রাণ হারিয়ে ফেলেছি । সোস্যালিজম 
কম্যনিত্ন এই প্রাণকেই জাগ্রত করার প্রাযাস কিন্তু তারা কিছুতেই 
ব্যক্ষি প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বপ্রাপকে বিলিয়ে সামজসা আনতে 
পারছে না। 

প্রাণকে হারিয়েছি বলেই আমরা শ্রচ্ছাকে ও হারিঘেছি । অর্জ্জনরা সেদিন 
গুরুজন « পূজনীয় জনের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেছিলেন_-কিন্ত শ্রচ্ছার অভাব মে 
তাদের মধ্যে এতটুকু ছিল না সেট! যহাভারতখান। উল্টালেই আমর। বুকতে 
পারি। পুজাপৃজাবাযতিক্রম দোষ ডাদের জীবনে কখনো। ঘটেনি ! যিনি আমার 
পূজ্য, তাকে তার সম্মানট্রকু রক্ষা না করার দৈস্যে আজকের দিনের সমাজ 
কলুষিত। পৃঙজনীন্পের মতের বিরুদ্ধেও দাড়ান যেতে পারে, কিন্তু শ্রদ্ধাকে 
বদ্ধায় রেখেই দাড়াতে হবে। কিন্তু এই কথাটা আঞ্জ আমরা সবচেছে 
বেশি ভূলেডি, মঙ্গৎ-অতিক্রম আমাদের জীবনে আছ প্রাতিদদে ঘটছে 
ব্যক্তিস্থাতস্্ অত্যন্ত সত্য কণা কিন্ত ব্যক্তিন্থাতঙ্্রা যপন সম্মানে 
শেখায় পিতামাতাকে অপমান করতে, ছাত্রকে শেখায় শিক্ষককে অপমান করতে, 
ছোটকে উত্ধ.স্থ করে বড়কে তার যথার্থ স্থানটুকু না দিতে, তখন সেটা যে ব্যক্তি- 
স্থাতত্্য নদ, এইটে বুঝতে হবে । যুক্তির শাণিত অস্মে বলীয়ান হয়ে আমরা আজ 
লদর্পে ঘোষণা করতে চাই যে, হোন্‌ তিনি পিতামাতা, হোন্‌ ভিনি শিক্ষক, তার 
বিরুদ্ধে আমার বিদ্রোহ করবার অধিক্ার আছে । আমরা বলতে চাইছি যে, হ্যা 
অধিকার নিশ্ম্ই আছে, একট! বিশ্বজনীন সামগ্রিক চেতনার মধ্যে আমার 
পিতামাতা! শিক্ষক মেমন একটি স্বয়ংপূর্ণ অংশ, তেমনি আমিও একটি স্বয়ংপূর্ণ 
অংশ । সেইজপ্তে সমগ্রের মধ্যে আমারও যেমন অধিকার, তেমনি তাদেরও 
অধিকার । কিন্ত লে অধিকার প্রকাশ করবঝ।র রকম আছে--এমন করেই তাকে 
সংস্থাপিত করতে হবে, দাতে মহৎ আভিক্রম না হয়। 

ভারতের সমাজকে আজ যদি আবার দাড়াতে হয় তাহালে অনেক কিছুই 
যেষন তাকে” শিখতে হুবে, তেমনি জীবনে আনতে হবে এই শ্রদ্ধা । মহৎ 
অতিক্রম না করার চেতনা ও শক্তি । 
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এইপানে মনে পড়ছে একটি কাহিনী চৈতকন্তচরিতাম্বততকার সে কাছিনী 
কত মনোরম কবেই বণনা! করেছেন। সার্বভৌম যহাপ্রভুকে তার গৃছে ভিক্ষা 
গ্রহণের জন্ত রাজী করিয়েছেন । ভক্তপ্রাণ পরম প্রীতি দিয়ে আর প্রাণভলা 
আদর দিয়ে মহাপ্রভুর সেবার ব্যবস্থা করেছেন লে ব্যবস্থার কথা চৈতগ্ঠ- 
চর্িতাম়তকারের ভাদাম্র__ 
‘গৌড়ে উৎকলে যত ভক্ষের প্রকার ॥ 
শ্রদ্ধা করি ভট্াচাধ্য লব করাইল ।” 
এর পরের ঘটনা__ 
“তেনকালে অমোঘ নাম ভট্টের জামাতা । 
সুলীন-নিন্দক তিহো ঘাঠী কণ্ঠার ভর্তা ॥ 
ভোজন দেখিতে চাহে আসিতে না পাবে। 
লাঠী হাতে ভট্টাচার্য্য আছেন দ্বুগ্রাবে ॥ 
তিহে। যদি প্রসাদ দিতে কৈলা আগমন । 
অমোপ আপি অএ দেপি করয়ে নিন্দন ॥ 
এই অল্পে তৃপ্ত তয় দশ বার জন! 
একেলা সন্যাসী করে এতেক ভো ক্ষন 
শুনিতেই আচার্য উলটি চাহিল ॥ 
তার অবধান দেখি অমোঘ পলাইল ॥' 
মঙ্তাপ্রকুর সম্বন্ধে অমোঘের এই শ্রচ্ধাহীনতা! লার্বভৌমকে আঘাত কবল। এমন 
অপরাধ তিনি ক্ষমা করলেন না, হোক লে তারই জামাতা । পরমপতির নিন্দা 
নিজ পিতার মুখ পেকে সহ করতে না পেরে সতী একদিন সেই পিতৃদত্ত ত 
ত্যাগ করেছিলেন সার্বভৌম ভগবানের নিন্দা নি জামাতা পেকেও সন্ক 
করলেন না। তিনি অমোঘকে শাপ দিয়ে বললেন, 
‘যাঠী আজ রাড়ি হোক বলে বার বার ।” 
সার্বভৌম কন্তা দাঠীকে অমন স্বামী পরিত্যাগ করতেও বললেন, 
'বাঠীকে কহ ছাড়্‌ক সেই হইল পতিত । 
পতিত হইলে ভর্তা ত্যঙ্িতে উচিত ॥' 
সার্বভৌমের এ অভিশাপই বা কেন, এ ব্যবস্থাই বা- কেন? কার্যকারণবিধি 
অনুসরণ করলে এই ফল মনম্তত্বের মধ্য দিযে আসবেই । বৃহতেগ সঙ্গে যা 
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আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন, তারা যে আমাদের কি দিলেন, সে কথাটা আমের! 
ছানি না, সে দেওয়ার মূল্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণা নেই । এযার বাইরের বিরাট 
হগতের সঙ্গে যারা আমার সম্বন্ধ স্থাপন করে দিলেন, সেই আমার পিতামা তা 
শিক্ষকদের , মাযার বডদেব কোন লময়ে কোন কথা আমি গ্রহণ নী করতে পারি, 
কিন্ত তাদেরকে কোনমতেই অপমান করতে পারি না। তা যদি করি তবে 
প্রক্ুতির গ্বাভাবিক শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে গায় লর্ব কিছু নিরপেক্ষ হয়ে মে স্লেহধারার 
মধ্য দিয়ে তাদের আশীর্বাদ আমাদের কাছে এলে পৌছাত, লে ধারা তখন বাত 
তযে মায়। প্রারুতিক শ্বাভাবিক শ্বদ্ঘল! নানে কি ?-_ছিনি দাতা তার একটি 
স্থান, গিনি গ্রহীতা তার একটি স্থান কাদের কাছ থেকে আমরা শস্যেহ-আ[লীবাদ 
শ্রহণ করছি, তাদেরকে অপমান করা মানেই তাদেরকে পে স্থান থেকে সরিয়ে 
পেওমা। এই সরিযে দিলেই প্ররুতির মধ্যে বিপর্ধয় ঘটবে, শৃঙ্খল! ভঙ্গ হ্াবে। 
লে বিপর্যয়ের, সে শ্ৃদ্খলা ভঙ্গের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার একটা ফল ফলবেই-__তা গেকে 
নিজেকে রক্ষা করব কেমন করে £ লাধারপত্ঃ রক্ষা ভয় না। অযোদের ক্ষেত্রে 
সার্বভৌনের কাছ থেকে অভিশাপের র্ূপেই সে প্রতিক্রিয়াটি এশোছে । 

পরস্পরের সঙ্গে বাসার করাটা একটা বিদ্যা-_এটা শিখতে চয় । কিন্গ এই 
বিজ্ঞ! যখন তার পীনী লঙ্ঘন করল, অর্থাৎ কার সাথে কি রকম ব্যবহার করতে 
হুবে_ এই কৌশল শেখাতে গিয়ে সে যখন অপরের স্বাভাবিক অধিকার হরণ 
করে বসল, তপনই প্রতিক্রিয়া দেখা দিল । সেই প্রতিক্রিয়াতেই আজ্জ আমরা 
ক্জাতশ্ুন্ধ ব্যবহাবের গোত্রে একেবারে দেউলে হয়ে গেছি! অপচ মতৎ-জ্নেস 
প্রতি শ্রস্ধাপূর্ণ ব্যবহার বজ্ঞা রেখেও কিন্তু নিজের অধিকার রক্ষা কর। চলে । 
কেমন করে চলে তা একটি আত্মস্থথপরায়ণ, মাত্রাহীন সমালোচক, অপরের 
গেষদর্শনকারী, আহ্মসেবা দ্বারা আত্মপ্রতি্টাপরায়ণ জাতিকে আজ শিপতেই 
হবে । অপমান না করেও অধিকার বক্ষা করা সম্ভব, এ কথী। বলবার দিন এসেছে । 

ভাগবত লিখছেন, 

এআছুঃ শ্রিয়ং ষশো ধ্থং লোকানাশিষ এব চ 
ভন্তি শ্রেয়াংসি সৰ্ব্বাণি পুংসো! মহদতিক্রম ৪ 
মহজ্ছনের অতিক্রম পুরুষের আয়, শী, যশ, ধর্ম, ইহ পর উভয় লোক ও 
আশীর্বাদ সমস্ত শ্রেয়:ই নষ্ট করে দেয়। আজ জাতশুদ্ধ আমরা এই মহক্চন 
অতিক্রম করবার অপরাধে অপরাধী । 
ঙ 


উজ্জদ্রলভারত [ ৪র্থ বৰ্ণ, ৬ষ্ সংখ্যা" 


কারকারণবিধির ফল থেকে অমোঘকে রক্ষা করতে কেউ পারত না। কিন্তু 
শক্তি নেবে এল ভিন্ন পথে । কাকারণবিধির বাইরেও একট! জগৎ রয়েছে, 
সেটা Law of Indeterminism ছারা শাসিত | সেইখান দিয়ে যহাপ্রহুর 
কক্ষণা নেমে এল ৷ বিন্সুচিকা আক্রান্ত অমোঘের শয্যাপার্শ্বে গিয়ে বপলেন-- 
“সহজ্ছে নির্শ্বল এই ব্রাহ্মণ হৃদস্ব । 
কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্যস্থল ত্য ॥ 
মাত্সধ্য-চগ্ডাল কেহ ইহ্‌! বসাইল ৷ 
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈল ॥ 
সার্ববভৌম-সঙ্গে তোমার কল্মধ হইল ক্ষয় । 
কল্ময ঘচিলে জীব কৃষ্ণ লাম লয় ॥ 
উঠহ অমোঘ তুমি লহ রুষ্ণ নাম 
অচিরে তোমায় রুপা করিবে ভগবান্‌ ॥' 
_:অমোঘ কেবল প্রাণেই বাচল লা! সে ক্ুষ্ণভক্ত রূপে ভীবনকে ফিরে 
পেল । 
আমরা দে আজ সকলে মহজ্ছনের অতিক্রম পোনে, পৃন্খ্যপূজাব্যতিক্রম দোষে 
অপরাধী, আমাদের বাঁচাবে কে 7? আনা তাই আগু হারিয়েছি, ভা আমদের 
নেই, আমাদের যশ: নষ্ট হয়েছে, আশীবাপ অন্তহ্থিত তয়েছে-_ব্যক্তিগত ভাবে ৫, 
ঞ্জাতিগত ভাবেও । মহাভারতের রুষ্টির যে বৈশিষ্ট্য তাতে দেখেছি অজন 
ভীস্মদ্রোণের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলেও কখনো নিত্রের সীমাকে অতিক্রম করে 
ক্ষেলেন নি। এই নিজের সীমাকে অতিক্রম না করবার, মহুজ্জলকে অতিক্রম না 
করবার, পুজ্যপৃজ ব্যতিক্রম না করবার দীক্ষা আমাদেরকে আজ নিতে হবে। 





নারীর আদর্শ 


প্রতিজ্ঞ রায় 

ভারতবর্ষ সভ্যতার জননী, ভারতের নারী ত্যাগে সেবায় মাতৃত্বের গৌরবে 
এই সভ্যতাকে গৌরবোজ্ছল করিয়া রাখিয়াছিল নার আজ আমরা কোথায় 
আসিয়া দাড়াইয়াছি ? আমাদের সভাতার বিরুত কূপ দেখিয়া আমরা নিজেরাই 
আচ স্তম্ভিত, ব্যথিত । কবি গাহিয়াছিলেন__ 

না জাগিলে সব ভারত ললনা, 
এ ভারত আর জাগে না জাগে না। 

কিন্তু নারীর যে রূপ আত ঘরে বাহিবে সর্ব প্রকট হইন্না উঠিয়াছে, ইন্ভাই 
কি নারীত্বের আদর্শ কূপ 7? ইঠাই কি জাগরণ ? 

বর্তমান প্রগতিশীল নারী জাতির সামনে আজ দুইটি ভারতীয় আদর্শ নারী 
ভীবনের ছুই একটি ঘটনা উপস্থিত করিব ৷ 

মহাভারতের কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে সে ধ্বংসলীলা কুত্বপাণ্ডর চুই পক্ষকে 
অসসন্গন করিয়া সংঘটিত হইয়াছিল, সেই দুই পক্ষে ছিলেন দুইজন মহীয়সী নামী । 
একজন ছুর্দোধনের জননী গান্ধারী দেবী, অপর জন ঘুণিষ্টিরের জননী কুস্তী ণ্নৌ। 
ঈঠাদের চরিত্র আলোচনা করিলে জীবন ধন্ত হয়। 

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আরন্ডকালে শ্রীরুষণ যখন যুদ্ধ বিরতিয় অন্য সন্ধি কাননার 
তস্তিনায় গিয়া বার্থ মনোরথ হইয়। মাসিলেন, তখন বিদুৱাদি সকলে মিলিফা 
পুনরায় ছুধ্যোধন ও অন্ধবাজকে হিতোপদেশ দান করেন । লেই: সভায় 
গাচ্ধারী দেবীকেও সকলে আহবান করিয়াছিলেন দেবী গাদ্ধারী সেই সভামধো 
স্পষ্টন্বরে পুত্রকে বলিতে লাগিলেন, আর সমবেত ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ, সভাসদগণ ও 
মহ্ষষষিগণ শকলেই শুনিতে লাগিলেন । তিনি বলিলেন ‘পুত্র, তোমার পিতা 
জরন্মান্ধ বলিয়া রাজ্য পান নাই । এজন্য পাও রাজ! হইয়াছিলেন। তিনি বনে 
মাইবার সময়ে তোমার পিতা ও পিতৃব্য বিহুর উভগ্নে হস্তে রাজ্জ কাখ্যের ভার 
দিয়া যান। তুমি রাঞপুজ নহ, রাজ্যের অধিকারী € নহ । তবে কি বলিয়া এই 
রাজের দাবী কররিতেছ ? এ রাজ্য ঘখন পার” তখন তাহার পুত্রগণ পাওবেরাই 
পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে এই লমগ্র রাজের অধিকারী ; ঘুখিষ্টিরেরই সমগ্র রাজ্যের 
রাজা হওয়া উচিত । বৎস, ইচ্ছা করিলেই রাজ্য পাওয়া যায় না। পাইলে 


উজ্ছ্লভারতভ [৪র্থ বৰ্ষ, ৬৪ সংখ্যা 


তাহা রক্ষা করা যায় না যাহারা ইন্দ্িয়ের ছাল, তাহারা কখনও দীর্ঘদিন রাক্ষ্য 
রক্ষা করিতে পারে না। যে ব্যক্তি অগ্রে আত্মাকে বশীভূত না করিয়া অমাতা- 
দিগকে বশীভূত করিতে চায় এবং অমাত্যদ্গকে বশীকৃত না করিয়া শত্রগণকে 
বশীনৃত করিতে চায়, সে নিশ্চয়ই শত্রুর বশীভূত হচু, রাজ্যত্রষ্ট হয়। যে রাজা 
কাম, ক্রোধ, লোভ, দম্ভ, দৰ্প প্রভৃতি সম্যক্কূপে জয় করিতে জানেন, তিনিই এই 
পৃথিবী শাসন করিতে পারেন । তৃঘি যে ভাবিতেছ, অজেয় পিতামহ, অজেয় 
আচাধ্য প্রস্তুতি থাকিতে তোমার পরাঙ্তয় হইতে পারে লা, সে তোমার ভয়বে 
ভ্রম । তাহাদের নিকট তোনরাও শেন, পাণ্ডবেরা + সেইরূপ । তাহার উপর 
তাঁহারা সত্যপরায়ণ, ধণ্থপরায়ণ। কাজেই তোমাদের অপেক্ষ। পাণ্ডবেরাই 
তাহাদের অধিক প্রিয় যদি তাহারা তোমাদের বিত্তভোগী বলিয়া যুদ্ধ করেন, 
তাহা হইলেও তাহারা পাণ্ডবগণের উপর কদাচ নিচ্দয নিঠুর হইতে পারিবেন না। 
মাগ্যের স্বভাবই এইরূপ । মানু স্বীয় স্বভাবের বিরুষ্ধে কিরূপে কাধা করিবে? 
বংস, আমার কণা শুন । ক্লফ্চ, তোমার পিতা, পিতাযহ, আচার্য্য বিদুর 
প্রভৃতির আজ্ঞ। পাপন কর। অর্দ্ধরাক্য পাগবগণকে দাও। তাহাতেই 
তোমার মঙ্গল হুইবে । ক্রম্ণের শূরণাপল্প হও, তাহা হইলেই আশী চইতে 
পারিবে 

মাতার এইরূপ উপদেশের পরে ও যখন দুর্য্যোধন নিচ্তের সঙ্গে দু থাকিলেন, 
তখন তিনি শেষ কথী বলিলেন-গে পক্ষে ধর্ম, সেই পক্ষেই জর ইহা স্থির- 
নিশ্চয় । গাদ্ধারী দেবী অন্ধরাজকেও বপিলেন_ এ পোষ তোমারই ৷ ছুধ্যোধন 
দুরাস্মা ইহা জানিয়্াও তুমি তাহারই মতান্তসরণ করিয়া চলিয়া । এইরূপ 
তিরস্কার করিয়া তিনি সভাত্যাগ করিলেন ৷ 

করুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অষ্টাদশ অক্ষৌতিনী স্বতামুপে পতিত হইলে দুপ্যোধনের 
উরভঙ্গের পর শীর্ষ গান্ধারী দেবীকে সাস্বনা দিতে শেলেন। সেই সময় গান্ধারী 
দেবী রুষণকে বিথ্যা প্রবঞ্চনার ছারা যে কুরু কুল বিনষ্ট করিয়াছেন, তাহা বলিলেন 
না বরং অশ্বথাযা যাহাতে পাণুবের কোন অনিষ্ট করিতে না পারেন এজন 
শ্রীকুষ্কে শী গিয়া পাগুবগণকে রক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ 
শেষ হইলে প্রথব মে দিন পাশুবেরা গাদ্ধারী দেবীর সহিত দেখা করিতে 
গিয়াছিঙ্গেন সে দিনও তিনি শত পুত্রহত্তাদের সহিত মায়ের মত স্গেহপূণ 
বাবহারই করিয়াছিলেন__তাহাদিগকে সাম্বনা দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন__ 


আবাঢ়, ১৩৫৮ ] নারীর আদশ 


পঞ্চপাণ্তবের কোন লোন নাই, যুধিষ্ঠির দন্ত । 
বিনষ্ট হইয়াছে । 

এই যে শত পুত্রের হ্ুননী গান্ধারা দেবী নিরপেক্ষ ভাবে এত বড় একটা 
ঘটনার বিচার করিলেন, ইহ! কতথানি আলক্রিমুক্ত হৃদয়ের পরিচয় এবং শত পুত্র 
হত্যার পর সেই পুতঅহস্তাদের পুত্রন্বেহে তাহাদের কল্যাণ কামনা করা যে কতদূর 
মাতৃত্বের পরিচস্ু-_তাহা ভাবিবার বিষয় । ইহাই ভারতায় ননীকে গৌরবমণ্ডিত 
ফরিয়া রাধিয়াছে । নানী চরিত্রের যে অন্ধতা, বিচাবভীনতা দোষ তাহ! গাক্ধারীর 
চরিত্রকে মলিন করিতে পারে নাই, নিজ পূত্রস্বেহে তিনি অদ্ধ ছিলেন না। 
তাহার জীবনে ছিল নিজকে ডিঙ্গাইশ্রা, নিজের স্বার্থকে ডিঙ্গাইয়া সমগ্রের দৃষ্টি _ 
তাই তিনি এত বড় ঘটনার ভিতরেও ছিলেন নিরপেক্ষ বিচারক, যাহা অন্ধরাজ 
ধৃতরাষ্ট্রও পারেন নাই । 

আর একজন যহীয়লী নারী কুন্তী দেবী । যাহাদের পুত্রগণ ( এবং অন্ধরাজ 
নিজেও যাহার ভিতর সংগ্লিষ্ট ছিলেন) কুস্তীদেবীকে এবং তাহার পুত্রগণকে 
অশেষ কষ্ট দিলেন এযন কি দ্বীবিত অবস্থায় জতুগ্ৃতে পুড়াইয়া মাবিবার জন্যও 
চেষ্ঠ। করিয়াছিলেন, তাহাদের সম্বন্ধে কোন বিদ্বেদ এই মহীঘুসী নারীর ছিল 
না। শুনি নারী ক্ষৃত্রমনা কিন্তু গান্ধারী কৃন্তীদ্যৌর জীবনে তাতার লেশ মাত্র 
পরিচয্র পাওয়া যায় না । 

বৃদ্ধ শেষে যেদিন শত পুত্রহীন অন্ধরাঞ্জা গান্ধানীদেনী সহ বলগমন করিপেন_ 
লেদিন কুস্তীদেবী তাহাদের বেদনার, তাতাদের এুঃপের সমভাগী হইয়া তাহাদের 
সেবার ভার লইয়া বনগমন করিলেন | মায়েব বনগমনেব প্রচেষ্টা দেখিয়া রাজ্জ। 
যুধিষ্ঠির বলিস্েন__'মা, তুমি কত দুঃখ পাইয়াড. এখন আমাদের নিকট থাকিয়া! 
স্থথ ভোগ কর? তাচাই যদি তোমার যত না হইবে, তবে কেন ঘুদ্ধ করিতে 
এমন উদ্দীপনা দিয়াছিলে, জ্ঞাতি বধে এত উৎসাহিত করিয়াছিল ? আমিই 
ইহাদের সেবা করিতে বনে গমন করিতেছি, তুমি গৃহে যাও! 

ফুস্তীদেবী উত্তর করিলেন, ‘পুত্র, তোমানের সখের জন্যই, তোমাদের 
গৌরবের জন্তই সেই উদ্দীপনা দান করিয়াছিলাম, আমার স্থথের জন্ত নহে। 
তোমরা কেহ মনে করিতে পার, ইহারা তোমাদিগকে অশেম দুঃখ দিয়াছেন। 
তাহা কখনও মনে করিও লা। তাহা যহতের লক্ষণ নহে, নীচত্বেরই পরিচয় 
অতীত বিস্বত হও । *বর্তমানে কি কর্তব্য, তাহাই স্থির কর। ইহার! কত স্থুখে 


৩২৫ 


আমান প্ুক্সগণ নিজেদের গোলেই 


৩২৬ উজ্জ্লভারত [ ৪্থ বধ, ৬ লংখ্যা 


জীবন কাটাইয়া এখন কিরূপ ছুঃখ হুঙ্দশায় পতিত হইয়াছেন, তাহাই ভাব। 
আমি যদি ইহাদের অপার দুঃখের একটুকুও ল্লা্ব করিতে পারি, তবে কেন না 
করিব ? পরোপকার করিয়াই স্থপ, আত্ম সেবায় স্খ কোথায় ? তোমরা এপন 
স্বদেশের সেবা! কর, আনি ইহাদের সেবা করিব । তাহাতেই আমি হুধী হইব ।' 

পুত্র স্গেহ বা নিজের সুখের আকাস্ল। কিছুতেই কুন্ঠীদেবীকে বিচন্সিত 
কহিল না, তিনি দুঃখী অন্ধরাজ ও গান্ধাবীন দুঃপের সম-দুঃবী হইয়া অযাচিত 
ভাবে তাহাদের সেবার ভার গ্রহণ করিয়া স্বেচ্ছায় বন্গমন করিলেন। 

ইহাই হইল ভারতীয় নারীর আদর্শ । সকলের স্ণ দুঃখের সহিত 
তাহারা নিজেদের সুখ দুঃখকে যোগ করিয়া দিশ্নাই ভাবিতেন, তাই 
তাহারা পরের ছন্তু আহ্মোংসগ করিতে সহজেই পারিতেন। ইত) সমগ্র 
দৃষ্টিরই ফল এই পমগ্রের আদর্শ কৃস্ভী দেবীর ছিল বলিয়াই তিনি 
নিজের স্থধকে, নিজের আরামকে বড় করিয়া ভাবিতে পারেন নাই, আক্তিকার 
দিনের মেয়েদের মধ্যে খেটা বিশেষভাবে দেখা যাইতেছে লা । ঘাহাদের জীবনে 
ব্যাপক আদশ নিচা খাকে তাহারাই সমাজের শক্ত শৃঙ্খলার মূলে আঘাত হানিয়। 
নিজেদের জ্বীবন লইয়া আগাইয। থাইতে পারে । এই আদর্শনিষ্টার বলেই 
কুম্তী দেবী সনাছ শ্ম্মলা না মানিয়াও প্রাতঃম্মরণীয়া । ব্যাপকতা, ত্যাগ ও সেবা- 
বুদ্ধিহীন প্রগতি প্রগতি নয়, উচ! উচ্ছুম্খলতাই । ভারতীয় ব্যাপক আদর্শকে 
ভিত্তি করিয়াই বর্ধমান নাবী প্রগতিকে গড়িয়া তুলিতে হইবে । এই আদশের 
পথেই ভারতের হৃত গৌরব পুনরাগ্র ফিরিয়া আসিবে । 


চীনদেশ ও চীনদেশবালী 


লিল্‌-ইউ-ভাং : অঙ্গবাদক__মলোরঞ্জন গুপ্ত 
€ পুরাহ্ুবুতি ) 


ব্যবসার জন্য যাচ্ছদ এক প্রদেশ থেকে অগ্ প্রদেশে গায়। তাছাড়া চীন 
সাম্রাজ্যের নিয়ন অস্সারে পাশকরা শিক্ষিত লোকনের রাজ্জকর্শচারী নিযুক্ত করে 
তার কর্ধস্থল নিদ্দিষ্ট করে দেওয়া হোতো তার নিজ্জের প্রদেশ ছাড়া অগ্য কোনো 
প্রদেশে এবং অনেক লময় সেখানে সে সপর্রিবারে বাল করে ক্রযে সেখানকার 
অধিবাসী-ই হয়ে উঠতো ॥ এই সব কারণে বিভিন্ন প্রদেশবাশীদের ভিতরে 
খানিকটা খানিকটা মেলামেশা সম্ভবপ্র ছিপ এবং তার ক্লে তাদেয় 
আচার ব্যবহারের বিভিন্ততাও যে কিছু পরিমাণে দূরীভূত না হয়েছে 
এমন নম্ব। কিন্ত তা সত্বেও মোটের উপর নানা বিষয়ের বিভিন্নতা 
বহুলাংশে অব্যাহতই রয়েছে । একথা এখনও সত্য মে উত্তরাংশের লোকেরা 
প্রদানতঃ যোদ্ধ। ও যুদ্ধবিস্যাপারদর্শী এবং দক্ষিণাংশের লোকেরা প্রধানতঃ 
বাবসাদার । থে সব রাজদন্থ্য চীনের বিভিন্ন রাজবংশের প্রতিঠাতা তাদের 
একজনও ইযাংশীর দক্ষিণ থেকে আসেনি । এরূপ লোক প্রবাদ আছে যে, ভাত- 
খোর দক্ষিপা লোকদের মধ্য থেকে কেউ কখনো চীনের ড্রাগন চিঞ্ডজিত রাজাসনে 
বসতে পারবে না-_-পারবে শুধু উত্তরের ক্রটি-খোস দন্থ্যবা । প্ররুত পক্ষে, কানস্থ 
প্রদেশের ( K৭দ$5U ) উত্তর পূর্বব অংশ থেকে আগত এবং তুর্কা বংশসস্তৃত বলে 
অহ্থমিত ট্যাং (808 ) ও চাউ (0০8০0 ) রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতুগণ সবাই 
এসেছে উত্তরের লুংঘাই (7:55852) ) রেল লাইনের নিকটবর্তী পার্বত্য 
প্রদেশ থেকে । তার মানে তাদের প্রতে)কেই ছিল পুর্ব। তোনান ( Honan ), 
দক্ষিণ হোপেই € 7০৮৩1), পশ্চিম সানটুং ( 525900055 ) অথবা! উত্তর 
আন্হই ( 8১01593 ) এর অধিবাদী লুংঘাই রেপ-াইলের উপরে কে-বিমদু 
স্থাপিত করে যত বড় বৃত্ত আকলে চৈনিক রাজ্রগণের জন্স-স্থান তার ভিতরে 
পড়ে যাবে, তার পরিমাণ নির্দি্ করে বলা এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। ছান 
( Han ) রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা এসেছিলেন বর্তমান স্থচাউ ( Hsuchow ) 
প্রদেশের পেইসিয়েন্‌ €৮৮588515% ) থেকে, চীন ( ০৮) ) বংশের প্রতিষ্ঠাতা 


স্টঞ্জলভারত [ ৪ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


হোনান্‌ খেকে, স্থং (525) বংশের প্রতিগতা হোপেই প্রদেশের দক্ষিণাংশে 
অবস্থিত চোসিয়েন ( Chobe ) থেকে এবং মিং ( Min ) রাজবংশের 
প্রতিষ্ঠাতা চু হুংউ (Chu Hungwu ছোনান্‌ দেশের  ফেংইয়াং 
( Fengyaug ) থেকে । 

চিয়াং কাইসেক্‌ ( Chiang Kaishek ) দক্ষিণ চীনের চেক্ষিয়াং 
(০8551508€) প্রদেশের অধিবাসী ৷ কিন্তু তার পারিবারিক ইতিহাস প্রকাশ করস 
হয়নি । তাই সঠিক বলা যায় না, তারও পূর্ব্যপুরুহগণ উত্তর পেকে এসেছিলেন 
কিনা । লে যা-ই হোক একযাত্র তিনি ছাড়া ‘জেনারেল’ আখ্যা প্রাপ্ত চীনের যে 
কোনো সেনাপতি প্রত্যেকেই লংঘাই বেল-গাইনের নিকটবর্তী। হোপেই, শান্ট্রং, 
আনতই, অথবা হোনান্‌ প্রলেশের অধিবাসী । উ পেইফু ( Wu ৮৩/0), চাং 
স্থং চাং (Chang Tsung Chang), সান চুয়ান্ফ্যাং (Sun Ch’unntang) 
এবং লু ইউসিয়াং (155 ৬ £501258 ) ছিলেন শান্টুং-এর অধিবাসী । 
হোপেষ্ট প্রদেশ থেকে আমর! পেয়েছি চি. স্থয়েযুযান ( Ch’i Hsiiehynan ), 
লিচিংলিন্‌ ( Li Chinglin ) 'চাং চিচিয়াং ( Chang Chihcliang ) 
এবং লু চুংলিন ( Lu Chunglin )-কে | ভোনান্‌ প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করেছেন 
ইউয়ান্‌ শিকাই ( Yiian Shihki ) এবং আন্হই প্রদেশে ফেং ইউসিয়াং 
( Feng Yiihsiang ) < তুয়ান্‌ চিচ্ছুই (74০০. Che’ijui ) | কিয়াংক্ধ 
( Kian65U ) প্ৰদেশে তেমন কোনে। নাম করা সেনাপতি জন্মগ্রহণ করেননি 
কিন্তু হোটেলের আমরা যে সব কণ্দ-কুশপ চাকরদের দেখা পাই, তারা সবাই 
আসে সেখান থেকে। কিঞ্চিদধিক অর্ধ শতাব্দী পূর্বে মধা চীনের স্নান 
( Hunan ) প্রদেশে সেং কুয়োফ্যান ( T'seng 5০91) ) আবিদ 
হয়েছিলেন । তিনি এই নিয়মের ব্যতিক্রম । কিন্তু কাত্তিক্রমও নিয়মঝ্চে 
প্রধাণিত করে । লেং (550 ) ছিলেন যেমন সৈশ্ক-পরিচালনায় সিহত, 
তেমনি প্রথয শ্রেণীর বিদ্বান__ইয়াংসির দক্ষিণের লোক বলে রুটি-ডোজী না হয়ে 
চাউল ভোবী । তাই তার পক্ষে নিজের নাষে নৃতন রাজত্ব স্থাপন করার চেয়ে 
উচ্চ-হন। রাজ-কর্শ্বচারী হওয়াই স্বাভাবিক । কেননা. বিলি নিজে রাজা হবে 
বলতে চান, তার খাকা চাই উত্তর প্রদেশ হুলভ মখেষ্ট অশিক্ষিত পুত এবং রক্ষ 
কর্কশ স্বভাব-_সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা শ্রীতিপ্রদ শুবঘুরে প্ররুত্তি, সত্যিকার যৃক্ছ 
প্রিয়া __বুদ্ধের জন্যেই যুদ্ধকে ভালবাসা, এবং বিস্তাশিক্ষা ও স্তায়-অন্যায় বিচারের 


আবাড়, ১৩৫৮ ] ভীনদেশ ও চীনদেশবাসী 


প্রতি স্বাভাবিক বিরুক্ষতা । আর থাকা চাই নিষ্কণ্টক তরে রাঙ্তাসানে বসবার পূবত 
শধাস্য কন্ফুসিয়ান প্রবন্িত নীতি কান প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদ্শন বাজ 
হবে বসার পরে অবশ্থা ভিন্র কথা তখন্‌ কনমুপিয়ানেল মতবাদ তার স্বার্থের 
প্রতিকূল না হয়ে বরং সর্ব; রকমে অশ্থকুঙ্প বপেই অন্ুসৃত হবে। 

অসংস্কত রশ্ষ উত্তর 'এবং কব্যোযঙ্গ নমনীয় লক্ষিণ--এই ছুই কেশের ভাবো, 
সঙ্গীত এবং কাব্যে এই পার্থক্য দেখা যায় একদিকে হুইজারপ]াণ্ডেক় পার্বত্য 
সঙ্গীতের বত তার সুরে ও কাঠের করতাশের সঙ্জে গীত শেনলির Shes ) 
সঙ্গীত মনে হয বিস্ডীণ স্টায়ল প্রাস্থর, যকুদ্ুমির বালিয়ারিন অরণ্য € পর্বদতের 
তীঞ্ঞ বাদুর গর্ক্ষনের সঙ্গে তার যেন একট! নিগু মিল আছে অপর দিকে অলস 
কম্মকুগ স্থচাউ ( 5০০০৪০ ) বাসীর গাল-_গণন তো নয় যেন গো গো শব্দের 
গোঙ্গানি_ পীর্ঘ-নিশ্বাস ও নাসিকা-ধর্বনির একটা মাঝামাঝি পব্দ--গলদেশোখ্িত, 
নাকী-্থর যুক্ত এবং মনে হয় যেন গীরণদেহ ছাপির রোগীর দীর্ঘ-স্বাস ও গোঙ্গানি 
বহুদিনের অভ্যাস বশে তাল যান যুক্ত হয়ে দাড়িয়েছে । ভাষার পাথকাও লক্ষ্য 
করার বিষয়? একদিকে সমুচ্চ শব্দক!রী পরিক্ষার স্থস্প্ট চন্দ যুক্ত পিকিং-এর 
সৈধ্য-নায়ক বা শাসন-কর্তাদের ভাষা-_আপো ছায়া পর পর সমাবেশে শ্রীতি- 
সুখকর অপর দিকে স্থচাউ ( 5০০০৮০ ) মেয়েদের কোমন্দ মধুর 'আখে 
আধো বুলি--তাদের ঠোট গেং্দ করে উচ্চারিত ম্বরবণ কগম্বরের উচ্চারিত 
ছন্দ_তাদের কোনো বিশেষ কথায় জোর দিয়ে কণা বগা মানে বেশী করে বামুর 
উদ্গীরণ নয়, তারা তা ঝরে বাকা শেষের পলস্পি হললিত লাখ ছন্দে উচ্চারণের 
বৈষযা সম্পাদন করে । 

গল্প আছে যে, উত্তর প্রপেশ্বাসী কর্ণেল পদবীধারী এক লামরিক কম্দচারী 
একদল স্থচাউ সৈল্চের পরিদর্শনকালে ছোর দিয়ে উচ্চারণ করা সংক্ষিপ্ত আদেশ 
দিয়ে বলেছিলেন--সামনে চলো ( forward march )। কিন্তু এপ আদেশে 
কেউ এক পাও এগোলো না । সে দলের কাপ্তান যিনি ছিলেন, তিনি স্থান 
প্রদেশে অনেক কাপ কাটিত্রেছেন বলে সহজেই ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন 
এবং কর্ণেলের কাছে নিজে ইচ্ছামত আদেশ দেবার অঙ্গমতি চাইলেন । 
অন্তরযতি পেরে তিনি সোজা সাযরিক কায়দায় খাড়া আদেশ না দিয়ে ( অর্থাৎ ক’ 
এইপু চৌ- 0570 ০6০৮ লা বলে ) অনুরোধ স্থচক কোমল স্থরে বললেন 
‘Kebutser ই 95988995915 ৎসের নীইরা_ আ-লা-আ-আ-আ-আহ । 


৩৩০ উচ্জ্রলভারত [ ৪র্প বর্ষ, ৬% সংখ্যা 


কাবো উত্তর ও দক্ষিণের এই পার্থক্য বিশেষ ভাবে ত্রষ্টবা চতুর্থ, পঞ্চম ও ন্ট 

শতাব্দীর কাব্য ও কবিতায়, ষখন সমগ্র উত্তর চীন অলসভা ভাতারগণের রাজোর 
অস্ততূ্ক হওয়ায় সভ্যতা ও সংস্কতির আলোকপ্রাপ্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় দক্ষিণ 
প্রদেশে চলে এসেছিপ । সেই সময় দক্ষিণ প্রদেশের রাজ্রলভায় ভাব-প্রবণ 
প্লেনের কবিতার একচ্ছত্র রাজত্ব । বান্রাদের মধ্যেও অনেকে €প্রমের 
কবিতা প্রিখতেন এবং কেউ কেউ বেশ উচু দরের কবি ছিলেন৷ জন- 
সাধারণের মধ্যেও তখন এক বিশেষ নৃতন ধরণের ক্ষুদ্র ক্ষপ্র প্রেম-গীতির প্রচলন 
হয়ে গাড়িয়েছিল । এদের এই ভাব-প্রবণ কবিতা ও উত্তরের লোকদের স্থস্থ 
সর মনের সতেঙ্ঞ সবল সরস কবিতার পার্থক্য থেকে উভয় প্রদেশের প্রকৃতিগত 
পার্থক্য বিশেষ ভাবে বোধগম্য হয় । দক্ষিণের এক অনামা! কবির কচিত ক্ষুত্র 
গীতিথণ্ডের নমূলা : - 

শেষ করে দাও ওই অফুরন্ত চীতৎকার-কারী মোরগ বংশ ! 

সাবার কর উষার আগমন-বার্তা ঘোষণা-কারীকে ! 

তবেই বজায় থাকবে অফুরন্ত অখণ্ড অন্ধকারের রাজত্ব 

যতদিন না এসে পড়ে নৃতন বছরের নবীন উষার আলে | 
আর একটি £__ 

রাস্তা বরফে বরফ হয়ে গেছে__কেউ পথে চলে না, 

যদিও খুব শীত, তবুও আমি এসেছি তোমার কাছে । 

যদি আমার কথায় তোমার বিশ্বাস না হয়, 

নিজেই গিয়ে দেখো-_বরফের উপরে কার পদচিহ্ন ! 

দক্ষিণা সং (58:08 ) রাজাদের আমলে জটিল ছন্দের এক অভিনব 

প্রকারের শীতি-কবিতার প্রচলন হয়েছিল । তার চীনা নাম তজু (725 )। 
এ সব কলিতান একমাত্র বিষয়-বস্তু ছিল একাকিনী বিরহিণী এবং তার নিজের 
ঘরে লাল মোমবাতী জ্জেলে চোখের জলে রাতজাগা, তার গণ্যো্ট-রঞ্তক স্থগন্ধী 
রঙ, তার চোখের জ্র আকবার হুচিক্তণ তুপি, রেশমের মশারি, পুতি হারা 
'অলঙ্কত জানালার পরদা ও নানা রঙে চিত্রিত রেল অথবা বসস্তের সন্যপ্রয়াণ 
মনু প্রেমিক বা বিরহক্রষ্ট প্রণয়িনী । এরূপ ভাব-প্রবণ কবিতা যারা লেখে, 
তারা যে উত্তর প্রদেশীয়দের মত সরল-প্রাণ শক্ত জাতের লোকদের মারা বিজিত 
হুবে__এটা খুবই স্বাভাবিক । তাদেরও কবিতাই তাঁদের প্ররুতির প্রমাণ। 


আযাঢ়, ১৩৫৮ ] চীনদেশ € চীনদেশবাসী 


* তাদের কবিতা সহজ, সরল, সংক্ষিপ্ত মনে হয় যেন উত্তর-প্রদেশের নিদারুণ 
প্রকৃতির ভীষণ-দশন দৃক্ফাবনীর প্রেরণা" থেকে স্ুষ্ট অলঙ্কারহীন অকুজিম কবিতা । 
নমুনা :_ 

চিন্‌ ( Y।৷ ) পাহাড়ের প্রান্তে 
থেখান দিয়ে চিপে ( cheমleh ) নদী বরে গিয়েছে, 
সেখানকার জনশূন্য প্রান্তরের উপরে 
আকাশটা যেন একটা উবুড় করা বাটি ৷ 
স্থবিশাল ধরণী, 
এবং স্বনীল নীল আকাশ ; 
বাতাল বয়ে যায়, লক্বা ঘাসগুপি এয়ে পড়ে, 
এবং ভেড়ার দল ও গরুর পাপ দৃষ্টি-গোচর হ্য়। 
উত্তর প্রদেশীয এক সেনাপতি কোন ঘুঙ্ছে ভীষণ ভাবে পরাক্িত হওয়ার পরে 
এই একটি গানের সাহায্যে তার ছিন্ন বিচ্ছিন্ন টসগ্চগণকে পুনরায় সংঘবদ্ধ করে 
নিয়ে তাদের নিয়েই আবার যুদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। দক্ষিপারা গায় 
প্রেমের গান, কিন্ত তার জায়গায় উত্তর প্রদেশীয় পেনাপতি গান গায় তার নৃতন 
কিনে আনা তরবারির । যথা £-_- 
পাচ ফুট তরবারি আমি এই মাত্র কিনে এনেছি, 
আমি যখন তা ঘুবাই, কেমন আলোর ছন্দের সষ্ি হয়। 
দিনের মধ্যে তিনবার করে আমি একে নিয়ে নাড়াচাড়। করি--একে 
আদর করি । 
আমি একে কিছুতেই ছাড়বোসা চার গণ্ড যুবতী মেয়ের পরিবর্ত্তেও না ! 

আর একটি গানের নমুন। ১ 

দূরে দেখতে পাচ্ছি মেংচিন ( Mencgchin ) নলী, 

উইপে। ও ঝাউর লারি কেমন নি:শন্দ ল্সিত ভর্গিতে দাড়িয়ে আছে। 
আমি মঙ্গল সস্ভান_ 

জানিলে আমি কোনো চীনা গান । 

ভাল সওয়ার চায় তীব্রগতি ছোড়া. 

যখন সে ধূঁল্সি- -জালের যেঘ উড়িয়ে খটাথট্‌ শব্দে ছুটে চলে, 

তখনই জানা ধায়_কে বিতছে এবং দে বাইরের লোক ।- 


উজ্জদ্রলভারত [ ৪থ বর্ষ, ৬ সংখ্যা 


সবয্র চীন জাতির উত্তর ও দক্ষিণ অংশের রক্তগত ও প্ররূতিগত পার্থক্য" 
সম্বন্ধে এই ধরণের কবিতা থেকেই একটা সুস্পষ্ট ধারণা কর! যায় । আরো 
বোকা হায়, যে-চীন ছু'হাজার বছর ধরে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতের প্রথা অন্থসরণ করেছে 
এবং জাতীয় লোকপ্রিঘ পেস্যবূলার শ্রতিহের অভাবে গৃহের অভ্যন্তরেই বসে বলে 
সময় কাটাবার প্রথায় অভ্যন্ত হয়েছে, কেমন করে তার জাতীয় বৈদদ্ধ ও সংস্কৃতি 
এতদিন বেচে রইল- কেলট বা চীন সে ছ্গতির হাত থেকে রক্ষা পেল, ছে 
ছগতি হয়েছে মিশর, গ্রীস, রোম € অন্তান্ প্রাচীন সভ্যতার কেমন করে চীন 


এরূপ অঘটন ঘটন সম্ভবপর করে তুলেছে? 
ক্রমশ: 


শকলেবরহীন আয্মা কখনোই সতা নহে-_কেননা, কপেবর আ্বাস্মারই একটা 
দিক। তাহা গতির দিক, শক্তির দিক, মৃত্যুর দিক__কিন্ধ তাহারই সহযোগে 
আব্মার স্থিতি, আনন্দ, অমৃত ৷ এই কলেবর সৃষ্টির অসম্পূর্ণভাতেই আমাদের 
দেশের প্রহীন আত্মা শতাব্দীর পর শতাব্দী হাহাকার করিয়া ফিরিতেছে। 
বাহিরের সতাকে দূরে ফেলিয়া আমাদের অস্তরাস্মা কেবলই অবাধে স্বপ্ন স্তন 
করিতেছে । সে আপনার ওজন হারাইয়া কেলিতেছে, এইজন্ত তাহার অন্ধ 
বিশ্বাসের কোনে। প্রমাণ নাই, কোনো পরিমাণ নাই। এই জস্য কোখারও বা 
সত্যকে লইয়া সে মায়ার মতো খেলা করিতেছে, কোপারও বা মায়াকে লইয়া লে 
সত্োর যতো বাবহার করিতেছে ।” - নবীজ্রনাথ 


রিক্ত 


প্রিয়বাল। গুস্তা, সাহ্ছিত্যতারতী 


দিবসৰ কর্ম শেষে, 
ভ্রান্ত দেহ মনে 
বঙ্নী ভরিয়া আলে 
বিশ্রামের পান পাত্রপানি । 
সক রাতে শুধু শোনা বার 
প্রকৃতির নিভৃত সভায় 
হুপুরের মৃদু গুঞ্জরণি । 


তুম, ঘুম, ব্দাখিভস্রা ঘুম, 

স্থপ্তি আকে সোহাগের চুম, 
ধরণীর শ্রান্ত আঁখি পরে । 
ঘুমাইছে নিশিখিনী 
ঘুমার প্রকৃতি বাণী 


আঁধারেতে ঢাকি আপনারে । 


এসো স্থতি এসো শ্রান্তিহরা ! 
অতীতের স্থথ স্বপ্ন ভরা 
বহি আন পশরা তোমার, 
নিশিখের খুম ঘোরে 
চারায়ে ফেলেছ ধারে, 

আক্ি তারে চাহি বার যার । 


বসস্তের আমন্ত্রণ লিপি 
* ধুলি সান? তাই দাও দেখি 
দেখি কিবা লেখা আছে তায়, 


উজ্ছ্লভারত [ ৪র্থ বর্ধ, ৬ সংখ্যা - 


জীবন সরসী লীবে 
যে ফুল ফুটাল ধীরে 
বসন্তের মোহ মদিরায়, 
_-এইত সে লিপি যাৰে 
মূবচি পড়িয়া আচে, 
তারি বুঝি এতটুকু বাস, 
তারি ভরা তুলিকায় 
জোছনা আকিল তায় 
কত মধুস্থবতি নিহ্থাস 


তোমার পরশ মাঝে 
কি আর লুকান আছে 

খোল দেখি ! দেখি আব বার । 
চৈত্র শেষ £ তাঁ-হ্তা বাম 
দীরদ নিহ্যাসে হায়_- 

শুখাইল অমিয় পাথার ৷ 


জীবনের পদচিডু রেপা ; 
ই হোখা যায় বুঝি দেখা 
মুছে যায় কাল পারাবারে ) 
তিক্ততায় ভর। দীর্ঘ দিন 
নাযে দন্ধ্যা শাস্তিহীন, 
রাত্রি জাগে অতন্ত্র শিয়রে । 


দিবসের কর্ম শেবে 
চাচি দূর নীলাকাশে 
ভাবিতেছি একা বসি তাই, 
যা-ছিল তা সবি গেল, 
শুধাইল ফুল দল, 

রিক্ত আজি মোর কিছু নাই 





ধর্মের আভরণ 


জনরঞ্জন রায় 


আমাদের নিত্যকার জীবনে যে অংশটা আমরা দেপিতে পাই না, পে অজ্ঞাত 
অংশটা পূরণ করিতেই অজ্ঞেয়তাবাদের ( nysticism এর ) জন্ম থাহা 
অজ্ঞেয়, তাহাই অনিশ্চয়। এই অনিশ্চয়তাকে ঢাকিয়! রাখিতেই ধর্ম্মের 
প্রয়োজন বোধ আসিল । এই ধশ্ধের আভন্রণ হাস্যকর হইয়া পড়িবে ঘখন অজেঞয় 
প্রকৃতিকে আমরা করায়ত্তে আনিতে পারিব। “বিজ্ঞান” সাহাগ্যে মাঞ্ষ মথন 
প্রক্কৃতিকে প্রায় হাতের নুঠোর মধ্যে আনিয়া ফেলিল, তপন যে অন্ঞেয়কে 
জানিতে পারিযাছে বপিতে চায় । তাহার প্রক্তি-সাধনা পূর্ণ হইতে চপিয়াছে ৷ 
সাধনায় সে সিদ্ধিলাভ করিবে আশা করিতেছে। 

রূপকভাবে আমবা এই তথ্যটি উপস্থাপিত করিলাম | কিন্তু ইহ! সত্য । 
এক সময়ে অত্তেয় প্রকৃতিকে শ্তবঙ্ত্তি করা আমাদের পশ্ম বশিয৷ নিদ্দিষ্ট 
হইয়াছিল । কিন্ত এপন বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে এই অজয়কে আমরা 
অনেকটা জানিতে পারিতেছি, স্থৃতরাং সেই অজস্র স্থান পূর্রণের আগ আপি 
সংস্কারগত ধিন্মের' পরনাপর হইয়া খাকান আল প্রমোজন নাই । 

ভয় বা জীবনের পণে চলার আশঙ্কা হইতেই এই সব স্ব স্তুতি পুজ। প্রভৃতি 
ধৰ্ম্ম বা একান্ত করণীয় বলিম্বা গণ্য হইয়াছিল । নারীভয়, বৃষ্টিহীনতা, অঙ্গন, 
বন্তা প্রভৃতি প্রতিরোধের কোনো উপায় ঘন মাগস জানিত না, তপন লে ছীবন- 
বিমুখ ও ধ্্মনির্ডর হইয়া কাল কাটাইয়াছে। বিজ্ঞান সাহায্যে মহামারী 
প্রতিরোধ কর। সম্ভব হইয়াছে । বৃষ্টিহীনত! শস্য নষ্ট করিতে পারিতেছে না । 
অঙ্ছস্মারোধ করিতে মান্য সফলকাম হইয়াছে। বন্ত। আর তাহাকে ছদ্ছাড়া 
করিতে পারিবে না, ইহাও সে বুক ঠুকিয়া বপিতেডে  যাঞুম তাহার দ্বাবনে 
পূণত৷, সমগ্রত। আনিতে কতকটা সফল হইয়াছে বিজ্ঞান লাহায্যে শিল্প 
গড়িয়া উঠিত্তেছে, শিবের অসাধ্য রোগ সকলও সারিতেছে । স্ুধ্যরশ্মিকণা 
হইতে সে 'শক্তি' সঞ্চয় করিতেছে। সর্ব দেবদেনীর আধার ন্থধ্যকে ত্রিসদ্ধ্যায় 
ধ্যান করিয়া সে ধর্ম সাধনার পরিসমাপ্তি করিতেছে লা । 


৩৬ উজ্জলভারত [ ৪র্ধ বর্ধ, ওষ্ঠ সংখ্যা 


জ্ীবনেন স্কক্ষেত্রে সমগ্রতা আলিলে মামাদের “ছাগতিক" মস্ডিত্তে আর 
অনিশ্চয়তা বাকিতে পারে লা 

গণনুক্তিয প্র ভারতের ধৰ্ম্মে ও শিল্পে জীবনের সর্কক্ষেয্ে _এই প্রতিক্রিয়া 
স্পষ্টভাবে চোখে পড়িতেভে  দর্শ্মের 'ক্রিগ্না' পদ্ধতি বদ্বদদ তইয়। হইতেছে 
ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া নিয়াই তো স্বীবন চলে চিরদিন 

লাজ জীবনেও তাচাব ছোগাচ লাগিশ্াছে স্বী-শজ্রকে বঙ্দন করাই ভিন্ন 
পশ্মাভরণের যেন আদি কথা ছিল অনগ্রসর বিচ্চিন্ন সমাক্ষ ব্যবস্থায় তাহ! সম্ভব 
হইয়াছিল । এখন তাহা অচল । শী পুরুষ এখন কাধে কাপ মিলাইয়া অগ্রলর 
হইতেছে । স্থতরাং আগেকান মাপকান্ত এখন ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে । মান্ষ 
এখন পরস্পরের ঘনিষ্ট আঙ্বায় সামাক্তিক মাণ্ষ আাম্ঘসচেতন হইয়া আগাইট্া 
চলিয়াছে । ব্যক্তিবিবঞ্ছিত দেই ধর্-..সেই স্ত্ী-শুত্রকে বাদ দিয়া পথ চলা! 
'আর এ সময় চলিবে না। সকলে মিলিয়া 'একজোটে ঠেপিগা নিয়া চলিয়াছে 
জ্রনগণ মনিনায়কের রথ । 

শিল্পী শও দৃষ্টিভঙ্গী বদগাইয়াছে । ধন্মবিশ্বাসের প্রতীক নিয়াই এতদিন ছবি 
ঞ্াঁকা হইগাছে। তান স্থানে স্থশ্থ মাঞমেত বপিষ্ঠ ছবি দেপা দিয়াছে । সৌন্দর্য 
উপলঙ্ির রুচি পৃথক হইয়াছে । শতাব্দীর দুঃখভারে ক্তক্বিতত ভারতবাদী আজ 
হু/দীন মাটিতে দা চাইয়া: ডে  ভারনক্েশ পর্মনিবপেক্ষ সু হাওয়ায় সে শাস্টির 
নিশ্বাস ফেলিতেছে । সে তথ্যনিষ্ট, বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় উদ্ব,দ্ধ। নব-ভারতের 
শিল্পসাধক লেগানে আত্মবিশ্বাসী নর-নারীকে দেখাইতেছেন ্ৃতরাং শিল্প আর 
এতিহপ্রপান থাকিতে পারে না। জাতির প্রাণস্পন্দনের বালেতালে শিল্পী- 
সাধকের ও পা উঠে পড়ে । জগতের কত দেশের শিল্পের মধোই জাতির ওঠা- 
নামার ছবি দেখা যার । ইহাই শিল্প । আাদর্শবাদী শিল্পী ইঠা নুঝিতেছেন । 

সাহিত্যে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে এই নব চেতনার ৷ দাস জাতির অকোছজো 
আবনে বে অবাস্তব ও নিরুষ্ট সোযান্টিসিছম সমস্ত গল্প-উপন্তাস- কপাচিত্র ও ভায়া- 
চিত্ৰকে কলুষিত করিয়াছিল. তাহা « অগ্রগতির বেগে শীস্রই ভাঙ্গিয়। পড়িবে ৷ 
আমাদের সাধনাকে শক্তিশালী ও নৃখর করিতে অবশ্ত আমাদের সাহিত্য সাহান্য 
করিবে । জগতের সব দেশের সাহিতাই এইভাবে জাতির অগ্রগয়নে সাহায্য 
করিয়াছে। সমাজে বিশুখখখপা জানাই যেন নব সাহিত্যের ধর্ম না*হয়। তাহা ও 
বিরুত সাহিত্য হইবে! অনেকেত্র মতে আজ বন্ধ্যাপ্রায় হইয়া পড়িরাছে বিচ্ছিন্ন 


আবাচ়, ১৩৫৮ ] ধর্মের আভরণ 


পারমাধিক ধর্্ম। সাঠিতাকে হইতে হইবে ঝকঝকে বাস্তব পরিস্থিতি দা+শি 
সাহিত্যিককে গণচেতনার জীবনরস রসিক বাউল হইতে হইবে । হামাদের সেই 
পর্বকালের স্বীবনকে তিনি আকড়াইয়া ধন্বিত্া রাখিতে পারিবেন মনে হর লা। 
সব জীবনই ভালো-ঘন্দে নাপান। কিচ্ত আগামী দিনের সাহিত্যিক তাহাতে 
আন্যাস্মিকতান্ অলঙ্কার দিবেন, কি জীবনাদর্পের প্রলেপ দিবেন % আবাদের 
বিশ্বাস নব সাহিত্য ছ্বীবনধর্ম্মা হইবে । তাহা প্রাচীন প্রতিহ্ের পটভুমিকাস্ম 
রচিত হইবে ৷ 


‘ওর ছেলের দুধ বন্ধ করলেই আমার মেয়ে দুধ পায় ন! । ধর্নীকে দরিদ্র 
করতে পারলেই আমি ধনী হুই ন! । শক্রিযানের শক্তি নষ্ট করলেই 'আামি 
শক্তিমান হব ন৷। মালিককে টেনে নাযালেই মজুর বড় হয় না । "তুমিও তো 
সেদিন মিথ্যা কণা বলেছ’ বলে চাপান দিঙ্গে আযার যিথ্যেটা সত্য হর না। 
কোনও 5৪৪1৮০11১০4 দিয়ে বড় হওয়া যায় না। ঈধা দিয়ে উৎতি হয় 
না, অবনতিই হয়। গড়ার নিয়ম ও ভাবনা স্বতগ্র এবং সেই নিয়ম ও ভাবনার 
সাড়ে পনেরো আনাই তোমার, আমার, ওর, তার--সকালের হাতের মধ্যে । 
তোমার স্বভাব ভাল করপেই তুমি মুক্ত, সফলকাম ও নিশ্চিন্ত ৷' 

মানুষে যা চায়__শনিবারের চিঠি, বৈশাখ ১৩৫৮ 


পুস্তক পরিচয় 


শিখা ও শিখালক্ষের পরিচালনায়, কবীরের পরিচালনা ও সম্পাদনায় 
রণেশের সহ-সম্পাদলায়, মতীন প্রভৃতির চিত্রশিল্প সহ “প্রি” পক্তিকাটার প্রশ্ন 
সংখ্যা ১৩৫৭ এর আযাঢ়ে পাবনা হইতে প্রকাশিত, কিছুদিন পূর্বের মাত্র উহা 
আমাদের হস্তগত হইয়াছে ৷ প্রথম সংখ্যাটী হাতে লেপা শিখা সঙ্ঘ হিন্দু 
মুসলমান ছাত্রদের সঙ্ঘ । উজ্জলভারত পত্রিকার সম্পাদক এই সঙ্গের সভ্য 
কিশোর কিশোরীদের সঙ্গে গত ৫ই মার্চ, ১৯৫১তে মিলিত হইগ্রা এবং রাধারাণী 
শিশু কল্যাণ বিগ্যালয়ে ইহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে উপস্থিত থাকিগা 
ইহাদের পাঠ, আবৃত্তি ও গানে বিশেষ আনন্দ পাইয়াছেন। পূর্বা ও উত্তরবঙ্গে 
এইরূপ হিন্দু মুসলমান সম্মিলিত সংস্কৃতির ধারক ও বাহক রূপে এই সঙ্ঘটীর 
উপযোগিতা অপরিসীম । এইন্ধপ সঙ্ঘ যত গঠিত হয় এবং এই সম্মিশিত 
সংস্কৃতিকে সাহিত্যের ভিতর দিয়! যত ছড়াইয়া দেওয়া যাইবে, তত দেশের 
কল্যাণ। | 

শিখার সম্পাদকীয়ে লিখিত হইয়াছে, “মাসিক শিখা লম্পূর্ণ ভাবে 
কিশোরদের জন্তই বের করা হ’ল। আজকের কিশোর জীবনে বিভিন্ন দিক থেকে 
বিভিন্ন আঘাত এসে তাদের পঙ্গু করে ফেলেছে । কিশোর ভীবনের উপর নেমে 
এসেছে অভিশাপ, তাদের প্রাণচঞ্চল অগ্রগতি আজ রুদ্ধ হয়ে গেছে কিশোর 
ক্রীবনের এমন অবস্থার অন্য দেশের বর্তমান অবস্থাকে দামী করা চলে। উভয় 
রাজ্যের তথা সারা পৃথিবীর অশান্তির ফলে সব চেয়ে গতিগ্রণ্ হয়েছে আগামী 
দিনের ভবিছ্/ৎ্-আজকের কিশোরেরা। তাদের উপযুক্ত শিক্ষণ দীক্ষা, 
চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই আজ নেই । লক্ষ লক্ষ কিশোর আল এগিয়ে চলেছে 
মৃত্যুর দিকে। 

কিন্ত এতে কিশোরদের দমে গেলে চলবে না । আহক শত বাধা বিপত্তি 
সব কিছুকে বরণ করে বীরের মত সামনে এগোতে হবে । আজকের কিশোরদের 
মধ্যেই লুকিয়ে আছে অনাগত দিনের ভবিষ্যৎ । তাই কিশোরদের, নির্ভীক জয়- 
যাত্রা এগিয়ে চলবে চরম সফলতা অর্জনের পথে----:-তাদের জর শিখা অনির্বাণ 
হোক” । 


আবাড়, ১৩৫৮] পপুন্ডক পরিচয় 


৩৩৯ 

সত্যই ‘কিশোরদের মধ্যে অনাগত দিনের ভবিষ্যৎ, তাই বৈষ্ণব কবি 
ব্পিলেন__বয়ং কৈশোরকং ধ্যেশ্বম’, কিশোরকে ভুলিয়া যাইতে হইবে সব জাতি, 
সব গোত্র । কিশোর কিশোরই, সে হিন্দুও নয়, মুসলযানও নয় । কিশোর 
যদি হিন্দু হইয়াই থাকে, কিশোর যদি মুসলমান বনিয়া যায়, ‘নির্ভীক জয়যাত্রা" 
কিছুতেই আগাইয়া চলিবে না__তাহাদের কয়শিখা কিছুতেই অনির্বাণ হইবে 
না। একান্ত হিন্দুর জয়শিপাও নির্ববাপিত হইবে, একান্ত মুসলমানদের ছমুশিপাও 
নির্বাপিত হইবে : জগ্রশিখা জ্বপিবে শুধু কিশোনদেরই । লে চিন্দুগ নয, 
মুসলমানও নয়। কিশোরই শুধু স্থটির সামনে দাড়াইবে। স্ছষ্টির জন্যই তাহাকে 
বিশ্বনাগরিক মৃত্তিতে দাড়াইতে হইবে। 

কিশোরদের হাতে লেখা “শিখা” পড়িয়া আনন্দিত ও সুগ্ধ হইয়াছি। 
ইহাতে আছে স্থন্দর সুন্দর ছবি, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, চিঠি, গল্প, কবিতা, ভ্রমণ 
কাহিনী, মহাজনদের পেখা হইতে উদ্ধৃতি লেখা ইত্যাদি। সব গেখাগুলিই 
বেশ লাগিয়াছে। 

“শিখা গজ দিন দিন সমৃদ্ধ হউক, উন্নতি লাভ করুক 1 শিখা স্ঘ ইহার 
উদ্থতির জগ্ঠ সর্বসাধারণের সর্বধবিধ সহাম্মতার প্রার্থনা জানাইয়াছে। জনসাধারণের 
সাহায্যে এই পত্রিকা পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের জিলায় ক্জিলায় প্রতিষ্ঠিত হউক, এইরূপ 
সঙ্ঘ কিশোরদের কিশোর রূপেই গড়িয়া তুলুক-ইহাই আমর! কামনা করি? 
শিখার পরবর্তী সংখ্যা পাইলে আনন্দিত হইব । 


সাময়িকী 
সংবিধান সংশোধন ও মৌলিক অধিক।র £ ভারতীয় সংসদে প্রধান 
মন্ত্রী ভীনেহরু কর্তৃক উপস্থাপিত সংবিধান সংশোধন বিল গত ২রা জুন বিপুল 
ভোটাবিকো গৃহীত হইয়াছে । বিলের পক্ষে ২২৮ বিপক্ষে ২: প্রধান মন্ত্রী ও 
ডাঃ শ্রামাপ্রসাদ মুখাজ্জীর মধ্যে সেদিন তুমুল বাগবিতগ্ডাও হইয়াছে । প্রধান নগ্্রা 
বপিমাছ্েন__বিরোধিত।র মুলে কোনও সত্যনিষ্ঠা নাই ।* প্রধান মন্ত্রী অবশ্য 
ংবাদ্পাত্রের স্বাধীনতা! অক্ষু্ রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন । অপর পক্ষে ডাক্তার 
নুখোপাপ্যায় বলিয়াছেন _'সংবিধান সংশোধন ভারা গণতস্তের সমাধিই বচন! 
হইয়ান্ছে বিলের ১৯ (২) অগচ্ছেনের বাক/বিন্যাস ও বিধানের বিষয় উল্লেখ 
করিয়া ডাঃ মুখোপাধ্যায় বলেন- সংবিধানে দেশবাসীকে সে স্বাধীনতা দেওয়া 
হই্াভিল, এই ব্যবস্থা দ্বারা সেই স্থানীনতা ক্ষণ করা হইয়াছে । বিদেশী শালক- 
গোষ্ঠা তাহাদের প্রহুত্ব কায়েষ রাখিবার উদ্দেশ্যে যে গীড়নমূপক বাবস্থা 
করিয়াভিল, তাহার লংশোধন না করিয়া বর্তমান সরকার সংবিধানের ১৯ ধারা 
অন্গদাণী প্রদত্ত ‘মৌলিক অদিকান' ক্ষু্ করিতেছেন। ইহা হারা সংবিধানকে 
উপঙ্গাদ করা হইয়াছে সংবিধানে মৌলিক অধিকার সগ্গলিত অধ্যায় 
সংদোঞ্জিত না করাই উচিত ছিশ 
ইহা সত্য বে, সংবিধান সংশোধনটি বিপুল ভোটাধিক্যে গৃষ্গীত হইগ্রাছে! 
ঝাস্তলের দেশে এইক্ষপেই সতানির্ধারণ সম্ভবপর । কিন্তু সত্যতা নির্ধারণের 
মানদণ্ড হিপাবে ‘ভোট’ যে অতি দুর্বল, তাহাও তো হ্বীকার না করিয়া উপায় নাই। 
লক্ষ লোক যদি বলে, ভগবান নাই, আর একজন সত্যদ্রষ্টা বদি বলেন, ভগবান 
আছেন, কাহার কথা বিশ্বাস করিব ? আপাতদৃষ্টিতে যাহ! নাই, সত্য দৃষ্টিতে 
তাহা থাকিতে ও তো পারে । দৃষ্টিতে এই পার্থক্য সচরাচরই দুষ্ট হইয়া পাকে । 
সংশোধনের বিপক্ষে যে ২* জন ছিলেন, তাহারা সকলেই জনমত ও জনম্থার্থের 
ধারক ও বাহক । বিরোধীদের মধ্যে ভৃতপূর্কা কংগ্রেস সভাপতি আচার্ধা 
ক্লপালনীও ছিলেন ; তাহার ‘সত্যনিষ্ঠা নাই”, একথ! কিছুতেই বল। শোভন নয়। 
আনবা! দেশিতেছি, সমস্ত গণ্ডগোল লাগিয়াছে ‘মৌলিক অধিকারের অর্থ 
লইয়া। যৌপিক অপিকার ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, ব্যক্তিস্থাধীনতা-ও বাক্‌ স্বাধীনতা হরণ করা 
হুইয়াছে_ বলার পূর্বে নির্ধারিত হওয়া উচিত মৌলিক অধিকার কি। মৌলিক 
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অধিকারের স্বরূপ স্থিবীরুত হইলেই তবে বুঝা যাইবে, ব্যক্তি স্থাদীনতা ও বাক্‌ 
স্বাধীনতা ক্ষন তইয়াছে কিনা । মৌলিক অধিকার স্থির করিতে হুইলে মান্তবের 
নেৌলিক স্বরূপ কি তাহার সুস্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত । নাশ্ুন একান্ত বাক্তিও 
নয়, একাহ্ জাতি € নয, মানুষ একান্ত ব্য্টিও নয়, একান্ত সবট্রিও নয়। নস 
ব্যট্ি-সমপ্টীর অতাত, বাস্টি-সমষ্টি সমস্থিত । মান্তমের ব্যক্তি স্দাধীনতাও লতা, 
জাতীয়তা € সন্ত । মাগুষের পক্ষে তাহাই পর সত্য, যেখানে ব্যক্তি স্বাধীনতা 
ও জাতীয় স্থাধানতা। পরস্পরের মধ্যাদা দিয়া আহ্মপ্রতি্ হয়। কিন্তু আজ 
বাস্তবের ক্ষেত্রে এই ব্যক্তি স্বাধীনতা ও জাতীয় স্বাধীনতার সঙ্ঘখ উপস্থিত 
হটয়াভে। বাস স্বাধীনতার পক্ষে দাড়াইয়াছেন সংশোধন বিরোধীর দল, এবং 
সমষ্ট স্বার্দীনতার সমর্থন করিতেছেন প্রধান মন্ত্রী ও তাহার সমর্থক দল । 

দুই দশের পক্ষেই যথেষ্ট বক্তব্য আছে। এমন সব ঘটনা বর্তমানে ভারতবর্ষে 
ঘটিয়াছে এবং ঘটনার সাস্তাবনাও রহিয়াছে, যাহ! ভ্থারা ভারতের কষ্টগন্ধ 
স্বাধীনতাই «৫ হইতে পারে। এই ভয়ে ভীত হইয়া প্রধান মন্ত্রী এই বিল 
উপস্থাপিত করিয়াছেন সন্দেহ নাই । কম্যানিষ্ট পার্টি বাক্‌ স্বাধীনতার ও লংবাদ- 
পত্র স্বাধীনতার এমনই অপব্যবহার করিয়াছে ও করিতেছে, জাতির স্বার্থকে 
তিংস্ব উপায়ে বিপপ্প করিতেছে এবং সংবিধানের হাক দিয়া ব)ক্তি স্বাধীনতা রক্ষার 
অন্গুহাতে এমনই ভাবে তাহারা হাই কোর্টের বিচারে নির্দোষ বলিয়। প্রমাণিত 
হইতেছে, ঘাহাতে কিছুতেই দেশকে নিরাপদ রাখা সম্ভবপর মনে হইতেছিল 
না। পুর্ববঙ্গের গত ফেব্রুয়ারীর দাক্ষার অব্যবহিত পূর্বের হিন্দু. মহাসভা 
কলিকাতায় সভা আহ্বান করিয়াছিল, ঘোষণাও করিয়াছিল, “পাকিস্থান জয় 
করিতে হইবে । এই ঘোষণায় পরেই পূর্ব বঙ্গে দাঙ্গা সুরু হয়। এই দাঙ্গা 
নিশ্চয়ই জাতীয় জীবনের পরিপন্থী । ইহ? দ্বার। দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধই বাধিয়া 
যাইতে পারে । এইক্প €ঘাষণার স্বাধীনতা বাশুবিক পক্ষে মান্থষের ব্যক্তি 
স্বাধীনতার মধ্যে নিশ্চয়ই পড়ে না । অথচ প্রচলিত সংবিধান দ্বারা ইহা রোধ 
করাও সম্ভব ছিল না। ভারত যখন খিজাতি তত্ব বিশ্বাস করে না, সে কেমন 
করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত মানিয়া পইবে ? অথচ তাহার পশ্চাতে আইনের সমর্থন 
নাই। হিন্দু-সুসলযানের প্রাণখোলা মিলনের উপরই রচিত হইবে ভারতের 
নিরাপত্তা, এ শসিদ্ধান্ত মহাত্মাজীরই । অথচ- ইহারই বিরুন্ডে challenge 
দিয়াছে হিন্দু মহাসভা ৷ f কম্ানিজ্ৰয challenge দিয়াছৈ ভারতের লনাতন 


উজ্জশভারত [ ৪ বর্ষ, ৬৪ সংখ্যা 


ধারাকে। সে এদেশকে, সনাতন ভারতকে লাল ভারতে, রক্তাক্ত ভারতে গড়িয়া 
তুলিতে চায় | যাহাদেল দশনে ব্যক্তি স্বাধীনতার অস্ভিজই নাই, আন্ত তাহারাই 
ব্যক্তি স্বাধীনতার মহিযা কীর্তীনে সহম্মুখ এ তো নিছক স্থব্ধাবাদ 
কেননা, উহ! হবার তাহাদের পার্টির শ্বাথ বজায় থাকে তেগেপের 
দর্শন সঙ্গন্ধে রাসেল পিপঞিচতছেন_ From his early interest 
in mysticism he retained a belief in the uureality of sepa- 
rateness the world.in his view, was not a collection of hard 
units, whether atoms or souls, each completely subsistent, 
The apparent sclf-subsistence of finite Lhings appeared to 
him to be an illusion nothing, he holds, is ultimately aud 
completely real except the whole.’ - History of Western 
Philosophy — Ppp 757 ~ 58. 

Whole-এর মধ্যে হযটির ব্ঘং মূলা হেগেলীয় দর্শনে স্বীকৃত হয় নাই এবং 
তাগারই অহ্সরণ করিয়! কমু!নিজম সমষ্টির দুয়ারে ব্যষ্টিকে বলি দিয়াছে, আজও 
চীনে দিতেছে ॥' চীনের সমষ্ট-পূঞ্জা আঙ্জ ব্যপ্টির রক্তে লাল। অথচ তাহারাই 
বাষ্ট ক্ছার্থীনতার নতিমা কীর্তনে মুখর ; আর এদেশের এক দল পোক জ্ঞাতে 
অজ্ঞাতে উহার ফালে পা" দিতেছে । 

পক্ষান্তরে ডাঃ ঙ্গানা প্রসাদ যাহা বলিতে চাছিতেছেন, তাহার মূলেও সতা 
রহিয়াছে । বাষ্টি-সমষ্টির বিরোধের উপর দাড়াইয়। সমষ্টির কল্যাণে ব্যষ্টিকে 
নিয়োজিত করিলে ব্য্রি স্বাধীনতা ক্ষুপ্র হইবেই, যতই প্রধানমন্ত্রী আস্বাস দিন না 
কেন । তাহার আশ্বাসের বিরোধিতা তিনি নিজেই একদিন কার্যতঃ করিতে 
বাধ্য হইবেন ৷ যে কৌশলে বাষ্টিকে গুদ্ধাইয়া সাজাইলে বাষ্টিরাই স্বাধীনভাবে 
সমষ্টির স্বাথ ক্ষুণ্ণ করিত না, বাষ্ট বাষ্ট গাকিয়াই সমষ্টি হইতে পারিত, সে কৌশল 
না শিখাইলে বাষ্টির স্বাধীনতা ব! স্মষ্টির স্বাধীনত। কোনটাই নিরাপদ হইবে লা। 
রাশিয়। যন বর্তমানে ব্যষ্টি স্বাধীনতাকে সমষ্টির বেদীমূলে বলি দিয়াছে এবং 
ব্যক্তিস্বাধীনতার স্থলে সমষ্টি পৃক্জাই বিশ্বে প্রবর্তিত করিতে চাহে, এবং 
সমষ্টি পূজার বিগ্রহ্ধপে সে নিজকে বিশ্ববাসীর হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিতও দেখিতে 
চায়, তখন ‘বিধস্য বিষম ওুঁযধন্্‌’এর মত সম্ষ্টির স্বারাহ সমষ্টির অত্যাচার 

ঠেকানো! যাইতে পারে। অথচ যে কৌশলে সমষ্টি ব্যক্তির মধ্যে আত্মবিলয়ে 
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ব্ষ্টির প্রতিষ্ঠা হইতে পারে, তাহা! তো প্রীনেহরুর আলোচনার মধ্যে স্থান 
পাম নাই। 

তাহা হইলে ইহাই দাড়াইতেছে বে, ব্যক্তি একাম্ম ব্যক্তি থাকিলে সমগ্রির 
স্বার্থ, জাতির স্বার্থ, বিশ্বের স্বাগ বজায় থাকিবে না; পক্ষান্তরে সমষ্টি একা সমষ্টি 
খাকিলেও কিছুতেই ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষিত হইবে না । সংসদের প্রতেঃকেই কোনও 
না কোন এক পক্ষে খাকিয়া একদেশদর্শা সিঙ্গান্থ করিয়াছেন । প্রধানমন্ত্রী 
যেভাবে সংসদের বুকে দাড়াইয়া ডাঃ শ্্ানাপ্রসাদের সঙ্গে অশোভন বাৰ্বিত গায় 
জড়াইয়! পড়িম্বাছিলেন, তাহা তাহার মধ্যাদার বিরুদ্ধ হইয়াছে । বাঙি-সমষ্টি 
সমন্বয়ের ডিত্তিতে গাড়াইয়া সমষ্টি স্বাধীনতার সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া ব্যক্তি- 
স্বাধীনতাকে শ্বেচ্ছায় সঞ্চিত করিবার কথা যদি তিনি বপিতেন, তবে বোধহয় এত 
উদ্মা প্রকাশ করিতে হইত না, সদদ্যগণ ও বাহিরের ছনসাধারণও তাত! বুঝিতে 
পারিতেন। ঘুক্তি অপেক্ষা ভোটের জোরই ছুটিয়। উঠিয়াছে বেশী। বিশ্বের 
সামনে ষে “পর সত্য’ উদ্ভাসিত হুইতে চাহিতেছে, তাহা। ব্যক্তিস্থাধীনতাও নয়, 
সমষ্টি স্বথাদীনতাও নয়, উভয় স্বাধীনতার সমস্থিত স্বাধীনতাই আছ বিশ্রপ্রাণ 
আন্বানন করিতে চাহিতেছে। বাক্তিস্বাধীনতা বিশ্বে লাই, সমষ্টি স্বাধীনত ও নাই, 
আছে উভয়ের প্রেত । বাষ্টি স্বাধীনতাকে সার্থক হইতে হইলে সমষ্টি শ্বাধীনতার 
বুকে বুক মিলাইতেই হইবে? সমষ্টি স্বাধীনতাকে সার্থক হইতে হইলেও ব্যষি 
স্বাধীনতাকে নিজের স্বাধীনতা বপিয়াই আম্মাদন করিতে হইবে । প্রীনেহক। ও 
ডাঃ শ্তামাপ্রলাদের £৪ ০£৮/৪হ-এর ভিতর দিয়া ভাত্তীয় সংসদ সেই পরম 
সত্যের সন্ধান পাউন, ইহাই আমাদের একমাত্র কাম্য | আজ কোনও একদলে 
আটকাইয়া যাইবার অধিকার ভারতীয় জনগণের নাই। মানুহ যে ‘at the same 
a self life & cosmic life’, এই মুল মহাসত্যের উপর দীড়াইয়া নামুযকে 
আছ বাষ্টি স্বাধীনতা ও সমষ্টি স্বাধীনতার সমন্বয় আস্বাদন করিতে হইবে । বিশ্ব 
আজ ইহারই বস্য উন্মুখ । যখন সমষ্টি স্বাধীনতার ক্ষেত্র উপস্থিত হইবে, তখন 
বাষ্টি স্বাধীনতা অনুসরণ করিবে সমষ্টি স্বাধীনতার । আজ এই ক্ষেত্রই আমাদের 
সামনে উপস্থিত ৷ কিন্তু চির দিন ইহা চলিবে না । যতই সমষ্টি স্বাধীনতা 
organically প্রতিষ্ঠিত হইবে, ততই এই সমষ্টি স্বাধীনতা distributed হইবে 
ব্যষ্টি স্বাদীনতাত্ব পো । তখন সমষ্টি গলিয়! যাইবে বাযষ্টিলমূহের মধ্যে, প্রতিটি 
ব্যটি হইবে সমষ্টি । কপনও ব্যষ্টি বা সমষ্টি একান্তভাবে আত্মপ্রকাশ করে না। 


৩৪৪ উজ্জ্বলভারত [ ৪র্থ বধ, ৬ষ্ট সংখ্যা 


‘How much’ বাষ্টিত্ব বর্তমানে সমষ্টির মধ্যে থাকা সম্ভবপর, তাহারই সুনিপুণ 
নির্দ্ধারণ আজ করিতে হইবে । শ্রনেহরু নদি এই ব্যষ্ট ও সমষ্টি শ্বাধীনতার 
অন্তর্গত এই “০৯ 11॥৫০৷"-এর সম্বন্ধ খুলিয়া বলিতেন, তবে এত বিতণ্ডার 
অবলর থাকিত না । তাহার আলোচনায় মনস্তত্রের মৌলিক আলোচন! হয় নাই, 
হইয়াছে শুধু তশ্যের আলোচনা ৷ ভারতীয় সংসদের অতি অঙ্গ প্রাণীই বোধ হয় 
চান বে, দেশ কম্যুনিজমের ভিতর বিকাইয়া যাউক | অশচ শ্রিনেহরু তাহাদের 
প্রাণপোলা সমর্থন পান নাই । গায়ের জোনে সংশোধন পাশ কঙ্গাইয়াছেন । ইত] 
নিশ্চয়ই গশতশ্ত্র নয় । আজ মলশুবের মৌলিক নীতিকে আশ্রয় করিয়া সব কিছু 
নিদ্ধারণ করিলার দিন আসিয়াছে । বন্দে মাতরম 


আঘিক আগত প্রেস _১২২ নং বহবাজার ট্রাট, কলিকাতা হইন্ডে 


শ্রীমৎ স্বামী পুরুযোত্তযানন্দ অবধূত ( বরিশালের শর৫কুযার ঘোষ) কর্তৃক 
মুদ্রিত ও নৱনারায় আশ্রম ৮এ, রাসবিহারী এভিনিউ হইতে প্রকাশিত। 
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৪থ বধ ৭ম লংখ)। 


শ্বাবণ, ১৩৫৮ 


আদর্শ মহাপুরুষ বিজয়ক 
সভীশচজ্জ গুহঠাকুর 


[ কাশীধামে জুঙ্জাধজতেত। শতহাবিক উৎসবের ব্বিতীত্ দিল (২৭ শ্রাহণ, ১০৪৮ ) 
জনদাধারণ সভান্প প্রদত্ত পঞ্চম এবং শেল ংস্বৃত। ; বক্রা কর্তৃক অন্থলিখিত॥ এ দিন ডক্টর 
শহৃবোধ্তজ্র মুশোপাখ্যায় সভাপতি আসন গ্রহণ করিয়াছিলেদ। ] 

সাধু শীতীবিদ্য়ক্লষ্ণ গোস্বাবীর একাধিক শততন জন্মোসবে বান্বাণলী ক্ষেত্রে 
'আদরা এই দশ বারে দিন ধরে যে অঙষ্টানে সমবেত হয়েছি, তার ভিতর দিয়ে, 
এবং বিশেষতঃ গতকাল থেকে আমরা এই মহাপুরুষের সর্বতোমুখী করুণা 
আশ্বাদন করে আসছি ; তার সম্বন্ধে অনেক কথ! আমর! শুনেছি, আরে কত শুনব । 
আজকের এই সান্ধ্য অনুষ্টানে আমার মত অকিঞ্চনকেও কিছু বলবার জন্য আদেশ 
করা হঘেছে। আদেশ অমান্য করবার স্পর্ধা নেই, কিন্ত কেন-যে এই 
অযোগ্যকেও এই মহৎ কার্যে টেনে আনা হ’ল, তা বুঝতে আমার বাকি নেই । 
পত্ডিতেরা পাদপুরণের জন্য লময়-সময় কয়েকটি অল্লাক্ষরবিশিষ্ট অনাবশ্কক-প্রায় 
শের ব্যবহার ক'রে থাকেন । সেইভাবে, অযোগ্য হ'লেও পঞ্চমপদ পুতুণের 
জন্য এক্ষেত্রে আমারও * হয়তো একটু উপযোগিতা হচ্ছে পড়েছে রব আনি 
ভনে ভগ্মে আপনাদের লাননে উপস্থিত হয়েছি এবং অল্প সময়েই শেন 
কবর 

মে পঞ্চম স্থানটি আযায় দেওয়া হয়েছে, সেটি আমার পক্ষে পরম আদরণনু । 
আমি নিজ্রকে-পঞ্চঘ যনে করি । আবার পঞ্চমের হয়ে একটুখানি কাজ কর, 
কথা ক ছা, অর্ঠুবা প্রতিনিধিত্ব করার সৌভাগ্য আমার পক্ষে লোভনীয় পান 


উজ্জ্রলভারত [ ৭র্থ বধ, ৭ম সংখ্যা! 


শব্ধের ধ্বনি পঞ্চমের কালেও প্রবেশ করে । হার আন্মো্সকে আনরা আজ 
সমবেত হয়েছি, তিনি পঞ্চমকে কথনো পশ্চাতে রাখেন নি, বরং পুরোভাগে 
রেখেই এগিয়েছে । যাদেরকে আমরা অক্ষম “ও অযোগ্য বলে থাকি, সেই স্ত্রী 
শৃত্রের প্রতি তার করুণা অপরিসীম । আজ আহি সেই নিতান্ত সাধারণ জীব স্্ী- 
শৃত্জ বা পঞ্চম জনের হয়ে কথা কইব। 

সেই পুণ্র্লোক মহাপুরুদের জন্ম হয়েছিল একশত-এক বছর পূর্বের এই শ্রাবণী 
ঝুগন পুপণিযায় । ভারতবর্ষে যে সকল মহাপুরুষ শুভ পূর্ণিমা তিথিতে আবিভূতি 
হয়েছেন, তাদের মধ্যে প্রথমেই মনে আলে, আড়াই হাজার বছর পূর্বেকার গৌতম 
বুচ্ছের কথা, এবং চার শ’ বছর আগেকার নিনাই চৈতন্যের কথা । গোৌতিন 
জন্মেছেন বৈশাখী পূলিনায়, শ্রীচৈতন্ত ফাল্গুনী পুরিনায়। আর বিজয়ুকষের 
আবিভাব শ্রাবণী পূর্ণিমায় এই তিনটি বহাপুক্সের জ্ঞাবনে বহু বিষয়ে সাদু্য 
দেখতে পাই । প্রণনেই দেখুন, এরা কেউ ঘরের ভিতর জল্সেন নি। ঘটনাচক্রে 
গৌতন লুঙ্গিনী উদ্যানে, চৈতন্য শ্বতিকাগ্বহের বাইরে এবং বিজয়রুষ: কচুবন- 
বেষ্টিত পিঠুলী গাছের তলার ভূমিষ্ঠ হন। যাগ্তবের ছংধকষ্টে বিগপিত-হাদ হছে 
যিনি গৃহ ছেড়ে অনাগারিক হবেন, সমস্ত বিশ্বজগৎ বার ঘর, তাকে কি সুতিক। 
গ্রহের আবেষ্টনের ভিতর বন্ধ রাপা যায়? 
এই তিন মৃত্তিই করুণার অবতার । বাল্যন্ীবনে গৌতম দেবদত্তের বাণবিদ্ধ 

হংসকে প্রেমের দ্বারা আপনার করেছিলেন । বিজয়রুষণ শিল্তকালে গ্রাম্য ব্যাদের 
দ্বারা চড়. ই পাখীর নিধাতনে অন্রূপ অবস্থায় উপনীত তয়ে সবাকার দুটি আকর্ধণ 
করেছিলেন । পক্ষনবর্ধীয় বালক পাখীর প্রাণের কষ্টের সঙ্গে এত দূর একাত্মবোধ 
অন্থভব'করে কেদে আকুল হ'তে পারে, এইটে দেখে ব্যাধের প্রাণ বিগলিত 

হ্প_ _পাস্কথাসী চিরতরে ব্যাধের বৃত্তি ত্যাগ করে সাধৃন্ীবন অবলম্বন করেন! 
"ওুইজূপ্ কক্ষণার ভাব এই তিন মহাপুর্ুষের জীবনে অসংখ্যবার লক্ষ্য করে 
মাসি । এদের সম্বন্ধে লিখিত নানা গ্রন্থে আনরা সে সকল উপাখ্যান গ্রথিত 
দেখল পাট । ভিখারী রাস্তায় নগ্রগাত্রে দারুণ শীতে কষ্ট পাচ্ছে_তাকে চোখে 
না দেখেও নিকটবর্তী গৃহের মধ্যে ধ্যানের আসনে বসে বিজ্ঞয়রুষঃ অন্থব্ধপ শৈত্য 
অঙ্গভথ করলেন । নর্দমা খেকে তুলে সেই ভিখারীকে ধুয়ে মুছে লিক্ছ গাত্রবন্্- 

গুপি সব এঁকে একে দিয়ে আবৃত ক'রে, অগ্নির তাপে তার শত নিবারণ করা 
মাত, বিজয়কৃষ্ণের শৈত্য দূরীভূত হ’ল! এরূপ বহু বহু দৃষ্টান্ত" স্বচক্ষে দেখেছেন 





শ্রাবণ, ১৩৫৬ ]ু আদশ নহাপুরুষ বিজয়ক্রু 


" এনন ভাগ্যবান্‌ এখনো আমাদের চোখের সাননে কয়েক দন বর্ভযান । 
উদাহরণের মালা পুস্তকে লিপিবন্ধ আছে। 
প্রচলিত কুসংস্কারকে এর! ভেঙে চুরনার ক'রে দিয়েছেন॥ ব্রাগ্রসনাজের 
প্রার্থনায় চিরাচরিত হার্যোনিয়ম্-পিয়ানো। মাত্র সংযোগে যে ধর্মপক্গীত হ'ত, তাতে 
বিজঞয়ক্কবেখর মন উঠল না_তিনি খোল-করতালযোগে ব্বীতিযত গোরাচাদের কীর্তন 
স্থরু করে দিলেন । সেকালে ত্রাক্ষলমাঙ্জে বিবাহিত স্মীর পক্ষে পাতৃকা পরিধানের 
উপযোগিতা শ্বীরুত হু'ত না, বিজয়ক্কুষ্চ উদাহরণ দেখিয়ে সেটা প্রবর্তন করেন । 
এই উত্তর-পশ্চিম আধ্যাবর্তের ভক্ত কবি গোস্বাবী তুলসীদাসের সচিতও 
গোন্সামা বিজ্য়ক্ষফেেল অনেক সাদৃশ্য দেখতে পাই । তুলদীদাস এক।ধারে এক জন 
উচ্চকোতির সাপ ও স্থপাবন্ ছিলেন। কিন্ত আস্5ধ, প্রচন্সিত বর্মাশ্রম ধর্মের সহিত 
বিরোধ না কানে, আঙ্ষণের আম্মাভিনানে আঘাত না দিয়ে, তিনি পূত রামচর্রিত্র 
ভানাদ গ্রথিত করে আপানর জনসাধারণ আবালবুদ্ধ' স্বা-শৃত্-দ্বিজের জন্য অনায়াস- 
সাণ্য গঙ্গা্গলের মত প্রবাহিত করে দিলেন । বিক্রয় কঠোর সাধনার দ্বারা 
মে সহস্র নানসাধন পন্থী উদ্ভাবন করলেন, তা থেকে খ্বী-শৃদ্রকে বঞ্চিত করেন নি। 
তিনি সন্গুরু পদ পাভ করে আচগ্ডালৈ প্রেমভাবে সেই সত্য পরিবেশন করলেন । 
তার প্রবর্তিত নামত্রন্ধে দবাকার অধিকার লাব্যশু হ’ল । মাঙ্গুন আনরা-_আন্বাধ্য 
দেবতাকে আমরা মাঙ্গম করে গড়ি । সনগুরুকেও নাহ্ুষ হয়ে তবে মাক্রযকে 
মান্ছদ করতে হবে । গোহ্বামী মহাশয়ের শিষ্যদের মধে। সকল শ্রেণীর লোক 
রয়েছেন । ত্রাঙ্গণ ক্ষত্রিঘ থেকে আস্ত করে]পোপা, নাপিত, গোয়াল, সন্গোপ, 
নমংশূত্র, চণ্ডাপ-_কেউ বাদ মান নি। সদ্ওক্ণ ত পরশপাথর-_হাকে ছু যেছেন 
তিনি লোহা থেকে সোনা হয়ে গেছেন, এবং তার স্বারা শ্রীভগবদভিপ্রেত কাজ 
করিয়ে নিয়েছেন। সেই শ্বদেশীষুগে শীঅরবিদ্দ একদিন বিজয়ক্রক্চের কথা তুকারাম- 
বামদাস আদি বহু সন্ত-অধ্যুষিত পশ্চিম ভারতে ওজস্বিনী ভাষায় বলেছিলেন । 
কিনি তার নাযোলেখ না করে, এই মাত্র বলেছিলেন যে, সেদিন কি রাছনীতি 
দ্েত্রে, কী সনাজের সেবাধর্মে, কী শিক্ষাদীক্ষায় বা কর্মমল্ঞে, যেদিকে চাইবে, 
দেখতে পাবে, সেই সেই ক্ষেত্রের পুরোধাকে এমন এক একজন সাধু নহাপুরুষ 
=পশ করে রয়েছেন, যার বলে সমগ্র আন্দোলন সফল হয়ে উঠল । 2 
মহাপ্রভু" শ্রুচেতন্যের কথায় “চণ্ডালোহপি, হিজশ্রেষ্টঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ |” 
বিজযক্কফ্ণ ভর্তিমান চণ্ডালকেও ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ট আসন দিতে ছিখা করেন নি। 


এ সকল 


৩৪৮ উজ্জজলভারতভ [ ৪র্থ বর্ধ, এম সংখ্যা 


ঘিজশ্রেষ্ঠন্ূপে তিনি শুক্ত চণ্ডালকে দেখেছেন। এটা করতে পারা কেবল মুখের 
কথা নয়। প্রীচৈতস্যের পর এমন ভাবে ভক্তের সম্মান দেওয়া আর বড় বেশী 
দেখতে পাই না। আবার, গুলু যে শিশ্যোর এত সশ্মান করেন, এটাও বড় একটা 
দেখা যাঘ্র না। বাহিরে সমাজের সঙ্গে সংঘর্ষ না ক'রে তিনি বললেন-__এ সাধনা 
যার! পেয়েছ, তারা এক ; কোনো প্রডেদ করে! না; এক পংক্তিতে সবার স্থান ! 
জগন্াখের রথের স্াম্ব্থী হয়ে একথা। তিনি ঘোষণা করে গেলেন । আমি অক্রান্মণ 
বলে, আমার হাতে প্রস্তুত ভোগ যদি আমার গুরু গ্রহণ করতে পশ্চা্পদ হুন, 
তবে সে গুরুকে আমি সদগুরু বলতে প্রস্তুত নই। গুরু যদি পরশ্যণি হলেন, 
তবে তার সংস্পর্শে আমি যে সোনা হয়ে যাব? এন্সপ উদ্্য়লের ক্ষমতা না 
থাকলে গুরুত্বের মহাগৌরব তাকে দিতে পারি না) 
কাল এই সময় প্রভুপাদ প্রীনদিয়াবিনোদ গোস্বামীর মুখনিঃস্ত বাণীতে আমর! 
শুনলাম, বিজয়কষ্ণ শীচৈতস্কের অবতার । বাস্তবিক, উ্রচৈতন্তকে পৃর্ণভাবে অঙ্গলরণ 
করতে এমনটি আর কোথায় দেখা যায়? কুষ্ণবীর্ভলকারী কেমন হবেন ? 
পতৃণাদপি স্বনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণ! । 
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হিঃ ॥” 
মহাপ্রভুর এ আদেশ কেবল কথার কথা নয়, বিজয়রুষণ বর্ণে বর্ণে এটি পালন ক'রে 
‘আপনি আচরি ধর্ম শিখান সবারে ৷” 


EE 


আমরা দেখলাম, গোতমের সঙ্গে, চৈতস্তের সঙ্গে এবং তুলসীদাসের সঙ্গে 
বিজয়ক্কফের সাদৃন্যা কতভাবে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়েছে। কিন্ত একটি 
জায়গায় বিজয়ক্লঝ্চের ভিতর একটু বিলক্ষণ বিশেবত্ব দেখতে পাই । ইহারা 
সকলেই গৃহ ছেড়ে মানব মনের শান্তির পথ খুজতে বাহির হুন । বিজয় 
অনাগারিক হয়ে বেড়িয়ে পড়েন__গৃহতযাগ করলেন বটে, কিন্ত গৃহিণী ত্যাগ 
করলেন না £ ধর্ম সাক্ষী করে অগ্নির সমক্ষে যাকে চিরজ্জীবনের সহুধযিনী কূপে বরণ 
করেছি, আদ্র ধর্মের অন্থ তাকে ত্যাগ ক'রে অধর্ম আনতে চাই না । 'সম্ত্রীকো 
ধর্যমাচরেৎ'-_লহধর্মিণীকে নিয়ে ধর্মসাধনে যদি বিদ্র ঘটে তবে সে বিঘ্ন আমি 
মাথায় পেতে নেবো-_মন্বরগতি হই, সে-ও ভালো! । যোগমায়াকে সঙ্গে সঙ্গে 
রেখে বিজ্যক্লষঃ কঠোর সাধনায় নঘ্র হলেন । সিসদ্ধিলাভের পর বলেছিলেন, 


আবণ, ১৩৫৮ ] আদর্শ মহাপুরুষ বিজ্রয়ক্ুষঃ ৩৪৯ 


আমি দ্বাদশবর্ধকাল কঠোর সাধন করে যে ফললাভ করলাম, ঘোগযায়। ঠিক 
সেই ফল পেলেন ততদিন আমার সহায়তা করে! কতখানি আশার কথা! 
পূর্ববর্তী বক্তারা দুইদিন ধরে বলেছেন, কলিকালের হাজার দোষের মধ্যে একটি 
গুণ আছে--নাম সংকীর্তনে অনায়াসে মুক্তিলাভ পূর্ব পূর্ব কালে সম্ভব হয় নি! 
বিজয়ক দেখিয়ে দিলেন-ন্বামীর ধর্মপথে সহায় হলে, একটুখানি সেবানারাই 
সিদ্ধিলাভ ঘটে । 
আবার দেখুন, গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ ক'রে একবার যখন কপিলবস্তুতে গেলেন, 
তপন গৌতমপুত্র রাহুলকে তার পিতৃধনে দাবী জ্রানিয়ে তবে বুদ্ধের আশ্রয় নিতে 
হ'ল । কিন্তু যোগন্রীবন গোম্বাধীকে অথবা! শাস্তিধা দেবীকে পিতৃধনে অধিকার 
সাব্যস্ত করতে হ’ল না। এ ধনে তাদের যে জন্মগত অধিকার ! কাল সকাল- 
বেলা কীর্তনীয়া প্রনন্দফিশোর দাস এইখানেই গেয়েছেন-_-গোরা এমনি কল্পতরু 
মার কাছে না চাইতেই পাওয়া যায়, বিজ্রযরুষ্ণ সেইরূপ কল্পতরু ! 
আর একটি কথা প্রণিধান কক্ুন। যানস-নেত্রে একবার চেয়ে দেখুন, 

গৌতমের গৃহত্যাগের চিত্র ! জগতের দুঃখকষ্ট নিবারণের পস্থা আবিষ্কার করতে 
তিনি ছুটলেন-_নিজ্িত৷ স্ত্রী শিশুক্রোড়ে পড়ে রইলেন__হয়ত তিনি স্বপ্ন 
দেখছেন “বামী চলে যাচ্ছেন চিরতরে, যাবার সময় দেখতেও পেলাম না!” ঘুম 
ভাঙলে পরে তার অবস্থা যে কি হবে একবার হৃদয়ঙ্গম করে দেখুন ! তুলসীদাস 
পান্ধীতে করে স্ত্রীকে তার পিতৃগৃহে পাঠিয়ে দিলেন ; তার পর আর নেখা নাই-_ 
দীর্ঘকাল নিরুদ্দেশ হয়ে সাধনে মণ! প্রীচৈতন্য মহাপ্রস্ুও শচীযাতা ও বিষ্ণু 
প্রিয়াকে কাদিয়ে চলে গেলেন ! গোস্বামী মহাশয়ের পরম বন্ধু পণ্ডিত শিবনাথ 
শাস্ত্রী কবির কলম দিযে বিষ্ণুপ্িয়ার যে চিত্র অস্কিত করেছেন, তা। একবার দেখুন । 
স্বানীবিরহিণী বলছেন-ন 

জানি আমি প্রাণেশ্বর, নহ তুবি শুধু 

একমাত্র অভ্গ্রীর__জগতের যত 

সব নরনারী আছে, সকলেরি তুষি! 

যে প্রেমত্রলধি অতিক্ৰমি’ বেলা, চাহে 

করিতে প্লাবিত বিশাল অবনীতল, 

* কে সে নারী আমি রোধিব যে তারে আজ 

এ স্ষুপ্র হৃদয় ঘটে ? 


ও উজ্জলভারত [ ৪ বর্ষ, এম সংখ্যা 


স্বাধীবিরহের- এই করুণ দৃশ্য দেখে কার না হৃদয় বিগলিত হয়? রক্তমাংসে গড়া 
যাব আমি, সহ নব্রনারীর পরিণামে ুখল্লাভের জন্য ত্যাগের আদশ বিষ্ণু- 
প্রিয়ার পক্ষে সম্ভব হলেও আমার মানব-যনের ব্যথা ঘোচে না। আপনারা 
আমায় ক্ষমা করবেন, এমন দে শ্রেষ্ঠ অবতার রামচশ্ঞ, বাল্মীকি-বণিত তার সকল 
কার্যকলাপ আমার এ ক্ষুদ্র মন অস্ুমোদন করতে পারে ন৷। পরমা সাধ্বী সতী 
সীতাকে অকলক্ক জেনেও বর্জন করার মধ্যে যে উচ্চানর্শ পণ্তিতেরা দেখাতে পান, 
আমার সামান্য মানব হৃদয় তাতে সায় দেয় না। ঝালী-নিগ্রহে। শশ্বকবপে আমান 
মন ব্যখিত হয়ে রামচক্দ্রে বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে! 

আমি আজ আপনাদের সামনে আমার মনের এই গুঢ কথা বলতে চাই মে, 
বিগত কালের মহাপুরুষ ও অবতারের মধ্যে দেটুকু অভিবাক্তির অবশিষ্ট ছিল, তা 
যেন পূর্ণ মৃতিমান হয়ে বিজপ্ুকুষে দেখা দিয়েছে এ যেন যুধিষ্টিরের মহা প্রহাণ ! 
সারবে কুকুর যদি সঙ্গ লয়, তাকেও ত্যাগ করে তিনি মুক্তির আস্বাদন চান না) 
বিশ্বকবির বাউল সঙ্গীত মনে পড়ে “ব্যথা যদি সাথী হ’ল, তবে তারেই বরণ কর, 
তুই তারেই বরণ কর ৷” বিজ্রয়কলফ কেবলমাত্র স্্ী-শৃত্র-পঞ্চমের মনের যান্ছষ নন, 
এ যে চাদের কিরণ আ-ত্রাহ্মণ-চণ্ডাল সকলের গৃহে সমানভাবে বিলিয়ে দেওয়া 
অফুরন্ত স্ুুধার কল্পতরু ! বৌক্ষধর্ষের হীনযান ও মহাষানের একত্র সমাবেশ 
বিজয়ক্রষে, পরিস্ফুট । বুদ্ধ, চৈতন্য ও তুলসীদাসকে দণ্ুব প্রণতি জ্ঞানিয়ে 
আমি বিদ্দস্রুষে্র মুখে শুনতে চাই_-এহো হয়, আগে কহ আব!” এই বিপু 
পৃথিবীতে কালকে পশ্চাতে রেখে, তিনি বেন ঝড়ের মত ছুটে আগে আগে পণ 
দেখিয়ে চলেছেন__অনস্ত কাপ সে পথ অন্থসরণ করবে । আমি বলি-__ 

যাবৎ স্থাস্যতি গিরমঃ সরিতশ্চ যহীতলে। 
তাবৎ প্রীবিজদ্কথা! লোকেষু প্রচিগ্ঘতি ৷ , 

আজ আমর! ভার প্রথম শত বর্ষের মহোৎসব করে ধন্য হল্ান । পরবর্তীকালে 
দ্বিশত, ভ্রিশত, পঞ্চশত, সাহস্িক, স্বি-ত্রি-সাহ'স্রক প্রভৃতি মহা মহোৎসব চলতে 
থাকবে ৷ বিদয়কুঞ্ণকথা! ভূ-ভারতে চিরকাল আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হবে। 


সা ৩ 


ভ্রাভা-ভগিনীগণ ! ম্বভাকতঃ আমি ছিত্রান্েবী। তারপর সংব্লাদপত্রের সঙ্গে 
অল্লবিস্তর সংঙ্গি্ট থাকায় বিশ্বনিন্দুকের দলে পড়ে গেছি এ পোড়া মুখেও হি 


শ্রাবণ, ১৩৪৮০] আদশ মহাপুরুষ বিজয়ক ৩৫> 


কাক্র প্রশংসা শুনতে পান, তবে সে প্রশংসার মূল্য সমধিক । শত চেষ্টায় তীক্ষ 
দৃষ্টি নিক্ষেপেও যে মহাপুকুষের ভিতর আমি খুঁৎ খুজে পেলাম না, তার সাধনার 
ফল যুগযুগান্তর ধরে মানুষ আমরা! ভোগ করব । 

বিজ্ঞারুফ্র মহা প্রাণের কথাটি একবার ভেবে দেখুন। আততায়ী মনে 
করল, তার কৌশল জটিমাবাবা ভেন করতে পারপেন না) কিন্ত তিনি ত জ্রেনে- 
শুনেই হহাপ্রলাদ বলে দেওয়া বিষ অগত্যা গ্রহণ করলেন । ভ্রীল্পগ্নাথনেবকে 
স্মরণ করে বললেন, প্রচ্নাদকেও তো এইভাবে বিন নিয়েছিলে,_ আনিই বা 
প্রত্যাথ্যান করি কেন? সক্রেটিশকে বিষ দেওয়া হয়েছিল, যীসুকে জুশবিল্চ 
করা হয়েছিল । কিক্ক সে সকল ক্ষেত্রে নিগ্রহ-গ্রহণকারীর উপায়ান্তর ছিল না ।- 
ক্তটিচাবাবা লিঙ্গ ইচ্চা করলেই বিদ প্রত্যাপ্যান করতে পারতেন অথবা 
আততাগীর নান প্রকাশ করতেও বাধা ছিল ন! ৷ ঘটনাটি যখন তার পরন ভক্ত 
নগর-কোটালের কণগোচর হয়, তপন তিনি করঞ্ছোড়ে প্রার্থনা করে আততায়ীর 
নাম চাইলেন। অবিলশ্ষে তাকে ভ্বীপান্তর পাঠানোর ব্যবস্থা ত তার হাতের 
মধ্যে ! কিন্ত বি্যক্ধঃ উপ্টে তার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিপেন, যাতে 
আততানীর উপর কোনপ্রকার শান্তিবিধান লা হুয়_ গ্রভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত ত 
এ ঘটনা ঘটে নাই ! নগরকোটাল ক্ষোভে, ক্রোধে নিক্ষ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দংশন করে 
রক্তাক্ত করলেন_-কিন্ত গোসাইর কাছে কথা দিয়ে সত্যবন্ধ হওয়ায় এ সদ্বদ্ধে 
আর অগ্রসর হতে পারলেন না । 

এদিকে প্রবল বিষের ক্রিয়া চলতে থাকল । পূর্ণ নিরোধ করবার জন্য বিষ 
উদশ্দীরণও করলেন না। আততাদীর মঙ্গলের শ্রহ্য যে কেবলমাত্র শ্রভগবানকেই 
বললেন তা নয়, মাঞ্ছষেব কাছেও তার প্রাণের গভীর আকাক্ষা জানিয়ে নীলক 
হয়ে বসে রইলেন । গর বিষ উদগীরণ করলে পাছে অপর কারো উপর ক্রিয়া 

রর, সেক্স্তা কতদিন পর্যযস্ত কাউকে জানালেন না! পশুপতি হয়ে মানের 

পশ্থবৃতি জিঘাংসাকে ক্ষান্ত করলেন ! ঘোগীর শরীর, প্রায় যাসাবধিকাল কালের 
সঙ্গে সঙ্জঘর্য করে অবশেষে একদিন এ নশ্বর দেহ ত্যাগ করলেন । 

মে শান্ত সমাহিত মহাযোগী কেবল দিনের পর দিনই নয়, মাসের পর মাসই 
নয়, বৎসরের পর বৎসর ধরে প্রায় একাদশ বৎসর যাবৎ একাসনে বিনা নিজ্রায় 
পরম তবে মস্ত থাকেন, ভাকেও অবশেষে বিষের ত্রিজ্ঞা মাথা পেতে নিতে হল 
ভক্তত্রেষ্ঠ গ্রহলাদের আদর্শে আপন মুক্তি উপেক্ষা করে হাবতীয় জীবের শিবের 


উজ্জলভারত [ ৪র্থ বধ, এম সংখ্যা 


জন্ত আত্মবলি দিলেন। প্রেত বীশুধৃষ্টের মত তিনি অপরকে ত্রাণ করলেন, কিন্তু 
নিজেকে করলেন না । 
জগতে এমন একটি উদাহরণ আর কোথায় পাই? তাই আমি আবার বলি, 
পূর্ব পূর্ব মহাপুরুষ ও অবতারগণ অভিব্যক্তির যে প্রকোষ্টে এসে থেমে গেছেন 
বিজয়ক্লফ্ণ যেন লেখালে এসে বললেন-_“এহো হয়_আগে কহ আর !” 
তাই আমি পুনঃপুলঃ বলছি-_ 
যাবৎ স্থাস্যতি গিরয়ঃ সরিতশ্চ যহীতলে । 
তাবৎ শ্রীবিজ্যয়কথা লোকেযু প্রচরিশ্াতি ॥ 


বিজ্ঞযরুঞ্ণের কথা সাধু অতিশয় । 
বণিলে ভীবনকাল তবু না ফৃর'য়। 


ধ্যেয়ং সদা পরিভবন্দনভীষ্টনোহ্‌ং 

তীর্থাম্পদং শিববিরিকিন্ুতং শরণ্যম্‌ ৷ 

ভৃত্যার্ডিহং প্রণতপালে ভবান্ধিপোতং 

বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম ॥ ভাগবত ১২।৫।৩৩ 


ভূমিসৈনিক 


মহাত্যাজী লিবিয়াছেন : “আমাদের দেশে শ্রনের সহিত বৃদ্ধিশক্তির একটা 
বিচ্ছেদ ঘটিয়। গিয়াছে । তাহার ফলে কর্শ্বপ্রবাহ কদ্ধ তইয়া গিয়াছে! শ্রম ও 
বুদ্ধির ঘদি অচ্ছেপ্ত সংযোগ ছয় এবং যদি উপরোক্ত উপায়ে উহা সাধিত হয়, 
তবে উহা হবার অপরিনেয় হিত হুইবে 1 শ্রপতীশচশ্ দাশ "প্ অনুদিত গঠন- 
মৃলক কষ্্পন্ধতি-__পু ১৫ । 

ভারতের সমস্যাই এখানে ॥ ব্রিটিশের আমলে এই সমস্যা আরও অটিলতর 
হইয়াছিল । সকলেই গ্রাম ছাড়িয়া বুস্থিজীবী হইবার জন্য সহরে ছুটিয়াছিল ৷ 
আছ স্বাধীন ভারতের দৃষ্টি সেদিকে পড়িয়াছে, ইহ! শুভলক্ষণ। গত ৬ই জুন 
নয়াদিল্লী হইতে ১৫ মাইল দূরে সহীবাবাদ গ্রামে ্বগং রাষ্ট্রপতি ভূনিসৈনিক 
গঠনের প্রাথমিক কাজ শ্বহস্তে করেন। তিনি কোদালী হাতে লইয়া নাক্ষলোই 
নালার কিছুটা কাদামাটি তুলিয়া ফেলেন । প্রার ৬০ বংসর পূর্বে এই নালাটী 
স্কাটা হয় এবং উহ! টী প্রানের মধ্য দিয়া বহিয়া! চলিয়াছে। নালাটী দিয়বিত- 
ডাবে পরিষ্কার না করায় বধাকালে জঙ্স ভ্রমিয়া শসোর ক্ষতি করে। ভারতের 
ভূমিসেনা সংগ্রহের প্রথম কেন্দ্রের উদ্বোধন দেখিবার অন্য এ দিন সকালে শত 
শত গ্রামবাসী, সংসদের সদস্যগণ ও দিল্লী রাজ্যের রুষি দপ্তরের কর্চান্িগণ এ 
গ্রামে সমবেত হন। 

ডাঃ বাজেজ্প্রসাদ বলেন £ “ভারতের খাদ্য পরিস্থিতি উত্রতি সাধনের 
উদ্দেশ্যে যে কোন পরিকল্পনা ই গৃহীত হউক লা কেন প্রত্যেক, ভারতবাসীর তাহা 
সমর্থন এবং এ পর্িকল্পনাকে কাধ্যকরী করার ব্যাপক সাহায্য কর! কর্তব্য । 
জনসংখ্যার ৭* শতাংশ লোক ক্রুণি কাধ্যে ব্যাপৃত থাকা সত্বেও ভারতকে এখনও 
বিদেশ হইতে খাদ্চ আমদানী করিতে হয় এবং এই জ্বস্থ কোটি কোটি টাকা। খরচ 
হয়। একযা আমার প্রায়ই মনে হইয়াছে নে, স্কুল কলেজের ছাত্ররা এখন 
তাহাদের চিন্তাধারায়, দৃষ্টিভঙ্গীতে এবং জীবনহাত্রা প্রপালীতে ক্রমেই গ্রান- 
সমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে। অভিজ্ঞতার ফলে আমি দেখিয়াছি যে" 
সহরের স্থাচ্ছন্দাপূৃর্ণ পরিবেশ হইতে যদি তাহাদিগকে দূরে কোনও স্থানে সরাইয়া 


উজ্দ্রলভারত [ ৪থ বৰ্ষ, এম-সংখ্যা 


লইয়া যাওয়া যায়, তবে তাহারা ভীষণ অস্থবিধায় পড়িবে । গান্ধীন্বী যখন স্কুল 
কলেজ বর্জন আন্দোলন আরম্ভ করেন, তখন সহরের খুব কম ছাত্রই এই 
আন্দোলনে যোগ দেয়। যাহারা যোগ দিয়াছিপ, তাহাদের অধিকাংশই গ্রামের 
ছাত্র । ইহাব কারণ এই ছে, গ্রামের ছাত্র! স্থপ ছাড়িবার পর জীবিকা অর্জনের 
উপায় খুলিয়া বাহির করিতে কষ্ট অন্ভব করে নাই । এই জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ভাত্রদিগকে ভদিসেনায় যোগদান করিতে দেখিয়া আমি আনন্দিত হইয়াচি । 
ইহাতে তাহারা গ্রামবাসীদের ঘনিঈ সান্সিপো আসিতে পারিবে এবং কায়িক 
শ্রমের মর্থাল। শিক্ষা করিবে । গ্রামবাসীদের পক্ষে বিগ্যাশিক্ষা যেষন প্রয়োজনীয়, 
কলেজের ভাত্রদের পক্ষে কারিক শম করা তেননি প্রয়োস্রন । কারণ তাহা 
হইলে তাহারা ক্রীবনসং গ্রামে অধিকতর সালা লাভ করিতে পারিবে ।? 

রাখাপরাক্ছ গোষ্টবিভারী “বেদান্তরুৎ বেদ্বিৎ’ শরীক যাহাকে মাল্সষের 
আদর্শরূপে গীতাদ দাড় করাইয়াছেন, সেই রাজর্মি জনকও একদিন হল চালনা 
করিয়াছিলেন, যাহার হল করণের ভিতর দিয়া পর! প্ররুতি সীতা দেবী ধরার 
বুকে আত্মমহিমান্প উদ্ভাসিত তইয়া উঠিযাছিলেন । কুরুক্ষেত্রের গোড়াবার 
ইতিহাসও এই হুল চালনারই ইতিহাস ৷ যেখানের নাম আজ কুরুক্ষেত্র তাহার 
প্রাচীন নাম ছিল লাযস্তপঞ্চক | কুরুরাজ্স রাজ্রগদী ছাড়িয়া রুষকের শুবে 
নামিয়া আসিয়া এখানে হুলচাল্সনা! করিতে পারিয়াছিলেন বঙ্গিয়াই ইন্দ্রের বরে 
এই স্থানের নাম হুইল কুরুক্ষেত্র । কুরুক্ষেত্রে তপসা1 করিলে তাই সিদ্ধি স্থগন 
হয়, বক্ষে মত্তা হইলে অক্ষয় স্বর্গ মিলে । ইন্দ্রের এই বরেরও জন্ম সম্ভব 
হইয়াছিল তলচালনার বুক নিংড়াইয়াই । আছ সেই ভরতবর্ধের বুকে কুরুক্ষেত্রেরই 
সন্নিকটে রাষ্ট্রপতি ডাঃ বরাজেন্দরপ্রসাদ নিদ্ধ হন্ডে কোদালি ধরিপেন, নালা পরিদ্বার 
করিসেন, জন্সের আগমন-নিষ্ষাশনের পথ পরিস্তার করিয়! দিলেন, দিল্লী বিশ্ব- 
বিদ্যালমের শিক্ষার্থীদের হাতে ‘কুদি মন্ত্র প্রদান কনিলেন, ভাবতবর্ধকে আবার 
কুরুরাজের হুলচালনায় ক্ষেত্রে গড়িহ! তুলিলেন, গীতার মহাপ্রকাশকে ধরার 
মাটীতে আত্মপ্রকাশ করিবার স্যোগ আনিয়া দিলেন। এইবার ভারতের 
বুদ্ধিমান তরুণদল কৃষকদের স্পর্শে আসিয়া রুধককর্ষী হইবেন, ভারতের 'চাষী’!- 
দলও বুদ্ধিমান তক্ষণদের সঙ্গে মিলিত হুইয়া বুদ্ধির চাব করিবেন, বুদ্ধিচাবী ও 
ক্ষেত্রচাবী বুকে বুক মিলাইয়া প্ীরুষেরে ক্ষেঅ পুরুযোত্তয ক্ষেত্র গড়িয়া তুলবেন । 

মহাত্মাজী ঠিকই বলিয়াছেন--'আমাদের দেশে শ্রমের সহিত বুস্ছিশক্ডির 


আবপ, ১৩৫৮ ] ভূমি-সৈনিক 


একটা বিচ্ছেদ ঘটিয়া গিগ্রাছে।' তাই এদেশে শ্রমিকরা। “ছোট' পোক, রুনকরা 
‘চাষা’ । চাঙা শব্ধ নিন্দার্থেই প্রযুক্ত হয় ! কনক যে চাষা এবং লেই চাদাকেই 
যে উষ্ণ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, প্রররুষ্ণ নিজেই যে “চাষার ছেলে রাখালরাক্স”, 
তাহা আমরা বুদ্ধির মোহে স্মতিবিত্রমে ভুলিয়াই গিয়াছি। ইংরেজ আলিয়া 
বৃদ্ধিকৈন্রিক শিক্ষা প্রবর্তন করিগা। শ্রম ও বুদ্ধি, চাষা ও ভদ্রপ্পোক, অশিক্ষিত ও 
শিক্ষিতের ব্যবধানফে আরও পাকাপোক্ত করিয়া গিয়াছেন। অমনকৈল্ছিক 
শিক্ষা, হাতে কলাম শিক্ষা শেষের দিকে উকি দিয়াছিল, সন্দেহ নাই, কি 
বুদ্ধির চাপে তাহ! কোণঠেলা হইয়াই রতিয়াছিল | শ্রম কখনও বৃদ্ধির লনকক্ষ 
ছিল না, কখনও বুদ্ধির সমমৃল্যে শ্রম গৌরবাশিত হয় নাই । হাহা কিছু স্থগোগ 
ক্থবিপা আলিত, তাহা আশিত বৃক্ধির নৌলতেই : শ্রমের মুল্য ব্যবহাকিক কত্ত 
ছিপ না বলিপেই হয়, তাহাতে পেটের অগ্র সংস্থান হইত না। বৃদ্ধির মূলঃ 
ও শ্রনের মূল কত তফাৎ । তাই বুঝি চোখের পরল মুছিতে মুছিতে শ্রমিকের 
বুদ্ধিমান হইবার জন্থা বুদ্ধি শিক্ষার কেন্দ্র এ সতরে ভিড় করিতে লাগিল, শ্রমিকরা 
স্ব স্ব বৃত্তি পরিত্যাগ করিল । ধোপ! কাপড় কাচ! ছাড়িল, বড় চাকুরিয়! হইল, 
নাপিত গৌর কর্ণ পরিত্যাগ করিল, তাতি তাত ছাড়ি, কুন্ডকার ছাড়ি ক,ডি 
প্রস্তুত করা তুলিয়া গেল, ছুতার হস্রপাতি ছুড়িয়। ফেলিয়া ছোট লোক হইবার 
অপবাদ হইতে মুক্ত ইস__-সকলেই বুদ্ধিমান হইপ, সহরবালী হইল, বৃদ্ধি- 
মানদের সঙ্গে প্রতিঘশ্বিতার আসরে নামিল 1 

ইংরেজী শিক্ষা শিক্ষিত উচ্চবর্ণ অধিকতর "ভদ্র লোক’ হইল, তথাকথিত 
নিয়বণীয়দের মধ্য হইতে একদল বাহির হইয়া ভদ্রলোক হইবার ক্তন্য প্রাণপণ 
করি । কিন্তু তবু তপশীলতুক্তই প্রহিয়া গে ২ শিক্ষিত উচ্চবর্ণ তাহাদিগকে 
হ্বদলীয় মনে করিল লা । মাঝখানের এই দল উচ্চ-নিগ্র কোনও দলে নিলিবার 
অধিকার তইতে বঞ্চিত হইয়া উচ্চবর্ণীপুপ্রে প্রতি অধিকতর তিক্ত হইল, 
নিষ্পবর্ণীয়দের প্রতি মৌখিক দরদ দেখাইয়া উচ্চবণীপ্রদের মুওপাত করিতে লাগিল, 
যাহার ফলে বিত্বেষপরায়ণ নিয়বর্ণীয়েরা উচ্চবশীয়দের স্পর্শ এড়াইবার জন্তু উঠিয়া 
পড়িয়া লাগিল 1 এই ভাবে শ্রম ও বৃদ্ধির মধ্যে পর্ববতপ্রমাণ ব্যবধান স্বষ্টি হইল । 
এই উচ্চবর্ণ ও নিগবর্ে হিন্দুদের মধো এই ব্যবধান যদি লা থাকিত, হয়ত 
পাকিস্থান স্ষ্টিই হইত না। পাকিস্থান স্ষ্টিয় জনা দারী প্রধানত: হিন্দু 
সমাজের খক্তিত অবস্থাই |" শ্রম ও বৃদ্ধির যধ্যে বিচ্ছেদ ছিল বলিয়াই শ্রমিক 


উজ্ছলভারত [ ৪র্থ বধ, গম সংখ্যা 


মুসলমানগণ নিঘ্বর্ণের শ্রমিক হিন্দুদিগকে বুদ্ধিপ্রধান হিন্দু ভত্রলোকদের বিরুদ্ধে 
ক্ষেপাইতে পারিয়াছে, কমানিজমও হিন্দু মুসলমানের দাক্গাকে অর্থনৈতিক দাঙ্গা 
বিয়া প্রমাণ করিবার স্থযোগ পাইয়াছে ৷ 

কিন্ত একাস্ত শ্রম বা একান্ত বুদ্ধি বলিয়া যে কোনও কিছুর অস্তিত্বই নাই, 
শ্রমিকদের বুদ্ধির পরিচয়ের যে অভাব নাই আর বুদ্ধিমানদেরও যে শ্রম না 
করিলে এক মুহূর্ত চলে না, জীবনে শ্রমের মুল্য যে বুদ্ধির মূল্যের সমান, শ্রাযের 
গৌরব না ছিলে বুদ্ধির গৌরবও মে হাওয়ায় বিলীন হয়, শ্রম যে বুদ্ধির আলিঙ্গনেই 
ভ্রাবন্ত শ্রমে পরিণত হইতে পারে, বুদ্ধিও গে শ্রমের চুম্বনে তাজা বুদ্ধিতে গড়িয়া 
উঠিতে পানে, অমহীন বুদ্ধি যে বন্ধ্যা এবং বুদ্ধিহীন শ্রমও যে হিংসা ও 
উচ্চ, ব্খলতার প্রত্রযই দেয়, আজ তাহা বুঝিবার দিন আসিয়াছে । 

শ্রম বা বুদ্ধি, Either this or t₹॥at-_<টই ভাষায় চিন্তা করা আর চলিবে 
লা চাই শ্রম ও বুদ্ধির সমন্বয় , শ্রমের ক্ষেত্রে শ্রম থাকিবে সাননে, বুদ্ধি তাহার 
উত্তরসাধক, বুদ্ধির ক্ষেত্রে বুদ্ছি সামনে, শ্রম তাহার উত্তরসাধক । কেহই সর্বব- 
কালে একান্ত মোড়লগিরি করিতে পারিবে না ৷ 

সেদিনই আমাদের দেশে শ্রম ও বুন্ধির এই বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, যেদিল বেদান্ডের 
ক্ষেত্ৰ হইতে অ্রহ্ম সাধনায় শ্রযাপেক্ষা বৃদ্ধির উপর জোর পড়িয়াছে, জ্ঞানের 
সহায়ক রূপে কশ্দের গৌরব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; কাজেই শৃত্র কর্ণ, বৈশ্য বন্ধ 
ক্ষত্রিয় কম অপেক্ষা ব্রহ্ম কশ্মের মধ্যাদা বাড়িয়া গিয়াছে, শূড্র-বৈশ্য ক্ষত্রিয়ত্ত 
ভিঙ্গাইয়া এদেশের সমন্ড যাহুয আন্মণ কশ্খে লিপ্ত হইয়াছে এবং নৈষষম্্যই হইয়া 
পড়িয়াছে এ দেশের চরন ও পরম লক্ষ্য । নৈঘণ্ম্য লাভ করিতে হইলে ব্রাহ্মণ 
হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না; কেনন! এই ব্যবহারিক জগতের ব্যাপক কর্শ্মক্ষেত্রের 
অত্যল্প অংশের সহিত সব প্রধান ব্রাচ্ধণত্বের ঘোগ সম্ভব, যেটুকু পরিত্যাগ করা 
একজন 5০ ত্রচ্ষোপাসকের পক্ষে আদৌ কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল না। কিন্তু 
static শ্রশ্ধের সহিত যে ব্যবহারিক ক্ষেত্রের কোনও জীবস্ত সংযোগই থাকিতে 
পারে না, অথচ এই ব্যবহারিক ক্ষেত্রের যোগকে যাহ্িক বলিয়া উড়াইয়। দিতে 
চাহিলেও যে তাহাকে ছাড়া যাইবে না, যাইতেছেও না, কোনও না কোনন্দপে 
যে বাবহারিক জগৎটা ব্রহ্ষের মধ্যে গোপনে আত্মপ্রতিষ্টাই করিতেছে, static 
ভ্রক্ষম্তানীকে ত্রক্ষের উপাসনা চুইতে পাতিতই করিতেছে, ইচ্ছা সবই আজ 
প্রত্যঙ্গ অভিজ্ঞতা ধরা পড়িয়াছে। লগুপকে নিগুণের সঙ্গে সযবিত না করিলে 


আবণ, ১০৫৮ ] সুমি-সৈনিক 


নিগুণও হয় সশুণ, লিগুশ-সগওণ ভুই-ই হয় শূত্য । শৃত্র-বৈশ্-ক্ষজিয়ের সঙ্গে 
ব্রাহ্মণের সমন্বয় সাধিত না হইলে ত্রাহ্মণও যে হয় বৃত্তির জন্য কখনও ক্ষত্রিয়, 
কখনও বা বৈশ্য, কখনও বা শৃত, এবং সর্বক্ষেত্রে শৃত্র-বৈশ্ব-ক্ষত্রিঘু-ত্রাহ্মণ 
সকলকেই যে গলা জড়াজড়ি করিয়া শ্বখাত সলিলে ডূবিয়া, মরিতে হয় তাহার 
চিত্র কি আজও সমাজের রাষ্ট্রের চতুর্দিকে উদ্ভাসিত হইতেছে না ? 
তাই আজ্জ চাই শ্রম বুদ্ধির সমহ্থন্, সগুণ-নিগুণের সমন্বয়, শৃত্র-বৈশ্যয-ক্ষতিয়- 

ব্রাহ্মণের সমস্বয় ! যতদিন একান্ত স্থিতিৎন্দ্রী ত্রদ্ে্র উপাসনা এদেশে প্রবর্তিত 
থাকিবে, ততদিন সব্বপ্রধান ত্রাহ্মণত্ব কুলীন থাকিবেই । কেননা, সবগুপণে মধ্যে 
স্থিতিধর্শ্ম রঃ ও তমঃ অপেক্ষা অনেক বেশী, এবং ত্রাহ্মণস্ব একান্ত স্থিতিধর্শ্মা 
সবপ্রধান, সন্বোপসঞ্জনরআংপ্রধান ক্ষত্রিয় তাহার নীচে, তমউপসঞ্ঞ্রনরজঃ- 
প্রধান বৈশ্য তাহারও নীচে এবং রজউপসঞ্জনতমংপ্রধান শৃত্র সর্ধবাপেক্ষী নীচে 
এই ভাবেই গুণকৌলীগ্ভ স্থাপিত হইয়াছে, ঘদিও ভগবান গুণবিভাগই শুধু 
করিয়াছেন, গুণকৌলীন্য নয়। গুণকৌলীন্য প্রতিষ্ঠার অবশ্থন্তাবী ফাই 
হুইয়াছে কণ্দকৌলীন্য প্রতিষ্ঠা; অথচ ভগবান কশ্মবিভাগই করিয়াছেন, 
কর্শ্মকৌলীন্য নয় । *চাতুর্বর্যং ময়া স্থ্টং গুণকশ্ম বিভাগশঃ 1” এই ভাবে 
ত্রাক্ষণের শবদমতপঃ ইত্যাদি কর্শ্ম সমাজে উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে, 
ক্ষত্মিয়ের শৌধ্যাতেদরঃ প্রস্তুতি কর্ম্ম অপেক্ষাকৃত কম গৌরব লা করিয়াছে, 
বৈশ্যের কৃবিকম্ম ব্ষলাধনায় পরিত্যক্ত হইয়াছে; শৃত্রের শুশ্রা বন্ধ অ্রহ্ক্ষেত্র 
হুইতে বিতাড়িত হইয়াছে, ত্রিবর্ণের অঙ্গকম্পার উপরই শৃত্রকর্শ্মকে নির্ভর করিতে 
হইয়াছে; অথচ এই শুশ্রযা কৰ্ম্মই ডাগবতে সর্বাপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে 

প্রমস্তাগবতে যহামুনিকতে 

কিংবা পরৈরীশ্বরঃ 

সম্ভো হহ্যবরুধ্যতেহত্র কুভিভিঃ 

শুশ্রঘৃতিভ্তৎক্ষণা 1 ভাগবত ১১২ 

কুষিবন্ধে প্রাধীহিংসা আছে বলিয়া উহ! চিরপিন এদেশে নিন্দনীয় । কুষিকম্্ 

কিছুতেই ত্রক্ষকশ্মের সমমর্ধ্যাদা লাভ করিবে না, যতই রাষ্ট্রপতি দিলীর উচ্চ 
শিক্ষিত যুবকদিগকে টানিয়া কৃষকদের কাছে আহুন না কেন। যভল্নি' সব. 
রঃ, তম ও নিগুণের যধো তারতম্য ( hierarchy, ladder system ) 
দার্শনিকভাবে' থাকিবে, ততদিন সব্বগুণ খাকিবে পিড়ির- সর্ধোচ্ভ ধাপ. আর 


উজ্দ্রলভারত [£খ বর্ধ,.৭য সংখ্যা 


তমোগুণ হইবে সর্ববনিয় ধাপ । কেহই বুক্ষিপূর্ধক সব্ধনিঘ্ধ ধাপে থাকিবে না, 
যতই অধিকারবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়া বৈশ্ত-শৃত্রের মান বাচাইবার চেষ্ট। কর! হউক 
নী কেন। পুরুবোত্তম সাধনায় কিন্ত শৃঙ্-বৈশ্য-ক্ষত্রিয্-ব্রাহ্মণ সকলেই সমান 
‘অধিকারী’ লেখানে ‘আগে’ ব্রহ্মকে পাওয়া এবং ‘পরে’ সেই পাওয়াকে 
অধিকারের ক্ষেত্রে ঘন করিয়া পাওয়ার নামই “সাধনা” । মাতাকে বড়, মেজো 
েজে ও ছোট ছেলে সমভাবেই আগে পায়, পরে তাহাদের সম-পাওয়াকে যে, 
যাহার অধিকার পূর্বক আস্বাদন করে: ক্রাক্গণ হইতে পারেন ব্রদ্ধের বড় ছেলে, 
ক্ষতি মেক, বস্য সেছে| এবং শৃঙ্গ ছোট, কিন্তু মায়ের স্মেহে কেহই কাহারও 
অপেক্ষা কম অধিকারী নয়। যতদিন ত্রক্ষের সহিত বিশ্বের অতি ছোটদেরও সম 
ও সাক্ষাঙ সঙ্গদ্ধ লা স্থাপিত হইতেছে, এবং এই সাক্ষাড সন্বদ্ধেরই ঘনীভূত আখাদল 
হিসাবে অদিকারবাদ প্রতিষ্ঠিত না হইতেছে, ততন্নি গুণকৌলীন্তনয় ও বর্ম 
ক্ৌশীন্ধনন বণাশ্রন কিছুতেই ভারতকে অগ্রসর হইতে দিবে না! সন্তগুণ সবগুণ 
খাকিঘাও মিনি হইতে পারে, রঞ্রোগুণ সজোগুণ থাকিয়া এবং তনো গুণ তো গুণ 
খালিয়াও নিল হইতে পারে । রজত্তমকে সবগুণের মধ্যে নির্বাণ লাভ করিছ়। 
্রচ্গকর্ম হইতে হইবে না । তাই তো শ্রভগবান বল্গিপেন-_‘যৎ করোস্ট্ি--ত৬ 
কুরুষ মনপণম্‌’__ধাহা কিছু কর-_তাহা ত্রহ্মকর্শ্মই হউক, ক্ষকর্মই হউক, বৈশ্য- 
কম্মই হউক আর শূত্রকশ্মই হউক-__আযার সঙ্গে একাত্ম হইয়া আমাকে অপণ 
কর। সন্তক অভিন্ন দৃষ্টি পইয়া ভগবানে অর্পণ করিলে তাহা নিরগুণ কণ্মে 
পরিণত হয়, ক্ষত্রকম্মণও এ ভাবে অর্পণ করিলে নিশুন কর্শ্দে গড়িয়া উঠে, বৈশ্যকর্শ 
ভগবানে অসিত হইলে তাহাও নিওণ কশ্মে র্ূপায়িত হয়, শৃদ্রকর্শ্ম ডগবালে 
নিবেদিত হইলে তাহাও ভগবৎকম্মন্ষপে বিশ্বকে গড়িয়া তোলে । গীতায় 
লিগুণ কর্টের উল্লেশ নাই বটে: কিন্ত ভাগবতে উহার ম্পষ্ট বর্ণনা 
বহিগ্াছে। ‘যত রোধি তৎ কুরুঘ মদর্পণম্*__ইহাই নিগুণ কম্মের বর্ণনা ৷ 
এই ক্লবিকর্মকে ত্রহ্মকর্শে৷ গড়িয়া তুলিবার জন্য আজ সৌভাগ্যক্রনে ভারতের 
রীষ্টরপতি স্বহদ্দে কোদান্দী ধারণ করিয়াছেন । কিন্ত কিছুতেই তিনি কিন্বা 
তাহার অহ্থগানীরা দর্শনশাস্মে চিরনিন্দিত এই কর্ম্কে উচুতে তুলিয়া ধরিতত 
পারিবেন না, যদি ন। ভারতের প্রস্থানত্রয়ের ভাম্যে সর্বাগ্রে কম্মের মূল্যকে 
জ্ঞানের মূল্যের সঙ্গে সমান বলিয়া স্বীকার করা না হয়। লোকমান্য তিলক 
তাহার সীতা ব্যাপ্যার ভিতর দিয় কর্শ্মকে সাধন হিসাবে বথে £সূল্য দিয়াছেন 


শ্রাবণ, ১৩৫৮ ] কৃমি-সৈলিক 


সন্দেহ নাই । তাহার কণ্ মুক্তি লাভের “সাক্ষাৎ উপায় হইলেও উহা উপায় 
ছাড়া বেশী আর কিছুই নয়; মুক্তিই কম্দেছ উদ্দেশ্ট । ইহাতে জলের সঙ্গে 
কর্মের সাধনা ভিসাবে সমান মূল্য প্রতিষ্ঠিত হইল বটে, কিন্ধ কশ্ম কম্ম হিদাবে 
মুক্তির সমকক্ষ কিছুতেই নয়। পুরুদোত্তমসাধনান্্ কিন্ত কর্ম শুধু মুক্জিরই উপায় 
নয়, কৰ্ম্ম মুক্তির ঘনীভূত আস্বাদন বটে । কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি সাধনা হিসাবে 
“কেবল’, অথচ পরম্পরাপেক্ষ । কেবল এবং পরস্পঝাপেক্ষ এই কম, জ্ঞান, ও 
ভক্তির সমন্থয়েই গড়িয়া উঠিবে শ্বরাট্‌ ভারতবর্ধ ! তাহারই স্থত্রপাত সেদিন 
বাই্রপতি করিয়াছেন । আমরা ভারতের ত্রঙ্গভ্ঞানী-বাজধি-চাবী ছোট ছোট 
'কনকাদের অভিবাদন করিতেছি ; সাজের বুকে তাহানের আগমন প্রতীক্ষায় 
ও সমাক্ত সংগঠনের হাল ধরিবাব প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিব 


তাহাদের এই 
ছনগাত্র, সফল হউক 


ভাবনং ব্রহ্ম স্থানং ধারণং সন্ধিশেষণম্‌ । 
সর্বসত্ব গুণোন্তেনঃ পৃথিবীবৃত্তিগক্ষণম্‌ ॥ ভাগবত ৩।২৬1৪৬ 


ইংরাজ 


কুমুদরঞ্জন মল্লিক 


ভাবিয্াছিলাম অগব্বিত ও মহৎ তোমার দান, 
এতদিন শুধু প্রাচীন জাতির সাধিয়াছ কল্যাণ । 
এখন দেখিয়া লজ্জায় মরি, 
দিয়ে গেছ সব উল্‌ চাল্‌ করি, 
বন্ধু, তোমার সততায় তাই হই যে সন্দিহান ৷ 
২ 
সত্য, ধর্শ্, ন্যায় ও নিষ্ঠা সবেই করেছ দীন, 
ক্র স্বার্থে মগ্ন, বৃহৎ স্বার্থেতে উদাসীন । 
দিয়াছ প্রবল ক্ষমতার লোভ, 
করেছ সবল সাধুতার লোপ, 
যাহ। ছিল তার অনেক অধিক রেখে গেলে করি দীন । 


৩ 
পগুণকে করেছ ধ্যাদাহীন, গুন্তিকে বড় করি, 
বিচার বিবেক নিরপেক্ষতা কোথা দিলে অপসরি ? 
আনিয়াছ ডাকি কলহ-হন্ব, 
সুদূর দৃষ্টি করেছ বন্ধ । 
রেখে গেলে এক সন্দেহময় গোলক ধাধা যে গড়ি । 


8 
পেয়েছিলে যাহা, দিয়েছিলে যাহা, সবই গেছ সাথে লয়ে, 
দে্সটা রয়েছে গল্রভুক্ত যে কপিথ্ববৎ হয়ে । 
হীনতা হিংসা সেই বিচ্ছেন 
শত বিভীষণে ভরে গেছে দেশ, 
মনে মনে তুমি হাসিতেছ বুঝি দূরে থেকে রয়ে বয়! 


ইংরা 
t 
চতুর কি তুনি, নিঠর কি তুমি, সদা সেই কথা ভাবি 
বান্ম পেটরা রেখে গেলে সব ন। স্টিনাসে দিতে চাবি 
খাপি ভাণ্ডার বহু লোকজন, 
কোথা তুল ? কোগায় লবণ ? 
বিসতরু গেলে রোপণ করিরা-_জবর তাহার দাবী । 
৬ 
নিশাইলে বালি চিনি বঘুদার, নিশাইলে তেলে ঘি, 
খাটি আর কিছু রাখিয়া গেলে না বেজায় ডেল্রাপ নিয়ে । 
করে দিয়ে গেলে সব একাকার, 
কোন্টা গে কি--তা চিনে পওয়া ভার । 
প্লাসায়নিক কি মিশ্রণ আহ! রেখে গেলে পাকাইয়ে ! 


hd 
সং € অসং ভণ্ড ও সাধু পল শঠ নেকী খাটি 
একই সঙ্গে রেখে গেলে সব একই লেবেল আঁটি । 
তোমার পযেতে এলো। যার! হায়, 
বাছিতে কাচিন্তে সময় ষে যায়, 
কাজের সময় পায় না যে তারা বছর মেতেছে কাটি। 
Ld 
প্রতিরোপিত থে ত্র দেহেতে করে রল সঞ্চার, 
শত বিভেদের মধ্যে এক্‌.প্রকটে মহিন! খার 
ইঙ্গিতে ধার তেজ-বর্্‌ল 
গ্রহতার! চলে করে নাক ভুল, 
পত্তিত ত্যক্ত হত এ ভারত লডিবে কক্বণা তার । 


শীট 


“বিষ পাহাড়ের ডাক’ 
জআুরারিপ্রসাদ গছ 


সহরবালীর ধরা ছোয়ার বাইরে অনেক দূরে ছিইযালয়ের একটি ক্ষুদ্র আম ॥ 
অনেক পাহাড় ডিঙ্গিয়ে আসা যায় এর মাঝে দূরে ঘননীলে দেখা যায় মিত্র- 
রাজ্যের সীমানা । গ্রামের বুক চিরে বয়ে চলেছে গুরু গম্ভীর গঞ্জনে দুরন্ত নদী । 
কত আবেগ” কত উত্তেজনাই না প্রঞ্লতি দিয়েছিলো এর বুকে । বসে চলেছে 
তুর”? নাধন ছেড়া নদী সাগরের সন্ধানে। 

এই বাধন হারার ছোয়ায় আনার সবুজে তেরা আশ্রয় । আকাশে মেশা 
পাাড়গুলোর দুরন্ত জীবনের আমি শান্তির প্রলেপ দিই স্থযোগমত ; কারণ 
আমিই একমাত্র বৈশ্য এই অঞ্চলের । বাধন ছেড়ার ডাকে আমি দিয়েছি সারা, 
তাই আমার এই আশ্রয়, তাই আমায় হাতছানি দেয় দুরন্ত নদী । জ্যোত্সায় 
দুরন্ত ফলার মত আমায় শানিত করে তোলে । হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায় গভীর 
নি৯)থে-_বসে দেখি তার উন্মাদ বেগ__কে ডাকে ! 

হঠাৎ একদিন দিই সারা । পাগলের যত চলেছি পাথরের পর পাথর 
ডিঙ্গিয়ে__আমায় যেতেই হবে। পাচ মাইল খাড়া উঠে এসেছি__বনরক্ষকের 
সঙ্গে প্রণয় সম্ভাষণ করে পথ চলি-_দাড়াবার সময় যে নাই। ছুতে্ বনের 
মধ্য দিয়ে চলেছে সরু পথ । পথের স্থরুতেই সুর্য গেলেন অস্তাচলে । মেঘের 
ফাক দিয়ে হঠাৎ উকি দিচ্ছিল পূর্ণাঙ্গ চাদ । কিন্ত মেঘ আর কুয়াশায় চারিদিক 
ছেয়ে গেছে আবার; তবু চলেছি__ আমার যে যেতেই হবে। পাহাড় আমায় 
পাগল করেছে; করেছে ঘর ছাড়া তার ডাকে । চলেছি জনহ্ীন বনপথ দিয়ে 
একা | হিমাচল পাহাড় থেকে আসছে হিমানী হাওয়া । লাঠি ধর! হাতটির 
অস্তিত্ব যেন হারিয়ে ফেলেছি । স্থচিভেছ্ঠ অন্ধকারে এখন যেন চোখ অভ্যস্ত 
হয়েছে কিছুটা স্ভাই কোনমতে পাড়ি দিলাম সাত যোজন পথ । কিন্তু কৈ 
আমার সেই প্রার্থিত আশ্রয়? হুমুখে শুধু এক বিরাট প্রান্তর, ফুটে রয়েছে অজ 
ফুল, সবই 'সেকো বিষের” গাছ । তুলে নিলাম এক গুচ্ছ ৷ প্রাস্তর পাড়ি দিতে হবে 
-_ছৃবার পদচ্যুত হ’লায ॥ গা ঝাড়া দিয়ে রাগ করে উঠে দাড়ালাম | বায়ের পথে 
আর গাবো না--সোঙ্গা পথে এলায প্রান্তর পেরিয়ে--এই ত পথ । চলেছি টেনে 


আবণ, ১৩৫৮ ] বিষ পাহাড়ের ডাক 


পণস্রাস্থ শরীর । আর উত্তম নেই । ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, আর পণের ক্লান্তিতে দেছ- 
মন ভারাক্রান্ত । শুধু তাই নয়--এবার পথ হারাবার ভয় আমায় পেত্রে বললে । 
তাইতো আমি কি পথ হারিয়েছি? মধ্যরাত্রি পার হয়ে গেছে। এই 
তুষারাঞ্চলের উন্মুক্ত প্রান্তরে বিশ্রান নিতে গেলেই ঠাণ্ডায় মৃত্যু অনিবাধ্য__ম্থৃতরাং 
সমস্ত রাতই কি পথ চলতে হবে? উপায় নেই; আশ্রয় না পেলে একটা বেছে 
নিতে ছবে-_হয় চির বিশ্রাম নয় পথ চলা । 

নিশান্তের অভ্তগাষী চন্দ্রের আলোয় ডরে গেছে দিকদিগস্যর । দূরের আলো- 
ছায়া হিমাপ পাহাড় থেকে উন্মাদ ঝড়ো হাওয়া! বয়ে চন্সেছে দুরন্ত বেগে_- 
ক্কাপিয়ে দিয়ে আমার বুকের স্পন্দন 1 তবুও যেতে হবে । ঝুঁকে ঝুঁকে চলেছি 
নিশীগে পাওয়ার যতো । 

তাইতো, এ যে সুন্দর ছবিটি দেখা যাচ্ছে ওটা স্কি আমার মনের জুল, লা 
বাস্তব ? এগিয়ে চলি উন্মাদ আবেগে । এইতো আমার আত্রয়_-ওগো আশ্রয়দাতা 
তোমায় নমক্কার । হায় ভগবান ! শেষে কি তীরে এসে তরী ভূববে ? শেষে কি 
তোমার বন্ধ দুয়ারে মাথা খুঁড়ে মরব ? ক্ষ্যাপার মতো ঘুরি চারিদিকে । এতো 
আলো দেখা যায় পাছারাদারের ঘর থেকে । ওগো হার খোলো । আমি 
আশ্রয়হীন পথিক । 

পাহারাদার নেই । আছে শুধু তার স্ত্রী এবং শিশু- ভয়ে তারা জড়োলড়ে। 
--এই দুরস্ত শীতের নিশান্তে কোন নিশাচর এসেছে তাদের কাছে! 

কস্ত ছ?_তুমি কে? 

মূ ম--'ডাক্তার ভন । খোলহু শকস------ ভন-_না হলে তোমান্বই আমি 
আশ্রয়চ্যুত কোরবো--ভেঙ্গে ফেলব তোমার বন্ধ দুয়ার । 

তেপাস্তরের বৈশ্যের ডাক শুনে দিলে সে দোর খুলে__অবাক বিশ্ময়ে চেয়ে 
বলঙ্ে--আমরা যা পারিনি সেই অসাধ্যসাধন কি করে করলে ডাক্তার ! এবার 
দিলে সে কিছু থাস্ড, কিছু পানীয় । লাঠিধর! হাতটির যেন অকাল মৃত্যু হুয়েছে। 
চুলোর আগুনে সেকে নিলাম তাকে আর দেহযস্ত্রকে । এবার দণ্ড কয়েক বিশ্রাম । 

আবার চলেছি আমি সেই পথ বেয়ে । এবার উঠেছে স্বর্্য, ফুটেছে আলো 
হাতছানি দিচ্ছে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পাহাড়গ্ুলেো-- । মনে হয় হাত বাড়ালেই 
পাবো তাদের 'ছোয়। ! এই তো প্রান্তর__খুঁজে ঢেখি কোথায় পদশ্থলন হয়েছিল 
এইতো আনার সেই পুষ্পশুচ্ছ__অম্নান হয়ে পড়ে আছে । এখানেই পড়েছিলাম 
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__এথানেই তো হারিয়েছিলাম তোষায়__‘সেকোবিবের পুস্পগুভ্ছ'_নুকে তুলে 
নিলাম তাকে । একটু এগিয়েই বিষপাহাড়ের আশ্রয় । 
ছিরে এসেছি বনপালের আ্রয়ে__উষ্ণ পানীয় দিয়ে সে করেছে অভ্যর্থনা ॥ 
অবিশ্বাসের হাসি তার চোখে মুখে | এও কি সম্ভব__-এই ক্ষীণস্বান্থ্য ডাক্তার ! 
গভীর নিশীথে তুমি যাবে বিষপাহাড় পেরিয়ে সীমান্তে, যেখানে উল্মাবেগে বম 
চলেছে ঝড়ো ছিযাল হাওয়া ? জীবন্ত যান্থষের পক্ষে পাগল না হল্। যা সম্ভব 
নয়__ পাগল হলেও সহজসাধ্য নয়__তাই ? 
হঠাৎ কে যেন ডেকে বলে গেলো-__এইতো৷ তোমার বুকে বন্পুস্পের গুচ্ছ 
যাকে তুমি স্বতিভরে নিস্রেছ তলে ৷ 
আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠলো চোখ মুখ । তুলে নিলাম পুম্পগুচ্ছ বুক থেকে__ 
_ধনপাল এই আমার স্মতি। 
বিশ্ময়ে আনন্দে আমায় গাঢ় আলিঙ্গন করত্দে বনপাঙ্গ--তেপাস্তরের বৈদ্য, 
তুমিই অসাধ্য সাধন করেছো । তোমায় আমার প্রণতি ৷ বিষপাহাড় ছাড়া 
এ ফুল আর কোথাও ফোটে লা। 
ফিরে চলেছি আমান্র:জখ নীড়ে__পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে দূরত্ত নদী উদ্মাদ- 
বেগে সাগর সঙ্গমে । = 
___্‌লান্দাকক্ নাযের ( নেপালী ) অর্থ বিষপাহাড় 





‘Mah‘is tlie ‘child of na ‘and it is on the basis of 
natufal.iinpiilses and.in commerce with the system of 
external things, that his ethical being is built up.—lIdea 
of God—p, 155 





ফলিত বিজ্ঞানের পরিধি 
( পুর্বাহ্ছবুত্তি ) 
ভতানরঞ্জম সেন 

অপেক্ষাকৃত অল্ উন্নত শিল্পসমূহের মধ্যে কাগজশিল্পের নাম বিশেস 
উল্লেখযোগ্য । এই শিল্পকে উন্নত করার যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে 

কাগজকে সভ্যতার প্রাণ-শোণিত বলা হয়। নেহের শোনিত প্রবাহের ঘত 
ইহা দেশের প্রতিটি ব্যক্তির কাছে প্রাণশক্তি ও উত্সাহ বহন করিয়া লইত্রা বার । 
তাহারই ফলে বিভিন্র ব্যক্তির মধ্যে বে সহযোগিতা ও সনবায়কে (c০-০rdina- 
tion and co-operation) আমরা সভ্যতা আখ্যা দিশ্রা থাকি, তাহা। সম্ভব 
হয় । কাগজ ও কাগদ্নগ্ডের অপরিহাধ্য ব্যবহারসমূহের পৰ্য্যালোচনা করিলে 
লেখা মায় যে, আমাদের সমস্ত শিল্প-প্রচেষ্টা, যুদ্ধ অভিযান এবং জাতি গঠনের 
সর্বধবিধ প্রচেষ্টা, কাগজের উপর নির্ভর করে । অধিকতর কাগজ উতপাল্ন € 
সরবরাহ বাশুবিকই একটী অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য, অন্য কোন উপায়ে আমরা 
দেশের অধিকতর সেবা করিতে পারি না। ক্াগদ্র উৎপাদনে আমেরিকা 
মুক্তরাষ্টর এবং বৃটেন প্রভৃতি দেশের সঙ্গে তুলনা করিলে আনাদের অবন্থী খুবই 
শোচনীয় বলিয়া বোধ হয় । কাগক্জশিল্পের জন্য সর্ববাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন জল, 
বন ও রুষি সম্পদ । এই দিক দিয়া ভারতের স্থান খুবই উচ্চে। অথচ এই সমুদয় 
প্রয়োজনীয় সম্পদ থাকা সত্বেও ভারতে অন্ডাবণি কাগজ শিল্পের গে উন্নতি 
হইয়াছে, তাহা অতি সামান্য, উহার পরিধি রুদ্ধ এবং ব্যাহত । আঙ্চ পর্য্যন্ত দেশের 
কাগজ ও ৫সলিলোছ্ (০৩11০)45০) শিল্পের উন্নতি যে ধীর ও অসস্তোবজ্লকভাবে 
চলিয়া আসিতেছে তাহার প্রধান কারণ নিম্রপিখিত ঘটনাসমূহ হইতে বুঝা 
যাইবে ৷ 

(১) শিক্ষার মন্দগতি-__আযাদের দেশের শিক্ষার অগ্রগতি অত্যন্ত মন্থর 
গতিতে চলিতেছে । সম্প্রতি দেশের রাদ্রনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে 
এবং আমাদের জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অতএব আশা করা 
মায়, কয়েক বৎসরের মধ্যে দেশের শিক্ষিতের সংখ্যা যথেষ্ট পরিঘাণ বৃদ্ধি 
পাইবে এবং «তাহার ফলে কাগজের চাহিদা নিশ্চিতরূপে যথেষ্ট পত্রিমাণ 
বৃন্ধিপ্রাপ্ত হুইবে । 


৩৬৬ উজ্জ্বলডারত [৪র্থ বধ, ৭ম সংখ্যা 


(২) বৈদেশিক প্রতিযোগিতা_-ইহার প্রধান কারণ দেশীয় শিল্পলমৃূহে বেশী 
পরিমাণে দ্রব্য উৎপাদনের নিমিত্ত তদুপযুক্ত মূলধনের অভাব । দেশীয় শিল্পসমৃহে 
যখন বিপুপ পরিমাণে কাগঙ্গ উৎপন্ন হইতে থাকিবে তখন বৈদেশিক 
প্রতিযোগিতা নিশ্চিতরূপে বিলুপ্ত হইবে। নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা 
করার সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে হইবে যাহাতে একযোগে বেশী কাগন্র উৎপাদনের 
নিমিত্ত উপঘুক্ত মূলধনের জুবন্দোবস্ত হয়। অন্যান্য যে সমস্ত অপেক্ষাকৃত কন 
উল্লেখযোগ্য প্রতিবন্ধক আছে, আমার বিশ্বাস আপনা হইতেই সেই সমস্ত 
প্রতিবন্ধক দূর হইয়া যাইবে । 

(৩) শক্তির ছমূলাতা-_দাযোদর পরিকল্পনা এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের 
অন্তান্য যে সমস্ত পরিকল্পন! আছে, সেই সমস্ত পরিকল্পনা কাধ্যকরী হইলে এই 
অস্থবিধ দূরীভূত হইবে । এই সমস্ত প্রচেষ্টা নিশ্চিতরূপে সততায় শক্তি ও জল 
সরবরাহের সহায়তা করিবে । 

(৪) কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা_যখোপযুক্ত কাচা মাল পাইতে হইসে 
কাচা মালের বিভিন্ন উৎসসমূহের খোলস করিতে হইবে । পর্বের এদেশে কাগজ 
নিশ্মাণে ছিল বস্মাদি এবং সেবর (520i) নামক এক প্রকার ঘাস ব্যবহৃত হইত । 
পরে বাশের প্রচলন হওয়ায় এই অস্থবিধা বহুল পরিমাণে লাঘব হইয়াছে, বর্তমানে 
দেশের চৌন্দটী কারখানার মধ্যে নয়টীতে ঝশ ব্যবহৃত হয়। কাগজ শিল্পের 
উপযুক্ত কাচা মালক্ধপে বিগ্যাসেস €868৪5585 )-এর ব্যবহার করা যাইতে 
পারে৷ দেরাছুন বন-বিভাগীয় গবেষণাগারে যে সমস্ত পরীক্ষা হইয়াছে এবং 
যে সমন্ড পরীক্ষা কাব্য আজও চলিতেছে, তাহাতে দেখ গিগ্রাছে যে, এই 
উপাদানের দ্বারা পিষ্ট ও জোড়া দেওয়া কাগেজর বোর্ড, সম্ভা ধরণের লিখিবার 
ও ছাপিবার কাগজ এবং 6:94 ও যোড়াইবার কাগজ প্রস্তুত হইতে 
পারে। চিনির কারখানাসমূহে যে সমন্ড আখের ছোবড়া ( Begs ) 
পাওয়া যায়, সেই পমন্তই এ সকল কারখানায় জ্ঞালানিকূপে ব্যবহৃত হয়। 
চিনির কারখানাসমূহে কয়লা সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে পারিলে, এই 
উপাদানটিকে কাগজ ও কাগজের বোর্ড নিশ্থাণের অন্য পাওয়া ধাইতে 
পারে । চিনির কলসমূহে কমুলা ব্যবহারের ফলে তাপের লম্ধাবহারও 
বৃদ্ধি পাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর পরিষ্কার পরিচ্ছদ, ভাবে এবং 
হ্বিধাজনক উপায়ে বাম্পীভরণ সম্ভব হইবে। জলবিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে 


আবণ, ১৩৫৮ এ ফলিত বিজ্ঞানের পরিদি 


পারিলে কাগজশিল্পের জন্য এই উপাদান (7858£55563 ) সংগ্রহ করা আরও 
সহজ হইয়া গাড়াইবে । 

কাগজ ও কাগন্সের বোর্ড নিশ্মাপের আরও বিভিন্ন প্রকার উপাদানের 
নান উল্লেখ করা যায় আন্তর্জাতিক ব্যবসাক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করিতে 
হইলে এই বিনয়ে আরও ব্যাপক গবেষণা কাণ্য চালাইবার প্রসোঙ্গনীয়ত! 
এখনও আছে | 

(৫) পুঁজিপতিদের ব্যয়ক্ুডা ( Shyness of the Capitalists )-এই 
সনয় পু্দিপতিরাও দেশের শ্রমিক ব্যবস্থার অনিশ্চয়তার জগ্য এবং আংশিকভাবে 
অনিশ্চিত সরকারী নীতির জন্য নূতন প্রচেষ্টা লইঘা অগ্রসর হইতে পাইতেছেন 
না। আমাদের মনে হয়, সমগ্র জাতির বৃহত্তর স্বার্থের নিষিত্ত ব্যক্তিগত স্বার্থকে 
বিসৰ্জ্জন দিয়া নৃতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়! পু'জিপতিদের অগ্রলর হুইয়া আলা উচিত 
এবং দেশকে শিল্পোহ্বয়নে সহায়তা করিয়া দেশের লম্পদ বৃদ্ধিতে সহান়্তা 
করা উচিত । 

৬। সর্বশেষ কারণ বিদেশ হইতে মন্ত্রপার্তি আমদানীর অভাব । কারণটি 
সর্বশেষ হইলেও ইহার গুরুত্ব মোটেই কম নয়। সরকারের কব্য যাহাতে 
অবিলঙ্ষে উৎপাদনের যন্ত্রপাতি পাওয়া যাইতে পারে সেনন্য বিভিত্র দেশের সংগে 
কার্যকরী ভাবে বাণিজ্য চুক্তি করিবার নিমিত্ত ব্যবস্থা করা; এবং সেই সংগে 
যন্ত্রপাতি নির্মাণের নিমিত্ত দেশে কারখানা স্থাপনের আস্ত উপযুক্ত ও কাধ্যকরী 
ব্যবস্থাও অবলম্বন করিতে হইবে । 

কাগজ শিল্পের স্যায় অপরাপর শিল্পেরও অঙহ্ুর্ূপ উন্নতির স্থযোগ রহিয়াছে । 

এক্ষণে যে সমস্ত শিল্প-বিশেষজ্ঞ ভারতবযে আছেন, তাহাদিগকে সর্বাপেক্ষা 
প্রয়োজনীয় কাধ্য সম্পাদন করিতে হুইবে । বস্তুতঃ পক্ষে খাটী শিল্পবিশেষজ্ঞদের 
দ্বারাই এই সমস্ত পরিকল্পনাকে র্ূপায়িত করিতে হইবে । জাতির ভাগ্যগঠনে 
লাহাব্য করিতে হইলে দেশের প্রতিটি বৈজ্ঞানিককে কঠোর শ্রম করিতে হুইবে । 
এবং প্রত্যেককে তাহার আপন কর্তব্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন থাকিতে 
হইবে । দেশের শিলপবিশেবজ্ঞদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে বলিবার সংগে সংগে 
আমরা সরকার" ও শিল্পপতিদেরও এই কথা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, 
ভাতারা মেন শুধু শিল বিশেষজ্ঞদের আত্মত্যাগকে মূল ধ 
থাকেন! তাহাদের উচিত এই যুগ-সদ্ধিক্ষণে অস্ততঃপক্ষে: শিল্প বিশেষজ্ঞদের 


৩৬৮ উজ্দ্রলভারত [ ৪ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 
অর্থ ও জীবনের স্থিতির দিক দিয়া যে হতাশা দেখা দিয়াছে, তাহা দূর করিতে 
সচেষ্ট হওয়া । 

নেশের যন্ত্রশিল্প সন্ধে জ্ঞানের মান বৃদ্ধি করিগ্রা যাহাতে জ্রুত শিজোগয়ন 
করিয়া দেশকে উদ্রত করা যায় সেই জন্য যথাসম্ভব বৃহত্তম শিল্পবিসায় পারদশী 
জনবল গঠন করার দায়িত্ব দেশেন যন্ত্রবিন, ও বিজ্ঞানীনের হাতে । এই নাহিত্র 
পালনের নিমিত্ত আঙ্গ তাহাদের সমস্ত কক্ষ প্রচেইাকে পরিচাপিত করিতে হইবে, 
অন্যথা শিল্পোপ্নতির সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্ঘযাবসিত হইবে, কারণ অপরিসর 
ভিত্তির উপর সংস্থাপিত প্রাসাদ কখনও স্ুদীঁড় হইতে পারে ন৷-_অচিরাৎ, তাহার 


পতন অনিবাধ্য ।* 
+ দট্টব্া £:-_এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় আমি হিভি্ লেখকের প্রবন্ধের সহায়তা 


গ্রহণ করিয়াছি । এই জন্য তাহাদের কাছে আন্বর্লিক ভাবে সণ স্বীকার 
করিতেছি । পূর্বাছে তাহাদের সন্ততি ন! লওয়ার জন্য আশা করি তঁ।হার। 
আমাকে হার্চ্চন। করিবেন । 


‘আমারে কিরায়ে হো, অস্থি বন্দন্ধরে, 
কোলের সন্তানে তব কোলেয় ভিতরে 
বিপুল অঞ্চল তঙ্গে । ওগো মা মৃণ্যয়ী, 
তোনার যৃত্তিকা-নাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই, 
দিরিদিকে আপনারে দিই বিদ্রারিয়া 
বসস্ছের আনন্দের মতো 1 

-_ রবীন্দ্রনাথ 


ভারতীয় প্রগতির পটভূমিকা 
) 


রেণু মিত্র 


লহরের মেয়েদেরকে দেখলে আমরা ত্রিশ ভলিশ বসব আগেকার হিন্দ 
সমাজকে আজ আর কিছুতেই বোধ হপ্ন মনে কত্রতে পারব লা । আজকের মেয়েদের 
চটক দেখলে সেদিনকার অবস্থাটা মিথ্যে বলেই মনে হতে পারে। আবাদের 
যনে হবে নেয়ের। সত্যি কত শ্বাধীন হয়েছে, তাদের চলাফেরা ব্যবহার বিবাঙ্ন 
জন্মমরণ সব বিষয়েই বোধ হয় তারা আত ম্বাধীনতা পেয়ে গেছে । বার বছরের 
নধ্যে মেয়েকে বিনে দিতেই হতো যে সমাজকে, সে সমাজকে কি আজ এদের বধ্য 
খেকে খুঁজে বের করতে পারা যাবে ? আজ নেয়েদের বিশ তিরিশ এমন কি 
চল্লিশ নসর বনসে সেই সযাজের বুকে দাড়িয়েই বিশ্সে হচ্ছে। আমরা যারা 
প্রতিবাদী, তারা একথা মনে করে উল্লসিত হয়ে উঠছি বে, তাহলে আব 
আমাদের ভাবনা নেই, কুসংস্কার আমাদের কেটে..গেছে । কথাটা সত্ত্যি বটে: 
কিন্ত সমস্যার আয়তনের তুপনাগ কতটুকু সত্যি এবং বাইরে থেকে চোপ ধাদিয়ে 
যে প্রণতির আলো এশ, তার ভিতরে বস্ আছে কতটুকু ভাবত হবে সেই 
কথাটি । 
কাউকে ছাতের দুঠোর মধ্যে পেলে তাকে দিয়ে থে মান্থঘ নিজের স্থরথ সুবিধা 
আদায় করে নেবে না, তার স্বতস্ত্র অস্তিত্ব লোপ করে ন দিয়ে নে মানুষ তার সঙ্গে 
ব্যবহার চালাবে, ব্যক্তি বিশেনের কথ? বাদ দিয়ে সাধারণ নানু মনের পিক দিয়ে 
এতথানি শালীনতা লাভ করেনি । তাই সমাজ কাঠামোর মধ্যেই এমন ব্)বস্থা 
পাক! প্রয়োজন, যাতে কেউ-ই কারোর হাতের নুঠোর নধ্যে এসে ন! পড়ে। 
হিন্দুর ঘরে পুত্রবধূ যখন আসে, তখন তার নিজের শ্বতস্ত্র অস্তিত্ব বলে কিছু থাকে 
না। তার সব কিছুই সমষ্টির মূল্যে নির্দারিত হয়। সাধারণতঃ তার শিক্ষা নেই 
ব। সামান্য, বয়সে সে ছোট, সে অথোপার্চন করে না অর্থাৎ বুদ্ধির যতগ্ডলি বিচার 
আছে, সব বিচারেই সকলকার থেকেই সে নীচে পড়ে আছে__অর্থাৎ সমন্ত দিক 
দিয়েই সে 'আ্পর কতকগুলি নাম্থযের হাতের মুঠোর মধ্যে এসে পড়েছে। এ 
অবস্থায় ব্যক্তিগতভাবে সং ন। হলে হিন্দুর সমাজ ব্যবস্থার 'য! কাঠামো, তাতে 
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পুত্রবধূর লাছছনা ঠেকাবার কোন পথ সেদিনও ছিপ না, আজও শাস্স বা আইনগত 
ভাবে নেই। যে নৃতন আইন করবার চেষ্টা করা হচ্ছে, তার ক্রটির দিক 
একদলের চোখে এত বড় হয়ে লেখা দিল “যে, একথাটা তারা ভুলে গেছে, ক্রুটি 
যদি এর কিছু থেকে ও থাকে, তাহলে ও অতীতের প্রায়ন্চিন্ত হিসাবে প্রতিক্রিয়ার 
ফল বলেও একে স্বীকার না করে আজ আর উপায় নেই। হিন্দু নারীর 
এই অলহায় অবস্থা তার সকল বাছিক প্রগতির অন্তরালে আত্মগোপন করে 
রইল । প্রগতির উজ্জ্রপতায় শাস্ম ও আইনগত এই দ্র্বল স্থানগুলি আমাদের 
অনেকেরই আজ যেন চোখে পড়ছে না। হিন্দুর শাস্ম দিয়ে যদি সমর্থন 
বা আশ্রয না পাওয়া যায়, তবে সে প্রগতির মুলা কালের দরবারে 
কতটুক্থ? 

যে স্বামী অসমর্থ, পঙ্গু, জড় এমন কি দৈহিক সামর্থা যে স্বামী রাখল না তার 
স্ত্রীর উপরে শ্বামিত্বের অধিকার জানাবার, তাকেও শ্বাধী হিসাবে মেনে নেবার 
কথাই গত কয়েক হার্জার বৎসর ধরে আমরা জেনে এসেছি। নারীর 
সুন্দর সংসার জীবন যাপন করবার সমস্ত সম্ভাবনা! থেকে যে নারী বঞ্চিত, হিন্দু 
সমাজের যে কাঠামোর মধ্যে আমরা কয়েক পুরুষ ধরে মানুষ হয়ে এসেছি, সেখানে 
শিখেছি, জেনেছি যে, সেই শ্বামীকেও সারা জীবন ধরে মেনে নিতে হবে, পূজো 
করে যেতে হবে । আমরা জানি স্বামী স্বামী__এই-ই তার যথেষ্ট পরিচয়, ভার 
আর কোন যোগ্যতার দাবী নারীর করবার অধিকার নেই, প্রয়োজন নেই । হোক 
সে জড়, বৃদ্ধ, ক্লরীব, পঙ্গু, অসমর্থ_ তবু সে তো স্বাধী ! এই নির্বিশেষ শ্বামিত্বের 
কোৌলীন্প এতখানি বঙগেই তো বাট বৎসরের বৃদ্ধের সাথেও সম্ভযৌবনপ্রাপ্ত নারীর 
বিবাহ এ সমাজে চলে এসেছে কিংবা মৃত্যুপথযাত্রীর সঙ্গেও সাতপাক ঘুরিয়ে 
দেবার অবস্থাও ঘটেছে । অথচ হিন্দুর আইনে কা শাস্ত্রে এমন কোন ব্যবস্থাই 
নেই, যা দিয়ে একে বাধা দেবার সম্ভবনা আছে। 

এ সমস্ত কথার উত্তরে আসবে যে শাস্তে রয়েছে, 

‘নষ্টে স্বতে প্রত্রজিতে ক্রীবে চ পতিতে পতৌ । 
পক্ষম্থাপৎস্থ নারীণাং পতিরন্ঠো বিধীয়তে ॥-_লারদ সংহিতা 

কথা হচ্ছে আপদ্ধস.হিপেবে ও অহকল্পবিধি হিসেবে সামাজিক মুল কাঠামোর 
বাইরে এই.মে-সমন্ত বিধান দেওয়া ছিল, এগুলির কোন প্রচলন কি সমাজে ছিল ? 
থাকতই যদি তবে বিধবা বিবাহ প্রচলন করতে দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয্নকে 
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এমন বেগ পেতে হয়েছিল কেন ? আর শাস্তবিধি হানা সমণ্দিত হয়ে সমাঙ্গে 
মদি এর চলই ছিপ তবে একে চালু করতে আইনের সাহাম্যের দরকার হস 
কেন? কুসংস্কার? না, কুসং্ছাত্র নয়__কুসংস্কার দূর করবার জন্য বিদ্যাসাগর 
মহাশয়কে এত শাস্ব খাটতে হতো না, শাস্বের সমর্থন গ্রহণ করবার জন্য এত বেগ 
পেতে হতো লা । তাই বিধবার পুনবিবাহ যদিও আইনসিছ্ হয়েছে, কিন্ত স্বামী 
পরিত্যাগ করলে কিংবা ক্লীব বা পঙ্গু স্বাবীকে পরিত্যাগ করলে নারীর বিবাহের 
কোন প্রচলন হিন্দুর সযাজে নেই, ইংবেজের আইনেও সিদ্ধ হয় নি। তাই__এনল 
নারীর ক্ষীবনট? যাতে বার্থ হয়ে না খায়, ভার জন্য কোন ভাবনা সমাজে ছিল না, 
আজও নেই। সে নারী থে মান্য হিসেবে তার জীবনের সার্থকতা দাবী করতে 
পাবে, এমন অসম্ভব কল্পনা আমাদের সেদিনকার সমাজে হাল্যকর ছিল, আজও প্রায় 
তেননটিই আছে । বদপেছে, এবং তাও লহরে, বদলেছে এইটুকু যে, সেদিন এমন 
নারীর কপালে ছিপ পতিতা হওয়ার বিশেঘণে জর্জরিত হওয়া, লাঞ্ছিত হওয়া? 
আর খানিকটা নিন্দামানি সহ করবার পর আজকের জল থিতিয়ে পড়বে বটে, 
কিন্ত তার পরের অবস্থাটা কি? সহরের বাজারে লেখাপড়া শিপে সে চাকুরী 
করে পেতে পারতে পারে; কিন্তু ভার যে সত্যিকারের কোন স্বীকৃতি শাস্ম ও আইন, 
দ্বারা আজকের লমাছেও নেই, তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তগনই, যখনই তার 
পুনধিবাছের প্রশ্ন ওঠে ৷ ফন্তধারার মত সমাজের অন্তরে আজও এই কথাটিই 
বইছে যে, ভগবানই যদি মেরে রাখলেন তবে তারপরে আর প্রশ্ন কিসের ? 
নালিশ ? হ্যা, সারা জীবন ব্রতপার্বণ করে ভগবানের কাছেই নালিশ জানা ও. 
আর আগামী জীবনের ভক্ত স্থখ চেয়ে নাও। মাহ্থষের জগতে মান্স হিসেবে 
বাচবান তার আর কিছুই থাকল ন1। 

একথা সত্য যে, দীর্ঘকাল ধরে বহু নারীই এই ব্যবস্থা দুখ বুজে মেনে নিয়েছে, 
নীরবে এই অভিশাপ বহন করে এলেছে, ত্রতপার্বণ উপোস করে সারা জীবন 
কাটিয়ে দিয়েছে। কিন্ত আজ যদি স্বামীপরিত্যক্ত বা ক্রীব স্বাবীকে পরিত্যাগী 
কোন নারী বিয়ে করতে চায়, ভবে তাকে বিয়ে দেবার কোন ব্যবস্থা 
তো হিন্দুর সমাজে নেই । হিন্দুই থেকে বিয়ের কোন লম্ভাবনা তার নেই। 
ধর্মান্তর তাকে গ্রহণ করতেই হবে- ত্রাঙ্ম হয়ে বা খৃষ্টান হবে বা মুসলমান হয়ে 
লে বিয়ে করতে পারবে এবং ইচ্ছা করলে আবার হিন্দুও হতে পারবে; কিন্ত বিয়ে 
সে কিছুতেই হিন্দুমতে করতে পারবে না । আর স্বামী দয়ানন্দ প্রতিষ্ঠিত আধ- 
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সমাজের অস্তভূ'ক্ত হয়ে নিয়ে বিয়ে করলে তাতেও তে! সনাতন হিন্দুদনেঁর মুখ 
ও মান রইল না, এ কথা তো সত্য বলে প্রমাণিত হল যে, বিধবার পুনবিবাহ 
পাস্ম ও আইন সিন্থ হলেও শ্বামীর জীবিত থাকা কালে নারীর পুনবিবাতের 
কোন সম্ভাবনা সমাজে চলিত নেই। ম্প সদা কাঠামোর মধ্যে নারীর 
স্বাতস্র; স্বীকার করে নেওয়া হয়নি বলে এবং মূলে স্থাতস্ত্য স্বাকৃত না 
হলে পুনবিবাহের কোন স্বাভাবিক শৌক্তিকতা থাকে না বঙ্গে অন্গক্প বিপি 
হিসাবে যে বিধান দেওয়। ছিল, তার কোন প্রচলন সমাজের মধ্যে হতে পারে নি। 
তাই তথাকখিত হিন্দুধৰ্যের সমর্থন হিসেবে যতই বলা যাক না কেন যে. পতিরক্কো! 
বিধায়তে রয়েইছে, তখাপি সে বিধানের যে কোন কাধকরী মূল; ছিল না, 
আজও হিন্দু থেকে বিয়ে করতে না পার! দেখে সে কথ) স্পষ্টই প্রমাণিত হয় । 
জানি হিন্দুধর্মের এনন বিরাট হ! আছে, ধার মধ্যে এ সমস্ত ঘটনাকেই হজম 
করবার সামর্থ্য ও সম্ভাবনা ছিল এবং সেই খাকার কথাটাই আনরা বলতে 
চাইছি। কিন্তু সেই বিরাট প্রাপযুক হিন্দুধর্ম তো বনুকান্প থেকেই সমাজে 
প্রচপিত নেই । যা চলে আসছে তার প্রাণ বড় নয়, তা ঠুনকো । মহাভারতে 
দেখেছি বে, মান্ধবের প্রাণ সেখানে এত বড় যে, কোন বিশেষ ঘটনা খারাই তার 
সমগ্র মানুষত্য নষ্ট হয়ে যেত না। তাই কুনারী কুম্তীর মাতৃত্বের পরেও তাকে 
সবাই প্রাতঃস্মরণীয়া বলে পুজো করে এসেছে । কেন? কেননা মাল্য হিসেবে 
তার প্রাণ এতই বড় ছিল যে, অমন ঘটনা তাকে কলদ্বিত করতে পারে নি। 
ভাই ঠুনকো! ধর্ম যেমন চলবে না, তেমনি ঠুনকো প্রাণও চলবে না। সমাদের 
এপব বিধি অগ্রাঙ্থ তখনই করতে পারি, যথন প্রাণকে আমরা অনস্তায়িত করতে 
পারি । নারীর গ্বাভাবিক অধিকার অশ্বীকৃত হওয়ার কলে আছ প্রতিক্রিয়ায় 
অধিকার দাবী করতে গিয়ে বিধিকে ও ভাঙ্গ! হল, এ্রাণকেও বড় করবার সাধন! 
কেউ নিল না ॥ 
তাই প্রগতি. হিসাবে ক? দেখছি তার স্থায়িত্ব কোথায় ? সে টিকবে 
কিসের জোরে? একে তো তার মূলে নর-নায়ীর সম স্বাতস্ত্য পাত্র ও 
যুক্তি দ্বার! সিদ্ধ করে নেওয়া হর নি-_গোড়ায় শাস্ম বদলে নেওয়া চয় নি" 
ততুপরি আজকের নারী হারিয়েছে ভার আব্বধর্ম, স্বধর্য ।- আজকে প্রগতির 
থে চটক দেখছি সেটা আসলে বিরুতির জ্বালা, এর মধ্যে নেই স্থৈঞ নেই প্রশান্তি, 
নেই আত্মসমাহিতি__আর মূলে সমস্বাতস্ত্যু বোধের স্বীকৃতি তো নেই-ই। তাই 


আবণ, ১৩৫৮ ] ভারতীয় প্রগতির পটভুনিকা 


এ প্রগতির ভিত্তি শক্ত নয় 


এর বাস্তব ও শ্থাশী মূল্য প্রতিষ্ঠিত হলে 
কেমন করে? 


এত বড় একটা সাজে, এত বড় বড়-থটনার কোন সলাধানের বাবস্থা) থাকবে 
না, সমস্যার মূল.উতৎপাটনের কোন প্রচেষ্টা ও গাকবে না. এ বে আমাদের পক্ষে কত 
লচ্চার কত, তাও বোধ করতে আনরা 'কুলেভি । তাই নারীর প্রগতিকে সাক 
করতে হালে এবং সেট সঙ্গে তার নারীধর্মকে রক্ষা করতে হলে গোড়ায় নব" 
নারীর খ্যাতম্বাকে স্বীকার করতে তবে। আর জীবনে আনতে হবে প্রাণের 
বিস্তুতি। দে কোন তুচ্ছ কারণে কিংবা নিজের বান্রিগৃত পেয়ালে স্থামী 
পরিত্যাগ করলে তাতে যেমন প্রাণের কাছে অপরাধ করা চয়, তেমনি কোন 
দিন কোন কারণেই কোন রকম স্বামীকেই পরিত্যাগ করবার অধিকার না 
থাকলে তাতেও প্রাণের উপর চাপ পড়ে । এমনভাবে পারস্পরিক শ্বীক্কতির 
মধা দিয়ে প্রাণধর্ষের ভিত্তিতে সমাজবাবস্থা দাড় করাতে হবে, যাতে কারে 
প্রাণের উপরই চাপ না পড়ে, কারো প্রাণের কান্নাকেই চাপা দিতে না হয়। 
যখনই একটা সৰাচ্ কাঠামো তৈরী করে তাকে সর্বজনব্যবহারযোগ্য করে 
বেওয়া। হয়, তখনই সেটা খানিকটা পরিযাণে বুদ্ধিগত হয়ে পড়বে সন্দেহ নেট । 
কিন্তু সমন্ত সংস্থাপনের গোড়ায় এটা যদি আমরা স্বীকার করে লেই এবং 
আমাদের নপ্রাণকে সেইভাবে গড়ে নেই দে, একদিকে রাখতে হাবে পাবস্পবিক 
সবন্াতস্থ্য, আর দিকে প্রত্যেকের প্রাণকে অনস্তাগ্িত করতে হবে, তা হলে 
ব্যবস্থাপনের নগ্ন আমর! কারো প্রতিই অবিচার করবার, কারোকেই অস্বীকার 
করবার, একজনকে আর একছনের মধ্যে মুছে ফেলবার ব্যবস্থা দিয়ে ক্কাঠাবো। 
তৈরী করব না। 

আছ সবজজ এই পমস্থাতহ্থয স্বারুতিরই কথাটা বলতে চাওয়া খাচ্ছে 
সর্বআই আগ এই সনস্বাতগ্রয শ্বীরুতিনই প্রশ্ব-_-ধনিক-শ্রমিক, রাজা-প্রজা, উচ্চবণ 
নিন্ববর্ণ প্রস্তুতি সকলেরই পঙ্দদ্ধে আাঞ্গ এই একটি কথাই বলা হচ্ছে_ধনিক ও 
শ্রমিক উভয়ের স্বতস্তরসত্তা মিলিয়েই একটি সমগ্র সমাজ । সেই সমগ্র সমাজটাই বাস্তব 
সত্য, শুধু ধনিক বলেও কোন মান্থসের অস্তিত্থ নেই, শুধু শ্রমিক বলেও 
নেই। রাঙা প্রঙ্জা উভয়ের শ্বতস্থ সত্তা মিলিয়েই সমাজ; তেমনি নর-লারী উভয়ের 
স্বতগ্র সহা। মিলিয়েই একটি সমাজ । নর-নারী, রাজা-প্রজা, ধলিক-শ্রমিক এদের 
প্রত্যেনের থ্থাতগ্র্য স্বীকার করলে বর্তমানে "এরা যে যেরকম পিক পাচ্ছে, 
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প্রত্যেকের পক্ষেই তার অন্তথা হবে। “অপরের মুল্যে যে নিজের সুবিধা! করে 
নিচ্ছিল, সেও যেমন আর সে স্ববিধা পাবে না, তেমনি প্রতিক্রিয়ায় যে এতদিন 
নীচে ছিল, সেও আজ আর একজনের মূল্যে নিজের সুবিধা করে নিতে পারবে 
লা। প্রাণের মধ্যে এই সমগ্রতাটা আছেই কিন্ত বুদ্ধিমান মাহুযের কাছে সেটা 
প্রাতিপদে অস্বীকুত হয়ে থাকে । এইটে যদি বুঝি তাহলে নারীর পক্ষে 
পুনাব্বিবাহের ব্যবস্থা না রেখে সেই অসামঞ্জস্য দ্বারা যাম্য হিসাবে ভার অসম্মান 
করব না, তার জীবনকে ব্যর্থতার মধ্যে টেনে আনব না_তেমনি অপরের 
প্রাপকেও সম্মান করতে পারা, শ্রজ্তা করতে পারা ও স্বীকার করতে পারার যত 
বীর্ষ আমাদের লাভ ছকে । তখন অধিকার পেয়ে তার অমধাদা করার দৈষ্য 
€খকে আমার মুক্তি পাব, নারীর প্রগতি সেদিন সত্যিকারের সার্থকতা 
লাভ করবে। 


৭০০৬০০০৮০০০ দণ্ডিতের সাথে 

দণ্ডদাতা কাদে যবে সমান আঘাতে 

সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার । যার তরে প্রাণ 

কোন ব্যথা নাহি পায়, তারে দণ্ডদান 

প্রবন্পের অত্যাচার । যে দণ্ডবেদনা 

পুতেরে পার না দিতে দে কারো। দিয়ো না ১.১. 
__ রবীন্দ্রনাথ 


স্রীনস্ডগবন্গীত। 
তৃতীয়োহথ্যারঃ 
( পুর্বাহবৃতি ) 

(পুরুষো হমসখা অর্জুন রুধিরপ্রদিন্ধ রাজাঙ্সাভাপেক্ষা ভিক্ষাঙ্ছে জীবনযাপনকেই 
শ্ৰেয়ঃ মানিয়া কম্দ পরিত্যাগ করিয়া, যুদ্ধক্ষেত্ৰ হইতে পলাইয়া প্রত্রজ্যাপথের 
পথিক হইবার জন্ঞ কুতনিশ্চয় হইয়াছিলেন। অগ্চুন চাহিতেছেন কর্শ্ব ছাড়িয়া 
জীবনপথে অগ্রসর হইতে ; কিন্তু শ্রীভগবান বলিতেছেন 'কম্মকে রাখিয়া 
কর্স্থান হইতেই রওয়ানা হইতে ; 'কর্শন্েব্যধিকারন্ডে* । রওযঘানা। হইবার 
স্থান পইম্বাই বিরোধ চইয়াছে ; এবং ইহাতে প্রত্রজ্যার ক্কূপও বদলাইয়। যাইতেছে । 
শ্রুভগবান কর্ম করিয়াই 'কর্শ্ন' ছাড়িতে বলিয়াছেন, প্রত্রজ্যা এহণের উপদেশ 
দিয়াছেন; কিন্তু অর্গ্ছুন কর্ম ছাড়িয়া-দেওয়াকে কর্ম করার বাহিরে দেখিয়া, কর্- 
ত্যাগকে কর্শ্ম-করারই ঢংরূপে কৌশলন্তপে না দেখিয়া কর্থ-কর]1 ও কর্শ্ম-ছাড়ার 
স্ত্বযোহে পতিত ভইয়াছেন। প্রীভগবান যদি কর্ণ্ম ছাড়িয়া প্রত্তত্্যা গ্রহণের 
বিরুদ্ধে একান্ত কর্শ্-করারই উপদেশ দিতেন, অঞ্জুনের বুঝিতে কষ্ট হইত না; 
কিন্ত কর্শ করিতেও হইবে, আবার ছাড়িতেও হুইবে, এই আপাতপ্রতীত পরস্পর- 
বিরোধী বাক্যের তাৎপর্ধ্য অর্জুনের বুদ্ধিগোচর হয় লাই। বাগন্ছেষঘুক্ত হুপ্থবিদ্ধ 
পুরুষতক্ স্তর বদলানোই যে প্রত্রজ্যার সত্য বাস্তব কূপ, স্লাগছ্দেবহুক্ত স্বন্থপাপবিদ্ধ 
পুরুষতত্ত্র শুর হইতে উত্বিত হইয়া প্রত্রজ্যাঘন পুকুযোত্তম গুরে দাড়ানোই যে কর্শ্ব 
করার কৌশল, রাগছেষের অরে গ্রাড়াইয়া কর্ণ্ম করিলে বা কর্ম ছাড়িলেই যে করা 
বা ছাড়া হয় না, পুকুবতঞ্জ স্বরেরই অস্তরে বাহিরে ব্যাপ্ত পুরুষোত্তমন্তর যে পুরুধ- 
তক স্তরের একটি কৌশল ছাড়া বাহিরের কোনও শ্বতঙ্র বস্তু নগ্ন, পুরুযোতম অরেই 
যে শুধু কণ্দ করিয়া ও ছাড়া যায়, কর্ম্ম ছাড়িযাও কর্প করা যায়, রাখা ও ছাড়ার এই 
ঘস্বসমাল অর্জুন ঠিক ঠিক ধরিতে পারেন নাই । অঞ্জন কর্ণ ছাড়িতে চাহিয়াছেন, 
ডগবানও কণ্মত্যাগের কথাই বলিঘ্বাছেন। অর্জ্ধন মনে করিতেছেন, সথা তো 
“দূরেণ হাবরং কৰ্ম্ম বুদ্ধিযোগা২’-_-'বৃদ্ধিযুক্ত। জহাতীহ উভে স্থকুতছুদ্কতে' বলিয়া 
খুরাইয়া ফ্িরাইয়া আমার কর্ম্বত্যাগ প্রচেষ্টারই সমর্থন করিলেন, তবে আবার কেন 
এই ক্রর কর্শ্মের জম্য আমাকে প্রেরণা দিতেছেন? অর্জুনের কশ্মত্যাগ ও 


উচ্ছ্লভারত [ ৪র্থ বগ, খন সংখ্যা 
শ্রভগবানের কশ্মত্যাগ দে এক বন্ধ নয়, এক শুরেরও নয়, সখা যে কম্্ করার 
এক বিচিত্র কৌশদকেই কণ্মত্যাগ বলিতেছেন, আনাভীর দৃষ্টিতে বাহিরের কাশ্ম- 
তাগকেই কৰ্ম্মত্যাগ বলেন নাই, এবং সেই কৌশল অর্চ্চুন কর্ম্ম করিলে নে কর্ম্ম 
করা ও ছাড়া, কথ্মনৈকন্া সনপ্যায়তুক্তই হয,__ইহা অঞ্জনের বোধগঘা হম 
নাই 'সক্ধাঃ কর্পাবিদ্বাংসং হখা কুর্বস্থি ভারত । কুর্ঘ্যাং বিছ্বাংস্তথাসক্তঃ চীকিমু” 
লোকসংগ্রহম্‌ ॥' প্রথম ছুই ল্লোকে ব্যক্ত অর্চ্চুনের করা-ছাড়ার ছম্মোহের উপর 
ভিত্তি করিয়াই এই তৃতীয় অপলয়ে কৌশলের স্বরূপ স্পষ্টভাবে শীজ্তাবান যুক্তি 
সহায়ে প্রদশূন করিবেন ) ৷ 
অঙ্ছুন উব্যচ 
ভ্যায়সী ০৩ কর্শ্মণন্ডে মতা বুদ্ধির্জলাদিন । 
তৎ কিং কৰ্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়মি কেশব ॥5১ 


অর্ছুন: উবাচ [ শ্রীভগবানের বাণীতে সম্পূর্ণজপে নিঃসংশয় হইতে না পারিয়া 
সংশয়সমাকুলচিত্ত অর্ল্দন বলিলেন ] -জ্যায়সী [ শ্রেয়সী ; হম্যোহসংমূড বনে 
কর্ম্মত্যাগই 'শ্রে্াস্থান অধিকার করিগ্লাছিল। প্রীভগবন্ধপদিষ্ট কণ্ত্যা্গের সঙ্গে 
ইহার বাহিরের মিল দেখিয়া অঞ্জন মনে করিতেছেন যে, তাহার কর্শত্যাপরকেই 
বুঝি ভগবানও “শ্রেষ্ট বঙ্িয়া প্রতিপন্ন করিলেন । অবশ্য এইরূপ বনে করিবার 
মধ্যেও অর্জুনের নিজের সন্দেহ রহিাছে , কেননা কর্শ্ম ও কর্ম্মত্যাগের সমন্ধরের 
একটা অম্পষ্ট সংস্কার তাহার অন্তরে আগিগ্রাছে ] চে, [ যদি ] কণ্ধণং [কর্ষের 
তুলনার ] তে [ তোযার ] মতা [ অডিপ্রেত'] বুদ্ধি: [ জ্ঞান ] হে জনার্গন, তৎ 
[ তাহা হইলে ] কিং [ কেন ] কশ্মণি ঘোরে (ত্র হিংসালক্ষণ যুক্ধকর্মে ] মাং 
[ আমাকে ] নিয়োজয়পি [ নিযুক্ত করিতেছ ? নাহা তুমি শ্রেয়স্কয় মনে করিতেচ, 
সেইরূপ পন্থা অবলগ্গন করিতে নিদ্দেশ না দিয়া অন্যরূপ করিতে বলা তোমার 
পক্ষে সাজে না ] তে কেশব । 
হে জনাঞ্ছন, যদি কণ্্ হইতে বৃদ্িই শ্রেট তোযার অভিমত, তবে 
কেশব, আমাকে এই খোর কণ্মে নিযুক্ত করিতেছ ? ৩।১ 
ব্যামিশ্রেণেব বাকোন বুদ্ধিং মোহুয়সীব মে । 
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োইহমাপ্র য়াম্‌ ॥৩২ , 


( দন্বমৃঢ় অচ্ছনের প্রশ্বের নধ্যেই কেমন করিয়া ভুল*রহিয়া দাইতেছে, তাহাই 
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বলা হইতেছে ) ব্যাসিশ্রেণ এব [ কখনও কর্শ্মের প্রশংসা, কখনও বা জ্ঞানের 
শ্রশংশা _ এইরূপ সন্দেহোৎপাদক, মিশান, এলোমেলো] বাক্যেন [ বাকান্বাবাই ] 
মোহর়সি ইব [ আমার মতিকে উভয় পক্ষে দোলায়িত করিয়া সেন মোহপ্রাপ্তই 
করিতেছ ] মে [ আমার ] ( পরমকারুণিক তোমার কথা নিশ্চন্বই অধিশ্র, 
অমোহক, স্থস্পষ্ট ; আমিই নিশ্চয় মোহাবৃত হুইয়া তোমার স্পষ্ট কথাও বণাণ্থন্ষণ্পে 
বুঝিতে পারিতেছি না; কি আমার মন্দভাগ্য ! ) তৎ [ লেই হেতু] একং 
[ দুইয়ের মধ্যে যে কোনও একটি ; ইহা অর্জ্জনের প্রশ্নের বাহিরের অর্থ; কিন্ত 
অর্ক্বনের ‘সর্ব্বান্তর' প্রাণের শুর হইতে ইহার নিগৃঢ় অর্থ [ যাহার সাড়া অর্জুন 
নিজেও অন্পষ্টভাবেই অনুভব করিতেছেন, কর্শ্ম করা ও “‘কর্শ্ম ছাড়া'র দৃষ্টি- 
ভক্ষীন্বয়ের সামন্তদা করিয়। একত্ব সম্পাদকন্ধপ ‘পর এক’ ]) বদ [ বল) নিশ্চিত্য 
[ নিশ্চয় করিয়া ] যেন [ কর্ণ করা ও কর্শ্ম না করার একত্বরূপ কৌশল 'অবলব্বন 
করিয়া ] শেয়ঃ [ সত্য বাস্তব কল্যাণ: অঞ্জনের দৃষ্টিতে প্রেয়বন্জিত শ্রেয়ই 
শ্রেমঃ  শ্রেয়েতে রহিয়াছে তাহার রাগ, এবং প্রেয্েতে বিদ্বেষ] আপ্র_য্াম্‌ 
[ পাইতে পাৰিব ]। 

বুঝি বা অবশিষ্ট ঝাকাথানা আমার বুদ্ধিকে মোহ গ্রন্তই কৰিতেছ। সেই হেতু 
ছুইকে ‘এক’ করিয়া শিশ্চ করিয়া বল, যাহাত্বাবা আমি সত্যাবাস্তব শ্রেয়ঃ লাভ 
করিতে পারিব ।৩।২ 


ভগবান উবাচ 
লোকেইস্মিল্‌ ছিবিধ। নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা মন্লানঘ ৷ 
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্শ্মযোগেন যোগিণাম্‌ ॥:1৩ 


শ্রীভগবান উবাচ [ গ্রভগঝান বলিলেন ] লোকে অশ্বিন [ এই লোকে, শাক্ষ 
প্রতিপাদিত অর্থের অন্থা্ঠানে অধিরুত পুক্রষগণের মধ্যে } স্বিবিধা [ একই অখও 
পুরুষোত্তম নিষ্ঠার, শরণাগতিনিষ্টার প্রকার ভেদে দুইটি ] নিষ্ঠা [স্থিতি] 
পুরা [ পূর্ববাধ্যায়ে অপবা স্থষ্টির আদিতে সকল প্রজা স্থ্টি করিয়া ] 
প্রোক্তা ২ [ বলা হইয়াছে ] মন্তা | শাস্তযোনি আমাছারা ] অন [হে নিষ্পাপ ] 
(প্রকার নির্দেশ করিয়াছেন ) জ্ঞান্যোগেন [ জ্ঞানই যোগ জ্ঞানযোগ, তাহা- 
ত্বারা ; ঘড়ির লব অঙ্ক খুলিয়া ঘড়ির তবপাভ করিবার উপায় হইতেছে জ্ঞানযোগ । 
প্রতি বৈশিষ্ট্যটীর স্থয়ংমূল কি, নিরপেক্ষ সার্থকতা কি, তাহাই পরিশ্ট করিবার 


bd 
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জন্ত জ্ঞানযোগ ব্যতিরেক পন্থা, বিশ্লেষণের পন্থা (analytical process) 
অবলম্বন করিয়া চলে । প্রত্েকে প্রত্যেকের ব্যতিরেকে এক, কেবল থাকিয়া 
কোন্‌ সেবা এই জ্রীবন গস্থের "করিতেছে, তাহাই ধরাইয়া দেওয়া জ্ঞ'নযোগের 
প্রয়োজন । এই জ্ঞানযোগ পুরুধো ত্রযগোগের একটি প্রকাশ হইলেও এই পথে 
যান তাহারাই, খাহাদের ‘নিবি্ব্’ ভাব সহজ্ভানেই জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে । 
বাহার যাহা স্ব-দর্শ্ম, সেখান হইতেই পুরুষে। ব্রমগোগ তাহার পণ চলিবার সুযোগ 
গড়িয়া তোলে । পথ লইয়া টানাটানি, মতবাদ লইয়! কাড়াকাড়ি পুরুষোত্তম- 
নিষ্ঠায় নাই । পুরুদোত্ম শ্রউচ্ছবের কাছে ভাগবতে বলিতেছেন £__'নিখিলানাং 
জ্ঞানমোগো স্যাসিনাখিহ কম্মন্থ ] মাংখ্যানাং [ স।ংখাদিগের, ঘড়ির সব অঙ্গকে 
খুলিয়া প্রতি অঙ্গ হইতে প্রতি অঙ্গের বিয়োগ সাধন করিয়! ঘড়িতব জানার মত 
যাহারা বিশ্বকে বিশ্লেষণ করিয়! সংখ্যা করিয়া, গুণিয়া গণি ইহার তথ নির্ণয় 
করিতে চান, তাহারাই সংখ্যার ভিতর দিদা প্রকাশিত ভবজ্ঞানী, ইহারা 
বিশ্লেষণবাদী, সংখ্যা বাদী সাংখ্যপদব।চা ] কশ্মযোগেন [ ব্মযোগছারা ; ঘড়ির 
বিযুক্ত অঙ্গগুলিকে পুনরায় সংযুক্ত অবস্থায় গড়িয়। তোলার পক্ষে ঘড়ির তব 
নির্ণয় করার প্রয়াসই কর্মযোগ। । এই যোগে অধিকার তাহাদেরই, যাহার! 
কৰ্ণে অনির্বিবর্নটিত্ত । পুরুষোত্তম প্রুনপ্তগবতে শ্রাউদ্ধবকে বলিতেছেন :__'তেধু 
অনির্কিচিত্তান/ং কম্দরদোগন্ত কামিনাম্_মাহাদের স্বাভাবিক বর্শক্ষি রহিয়াছে, 
তাহাদিগকে সেখান হইতেই সহজভাবে, অনায়াযে পুরুষোত্তমযোগের ভিতর 
প্রবেশ করাইবেন ] যোগিনাম্‌ [ মোগীদের ; যাহারা যোগের বিয়োগ অর্থ না 
স্বীকার করিয়া ‘যোগ’ অথেই যোগকে মানিয়া লইয়াছেন অর্থাৎ, কর্শ্মযোগীরা, 
তীাহারাই সত্যবাস্তব সংযমোগবাদী (5y॥heti০) যোগী । পুরুষোত্তম ভাগবতে 
বিবিধ যোগের কথা বলিয়াছেন । গীতো ক্ত দুইটি থে/গ ছাড়া উহাদের সমন্বয়- 
মূলক তৃতীয় মোগের উল্লেখ করিয়াছেন :--খিদরচ্ছয়া নৎকখাদৌ জাতশ্রন্ধত্ত মঃ 
পুমান্‌ । ন শিক্িঞ্পো ভিসা ভঞ্িযমোগহলা দিন্ছিদঃ’ (ভাগবত ১১৷২০৷৮) ৷ 
বদৃচ্ছপ্র। (By accidence) আনার কণাদিতে জাতশ্রন্পুরুষের, যে জন কর্শ্দে 
নির্বিধ্ও নয়, কৰ্শ্মে অতিমক্তও নয়, ভক্চিষোগই সিদ্ধিদ ! কণ্দ ছাড়িতেও পারে 
না, কর্শ্বকে আকড়াইয়! ধরিয়াও থাকিতে পারে না এবং ভাগ্যবশে হঠাৎ 
পুর্লষোত্ধমকথাদিতে শ্রদ্ধাওঁ জন্বিয়াছে, সেই পুরুষের জন্ুই, উপরোক্ত জ্ঞানযোগ 
ও কর্ণ্মমোগের সমস্বয়ে সিহিপ্রাদ ভণ্রিঘোগ স্যুব্রিত হয়। কর্ম্ম-অকর্শ্দেশ্ন দো-টানার 
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যাহারা, হেষন-__বপ্মান যুগের আনরা, তাহারাই কর্শ্ম-অকর্শ্মের সমন্বিত শরশাগত- 
যোগের অধিকারী । এট পুরুসোত্তম নিষ্ঠার ছুটটি নিকাশ হইতেছে জ্ঞাননিষ্ঠা 
ও কশ্মনিষ্ঠা । তাইতে। গীতা বার বার শরণাগতির প্রসঙ্গে ভরপুর । ভক্তিমোগের 
মধ্যে মে জ্ঞানগোগের ও কশ্মসোগের সমন: বহিয়্ান্ে, তাহা শ্রভগবান 
নিজমুপে উদ্ধবকে বলিয়াছেন 


যৎ কর্শ্মভিৰ্যৎ তপলা! জ্ঞ। নবৈরাগ/তশ্5 যু । 
যোগেন দানধর্শ্মেন শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥ ৩২ 
সব্বঃং মন্ত ক্রিযোগেন মন্ক্তো লভতেইঞলা । 
ন্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথপঞ্চিদ্যদি বাঞ্ছতি ॥ ৩৩ 
_াহ্বীনদ্বাগবতন্‌ ১১ স্কদ্ধ, ২১ অধ্যায় 
খাহা ক্্দদমূহের ছারা, যাহা তপস্যাহারা, যাহা জ্ঞানবৈরাগাদ্থারা, যাছা 
যোগের ছারা, যাহ! দানধর্টো আরা কিংবা যাহা অন্যান্য কল্যাণপথের হবার পাওয়া 
যায়, সেই সব কিছুই আমার ভক্ত আনার ভক্তিখোগের ছাতা অনায়াসেই গাভ 
করে, যদি সে কখনও কোনও কারণে বাঞ্ছ) করে তাহা হইলে স্বর্গ, অপবগ ও 
আমার ধাম প্রাপ্ত হয়। ভক্রিযোগের ভিতরে পর্কা সম্প্রদায়ের সর্ব সাধনার এবং 
সর্ব সিদ্ধির সমন্বয় রঙটিয়।ছে। 
ভ্ভগবান বলিলেন- হে অনঘ, এই মন্গযালোকে ছিবিধ নিষ্ঠা পূর্বে উক্ত 
হুইয়াছে_জ্ঞানযোগদ্বারা সাংখ্যগণের, কর্শ্মযোগের ছারা মোগিগণের ( পিঠা) 
সাধিত হয়। ৩৩ 
ন কর্ম্মণামনারস্তায্ৈনর্শ্মং পুকুষোইশ্স,তে । 
ন চ সংন্থসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি 8৩1৪ 


( কম্মারস্ত হইতে রওয়ানা না হওমা, কর্ম ছাড়িগা প্রত্রজ্যা গ্রহণ করার বিপদ 
নিৰ্দ্দেশ করিতেছেন ) ন ৰুণ্দশাম্‌ [ কর্দপমূহের ) অনারস্তাৎ [ অনাবন্ত হইতে, 
আরম না করা হইতে অর্থাৎ কর্মক্ষেত্রের বুকে দাড়াইম্সা কশ্যকে অধিকার করিয়া! 
কন্দকে আকড়াইয়া ধরিয়া রওয়ানা না হওয়ার হার! ) নৈ্ধশ্মাং [নাই কর্ণ যাহার, 
সে-ই নিপা, নিষ্ার ভাব নৈহর্শ্া ] পুরুমঃ [ পুক্রস.) ন অশ্ব তে [প্রাপ্ত হয় লা। 
কেন না নৈষস্থা (*কর্শশৃন্ততা) কৰ্শ্ব করার বিপরীত নয়, কর্মের বাইরে কিছ 
নয়, নৈহৰ্শ্য কৰ্ম্ম করারই চং মাত্র, কৌশল মাত্র । কর্ম করারই একটি লক্ষণ বা 


৩৮৯ উজ্জ্রপভারত [ ৪থ বধ, ৭ম সংখ্যা 


কৌশল হইতেছে নৈধশ্দ্য__“নৈঙ্বপ্্যলক্ষণম্‌ উবাচ চচার চ কশ্থা__নরনায়ারণ 
নৈষ্ষ্দ্য লক্ষণ কৰ্শ্ম বলিয়াছিলেন ও আচরণ করিয়াছিলেন । এই নৈশ লাভ হয় 
শরণাগতির যোগে ; “নৈষপ্ামপ্যচ্যতভাববজ্জিতং ন শোভতে”__অচ্যুতভাব- 
বন্জিত হইলে লৈহ্গশ্যজ্ঞান শোভাযুক্ত হয় না; তখন নৈষশ্দো আসে ক্লৈব্য । 
শরণাগতি লহায়ে পুকুষোত্তঘকর্দে আত্মকর্শ্ নিক্ষেপ করাই নৈদ্বশ্দা, পুক্রযোত্তমক্শ্দে 
কম্মী হওগ্রাই সত্য বাস্তব কর্শ্মযোগ ৷ পুরুষোত্তমকর্শ্মের মাঝে পুক্রম নিষ্ষ। 
ও কৰ্ম্ম৷ দুই-ই একাধারে । সর্ববকষ্থারশত দোষাবৃত হইলেও পুক্রযষোত্তমে অর্সিত 
হওয়ার কৌশলের মধ দিয়া, নৈক্ষর্টের মধ্য দিয়া দিবা লীলাকর্শ্দে গড়িয়া 'ওঠে। 
'নেহাভিক্রযোনাশোহন্তি' চ [এবং ] সংম্তসনাৎ এব ( সন্যাস হইতেও, কর্ণ 
ছাড়িয়া প্রত্রজ্যা গ্রহণ কর! হইতেও ] সি্ছিং [ সর্যাসের উদ্দেশ্টাসিদ্ধি ] ন সমাথি- 
গচ্ছতি [ সমাধিগত হয় না, কেন না কর্শ্দের রস জীবের ম্ব্গাবসিদ্ধ, সতঃসিদ্ধ, 
আত্মসৃত। রসেরই ঘলরূপ সেই কর্শবকে ছাড়িয়া দিতে চাহিসে, নিক্ষেরই সঙ্গে 
লড়াই করিলে, লড়াইস্ে পরাজয় স্বীকার করিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া কর্শ্দের কাছে 
আত্মসমর্পণ করিলে, কর্শ্দের ক্রীড়াপুতুল বনিয়া গিয়া সকল স্ষ্টিতে বার্থ হইয়া মাহ 
ক্রীবত্বই প্রাপ্ত হয । দিব্য পুরুষো ত্রম সান্নিধ্য, যাহা ছিল সন্তাসের প্রয়োজন, তাহ1 
আর তাহার ভাগ্যে জোটে না । শ্রীমন্তাগবতে শুব্রহ্মপুরুষোত্তম শুব করিতেছেন ঃ 

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপান্ত নমস্ত এব 

জ্ীবস্তি সম্মুখরিতাং ভব্দীয়বার্ত্তাম্‌ । 

স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতি গতাং তম্থবাধ্মনো ভি- 

রে প্ৰায়শোহঞ্জিত জিতোইপাদি তৈস্ৰিলে!ক/!স্‌ ॥১০।১৪।৩ 

জ্ঞানের জগ্প পৃণকৃভাবে প্রপ্নাস পরিত্যাগ করিয়া তশ্ুবাক্মনহ্থার!, হে অজিত, 


স্থানে স্থিত থাকিয়া যাহারা শ্রাতিগত, সাধুদের ছারায় মুখরিত ভবদীয় বাওাকেই' 
উপজীব্য করিয়া পাকে, নমস্কার করিতে করিতেই বাচিয়া পাকে, তাহাদের দ্বার! 
প্রায়ই এই ভ্রিলোকে তুমি জিত হও । 

প্রকৃতি বিধানাহুসারে যে যেখানে মে অবস্থায় সহজভাবে স্থিত, তাহাই তাহার 
"থান" । সেই স্থানে দাড়াইরা ভক্ত পরণাগত সাধককে সেই স্থানকে পুরুযো তে 
সমর্পণ করিস, সেই স্থানকে দিবাতাবে গড়িতে গড়িতে অগ্রসর হইতে হুইবে, 
তবেই অক্সিতন্রঘ় অবশ্যন্তাবী । 

কর্দের আরস্ত-না-করা হইতে পুরুষ নৈচ্রর্শ্য লাভ করিতে পারে না, এবং কর্ণ 


ছাড়িয়া লন্্যাস করাতেও সিদ্ধি সমাধিগত হয় না । * ৩)৪ 
ক্রমশঃ 


প্রথম বর্ষা 
দীনেশ গজে।পাধঢায় 


অকম্মাস ম্লান হলো দীপ্ত রৌদ্র রেখা । 

কোনণ কাজপ ছায়া নেমে এলো সবুজ প্রান্তরে 
আলুলিতা শ্যামাবধূ সম ই 

শীত-ঙগিগ্চ শ্যাম কান্তি, 

খোলা চুপ অযত্বে ছড়ানো-_ 

মুহুপ্ডের কী পুলকে 

ধরণীর বুকের আচলে 

আপনারে দিলো বিলাইয়া ! 


দা হলো শ্য।মচ্ছায়। £ 

আকাশে উপি ওঠে রস-প্রবাহের 
উতল আনন্দ-ধারা । 

মধুছন্দ। অনকানন্দার ছিম-গর্ভ হ'তে 
হঠাৎ উপচি’ পড়া বিচিত্ৰ তুষার কণা 
বিগলিত বাখুর হিজ্লোলে 

শৃন্টে শৃস্যে ঝলকিছে অপূর্ব কল্লোলে ! 


বনগন্ধী ভিজা স্বত্তিকার 

সুরভিতে সারা পথ ছা ওয়া, 

শীতল জল হা ওয়া অঙ্গে এসে লাগে 
হিযানী-চুম্বন সম £ 

বুঝি গো আসিছে বৰ্ষা, 

এখুনি নামিবে হেথা 

হঠাৎ ঝলকি-ওঠা স্বতে/)র বায় 
আদরের মধুছিট। দিবে সারা গায় 2 


উজ্জদ্রলভারত [ ৪র্থ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


সিক্ত ফুলের শাখা বন কদস্বের, 

ফুলরেণু ঝরে পড়ে রসের ছিটায়-- 

মনের সবুজ পাপী বাহিরে আসিতে চায়, 
উড়িয়া বসিতে চায় ধারাচ্গলে ভিজে । 

শুন্য হ'তে ঝরে পড়া 

স্থধা-গন্ধী বিচিত্র মদিরা 

একান্তে করিতে পান চোপ ছুটি বুজে £ 
আবেশে আলস লাগা চোখে 

প্গকে নামিয়া আসে খুব, 

ধরণীর আদ্র বুকে মনে হয় মাপা রেখে শুই, 
পংকের আলিপনা ভরা বন-শ্রুর কোমল শয়নে 
নীরবে ঘুযায়ে পড়ি ৷ 


নিদ্রাহীন তবু, আখি চাহেল! খুমাতে ; 

বরদার লতাকুঞ্জে 

মেঘপুঞ্জে 

অরপোর শ্যাম-বৃন্দাবনে 

বৈরাগী বিরহী মন ওঠে আকুপিগা 

নব বরিষণ অভিসারে ! 

এতকাল পরে আজি কি জানি কেমনে যেন 
আজন্মের যন মোর গেছে বদলিয়া । 

নতুন মনের স্বপ্ন মেলিয়াছে দল 

চঞ্চল বাদল ছন্দে £ 

এতকাল পরে আজ একি প্রশ্ন জীবনের ? 
হৃদরের লাগি কেন হৃদয় আকুলি” ওঠে 

প্রাণের লাগিয়া কেন ব্যাকুল পরাণ ? 

এত স্থথ এ নিখিল একা একা নহিতে পারে না! 
তাই বুঝি কিছু তার করিতে চাহে সে দান € 
দরদী বন্ধুর হাতে 1 


শ্রাবণ, ১৩৫৮ ] 


প্রথম বধ ৩৮৩ 


প্রিয় তাই প্রিযু। লাগি” 

সা সগী সনেহ ' 

ডাহুক ডাহুকী দুটি কনলের বনে 

আনন্দে কৰিছে খেলা £ 

মন্থর মঘূরী লাগি পিপীপুজ্ছ মেলেছে আদরে, 
ব্যাকুল ভ্রমর আনে নীরবে নামায়ে ওষঠ 

কমলের মুখে, 

নিভৃত চুন্বন তরে £ 

বিপের বিরহ আজ নিপিপের চিত্তে এলো নেমে 
অশান্ত আবণ প্লে 5 

জীবনের তৃঘা খোজে তৃপ্তির অমৃত । 

জানে নি সে এতকাপ ছিয়াতল শন্ত ছিলো। তার 
আজিকে প্রথম যেন সে কথ! পড়েছে ধরা 
আচম্থিতে কি জানি কেমন ! 

মেদুর শ্রাবণ স্বপ্রে, 

কমলছন্দে, 

ফুপ-গন্ধে 

মেঘ নীলাঞ্ধলে 

এতকাল আশ্মঘহার! পৃথিবীর এনে ! 


চীনদেশ ও চীনদেশবাসী 


লিন্‌-ইউ-তাং : অনুবাদক--মনোরঞ্জন গুপ্ত 
( পৃবাগস্বাতি ) 


জাতীয় অঞ্ঃপতন 


অধঃপতন কণাটা তুলনামূলক । কোন অবন্থ! থেকে অধঃপতন ? দেই 
অবন্থ। সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান না থাকলে অধ:পতন শব্দ প্রয়োগ করার কোনো মানে 
হয় না। উন্নত ধরণের বেশবিচ্য!স ও বায়ুহীন ক।পেট-পরিছ্ারক »ম্ত্র উদ্ভাবিত 
হওয়ার পর থেকে আধুনিকেরা মনে করে দে, কে কতটা পরিষ্কার-পরিচ্ছ্ থাকে, 
তার উপর নির্ভর করবে তার নৈতিক আদশের উৎকর্ম অপকর্ষের বিচার । তাদের 
বিচারে গে কুকুরটার পেটে পিঠে এক টুকরা কাপড় জড়ানো! এবং যাকে সণ্তাছে 
একবার করে স্থান করিয়ে দেওয়া হয়, কুকুর জাতির মধ্যে সেই কুকুরটাই বেশী 
সভ্য । চীনের প্রতি সহাহুতুতিসম্পন্ন কোনো কোনো বৈদেশিককে আমি এন্ধপ 
বলতে শুনেছি যে চীনের ক্রধাণরা কি পশুর জীবন যাপন করে- সে অবস্থা থেকে 
তাদের উদ্ধারের প্রথম সোপান হচ্ছে তাদের ঘর নদোর ও সমস্ত জিনিব পত্র 
রোগের বীজাণুশুন্য করা ৷ 

কিন্ত প্রকৃত কণ! হচ্ছে, ময়লাটা নয়-_ময়লার ভয্নটাই নৈতিক অধঃপতন 
সূচনা করে । তাই কোনো বাহিরের ঘাপ-কাঠি দিয়ে মাগ্ুষের নৈতিক ও 
দৈহিক স্বাস্থ্যের বিচার করতে গেলে ভুল প্রমাদের আশঙ্কা পদে পদে। চীনা 
ক্রযাণ নিতান্ত সাধারণ পতিগঞ্ষময় অপরিচ্ছন্জ গৃহে বাল করে বটে, কিন্ত যে 
ইউরোপীয় চিমনীঘুক্ত অতি তপ্ত গৃহের অগ্ান্তরে বাস করে এবং আরামদায়ক 
দামী মোটরকারের বিলাসে অভ্যন্ত, জীবন সংগ্রামে টিকে থ/কবার পক্ষে তার 
উপযোগিতা ধে চীনা ক্লাণদের চেয়ে বেশী, তা ননে কর! তুপ। নি্টরতা শিশু 
ও অসভাদের প্রকৃতিগত | কিন্তু সেরূপ প্রকৃতি কোনো জাতির অধঃপতনের 
নিদর্শন হিসেবে গণ্য হতে পারে না। বরং একথা বলাই সঙ্গত দে দৈহিক 
বন্ত্রণ ও দুঃখ কষ্টের ভয়টাই জাতিগত অধঃপতন সুচনা করে। যে কুকুর কোন 
ভশ্রমহিলার প্রিয়পাত্র হিসেবে র্[স্তাঘাটে তার পায়ে পায়ে ঘোঝ্ে ও ঘেউ ঘেউ 
চীৎকারে উচ্চক$, কিন্ত সময়কালে কামড় মারতে ভুলে ধায়, লে তার জাতীয় 


আবপ, ১৩৫৮ ] চীনদেশ ও চীনদেশবাসী 


পরক্ৃতি-হারানে। অপক্রষ্ট জীব ! এমন কি মুষ্টি খোস্ছা দ্যা ডেম্পপির € ০ 
Dempsey ) মত লোকের যে অস্কুত শারীরিক শক্তি, মুষিযুচ্ছের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের 
বাইরে তার মুলা কি? মানব প্রকৃতির মহিমা তাতে কিছু নেই। বরং 
প্রয়োজনীয় কান কর্ম করে সুখে শান্তিতে জীবন যাপনের ক্ষমতাই মানুষের 
মনুয্যত্ব ও তার প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন । যে প্রাণীর দেহযস্্র অধিকতর উন্রত, 
বিভিল্র অঙ্গপ্রতাঙ্গ অধিকতর জটিল, অধিকতর ইন্জ্রিয়ানুভূতিসম্পর্ন ও বিশেষ 
বিশেধ কাজের পক্ষে অধিকতর উপযুক্ত হয়ে গড়ে উঠেছে এবং যার কামনা- 
বাসনা অদিকতর বিশুদ্ধ, সে প্রাণীই যে জীবন সংগ্রামে টিকে থাকবার ও স্থখে 
শান্তিতে জীবিকা নির্বাহ করবার পক্ষে অধিকতর উপযুক্ত এমন কথা বলা থায় 
না-_ত৷ সত্য না হতেও পারে । আসল কথা হচ্ছে, কোনে! যাঙ্গুধ ব। জন্ধ জীবন 
সংগ্রামে টিকে খাকবার পক্ষে কতটা! যোগ্য এবং স্থুষ্ঠভাবে নিজের কাজকণ্ম 
সম্পাদন করে জীবনের আনন্দ উপভোগ করার পক্ষে কতট। ক্ষমতা অর্জন 
করেছে, তার উপরেই তার দেহ মনের স্বাস্থ্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে । 

হাজার হাজার বছর ধরে সভ্য জীবন-যাপনের প্রভাব যাঞ্ষষের দেহ ও মনে 
কি পরিবর্তন এনেছে, তা আমরা বাইরে থেকে উপর উপর দেখলেও বুঝতে 
পারি। চীনদেশে মাস্থয তার সামাজিক ও সংস্কভিগত পারিপার্বিকের সঙ্গে খাপ 
খাইয়ে নিয়েছে । এজন্যে প্রয্বোজন হয়েছে তার স্বাভাবিক ওজ£শক্কি, সহন- 
ক্ষমতা, প্রতিঘাতের শক্তি ও আপাতমধুর অনেক কিছু প্রত্যাখ্যান করার 
সামর্থা। অপর দিকে, আদিম কালের বনে জঙ্গলে তার পূর্ববপুক্রষগণ মে শারীরিক 
ও মানসিক শর্তিবলে দেশ জয় ও দুঃসাহসিক কাথা সাধনে সদা তৎপর ছিল, 
তার অনেকখানি তারা হারিয়েছে । চীনের লোকেরাই বাকুদ আবিষ্কার করেছে 
কিন্ত তা দিয়ে তারা পিতৃপুরুষের জন্মদিনের উৎসবে ব্যবহারের জন্যে বাজি 
তৈ দ্বার করতো! এ থেকে প্রম।পিত হয দে নাচুধের শাস্তি ও সুপ সুবিধা বুদ্ধির 
উদ্দেশ্েই তারা তাদের উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগ করতো । তাদের শিল্পকলায় যে 
শক্তিমত্তার পরিবঞ্ধে লালিত্যের প্রতি বেশী ঝোক দেখা ধায়, ভার কারণ হচ্ছে 
তাদের নিজেদেরই জীবনী শক্তির অভাব ও তাদের স্বভাবের ম্বছৃতা__পরিপন্গ 
ফলের যত কোমন্পতা । তাদের দর্শনে যে সরলতা ও আক্রমণস্টলতার পরিবণ্ডে 
যৌক্তিকতার গ্রাধান্য, তার সঙ্গে তাদের গোলাকার চিবুক ও বিশিষ্ট গঠনহীন: 
মুখ-মণ্ডলের একটা সবিশেষ ঘনিউ যোগ আছে। 


উঞ্দ্রলভারত [ ৪র্থ বধ, পন সংখ্যা। 


সেইরূপ, শারীরিক বলবীর্ঘ:, শ্রমসাধা ক্রীড়া কৌতুক ও উদ্যঘশীপ জীবন- 
যাত্রার প্রতি যে তাদের বিমূগতা! ও অবজ্ঞা, তা তাদের সাধারণ শারীরিক শক্তির 
হ্বাস-প্রাপ্রিই সুচনা করে । বিশেষ করে সহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই অবস্থা তো 
বটেই । এই অবস্থাটা খুব সহজে উপলব্ধি কর! যায় রাস্তার গাড়ীর ভিড়ে অথবা 
বিশ্ববিগ্ঠা লয়ের লভাগণের কোলো সভায়, যেখানে চীনা ও ইউরোপীমকে এক 
লাইনে পাশাপাশি বলে থাকতে দেখা যায় । মধ্যবিত্তদের অস্থাস্থ্যকর জীবন-যাত্রা 
প্রণানী ও অতি-ভোঞ্জনই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের কুলে-পড়া কাধ ও উদাসীন 
জড়দুষ্টির কারণ। ইউরোপীয় ও চীন! ছাত্রদের শরীর-গঠনের পার্থক্য অতিশয় 
সুস্পষ্ট । খেলার মাঠে দেখা যায়, যে সব ছেলের মা অথবা বাবা ইউরোপীয়, তারা 
ক্ষিপ্রতা, তৎপরতা ও শারীরিক শক্তির প্রাচুধ্যে চীনা ছেলেদের অনেকখানি 
ছাড়িয়ে যাঘ। কিন্তু লেখাপড়ার কৃতিত্বে ও সহনশীলতায় ভারা অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই চীনা ছেলেদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না । ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে বোরোভিন 
(Borodin) নামে এক অজ্ঞাত অধ্যাত রাশিয়ান ব্যাজস্বতি ছার! 
জ্াক্ষোর জাতীয় গভর্ণমেন্টের ভুয়ো আত্মঙ্লাথার খোরাক জ্বোটাতে সমর্থ 
হুয়েছিল। তার একমাত্র কারণ হচ্ছে-_নিজের দেশে তার প্রথম শ্রেণীর 
মধ্যাদা লাভের যোগাতা না থাকলেও স্বাভাবিক শারীরিক শক্তির 
প্রাচুত্া বলে খে-কোন চীন কশ্মচারীব তিনগুণ কাছ করতে সমর্থ 
ছিল বলে স্ডোক বাকো চীন নেতাদের ঘুম পাড়াতে সক্ষম হয়েছিপ--তার 
অতিরিক্ত উত্যমশীলতাশ্নব মানসিক শাস্তিভঙ্গের ভয়েই তারা তারি মতে 
মত দিয়ে দিত ৷ 

সাংহাই নগরীর বহু ইউরোপীয় ব্যক্তি অবাক হরে যায় এই কথা ডেবে যে, 
তাদের চীনা বন্ধুরা অল্পদিনের মধ্যেই হঠাৎ কেন তাদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিল 
করে দেয়? কারণ তারা জানে না যে, চীনারা দীর্ঘস্থায়ী উত্তেজনাপূর্ণ আলা'প- 
আলোচনার আয়াস সহ করতে পারে না-_বিশেধতঃ তা যদি আবার বিদেশী 
ভাষায় করতে হয়। অনেক লয়ে দেখা যায় যে চীনা-ইউরোপীয় যৌথ কারবার 
বা বিবাহ সম্পর্ক অল্পদিনের মধ্যেই ভেঙ্গে যায়। তার কারণ হচ্ছে চীনারা আীড়া- 
বিমুখ ফিটফাট ঘর-কুলো ভাব সন্বন্ধে ইউরোপীঘ্রানের অসহিষ্তা বা ইউ- 
রোপীয়ানের শান্ত-হুম্থভাবে অবস্থাসের অক্ষমতা সম্বন্ধে চীনার * অসহিষ্ণুতা । 
মাফিণ জাজ (]521:950 ) সঙ্গীত পরিচালক যে ভাবে তার হাটু নাচায় এবং 


শ্রাবণ, ১৩৫৮ এ চীলদেশ ও চীনদেশবাসী 


কোনো জাহাজের ইউরোপীস্র যাত্রী ঘেভাবে জাহানের ডেকের উপরে পাগ্রচারী 
করে, তা চীনাদের চোখে অতিশয় হাসাকর। 

চিয়াং কাইশেক ও টি, ভি, হু ছাড়া চিনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে আর কেউ যাকে 
বলে "ঘোড়ার মত খাটা”, সেরূপ পাটে নাঁ। তারা সাধারণ সভ্য ঘাণ্চদের মত 
কাজক্শ করে, সভ্যতাপম্মতভাবে চলগে-_যে সভ্যতার ধারা অগ্গসরণ করে বলা 
যাঁর থে অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম অর্থহীন _ তার মান্থল পোষায় না। শেষ 
পধ্যস্ত যদি চিয়াং কাইশেক ও টি, ভি, স্থড, চীনদেশে সকলের উপরে উঠে 
সর্বোচ্চ আসন লা করতে পারে, তবে তাদের অধিকতর পৌরুদ ও গায়ের 
খাটুনী খাটবার অধিকতর সামর্থ্যের জন্যেই তা পারবে । টি, ভি, সঙ, একবার 
পদত্যাগ করার লময়ে চীনা ভাষার প্রয্ণে।গ-রীতি অন্তসরণ করে বগলেন__“আমি 
এখনও ব|ড়ের মত শক্ত সবল" ৷ যন্কতের দোষ, বহুমৃত্র বা অতিরিক্ত পরিশ্রমের 
ফলে ক্লান্তি-_-এলব অজুহাত তিনি রাজনৈতিক পদত্যাগের কারণ হিলেবে অবস্থাই 
বলতে পারতেন। কিন্ত তিনি তা বললেন লা। অস্ত যে কোনো চীনা-ক্চাবী 
এরূপ অজুহাত দিতে কিছুমাত্র লজ্জিত হ’ত না । পাকস্থলীর গণ্ডগোল এবং 
মৃত্রাশয়ের জড়তা থেকে আর্ত করে অতিরিক্ত পরিশ্রমে শারীরিক শক্তিহীনতা 
ও মাথা গুলিয়ে যাওয়া পর্য্যন্ত যে সব শারীন্সিক ও মানলিক অন্থখের ফিরিস্তি 
রাজকণ্ধচারীরা ছুটির অজুহাত হিসেবে জাহির করে, ত! অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
হয়তো সত্য, কিন্তু সে সব অসুখে অন্থস্থ রোগীদের হাসপাতালে জায়গা দিতে 
হ'লে একটা আধুনিক উন্নত ধরণের হাসপাতালের যাবতীয় বিভাগ পরিপূর্ণ হয়ে 
যাবে। 

চীনের নেতৃবৃন্দ সবাই খুব উচ্চশিক্ষিত । কিন্তু এক ৬মান্‌ ইয়াট্‌ সেন 
( 54খun-Yat5en ) ছাড়া আর কেউ বই পড়া বা বই লেখার ধার ধারেন না। 
রুীয় বিপ্লবী নেতা উটন্কির (29055 ) আত্মজীবনীর মত একখানা বই 
কোনে চীনা নেতার পক্ষে লেখা একটা অচিস্ত্যনীয় ব্যাপার। এমন কি দান্‌ ইয়াট- 
সেনের একখানা ভাল জীবনী লিখলে যথেষ্ট লাভের সম্ভাবনা সাত্বও তার মৃত্যুর 
দশ বৎসরের মধ্যেও কোনো চীনা লেপক তার একখানা জীবনী লেখার, চেষ্টা 
করেন নি. দেও কুয়োম্যান ( T'sangknofan ), লি হুং চ্যাৎ ( Li Hung- 
০৭০৪ ) গুণবা ইউয়ার্‌ শিখাই (সuian 3৮১৮৭১) এর মত লোকের যখোপ- 
যুক্ত সম্পূৰ্ণ জীবনী আজ প্যস্ত লেখা হয়নি । 


৬৮ উদ্মদ্লভারত [ ৪ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


আফিসে বসে চা পান ও অধুল্পস্ত বাক্যালাপ এবং ঘরে বসে তরবুজের বিচি 
চিবানো-_এমনি সব বাজে কাছেই আমাদের শিক্ষিতদের সময় কেটে যাঘ্র। 
এইটেই হচ্ছে কারণ যার জন্যে বিখ্যাত চীনা লেখকদেরও শতকরা ৯৫ ভাগ 
লেখাই উজ্জল রত্-খণ্ডের মত ছোট ছোট কবিতা, সরস প্রবন্ধ, বন্ধুদের লেখার 
ছোট খ।ট মৃখবন্ধ, বন্ধুদের অস্তো্িক্রিয়া উপলক্ষে তাদের সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী 
ও ছোট ছোট ভ্রমণ বৃত্তান্ত স্থপ্তিতেই সীমাবদ্ধ । উত্যমহীনের পক্ষে যুক্তিবাদীর 
মুখোস পরা ও শক্তিহীনের পক্ষে অতি সভ্য ললিত কুচির ভান করা খুবই 
স্বাভাবিক । এ নিয়মের ব্যতিক্রমও অবস্ঠ আছে। যেমন হুমা চিয়েন 
( Ssuma Chien ), চেং চিয়াও ( Cheng Chioo ) অথবা কুইক্ষোউ 
(Ku Feuwa ) এর মত ছু চার জনের নাম করা ঘায়। তাদের বিপুল পরিশ্রম 
অফুরন্ত অধ্যবসায়নীপ ব্যান্সজাক্‌ (79190 ) অথবা ভিকটর হুগোর ( Victor 
5৪০) বত লোকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় বটে । কিন্ত এরূপ লোক চীন 
দেশে ‘কোটিকে গোটিক'--তার বেশী নয়। ছু হান্দার বছর ধরে সাষ্টাঙ্গ 
প্রণিপাতের সামাদ্দিক রীতি অঙ্ুসরণ করার ফলে যে একটা জাতির কি অবস্থা 
হতে পারে, বর্তমান চীনের অবস্থা থেকেই তা৷ সঘ্যকভাবে উপলব্ধি করা যায়। 

আমার মনে হয় হাজার হাজার বছরের স্থসভ্য ঘর-কুনো জীবন যাপনের ফল 
লোকজনের মাথার চুপ ও গায়ের চাখড়ার অবস্থাতেও প্রকাশ পায়। এইংটই 
হচ্ছে কারণ, যে জন্গে চীন! পুরুষদের মুখে দাড়ি গন্জান্ত না, কিংবা গজালেও 
একেবারে নামমাত্র গজায় । তার ফলে চীনদেশে ব্যক্তিগত ক্ষৌোরক!ধ্য কাকে 
বলে কেউ জ্জানে না। পুরুষদের বক্ষদেশেও চুলের নামগন্ধ নেই । মেয়েদের 
গোফ ইউরোপে খুব দুষ্প্রাপ্য নয়, কিন্তু চীনদেশে তার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে 
না। কোনো কোনো লেখায় এরূপ উল্লেখ পাওয়া মায় এবং ডাক্তারদের অভিযত 
পেকেও জালা যায় মে, চীনা মেয়েদের এক্সপ দৃষ্টান্ত খুব কম নয়, যাদের গোপন 
স্থানে লোমের চিহ্নমাত্র নেই । চীনা মেয়েদের গায়ের চামড়ার ছিদ্রগুলি ইউ- 
কোপীয় মহিলাদের চেয়ে স্বন্মতর বলে তাদের গায়ের রঙটাও অধিকতর কোমল । 
চীনা মেয়েদের নাংসপেশীগুলিও অধিকতর টিলা, থলথলে । ছোটকাল থেকে 
তাদের পা বেধে রাখা হয় বলে’ এরূপ হয় এবং এরূপ হয় বলেই জেনেশুনেই 
লোকে এ প্রথা অঙ্থসরণ করে। কেননা, পুরুষদের চোখে এরূপ পা গ্রাধা মেয়ের 
আকর্ষণ-ক্ষমতা বেশী বলে সবাই মনে করে । মেয়েদের পা বেধে রেখে তাদের 
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চলা-ফেরা বদ্ধ করে দিলে মে তাদের মাংসপেশী থলথলে এ কণা তব 
হিসেবেই চীনাদের জানা ছিল৷ কোয়াং টুং প্রদেশের সিন্কেং (1757555প্ )এ 
মোরগ পালন ব্যাপারে এই তব্বেরই প্রয়োগ দেখতে পাই । সেপানে মেরগ- 
গুলিকে ছোট ছোট শঢায় করে বরাবরের জন্য অন্ধকারের মধো ব্রেপে দেওয়া হম্ব 
-খীচাগুলিকে এত ছোট করা হয়, সাতে তার ভিতরে লড়া-চড়ার বিশেষ জ্রায়গ! 
না থাকে। এক্সপভাবে রাখার ফলে তাদের মাংস খুব নরম হয়। এই কারণেই 
সিন্কেং মোরগের সর্বত্র এত কদর । এ দেশীয় লোকের! মনে করে যে, বেশী 
নড়া-চড়া না করলে মাংস গ্রন্থী থেকে নিংস্থত বলের অন্ত! হেতু গায়ের গন্ধ কম 
হয়। তাদের বিশ্বাস_ বিদেশীয়েরা থে বেশী স্বান করে, ভার কারণ তাদের 
গায়ের গন্ধ বেশী । একটা বিষয়ে ইউরোপীয়দের চেস্সে চীনাদের পার্থক্য খুব 
স্পষ্ট । তা হচ্ছে এই যে, ইউরোপীয়দের মত চীনাদের ক্-ধনির বিপুলতা ও 
স্থায়িত্ব বেশী নয় ক্রযশঃ 


‘দুঃখ দিয়ে মেটাব দুঃখ তোমার । 
দ্মান করাব অতপ জলে 
বিপুল বেদনার । 
মোর সংসার দিব থে জ্বালি, 
শোধন হবে মোহের কালি_ 
মরণবাথা দিব তোমার 
চরণে উপহার ॥' 
-_ রবীন্দ্রনাথ 


পুস্তক পরিচয় 


সেবকেল ভ্রমণে দর্শন 
সরিৎ শৰ্ম্মা 


যেদিন হইতে যাহ্ৰ ঘর বাধিয়াছে--সেটদিন হইতেই ঘর হইতে বাহির 
হইয়া পড়িবার বাসনাও মাহ্গযের হৃদগ্কে চঞ্চল করিয়া তুলিযাছে। এই 
বাসনাকে অন্যান্য বাসনার মতই মান্য অস্বীকার করিতে পারে নাই । আপনার 
স্ষ্ট বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য তাহার এই অপর সত্তা পাগল হইয়া 
উঠে। জলে, স্থলে, অন্যীক্ষে সে নিরন্তর আহবান ঝাণী শুনিতে পায়। 
ন্দিদ্ধোজ্জল তারকাপিগুলল।ট সন্ধ্যার আকাশ তাহাকে উদার আহ্বান জানায় । 
অরণোর ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য তাহাকে মুস্ত করে, বিশাল সমুদ্রের উত্তাল উদ্দামতা 
আর তরঙ্গয়িত পর্বতমালা তাহাকে হাতছানি করে। বৈচিত্র্যময় বিশ্বপ্রক্কাতি, 
বিচিত্র এই পৃথিবী, বিচিত্র মাম্যষ--কত তাহার/বৈচিত্রয ! সকলের ডাকে 
তাহার গৃহবাসী যাসাবরী মন হঠাৎ সাড়া দিয়া উঠে। রহিল তোমার ঘর 
সংসার, পড়িয়া রহিল তোমার কুটিনবাধা দৈনন্দিন কাক্ষকর্শ । মন বলিয়া উঠিল ; 
ভ্রমণে চপিলান ! সেই বাহির হইবার বাসনা তৃপ্ত হইল ভ্রমণে । পথে অজস্র 
দানে বাড়িয়া উঠিল মাস্থষের সঞ্চর, যাত্রা আর প্রত্যাবর্তনের ফাকটুকু ভরিয়া 
উঠিল শ্ণমুক্তির উল্লাসে__পথের আনম্দবেগে | ঈর্ষা হয়, সেবক সেই উল্লাস 
ও আনন্দের অধিকারী । 

তবু তাহাকে ধন্সবাদ, তিনি চিরযাযাবর বা ভবঘুরের মত পথের নেশায় 
মাতিয়া উঠিয়া আপনার আনন্দে আপনি ভরিয়া উঠিয়া চুপচাপ আমাদের 
পরিত্যাগ করিয়া বসেন নাই। সেই অলৌকিক আনন্দের ভাগ রূপে রসে 
জারিত করিয়া আমাদের কিছু দান করিয়াছেন। এইটুকুই আমাদের প্রাপ্য । 
ঘর ছাড়িয়া] বে মানব বাহির হইতে পারিল না _লোনার খাচা ছাড়িয়া যে রসের 
গান গাহিতে পারিল না তাহার সেই অতৃপ্ত মন আশ্রয় খুঁজিতে চায় ভ্রমণ- 
বৃত্তাস্তের পাতায় পাতায় । ইহাদের মধ্যে নাঈন আপনার ভ্রমণী মনের রহস্য 
খুজ্ধিয়া পায়__আপনার অপার সত্তাকে প্রতিবিশ্বিত দেখে । পবন্ধপভাবেই 
হোক ও দে দৃষ্টিভঙ্গীতেই হোক ত্রবশ ভ্রমণই । হৃতেরাং সেবকের ভ্রমণে দর্শন 
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আশ! করি সেই উদ্দেশ্তয পূর্ণ করিতে বাংশ! সাতিতোর দ্বামনিক সেল্চ"এর 
একটি স্থান সগৌরবে পুর্ণ করিবে । 

বাংলা সাহিতে? ভ্রমণ সম্পর্কে পুশুক কিছু থাকিলেও প্রাচুধোর অভাব 
একথাও সত্য । তাই বপিগ্াা ভ্রমণে তাহার একটি সংপ্যা বাড়িয়াছে বলিয়া ইহার 
মূল্য নহে--ইহার মুল্য ম্বীক্ুতির যপেষ্টই কারণ আছে। এই আলোচনার 
পূর্বে আর একটি কথা বলিয়া লওয়া ভালো | ক্রটিবিচ্যুতিশগ্ রচনা দুর্পভ, রচনার 
মধ্যে ইহাদের অঞ্পবিস্ডর দেগ? মিলিবেই। কিন্ছু ইহাই তাহার সমস্ত পরিচয় 
বহন করে না-তাহার সামগ্রিক একটি রসনা আছে। তাহার অনুসন্ধান 
করিতে হয়। অমণে দর্শন-এ আমরা তাহার সন্ধান করিতে চেষ্টা করিব । 

"ভ্রমণে দশন'-এর লেপক ভ্রমণ বৃত্তান্ডের খামুলি রীতি পরিত্যাগ করিয়া 
একটি অভিনব মৌলিক দৃষ্টিভর্গীর পরিচয় দিয়াছেন । শুধু বর্ণনা লঙ্গ_ শুধু 
কাহিনীর বৃঝ্তান্ত নয়--ঘরকে ফেপিগ্রা আসান আবেগ ও গতির আনন্দও নয, 
লেখক আরে। কিছু দিযাছেন। তাহা তাহার আন্তরিক উপলক্ষির আলোকে 
সমুজ্জ্বল ব্রমপলন্ধ দার্শনিকতা । এই দিক দিয়া গ্রন্থটির নামকরূণও লাক 
হুইয়াছে। লেপক বলিয়াছেন ভ্রম সংশোধনের শে মন তাই প্রকৃত ভ্রমণ । 
'পেখবঝর কৌতূহল হবে অসীম-_-জানবার কৌতুহল হবে অসীম !' € দেপঝার ) 
ভ্রমণের নধো তিনি মে আনন্দ পাইয়াছেন তাহ! দর্শনের আনন্দ । যে সঞ্চয় 
তাহার হইয়াছে তাহা মূলতঃ দর্শনের সঞ্চয় । ‘পায়ে হেঁটেই পথের ও পথিকের 
পরিচয় ঘটে, আপন পর ধর! পড়ে, জীব ও জগতের সঙ্গে যোগাগোগ হয়’ 
“পথের মধ্যে কষ্ট আছে, দুঃশ আছে, পথের মধ্যে ডালবাসাও আছে। সহন দিক 
থেকে অবিশ্রাম ভালোবাসাকে যারা গ্রহণ করে, পথ ভাগের বাধা জন্মায় ন! 
কখনও ।' পথে বাহির হুইয়া সেপক বুঝিয়াছেন ‘কম্দীন বা কর্মহীন 
বিশ্রামের ঘরই: মৃত্যুর ঘর । মামুনের বর বা দেবতার বর সেই নিলিপ্ত বিশ্রামে 
একেবারেই মেলে ন! । মনের গুদাধ্য না থাকে দেশভ্রমণ হয না এবং কোনও 
আনন্দ মেলে ন!।” এই পথের প্রতি মাহুমের অবহেলা তাহার দুরবস্থী__ 
লেখককে ইহ! পীড়িত করিয়াছে । 

লেখকের গন্তব্যস্থল কোন সুদুর প্রদেশ নহে । বহু মানুষের চিরআ!কাৰিক্ষত 
দাজিলিং ৬ এতটুকু পথ-_কিন্ত আপনার মানলিক সৌন্দখ্যে ও উন্বয্যে ঘাত্রার 
ক্ষণ হইতেই লেখক নৃতনত্ব ও বৈচিত্রের সন্ধান পাইয়াছেন। নানানতর দাশনিক 
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আবিষ্কারে ও কবিত্রময অনুভূতিতে এবং জীবন ও জগৎ, মাহৰ ও সমাজ 
সম্পর্কে নৃতন্তর উপলক্ধিতে আপনাকে ভরিয়া তুলিয়াছেন। “যাতায়াতের 
পথে শুধু প্রিয়কে নিয়েই চলা যায় না, অপ্রিয়কেও নিতে হয়, সুথদ্ুঃপকে যেমন 
সহজভাবে গ্রহণ করে যেতে হয়, শীত গ্রীষ্মকেও সঙ্গী করে চলার পথে সঙ্গীতের 
যত সাথতে হয়।' শিলিগুড়ি, হুসেন, রংটং চূর্ণাভাটি ও তিনধেরিয়া, কার্সিয়াং 
ও ঘুম পার হয়ে যায়। কারের বিচিত্র “ওয়ান কাপ স্যার’ হাক, সহযার্রীদের 
সঙ্গে আলাপ, বিনাটিকিটে ভ্রবণকারী৷ বাঙাল্সী যুবকের পরিচয়, অকস্মাৎ কুলীর 
চীৎকারে গরম জানা পড়ার তাড়াহুড়া, কয়েক হাজার ফিট উপরে ওঠার 
বিস্ময়বোধ রচনার বৈচিত্রা স্বষ্টি করিগ্রাছে। ইহার সঙ্গে তিনি অগ্রভব 
করিয়াছেন “পাহাড়ের দেশে যে সত্য মেলে তা কেনা দায় না, তাকে অন্তর 
দিয়েই এবং হৃদ্য দিয়েই পাওয়া যাস ।৮ 

জীবনের উপর সবচেয়ে বড় আবেদন পৌন্দধ্যের । পিপানার্ত পথিক দেই 
‘joy for ever'কে  উপলক্ষি করিগ্লাছেন ।  'প্রকুতির মধ্যে ডুব দিয়েছে 
পথিকের মন) কিন্তু যাহা তুলেছে তাহাও লেই দর্শন, ঘ্াহা জীবনকে পুষ্ট 
করেছে, মৃত্যুর হাত হতে বাচিয়েছে 1” ‘এপানে পাথরে পাথরে যোগাযোগ, 
মেঘে নেখে মিতালি, স্বরে ও স্বরে পরি$গ্র । মানস সমাজের জীব, মিলনের 
বোধেই ক্র ও আত্মীয়তার বোধ ।’ আপনার কঠোর দারিত্র্য ও অস্থাচ্ছল্যকে 
উপেক্ষা করিয়া! লেখকের রোমান্টিক কবিদর্মী মন ছুটিয়াছে পার্বত্য প্রকৃতির 
উদম্বাচলের অন্তরাগের সন্ধানে । দক্ষিণে মেঘ, ঘামে অস্পষ্ট মায়ামগ্র কুম্লাসার 
ইন্দ্রজাপ, কখনও নিচে বৃষ্টি ও তাহারই উপরে আকাশে নীলের শ্বর্ধিল আলোর 
উপহার তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছে । পাহাড়ী ফলের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, ঝাতালের 
স্সিষ্ধভর? ঝারশার চঞ্চল নৃতামুপরতা।__এক কথায় সমস্ত পার্বত্য প্ররুতিকে লেখক 
মনের মতন করিয়া! দেখিয়াছেন__ প্রাণের মতন করিয়া পাইয়াছেন। 

কিন্ত অতি সহজে এই দর্শন লাভ হয় নাই । পেখককে অদনা মনের উৎসাহ, 
হৃদয়ের আকাক্ষা. অসীম ননোবন্দ, দা ও ক্ষমতার দ্বারা এই পণ ও 
পাথেয়কে জয় করিতে তটরাছে। ‘বিপদে আমি একা, সম্পদে আমাতে বহু 
ভাব যেখানে নেই সেখানেই মত্যু । বিশ্ব ্থাধীনতাস তার জন্ম, স্বাধীনতায় 
ভার বিশ্রান, স্বারীনতায় তার লগ ।” এই সত্যেন মুক্তিপথে স্রেখক সকল 
ভুঃশ-দৈন্ত-তাপ তপস্যায় ‘অতিক্ৰম করিনা ভূমার সন্ধান পাইন্্াছেন। ‘অসংখ্য 
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মায়ার বন্ধন ছিন্র করিছা এই পবিত্র সৌন্দর্য্য ও সত্যের যাগাতে ডুবতে তবে । 
ইহার মণ্যে যে 5849৮ t₹॥h০U ৪০৫ তাহাই হইয়া উঠিয়াছে sweetest song 
--তাই আছাড় খেসেও হাসতে হয়, দুঃখের মধ্যে আনন্দ সি করতে হয়, 
উৎসর্ের আনন্দে এই লত্যোর দর্শনটুকু লাভ হয়েছে আমার সময়ে অসনযে ৷! 

প্রক্কতির কাছে মানবের কুত্তি সভ্যতার মে ক্ষুদ্রতা, অলহজ জটিল সমতল্গের 
জীবনধারা অপেক্ষা এই উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলের ভীবনদারায় মে স্বভাব এদাধ্য, 
তাহাকে অতি সুন্দরভাবে কূপ সেবক দিয়াছেন। 

শুধু প্রকৃতির মধ্যেই লয়, এইভাবে ভ্রমণে সেবক সমা, রাষ্ট্র, শিল্প, বিজ্ঞান, 
সভ্যতা, বিশ্বন্্রি ও দর্ব্বোপরি জীবনের বহু দর্শন পথ হইতে কুড়াইয়া 
আনিয়াছেন। ঘর ছাড়িয্া, আপনার আবেষ্টনী ছাড়িয়! বাহির হইয়াছেন বটে, 
কিন্ত সর্ধমূক্ধ হুইয়া তাহার সমাজ ও রাষ্ট্রস্েতন মন জীবন ও জগতের 
অভিজ্ঞতা, শিল্প ও সংস্কৃতির বোধকে ফেলিয়া আসেন নাই। একটি জানাকে 
দিয়া আর একটি অস্সানাকে, একটি উপলক্ধিকে দিয়া আর একটি উপদন্গিকে-_ 
বিপরীতের মধ্যে অনুভব করিয়াছেন। তাই চিত্তরঞ্ুনের ‘step-a5ide' এর 
উপর তার দর্শন সার্থক, সেই পরিবেশে গোর্কার ভ্রীবনবোধ, স্থা্মীতীর বলিষ্ঠ 
মনুম্ত বোধ, রোপার উপর দৃষ্টি এত স্বচ্ছ হইয়া! উঠিয়াছে যে, দাজিছপিউ-এর 
যান্ুঘরে ‘We live to die and die to live’ এবং মৃতু মধ্য দিয়া 
জীবনের পরিচয় পাভ-বৈচিত্রোর স্থষ্টি করিয়াছে। আবার প্ররুতি-বেষ্টিত 
দাঞ্জিলিং যেমন তাহার ভালো লাগিয়াছে তেমনি ক্ুত্রিমহদয় লভ্যতাচঞ্চল 
দাঞ্জিলিংএর সংকীর্ণভা ও ক্ষুত্রতা তাহাকে নিরাশায় উদাস করিয়! অন্তরে 
(প্রাধান্ত ) বেদনা দিয়াছে, আঘাত ও শ্বণার সঞ্চার করিয়াছে। তকু. 
একটির পর একটি বৈচিত্রের সম্ধানলাভ করিয়া ‘ভ্রমণে দর্শন’'এ তিনি 
“বহর আয়োজন করিয়াছেন। কাহারো অপেক্ষা না করিয়া আত্মসত্যের 
ও শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়। সকপ নৈরাশ্তকে ও বাধাকে দূরে ঠেলিয়া দিয়া 
সেবক প্রকৃতির ক্ূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের দান ছু'হাত ভরিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। 
মুক্তির উল্লাসে, পথের আনন্দবেগে ও সঞ্চিত দর্শনে আীবনকে পূর্ণ করিয়া 
লইযাছেন। বপাকার গতি স্থাচ্ছন্দ্ে আরম্ভ . ইহার বলিষ্ঠ গতি, লত্যে 
গ্রন্বের উপসংহার £ শীসজনীক্রান্ত লিখ্য়াছেন-- ‘ভ্রমণ অত্যন্ত মাযুলি ও সাধারণ 
কিন্ত লেখকের দৃষ্টিভপী অলাধারণ , তিনি অল্পের মধ্যে তুমার লন্ধান পাইয়াছেন, 
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স্থষ্টির যধ্যে ষ্টার । তাহার দর্শন পাঠকের চিত্তে সংক্রামিত হইলে তিনিও 
বিশ্বাসী ও আত্মস্থ হইতে পারিবেন । এই রচনার মধ্যে আশ্বাস আছে, আশা 
আছে; হৃতরাং ইহা আনসমাজের কল্যাণকর হুইবে। ইহাই আমার 
ভরসা ।” এই কল্যাণের দিকটা সর্বাধিক সত্য । পরন্ধ ভ্রমণ সাহিত্যের উদ্দেশ্ও 
গ্রন্থটি সাধন করিয়াছে । দেশ বিদেশের অসংখ্য কবিতার উত্কৃতি সংযোগে কবি, 
শিল্পী, জ্ঞানী ও রসসন্ধানী দার্শনিক মল গ্রন্থে বর্ণনা ও বিঙ্পেমণের মধ্য দিয়া 
পথের যে কপ ও রসের সদ্ধান দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে পাঠকের মনকে স্পর্শ 
করিবেই । সে পথ খিনি দেখেন নাই--জানেন নাই, মানসচক্ষে তিনি তাছা 
দেখিতে পারিবেন, জানিতে পারিবেন, পপে যিনি বাহির হুন নাই, বাহিরের 
কল্যাণী আহ্বান আসিয়াছে তাহার আকাঙ্ষা জাগাইতে, আর খিনি বহু অর্থ ও 
শ্রম ব্যয় করিয়া বারবার দেখিয়াও পোড়া চোখ ছুটায় কিছুই আবিষ্কার করিতে 
পারেন নাই, তিনি উপলব্ধি করিতে পারিবেন ইহার মধ্যে এত দেশিবার ছিল । 


সস 


“ছেলেদের পড়বার বই যার! লেখেন, দেশি তারা প্রচুর পরিমাণে ফেনার 
জোগান দিয়ে থাকেন। এইটে ভুলে যান, জ্ঞানের যেমন আনন্দ আছে, 
তেমনি তার মুল্যও আছে। ছেলেবেলা থেকে মূল্য ফাকি দেওয়া অভ্যাস 
হতে থাকলে যথার্থ আনন্দের অধিকারকে ফাকি দেওয়া হয়৷’ রবীন্দ্রনাথ 


মানুষ 


শাস্তশীল দাশ 


উদদেব“ আলোক হাতছানি দিযে ডাকে, 
ডাকে বারে বারে শুনি তার আহ্বান ; 
সেই আহ্বানে ফিরে পাই আপনাকে” 
জেগে ওঠে পুনঃ অস্থতের সস্তান। 


আঁধারের জাল সহুল। ছিহ্র হয়, 
চির আলোকের পণে ছুটে যায় মন; 
আপনার সাথে হয় নব পরিচয়, 
মরণের দেশে অমরার জাগরণ। 


কখন সহলা চোখে ঘুম নেমে আলে, 
দেখি ধুপিজালে চারিদিক আছে ঘিরে 
স্বপ্পের ছবি মনে ক্ষীণ হয়ে ভাসে, 
ক্ষীণতর হয়ে মিশে যায় ধীরে ধীরে । 


অমৃত পুত্র মৃত্যুর দেশে নামে, 

চলে দিনরাত ক্লান্ত সম্ভরণ ; 

আঁধারের বেড়া সমুখে, ভাইনে, বামে_- 
দেবভাত্মজে কী ঘোর বিস্মরুণ ! 





ডাঃ ব্রেজেজ্্রন!থ চক্রবর্তীর মহাপ্রয়াণ : ১৯৭১ সালের ২৫শে 
এপ্রিন রবিবার অকশ্মাৎ হৃন্যত্ররের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় ব্রজ্জেন্্রনাণ ঢাকুরিয়ায় তাহার 
নিঙ্গঝাটাতে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে সাহার বয়স হইয়াছিল ৫৯ বৎসর । 

উচ্ছলভারতের সঙ্গে ব্রজেজ্রনাথের ছিল নাড়ীর যোগ। বদর আরস্ডেই 
তিনি গ্রাহকের টাকাটি দিয়া দিতেন । উজ্জ্লভারতের পদার্থবিদ্যা! সন্বন্ধীয় সমস্ত 
প্রবন্ধই তাহার লেখা । তিনি কখনও নিল হাতেই তাহ আমাদিগকে দিয়া 
যাইতেন। উজ্জপভারতের চিন্তাধারার তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ পাঠক । উজ্জল- 
ভারতে গীতার যে ভাগ্য ছাপ! হইতেছে, পড়িবার স্থৃবিধার জন্ত উহ! চড়িয়া 
তাহা একত্র করিয়া রাখিতেছেন জানিতে পারিয়! আমর! এ গীতা-অংশের একটি 
পুনঃ মুদ্রিত কপি মাসে যাসে তাহাকে পাঠাইয়া দিতাম । ইহ] হবার 
স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি আমাদের গীতা ব্যাখ্যাকে কতখানি পছন্দ করিতেল। 
তিনি ঢাকুরিয্ার সর্বববিধ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। 
তিনি জীবনে কোনওদিন স্বীয় কর্ভব্যকে এড়াইয়। চলেন নাই। যতদূর সম্ভব 
কর্শ্ণের মর্ধ্যাদা তিনি দিয়াছেন । তাহাপ গোপন দানের পরিমাণও কম ছিল না) 

তিনি আত্মরুত পুরুষ ছিলেন বলিয়াই তাহার জীবনের সর্ধবঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব 
হইয়াছিল । বাল্যে ও যৌবনে লেখাপড়া শিখিবার জন্য তাহাকে দুঃণদারিজ্র 
ও প্রতিকূল অবস্থার সহিত কঠোর সংগ্রাম করিতে ছয় । তাহার বাড়ী হইতে 
তিন মাইপ দূরে অবস্থিত কোনও গ্রামের মাইনর স্থলে তিনি ভষ্টি হন। এই 
দীর্ঘপথ তাহাকে প্রতিদিন সকাল বিকাল পায়ে হাটিয়া অতিক্রম করিতে হুইত। 
বধাকালে রাস্তার কোনও কোনও অংশ জপে ডুবিয়াও যাইত । বাপক অজেন্দ্র- 
নাথ পাতার কাটিয়া এ রাস্তা পার হুইতেন। ময়মনসিংহ সিটি কলেজে যখন 
তিনি ভস্তি হন, অর্থাভাবে তিনি স্কুলের ছাত্রাবাসে থাকিতে পারেন না, এক ভন্দ্র- 
লোকের বাসায় পাকিয়া নিজে রাতা করিয়া খাইয়া স্থলে পড়াশুনা করিতেন । 
তিনি ১৯১৯ সনে প্রেসিডেন্সি কলেজ হুইতে পদার্থ বিজ্ঞানে প্রথম স্থান অধিকার 
করিয়া এম, এ পাশ করেন । ১৯২০ সনে তিনি বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক্ষ 
নিযুক্ত হন এবং আমরণ এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি কৃতী অধ্যাপকও 
ছিল্েল। তিনি ডি, এসসি ডিগ্রী ও পি, আর, এস বৃত্তিলাভও করেন । 


রাবণ, ১৩৫৮ ] সাময়িকী 


আৰা বিশ্বাস করি, মাধ মরপেও আনন্দপথের যাত্রী : আনন্দেই মাহ্ছবের 
ঘহাপ্রয়াণ । অজেন্্রনাথ তাহার জ্ানন্দময় কর্শ্ম-জ্ঞান-ভক্তিময় জীবনের পপে 
স্মাগাইয়া ঘাইতেছেন; আমরা এপার হইতে হার বেদনাতুর আপন জনেরা এই 
অগ্রগমনের পথে সকল প্রাণ পির! যুক্ত থাকিব । পুরুদোত্তম তাহার জীবনে জম 
তুক্ত হউন; শু শাস্তি, শান্তি, পান্তি ৷ 
স্বিতীক্প বাৰিক বন মহোৎসব £ ভারতীয় সমগ্র রুষ্টির উৎস "বন 
নৈমিদারণ্য, দণ্ডকারণা, বৃন্দাবন ও আম্রকানন বন শব্দের মৌলিক আর্স 
সম্ভদনার ক্ষেত্র, বনিয়া যাওয়ার ক্ষেত্র, ‘বনত বনত বনি যাই'র ক্ষেত্র । বন্‌-ধাতুর 
অর্থ 'ভজগনা করা” । এই বন হইতেই দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল ভারত- 
বধের প্রাণপুরুবের মন্দবাণী ও নর্ঘলীলা । তাই ভাগবত লিখিতেছেন 
বনস্ক সান্বিকো বাস: গ্রাম রাজস উচ্যতে । 
তামসং দ্রাতসদন্‌ং মন্্রিকেতন্ধ নিও ণম্‌ হভাগবত ১১।২৪২৫ 
-বনই সাত্বিক আবাস, গ্রামকে রাজস বাল বলা হয়। জুয়া খেলার আগা 
সহরই তামস বাস এবং ভগবানের নিজের বাসস্থানই নিগুণ বাল। 
ভারতীয় সভ্যতার চরম ও পরম পরিণতি ক্ুমিম্রা উঠিয়াছিল বৃন্দাবনে ওরুঘ:- 
জীবনের মধ্যে । সনগ্রকুপ্িকে ও কুটির আন্দাদন স্থপ এই বৃন্দারণ্যকে পরিত্যাগ 
করিয়া পুরুধোত্তম কোথায় ও এক পা’ও ধান না । তিনি বনের ভজনমন্্রী রুষ্টিকে 
বুকে লইয়াই ‘গ্রাম’ লংগঠন ও গ্রামীন পুরুধোশুমকুগ্র স্থাপন করিয়াছিলেন, এই 
কুটির ধাক্কায়ই তিনি দ্যাতস্দন, কুজার দেশ এ ‘সহর’ মথুরাকে চূর্ণবিচুর্ণ করিয়া 
সেখানে কুবাপতি সাজিয়াছিল্দেন, বিধির চাপে জঞ্জরিত লব কুজ্জাদের কাছে প্রাণ- 
সম্পদ বহন ককিয়াছিলেন,এবং এই ক্ুপ্ির ক্রমপরিণতিকে রূপদান করিবার আগ্তই 
তিনি কুরুক্ষেত্রের বুকে গীতার প্রাণধর্শ্ব লইয়। দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, নাগরিক 
সভ্যতার বাহন এ জুস্তাখেলার অবসান ঘটাইয়াছিলেন। যিনি ভ্রজবল্পভ, তিনিই 
মণুব্রাধীশ, তিনিই পার্থলারণি । ব্রজে তিনি সাত্বিক, মণুরায় তিনি রাজস, কুরু- 
ক্ষেত্রে আবার তিনিই কাপন্ধপী তামদ ; ভাই তিনি নিশুণ। তিনি বনকুপ্রির 
মধ্য নিগু'ণের সাত্বিক আন্মাদন, মখুরায় রাজগদীতে নিগ'ণের রাজস আস্বাদন এবং 
মহাযরণ ক্ষেত্র কুরুক্ষেঅের বুকে নিগুণের তামস আস্বাদন জযাইয়! তুলিয়াছিলেন। 
কু রওয়ানচহইয়াছিলেন প্রাণধন নন্দ-যশোদা; রাখাল ঝালক ও ব্রজ্গগোপীদের 
ন্রীবনকে ঘন ঘনতর ঘনতম ক্কপে আশ্বাদন করিতে করিতে আজ হইতে যধ্রায় 
মখ্রা হইতে স্বারকায়, স্থারকা। হইতে কুরুক্ষেত্রে। একই প্রাণপ্রবাহ চুটিয়া 


৩৯৮ উত্দছলভারত [৪থ বর্ষ ৭ম সংখা 


চলিয়াছে বন, গ্রাষ ও সহরের সমীকরণ করিপ্রা ৷ পুরুষোত্ম যমুনা তীরের একাস্ত 
বনলীলার রস-লীপার ছাচে গড়িবেন গ্রাযকে, প্রাণচুম্বিত গ্রাম স্থ্টি করিবে 
সহত্রকে । পক্ষান্তরে পুক্তযোত্তমাশ্রয়ে সহরের বৃদ্ধি বুদ্ধিনান করিবে গ্রামের প্রাণ 
শক্তিকে, কর্শশক্রিকে ; এবং গ্রামের প্রাণগুলি আবার অভিনন্দন করিবে বনের 
একান্ত রসপালাকে । সেদিন বুঝি বা দূরে নদ, যেদিন বন, গ্রাম ও সহরের 
অন্যোস্থমিলনের ভিতর দিয়! স্ব স্ব মহিমায় বন-গ্রাম-সহর উদ্ভাসিত হুইয়া নিশুণ- 
ক্ষেত্র এ পুরুষো ত্রমক্ষেত্রক্ূপে গড়িয়া উঠিবে। 

তাহারই স্থত্রপাত আমরা দেখিতেছি ভারত ইউনিয়ন কর্তৃক অগ্তিত 
বনযহোত্সবের ভিতরে! রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালগণ সকলেই দিজীর বুকে, 
কপিকাতার গভর্ণমেপ্ট হাউসে বৃক্ষ রোপণ করিতেছেন । তাহাদের সাধনা 
জনসাধারণের মধ্যে বন স্থির প্রেরণা জাগ্রত করুক । 

১৩৭৭ সালে পশ্চিযবঙ্গে প্রথম বনমহোত্সব উপলক্ষে ১৯ লক্ষেরও বেশী গাছ 
লাগানো হইয়াছিল । তন্মধ্যে শতকরা চল্লিশ ভাগ ছিল খাওয়া চলে এমন 
নানা রকম ফলের গাছ। বাকি গাছগুপি ছিল জ্বালানী কাঠ এব অনান্য 
কাজের উপযোগী গাছ । কোন্‌ জেলায় কত গাছ লাগানো হইয়াছিল, তাহার 
একটা হিসাব নিয়ে প্রদত্ত হুইপ ঃ 

দাঙ্দিলিং_-১১৫,১৯৩ ; আলপাইগুড়ি-_-৬৬,৫২১ $ কুচবিহার__২,৩২৪ ; 
পশ্চিম দিনামপুর--২২,৭৩১; মালদহ--৩৫,১৭৩$ বীরভূম ৫২,১৯৯ + 
বাকুড়া_-৬০,২৫ ১১ বর্ধমান--৩৭৬,৬৫০ ; মেদিনীপুর _-৪৫+৬১৫ ; মুৰ্শিদাবাদ 
৬৭,৮৯৭; নদীয়া__৫৮,২৪৯ 7 ২৪ পরগশা--৩২০,৫৭১ ; কলিকাতা 
৮২২ । 

বনবিভাগ হইতে ৫৬১,৩৪৭টী বুনো গাছের চারা বিনামূল্যে বিতরণ করা 
হুইন্বাছিল। ফ্রি বিভাগ হইতে বিক্রী হইয়াছিল ৪,৬০*টী ফলের গাছের চারা 
ও কলম । বিভিন্ন অেলা হইতে এ পর্যন্ত যে সব তথ্য পাওয়া গিয়াছে, তাহা 
হইতে জানা যায় বে, প্রধান প্রধান ফলের গাছ যাহা গত বৎসর লাগানো 
হুইগ্রাছে তাহার হিসাব এই £ আম গাছ-__২৩৬,২৭, কাঠাল গাছ--৬৪,৩১৬, 
লিচগাছ--২৮,৮২৯, জাম গাঁছ্‌_৪০,৯২১, নারকেল গাছ--৭৮,৬৯৬, স্থপাঁরি 
গাছ- ৯২,৫০৬ । ফে-সব গাছ হইতে জালানি কাঠ এবং কড়িঃ বরগ! ইত্যাদি 
তৈরী করার উপযোগী কাঠ পাওয়া! যাইবে সেই ধরনের গাছের ছিসাব এই £ 


আাবপ, ১৩৫৮ ] সামফ্িকী 


বাবসা ১৭৫,২৫৪, অবুন_-১ ১৬,২৪৬, শিশ্ত-৪*,৮০৯, পেওন-_ ৩১,২২৫ ; 
মেহগিনি_- ১৮,৯৪৯ | 

মোট যত গাছ লাগানো হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কোগায় কত গাছ বাচিয়া 
আছে তাহার হিসাব এই £: নদীয়া--শতকরা ৫৮টী, মালদ্হ--শতকরা ৩৮টী, 
পশ্চিম দিনাজপুর-__শতকরা ৩৫টী, এবং ছাওড়া_ শতকরা ২৭টী, অন্যান্য 
জেলা হইতে এই ধরনের তথ] এই বিবরণ তৈরী করার সময় পদ্যস্থ পাওয়া 
যায় নাই। 

সংখা! হিলাবে উপরের সংখ্য! খুব বেশী হয় নাই। কিন্তু লক্ষ্য করিতে 
হইবে, এই প্রচেষ্টার ভিতর দিয়া মাহুধের অস্তনিহিত স্বাভাবিক স্্রনী-ইচ্ছা 
জাগ্রত হইতেছে কি না । বহু দিন হইতে প্রকৃতির স্পর্শ এড়াইয্না চপিয়াছি, 
গাছ কাটিয়া গ্রাম ও নগর স্বষ্টি করিয়াছি। বন সুধি না হইলে 
যে গ্রাম স্থষ্টি ও সহর স্ুষ্টি আমাদিগকে আরও শোষণের মধে। টানিঘ্রা আনিবে, 
আঞ্জ তাহা বুঝিবার দিন আসিয়াছে । বন শব্দের অর্থ জলও। বন নাটীর 
আলনির্গমন বদ্ধ করিবে, মাটীর উর্বরাশক্জি বৃদ্ধি করিবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে 
হৃদয়ের উর্ধবরাশকিও বৃদ্ধি পাইবে; রসসিঞ্চনে অস্তর-বাহির ভরপুর হইয়া দিব্য 
সথষ্টি গড়িয়া উঠিবে । সহজ স্থষ্িলালস! মদি বন: মহে।ংসবের ভিতর দিয়া মানুষকে 
উন্মাদ না করে, কতগুলি গাছ লাগানোর প্রচেষ্টা অভিনয়ে পরিণত হইবে। 
হৃদয়কে জাগ্রত করিয়াই মান্গ্যকে বাহিরের কর্শে প্রণোদিত করিতে হয়। 
হৃদয়হীন কণ্ঘ কর্মের প্রহসন মাত্র । খধিগণ কোন্‌ হৃদয় নিয়। এবং কতখানি 
গভীরভাবে মানুষের সঙ্গে বৃক্ষের সম্বন্ধ আস্থাদন কারয়াছিলেন, তাহা বেদের 
২1১টি মন্ত্র অস্থধাবন করেই পরিষ্কার হইবে ! 


মধুমন্‌ মূলাং মধুযদ্‌ অগ্রমানাম্‌ 
মধুমন্মধ্যং ধীরুধাং বদুব। 
মধু পর্ণং মধুমৎ পুস্পম্‌ আসাম্‌ 
মধোঃ লং ভক্কী অস্থতস্য ভক্ষঃ ॥ 
এই সব ল্দীরুধদের ( বৃক্ষলতার ) মূল ধুম, অগ্রভাগ মধুময়, মধা ভাগও 
মধুময় । ইহাদের পর্ণ মধুময়, পুষ্পও মধুময় । এখানেই অমৃত রসের পান ও 
অযুতের উপভোগ । 


উজ্জ্রলভারত [ ৪্থ বৰ্ষ, ৭ম সংখ্যা 
উন্তানপণে স্বভগে দেরজ্ছুতে লহম্বতি 
যথা! নং সমমনা! অসো যথা নঃ স্কফলা ভূবঃ ॥ 

_উদ্ধ“ দিকে বিস্তৃত ও সমুখিত তোমার সকল পণ, সৌভাগ্যের তুষি 
হেতুভূতা, সৰ্ক্মজয়ী-সর্ববসহ! তোমার শক্তি । হে দেবপ্রেরিত বৃক্ষ, আমাদিগের 
নিকট সুফল! হও, তোমার সহিত আমাদের অন্তরে অস্তরে গ্রীতির যোগ হুউক ৷ 

পুপবতীঃ প্রস্থমতীঃ ফপিনীরফলা উত । 
সংমাজর ইব দুহাম্‌ অস্থা অরিষ্টতাতয়ে ॥ 

--পুশ্পে প্ররোজে ইহারা এশ্বরধ্যবতী । ফলবতীই হউক আর অফলাই হউক, 
সর্কাবিদ হইতে মুক্ত করিতে ইহারা সম্মিলিত মাতৃগণের মত শ্রেহস্ডন্যরসে 
আমাদিগকে অভিষিক্ত করুক। 

বৃক্ষ সম্বন্ধে আমাদের খবিদৃষ্টি পাভ হউক, বন মহোৎসব সার্থক হউক । 

বন্দে বাতরম 





আতিক জগৎ প্রেস--১২২- নং বহবাজার রা, কলিকাত্য ' হইতে 
ঞ্রমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধৃত ( বরিশালের শরৎকুযার ঘোষ ) কর্তৃক 
মুদ্রিত ও নরনারায়ণ আশ্রম ৮এ, রাসবিহারী এভিনিউ হইতে প্রকাশিত। 


*উজ্জ্বলভারত 


ভাদ্র, ১৩৫৮ 


মর্থ বর্ধ ৮ম সংখ)। 


কলিকাল ও শ্রীরুষ 


কদ্সিকালের লক্ষণ ভাগবত বলিতেছেন £ 


যথা মায়ানৃতং তন্দ্রা নিদ্রা হিংসা বিষাননন্‌। 
শোকযোহো ভয়ং দৈশ্যং স কঙ্গিস্তামসঃ শ্মতঃ ৷ 
তনম্মাং ক্ষৃত্দৃশে! মর্ডযা: ক্ষুদ্রভাগ্যাঃ মহাশনাঃ ৷ 
কামিনো বিত্ৰহীনাশ্চ শ্বৈরিণ্যস্চ স্বিয়োহসতীঃ ॥ 
== দস্্যংকষ্টা জনপদণ বেদাঃ পাসওদূষিতাঃ । 
রাজানশ্চ প্রজাভক্ষাঃ পি্থোদরপরা স্বিজঃ। 
অত্ৰতা বটবোহশৌচা ভিক্ষবস্চ কুটুম্বিনঃ। 
তপন্থিনো গ্রামবাসা স্যাসিনোইতাৰ্থলোলুপাঃ ॥ 
্বন্বকায়া! মহাহারা ভূয্যপত্যা গতত্রিদ্ুং ৷ 
শশ্বৎ কটুভাষিপ্যঃ চৌধ্যমায়োরুলাহসাঃ ॥ 
পণয়িক্বান্তি বৈ ক্ষুপ্রাঃ কিরাটাঃ কুটকারিণঃ ৷ 
অন্বাপদ্যপি মংস্যস্তে বার্ভাং সাধুজুগুস্পিতাম্‌ ॥ 
পতিং ত্যক্ষ্যস্তি তৃত্যা অপ্যথিলোত্তমম্‌ । 
সত্যং বিপর্নং পতম্বঃ কৌলং গাশ্চাপয়স্বিনীঃ ॥ 
পিতৃত্বাতৃস্থহৃজ্জ্ঞাতীন্‌ হিত্বা সৌরতসৌহৃদাঃ । 
ননাদৃষ্যালসংবাদ! দীনাঃ স্বৈণাঃ কলৌ। নরি॥ 
শৃদ্রাঃ প্রতিগ্রহ্ীয্যস্তি তপোবেশোপজীবিনঃ ৷ 
বেং বঁক্যন্তাধৰ্জা অধিরুহ্যোত্তমাসনম্‌ ॥ 
: 4 


উজ্জ্ললভারত *[ ৪খ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


নিতামুহ্িঘমনসো। দুতিক্ষকরকশিতাঃ ॥ 
নিরহ্ছে ভূতলে রাজন্‌ অনাবৃ্টিভদ্তাতুরাঃ ৬ 
বাসোহ দপানশয়নব্যবায়স্থানভূযণৈঃ | 
হীনাঃ শিশাচদন্দর্শী ভবিশ্যন্তি কলে প্রজাঃ ॥ 
কলো। কাকিনিকেহপার্থে বিগৃহ৷ ত্যক্তসৌহৃদাঃ । 
তাক্ষ্যন্তি চ প্রিয়ান্‌ প্রাণান্‌ হনিস্তাস্তি স্বকানপি হ 
ন রক্ষিগ্যন্তি য্জাঃ স্থবিরে৷ পিতরাবপি । 
পুত্রান্‌ ভাধ্যাঞ্চ কুলজাং ক্ষৃত্বাঃ শিশ্রোদরস্তর!; ॥ 
কলোঁ ন রাক্সন্‌ জগতাং পরং গুরুং 
ত্রিলোকনাথানতপাদপন্ধজম্‌ । 
প্রায়েন মর্তয] ভগবন্ধবচ্যুতম্‌ 
বক্ষ্যন্তি পাম শুবিডিশ্রচেতসঃ ॥ 
মন্্ামধেয়ং আিয়যান আতুরঃ 
পত্তন্‌ স্থলন্‌ বা বিবশো গুহ্ছন্‌ পুমান্‌ ৷ 
বিমুক্তকম্ঘাগল উত্তনাং গতিং It 
প্রাপ্লোতি হক্ষ্যপ্টি ন তং কলৌ অন!: ॥ 
ভাগবত ১২৷৩৷৩০-৪৪ 
=_যখন যায়া, অনুত, তন্দ্রা, নিঙ্জা, হিংসা, বিষাদ, শোকমোহ, ভয় ও দৈশ্যের 
স্সাজত্ব চলিবে, তখনই তামস কলির প্রাদুর্তাব মনে করিবে । কলিহেতৃই মণ্ড্যের 
মানুষ হইবে ক্ষুত্রদৃষ্টি সম্পন্ন, ক্ষুদ্রভাগ্য, মহাশন, কামী, বিত্তহীন ; নারীরা হইবে 
শ্যৈরিণী, স্ত্রীরা অসতী । জনপদসমূহ দন্থ্যস্থারা আক্রান্ত হুইবে, বেদ হইবে 
পাবগুদুষিত, রাজ্রারা প্রজাভক্ষক, আর ছ্বিজসমূহ শিশ্বোদরপন্বায়ণ। ত্রাক্মণগণ 
হইবে অত্রত, অস্তচি ; এবং গৃহস্থগণ ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করিবে । তপস্থিগণ হইবে 
প্রামবাসী, আর সনল্যাসীরা অতিযাত্রায় অর্থলোলুপ । নারীরা হুইবে ত্রম্বকায়, 
মহাহার, বহুসস্ভানের জননী, নিল'জ্জা, শশ্বৎকটুভাষী, চৌর্য্যপরায়ণ, মায়াবিনী ও 
অতিমাত্রায় সাহসী ।.* ক্ষুত্র বণিকগণ কুটবুদ্ধির দ্বারা ক্রয়বিক্রয় ব্যাপার 
পরিচালনা করিবে, আপৎকাল উপস্থিত না হইলেও মানুষ সাধুনিন্দিত 
জীবিকাকে সাধু মনে করিবে। ভৃত্যপকল অন্নালোন্তম, ধনহীন প্রস্থকে 
পরিত্যাগ “করিবে ;. প্রত্তুরা৮9 কুলপরম্পরাগত কণ্দশক্তিহীন ভূত্তাকে পরিত্যাগ 


ভা, ১৩৫৯০] কলিকাল ও ঈকফ 


করিবে। ছুগ্ধদোহা গাভীকেও গাভীর মালিক পরিত্যাগ করিবে । মানবগণ 


স্থৈণ ও দুঃখী হইবে ; এবং তাহাদের মিত্রতা কেবল সুর্তনিমিত্তই হইবে । 
পিত। মাতা হহৃৎ জ্ঞাতি পরিত্যাগ করিয়া শ্টালক-শ্যালিকা সহ নস্ত্রণা চালাইবে । 
শৃত্রগণ তপন্থীর বেশে জীবিকার্জ্জন করিবে, দান পরিগ্রহ করিবে ; উত্তবাসনে . 
আরোহণ করিয়া অধর্দবজ্ঞাগণ ধর্ম ব্যাপ্যা করিবে । হে মহারাজ, যানথষ থাকিবে 
উদ্বিগ্ননা, দুড্িক্ষকরকশিত, নিরসন ভূতলে অনাবৃষ্টিভয়াতুর । বাস, অন্রপান, 
শয়ন, তেজ-পবিত্রতা ও ন্সানভূষণহীন প্রজাগণ কলিতে পিশাচের বত দৃষ্ট 
হইবে। এক কপর্দকের জন্যও ঝগড়া স্চষ্টি করিয়া, সৌহাদ্দ ত্যাগ করিম 
মাঙ্গয কপিতে প্রিয় প্রাণসমূহ ত্যাগ করিবে এবং নিঙ্ঘ জনকে হনন্‌ করিবে । 
ক্ষুদ্, শিশ্বোদর্ডর বহুন্যগণ স্থবির পিতামাতাকে রক্ষা করিবেন না, আর 
রক্ষা করিবে না কুলক্স ভার্য্যা ও পুত্রকে । হে মহারাজ, কপিতে ত্রিলোকনাথদের 
দ্বারা নমস্কত পাদাপ্ুক্ত যাহার, সেই জগতের পর গুরু, ভগবান অচ্যুতকণা প্রায়ই 
পাষগুবিভিন্নচেতা মর্ডেযর যায বপিবে না । ভ্রিয়মান, আতুর, পতিত কিন্ব। 
স্বলিত অথবা বিবস অবস্থায় যাহার নাম নিলে বিসুক্ত কশ্থার্গপ হইয়া 
াশস উত্তমাগতি লাভ করিতে পারে, কলিতে মাঙ্ণুধ খাহার আমটিই, মুখে 
আনিবে না’ । 

আমরা বর্ধয়ানের নাহুষেরা এমনই এক কলিযুগে আছি । ঘরে বাইরে বিশ্ব- 
সংগঠন আজ ভাঙ্গিয়া চৌ-চির হইয়াছে । বিশ্ব-বিশ্বেশ্বর, বাজা-প্রা, পিত'-পুত্র, 
স্বামী-স্ত্রী, প্রভু-ভূত্যের মধো ভ্রব্গত, দেশগত ও আব্মগত সমপ্ত সম্বস্ধই আজ 
বিরুত। এইক্ূপ টানা-হ্যাচড়ার সম্বন্ধ চলিতে থাকিলে সুস্থ সমাজ তে? দূরের কথা, 
অস্তিত্বই যে তাহার বিলুপ্ত হইতে বাধ্য, তাহা বুঝিতে খুব বেস বুদ্ধির দরকার 
হইবে না। ভগবানের নাম নেওয়ার প্রশ্ন না হয় বাদই দিলাম, যেখানে রাজা হয় 
প্রজাভক্ষক, পুরুষগণ পস্বৈণ, নাযীগণ কক্ষচ্যুত, পুত্রগণ স্থবির পিতামাতার ভার 
গ্রহণে বিমুখ, পিতামাতা ও সন্তান সব্ঘদ্ধে নিটর, যেখানে এক কপদ্দকের জন্যও 
মাঙ্গযের গলায়, আপনজনদের গলায় চুরি বসাইতে মান্গুষের আর কোনও 
সক্কোচ নাই, আদ্ষণ-ধণ্মজ্জ-লাধু সব উন্মার্গগানী, চতুর্বর্ণ লব স্ব স্থ বৃত্তি পরিজ্যাগ 
ক্রিয়া উচ্ছজ্খল, সেখানের অধঃপতন ও ধ্বংস রোধ করিবার সাধ্য আছে কার ? 
সর্ববক্ষেত্রের রক্ষকু আজ ভক্ষক; আর রক্ষিতের.দল, আত্মরক্ষার সর্ব স্থযোগ 
হারাইয়া বিদ্রোহী, উৎপথুগামী--ইহাই বর্তমান যুগের ছবি? 


উজ্জবস্কচারত শন ৪র্থ বু ৮ম সংখ্যা 
যে কাজ! ছিলেন রাষ্ট্রের কেশ্র, সেই কেন্রই আল কেন্দরচ্যুত, তাই প্রজাগণ 
রাষ্ট্ররজ্জহ্রাতে পাইবার জন্য উন্মান। পুরুঘন্বাতস্ত্তা ও নারীপারতম্ররোর উপর 
সমাজ গড়িয়। উঠিয়া্ছিল বলিয়াই না [সেখানে আসিয়া পড়িয়াছে পারস্পরিক্ক- 
অবিশ্বাস এবং ছোটদের দিক হইচ্তে প্রতিহিংসা এবং অধিকার লইয়া একট! 
ল্লোংড়া কাড়াকাড়ি-? যে অর্থ ছিন্ন অনর্থ__“অর্থমনর্ঘম্‌” তাহার এক টুকরার 
জন্যও আজ মাহুষ যাহা খুসি অত্যাচার প্রাণ খুলিয়া করিতে পারিতেছে। ভগবান 
দেশ, সমাজ, আত্মীয় স্ব্নকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে আজ অর্থেরই প্রতুত্ব । ধা-কিছু 
ছিল এতদিন পরিধিতে কেন্দ্রের স্বাতস্ত্য রক্ষা করিবার যন্ত্রকূপে, আজ তাহারাই 
কেন্দ্রীয় শক্তি করায়ত্ত করিশ। এতদিনকার কেন্দ্রকে পরিধিতে সরাইয়া দিয়া 
চাহিতেছে 'আঅহোদের শ্ব স্ব প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে । শূডর-বৈশ্য-ক্ষত্রিয়-ত্রাহ্মণ 
হব স্ব বৃত্তি ছাড়িয়াছে। সব আল স্ববিধাবানী, ক্ষৃত্দৃষ্টি, তাই ক্ষুপ্র ভাগ্য । খাওয়ার 
লিপ্ন৷ বাড়িয়াছে, কিন্ত অশ্জোপাক্্ষনের জন্য প্রাণখোপা কর্টের কোনও তাগিদ 
নাই, তাই দেশময় স্বধশ্ম ত্যাগ ও বেকার সমস্যা। শ্ব স্থ ভিত্তিভূমিই ধ্বসিয়! 
পড়িয়াছে । 
কিন্ত এ অবস্থার জন্য দায়ী কে? 'কাল'কে দায়ী করিয়া তৌষ্টিক হইয়া 
বসিয়া থাকিলৈই তো কলিকাল ঘুচিবে না। কলিকাল কি আপনা আপনিই 
আসিয়াছে, না কলিকালের জন্য পূর্ব পূর্ব যুগের সমাঞ্র-ব্যবস্থাই দায়ী, আজ তাহা 
বিশ্লেষণ করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িগ্নাছে। কল্গিকাল ক্রমবিবর্ত্তের পথেই 
আসিয়া পড়িন্াছে, আকাশ হইতে হঠাৎ কিছু আপতিত হয় নাই । এমন কোন্‌ 
ব্যবস্থা ধর্ঘ-রাষ্্-সমাজের ভিতর ছিল, যাহারই অবশ্যপরিণতি এই কলিযুগ ? 
সমগ্রদৃষ্টির অভাব ও বুদ্ধির উপর সবাঙ্জ গঠনের দায়িত্ব দেওয়ার ফলেই এই 
ছুধ্যেগ আসিতে পারিয়াছে । সমগ্র দৃষ্টি নাই বলিয়া রাজা-প্রজার, নর-নারীর, 
শ্বামী-স্্রীর, প্রভু-ভূত্যের অন্তরের যোগ ছিয় হইয়া গিয়াছে, 6851৩০61০-এর স্বষ্টি 
হইয়াছে; এবং বুদ্ধির হাতে সমাজ গঠনের দায়িত্ব তুলিয়া দেওয়াই রাজা, পুক্রয, 
শ্বাযী, প্রস্থ ও ব্রাহ্মণের উপর কেন্দ্রীয় শক্তি বর্ত্তাইয়াছে। বুদ্ধির শাসনকালে 
কর্ক্ণের স্থানও হইয়া পড়িল নিন্দনীয়, কোণ ঠেসা। যতদিন 'ব্যক্তিগত'ভাবে 
রাজার। ছিলেন প্রাপধর্স্থী, পুরুষগণ ছিলেন হৃদয়বান, স্বামীরা! গ্রীতিপরায়ণ এবং 
প্রহর! দরদী, ব্রাহ্মণগণ ত্রহ্মজ্ঞানী, ততদিন সমাজ একরূপ চলিয়াছিল বেশ । কিন্ত 
সমানব্যবস্থার মধ্যে সমগ্র দৃষ্টি ন! থাকার ছিত্রপথে . অধিকাংশ *রাজাই হইলেন 
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ব্বাবণন্াজা, কংস রাজা, অধিকাংশ স্বামী হইলেন স্বাধিকার প্রযত্ত, আধিক্তুংশ 
ত্রাহ্মণই হইলেন জাত্যাভিমানী, উপবীতসর্ব্বশ্ব ব্রাহ্মণ | সমগ্র সমাদের মধ্যে 
রাজ! প্রজা, নর নারী, প্রু ভৃত্য, ব্রাহ্মণ শুক্র প্রত্যেকেই যে এব একটী ভ্রয়ং- 
পুর্ণ অংশ, এবং স্বম্মংপূর্ণ এই অংশগুলির অ্টগ্যান্ত মিলনের হৃল্যুই ৪ দিবা সমাজ, 
কেহই নিজে একান্ত স্বতন্ত্র থাকিয়া এবং অপরক্ধক গ্র্কীত্ত পরতস্ত্র রাখিয়াএয আত্মু- 
অধিকার চিরদিন বঙ্গায় রাখিতে পারিবে না, কলিযুগের স্থষ্টি হুকুবেই, তাহ! আজ 
হাতে কলমে ধরা পড়িয়াছে। “কলি' মনন্তব্বের একটী চরম বিক্লুতিরই গ্যোতকা" 
মাত্র । কপিকে আমরাই আমাদের এ্রকদেশিক লমাজব্যবন্থার ভিতর সষটি 
করিয়াছি ; এবং আমরা কপির লক্ষণগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া যনি উহার 
নিদান ধরিতে পানি, ও তছপখোগীভাবে দমাজ গুছাইশ্া লই, তবেইঞশুধু আবার 
কলির হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারিব। সমগ্র ভাগবত গ্রস্থগছনি ও তাহারে 
প্রস্তিপাগ্ পুরুষোন্তম জীবনই এই কলিকল্মষ নাশন । 
মে ভাগবত উপরি-উত্কত ভাষায় বীভৎস কপি ধর্শ্মের বর্ণনা করিয়াছেন, সেই 

ভাগবতই কিন্ত আবার উচ্ছুসিত ভাষায় কলি ও কলির ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণের প্রশংসায় 
শহম্রবনন । ভাগবতের প্রথম অধ্যায়ে ধরণী ধর্মকে বলিতেছেন 

আত্মানধাহথশোচামি ভবস্তঞ্চানরোত্তম ৷ 

নেবান্বমীন্‌ পিতুন্‌ সাধুন্‌ সর্ববান্‌ বর্ণাংস্চাত্রমান্‌ ॥ ভাগবত ১।১৬।৩২ 


“আমি ধরণী নিনর অন্য অগ্গশোচনা করিতেছি, আর অনুশোচনা করিতেছি 
অমরোন্তম আপনার জন্য, দেবগণের জন্য, ঝমিগণ, পিতৃগণ, সাধু, সর্ধাবর্ণ ও 
সর্ধাশ্রমের দ্য ।' 

কপিকালহত পৃথিবী, ধৰ্ম, দেব, ঘি, পিতা, সাধু, সর্ব্ববর্ণ ও পর্ববাত্ঘের 
ভিতর এবন কিছু বীভৎস বিরুতির বস্তব হইয়াছে, যাহার দ্ন্য ধরণীর এই অন্থ- 
শোচন! সত্য ও বাস্তব । কিন্ত এই অগ্ুশোচন।র পরই ধরণী আবার ইহার প্রতি- 
কারের কথা ও শুনাইয়াছেন £ 


যো বৈ মযাতিভরমাক্থরবংপরাজ্ঞা- 
মক্ষৌহিণীশতমপাস্ণ্দদাত্মতস্ত্রঃ । 

ত্বাং দুন্বমূনপ্রদনাস্মনি পৌকুযেণ 

সম্পাদয়ন্‌ যত ওয়্যষবিভ্রদক্গম ॥ ভাগরত ১।১৬।৩৫ 


উজ্দ্রলভারত [ ৪র্খ ব্ধ, ৮ম সংখ্য! 


যে সব রাজাদের বংশ অস্থর সদৃশ, আনার ভারশ্বর্ূপ, সেই অক্ষৌহিনীশত 
রানের যিনি আত্মতস্ত্র থাকিয়া অপনোদন.করিলেন, পুর্ুমোত্রমাত্মবিগ্রহ তিনি 
উপল ও দুস্থ ধৰ্ম্ম আপনার পূর্ণপদ সম্পাদন করিতে করিতে যছকুলে রম্য বপু, 
ধার করিয়াছেন ।' 
উনপনস্ির্বী, করপাদ স্ব এই লিছিণ পুরুষোত্তন শ্রীকষ্চবপুস্পর্শ হবার পূর্ণ- 
ন্পাদ হইবে-_ ইহাই ভাগবতের সিদ্ধান্ত । তাই ভাগবত হ্যর্থহীন ভাষায় কপির 
_ মহিমা" কীর্তন বারা বলিতেছেন : 
কলিং সভাজসন্তযাধ্যাঃ গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ । 
নং সঙ্কীর্তভনেটনব সর্বঃ স্বার্থোহভিলভ্যতে ॥ ভাগবত ১১1৫।৩৬ 
ক্ুতান্যি প্রদ্ধ! রাজন্‌ কলাবিচ্ছন্তি সম্তবন্‌ । 
কালী খলু ভবিত্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ ॥ ভাগবত ১১1৫।৩৮ 
--গণজ্ঞ সারগ্রাহী আধ্যগণ কপিকালেরই অপিক আদর করেন; যেহেতু ইহাতে 
কেবল লঙ্কীর্তন দ্বারাই সর্কস্থার্থ লাভ হয় । হে মহারাজ নিনি, সত্য-ভ্রেতা-ঘ'পরের 
পোকেরা পথ্যন্ত কপিতে জন্ম বার্ধ! করেন। নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, কপিতে 
জনগণ নারায়ণপরায়ণ হইবে ৷ 
কি অন্তত কথা! 1295 ৪৪৩ কপ্সিকাল এতই গৌরবম্ডিত যে সত্য, 
ত্রেতা হ্থাপরের লোকের! পর্যস্ত এখানে জন্ম বাঞ্ছা করেন! কি তাহার হেতু? 
ভাগবত নিজ্রেই তাহার উত্তর দিয়াছেন : 
রুতে হৎ ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং বজতো! মখৈঃ।  ষ্চি 
স্বাপরে পরিচর্ধায়াং কলৌ তন্বরিকীর্ত্তনাৎ ॥ ভাগবত ১২৩৫২ 
_ সত্যবুগে ধ্যান করিয়া, ত্রেতায় যজ্ঞ করিয়া, দ্বাপরে পরিচর্যা” যারা যাহা 
পাওয়া যাইত, কলিতে তাহ! হরি কীর্তন দ্বারাই লাভ হইবে। 
যাহা ছিল কলির ‘দোষ’, আজ তাহাই পরিণত হইল "গুণে" । দেষ-গুণ সবই 
এষে আপেক্ষিক (513৮৩ )। দোধনিঠ্রি কলির বুকেই সম্ভবে পুরুষোত্তয 
জীবন! সত্য অ্রেতা দ্বাপরের সাধনা স্থরু হয় 'না-পাওয়া” হইতে, জীবের যাহ! 
কিছু নেগেটিভ, তাহা হইতে; আজ কলির সাধনা আরম্ভ হইতেছে, 
পজিটিভ পুরুষোত্তমন্ীবন হইতে পুক্রযোত্তমের করুণাবতরণের ধারার সঙ্গে ভীবন্‌ 
মিলাইয়া। সত্য ত্রেতা দ্বাপরের সাধ্রনা ৪n৭!}i০, কলির সাধনা.synthetic. 
তাই ভাগবত লিখিতেছেন £. * . হ 
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বিগ্যাতপঃপ্রাণনিরোধনৈত্র- 
তীৰ্থাভিষেকত্ৰতনানক্ছাপ্যৈঃ । 
নাতান্তশুদ্ধিং লভতেহস্তর'স্মা 
যথা হৃদিস্থে ভগবত্যনস্তে ভাগবত ১২,৩1৮ 
গগবান অনন্ত হৃদিস্থ হইলে যেমন অত্যন্ত শুদ্ধি লাভ হয়, তাহা কর্তৃতন্ বিদ্যা, 
প্রাণনিরোধ, মৈত্রী, তীর্থাডিনেক, ব্রত, দান বাজপ দ্বারা লাভ হয় না । 
বিদ্যাতপঃ প্রভৃতি সবার! অত্যন্তশুদ্ধি জীবের লাভ হয় না, কেন না এখানের 
সাপনা ভিয়দৃক্‌ জীবকে কেন্দ্র করিয়া । এখানে ভগবানের লঙ্গে ভিন্ন দৃষ্টি লই 
লিছের পণ্ডিত পরিচ্ছিন্ন নন বুদ্ধি কর্ম্ম প্রচেষ্টা দ্বারাই ভক্ত সাধনার আব্স্ত করে । 
ভিমদুষ্টি কণনও অভিন্ন দৃষ্টি স্থষ্টি করিতে পারে না, যদি সেই ভিন. দৃষ্টির পশ্চাতে 
একটি অভিন্নদৃষ্টির স্পর্শ না অব্যাহত থাকে । শুপ-নিশু্ত বিছান ছিলেন, 
তিপন্থীও ছিলেন; তাহারা দিব্য অদুত বর্ষ লোকপাবন পুঙ্গরতীর্থে সংসত- 
দেহপ্রাণমন ইয়াও ভারতববে অন্দর আখ্যাই প্রাপ্ত হুইম্রাছিদেন। কেন? 
বিত্বান বা তপস্বী হইলেও ভক্ত-ভগবান-বিশ্বে তাহাদের অভিছর্দুষ্টি ছিল না, সমগ্র 
দৃহি ছিল না। 
জীবনকে আশ্রয় করিয়া মাহাদের লাধনা, তাহাদের বিদ্যা, তপস্যা, প্রাণ- 
নিরোধ প্রস্তৃতিই শুধু অত্যন্ত শুদ্ধি আনয়ন করিতে পারে । অভিন্দৃ্তিহীন পুক্রদের 
বিগ্যাদি সাধনা শুস্ডের খাতায় জম! হয়; তিন্পদর্শী পুরুষের সব কিছু যঙ্রেরই 
অগ্রভাগ স্তস্ত গ্রহণ করেন। ভি্রদৃক্‌ পুক্তযের বঙ্গ. যন্তেশ্বর পর্য্যন্ত পৌছারই 
না $' মাঝখুনেই উহা অস্থরের ভোগ সম্পাদন করে । টো রত 
কাৃতন্ত বন’ বিস্যাসাধন।, তপঃ, প্রাণনিরোধাদির সাধনায় বাহিরের প্রকৃতির সঙ্গে 
জীবের সফ্ঘর্য অনিবার্য । এই সঙ্ঘহংই ক্রবাগত পুষ্ট হইতে হইতে কলিঘুগে 
আমিয়! চরমে পৌঁছিয়াছে। এই চরম সক্ঘর্যের হাত হুইতে মুক্ত হইতে হইলে 
চাই প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে যে একটি জীবনগত ( ০r৪৭ni০ ) - সম্বন্ধ রহিয়াছে, 
তাহার আবিষ্কার কয়া এবং সেখান হইতে সাধনপথে যা সুরু কর! । অথচ 
অপর! প্রকৃতির ক্ষেত্রের এই বিক্তৃতিই আজ পরাপ্রকুতির স্তরের সামনে আলিয়া 
বিশ্বকে দাড় করাইয়াছে। কলির সব হুর্ধ্যোগকে ছুধোগ রাখিয়া যিনি স্থ্যোগে 
গড়িয়া তুপিচেতে পারেন, তিনিই ম্রোগেঁস্বর উঠ্কষঃ। যতখানি পচন আসিয়াছে 
অপরা প্রতিই ক্ষেত্রে, ততখানি ইযোগণ্ড আপিয়াছে পরা প্রকৃতির ক্ষেত্রে 


উজ্জলভারত [ র্থ বৰ্ষ, ৮ম সংখ্যা 


প্রবেশ করিবার । মানুষের অহঙ্কারের ক্ষেত্র যখন ওলট পালট হইয়া যায়, 
ধরিবার ছু ইবার যত, আকড়াইয়া থাকিবার মত শক্তি যখন অহস্কানের আর 
থাকে না, তখনই বিশ্বে সম্ভব হয় পুরুষোত্তমজীবনের অবতরণ, যেমন ভ্রৌপদীর 
কেশাকর্ধণ অবসরে আনন প্রত্যক্ষ করিয়াছি । এমনই একটি পুরুষ্তোত্তমের 
অবতরণকে বুকে লইয়া কলির মান্য যাত্রা করিয়াছে । 4 pull from within, 
১৭91 {rom without’— ইহাই স্থস্ির প্রতি স্পন্দনে অহরহ ঘটিতেছে। 
কিন্ত সনাতনীরা চাহিতেছে মানুষের বাস্তব এই অবস্থাকে অস্বীকার করিয়া 
ভাহাকে ঠেলিয়া 'পিছনে' সত্যযুগে যাইতে । বর্তযানের এই দছুর্গতির বুকে 
দাড়াইরঃ কেমুন করিয়া সামনের দিকে আগাইয়া নিয়া উহাকে সদ্গতিতে 
ক্নপায়িত করা যায, সে কৌশল তো পুরুযো তন শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অপরের জ্বানা নাই। 
সর্ধবাচারবজ্ছিত হওয়াটাকেও যে কেমন করিয়া জীবনের অগ্রগমনের কাজে 
লাগানো যায়, এমন কোন অধঃপতনও যে মান্ুবের হইতেই পারেনা, যেখান হইতে 
পুরুষোত্তন না টানিত্ন। তুলিতে পারেন, ইহা ভাগবত ছাড়া অপর কোনও গ্রন্থ 
এমন করিয়া স্পষ্ট ভাষায় বলিতে পারে নাই ; এবং পুরুযোত্তম শ্ীরুঞ্চ ছাড়া 
অপর কোন পুরুষের দ্বারা এ খবর পৌছানোও সম্ভবপর হয় নাই। 
অপি চে স্থদুরাচারে| ভদ্ঘতে মাননন্যভাক্‌ । 
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ ব্যবসিতো হি সঃ ৷ গীতা 
আজ কলির আচারহীন স্থছুরাচার রাজাগণ, স্থদুরাচার নর ও নারীগণ, 
স্থদুরাচার খূদ্র-বৈশ্য-ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণগণ অনম্থভাক্‌ হইয়া ভগবস্তজন করিলেই “সাধু' 
বলিয়া পরিগণিত হইবেন, কেননা, “সব হারাইয়া কাশ্তপ গোত্রের মক্ু মানুষ 
প্ররূতির ধাক্কায় ধাঙ্কায় পুকুষোত্রমের ছুয়ারেই অসিয়া উপস্থিত হইয়াছে । “সকল 
দুয়ার হইতে ফিরিয়া তোনারই দুয়ারে এসেছি । সকলের প্রেমে বিমুখ হইয়া 
,তোযারেই ভাল্বেসেছি।” গখন কর্তৃত্ব জ্ঞান-তপস্যার দুয়ার বন্ধ, তখনই 
পুরুষোত্তম-ভক্তিন্ত ছুয়ান্র উন্মুক্ত । আচারের পথ, বিধির পথ যখন রুদ্ধ, জীবনের 
পথ, রাগের পথ তখনই খোলা ! জীবনের মুল্য আচারে নয়, পরস্ত আচারের 
মূল্যই জীবনে । গিয়াছে আচার দুঃখ নাই? এইবার সমুজ্জপ জীবন লাভ 
করিবার দিন সমুপস্থিত | . এ 
চাই সমগ্রদৃষ্টিসম্পঙ্ন পুক্রযোন্থয জ্টবনের স্পর্শ; জীবনের সকল জ্ঞানবৃতি, 
ভক্তি ও কর্শবৃত্তি দ্বারা চাই ত্যহারই উচ্চকীন্ন। কলির কীর্তন শুধু ঝাচিক 


ভাত্র, ১৩৫৮ এ কলিকাল ও ররুষ্ 


নয়; উহা হুইবে জীবনগত-- ব্দীবনের কীর্তন, জীবস্ত কীর্তন, সকল দেহ প্রাপ 
নন দিয়া উচ্চ কুষ্ণবীর্তন । কুক্ষকীর্ভনেই কলির দুরাচার রাজা স্পষ্ট উপলক্ধি 
করিবে যে, রাজা-প্রজ্জা একই অখণ্ড রাষ্ট্রের তুল্য মূল্য, সনাননধ্যাদা-সম্প্গ অংশ ; 
পুরুষেরা উপলব্ধি করিবে যে, নর-নারীর সমস্বথাতহোর ভিত্তিতেই শুধু গড়িয়া 
উঠিতে পারে সুস্থ বলিষ্ঠ মন্ম্যসমাজ । চোখে আঙ্গুল দিয়া একদেশদর্শী অতীত 
সমাজব্যবস্থার ক্রুটি বুঝাইবার জগ্যই না প্রাকৃতিক স্বাভাবিক নিয়মে কক্সির নারীর 
ভাগবতের ভাথায় ‘স্বৈরিণী ?' এই '্বৈরিনী মেয়েদের সামনে গাড়াইয়াই সতী- 
শিরোমনি, জাতি-আচার, কুলাচার, ব্যক্তিগত আচার ঝ্‌চ্ছিত! রাদারাণী হাতছানি 
দিয়া ডাকিতেছেন। সীতা-সাবিস্রার যুগ পিছনে ফেলিয়া কলির মেয়ের 
অনেকদূর আগাইয়া আসিয়াছে, অথচ পর্বাক্ষেজ্রের এই আচার হীনতাকে লদাচারে 
গড়িয়া তুগিঝার উপযোগী কোনও নহীয়সী নারীর দৃষ্টাস্তই তাহাদের সামনে নাই । 
বণ্তমানে মেয়েদের সীতা-সাবিত্রী করিতে চাহিলে তাহ বার্থ হইবে। 

“শ্বৈরিনী’ মেয়েদের স্বৈরাচারকে দিব্যাচারে গড়িয়া ভুলিতে হইলে সব্ধাগ্রে 
চাই দার্শনিকভাবে শ্রীরাধান্রীবনের প্রতিষ্ঠা, থাহাকে জীবনের মাঝে আকথণ 
করিয়া আন্যি।ই প্রীরুষণ নর-নারী জীবনের বিকার দূর করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। 
রাসলীল। এমনই একটি লীলা, যাহার স্মরৎ-মনন-বচনে হৃদরোগ কাম দুল হয়। 
আমরা যে অসহাঘ অবস্থায় আসিয়। দাড়াইয়াছি, সেই অবস্থাকে মানিয়া লই 
এবং তাহারই ক্রমবিবর্্তনের পথ ধরিয়। আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে, অস্বীকার 
করিয়া নয় । অর্গীকার করিয়া অগ্রসর করাইবার শাস্থই ভাগবত । অন্যান্য কোন 
সাধনাই মানুষের বাস্তব অবস্থাকে স্পর্ণ করে না ৷ বাস্তরের ভিতর দিয়া স্রবনকে 
গড়িয়া তুপিতে না পারিলে অগ্রগতি অসম্ভব। কলিকানের ঠাকুর 'যান্ডধ বন্ত' উরু 
যখন সর্ববাচুগ্রী দর্শনে, এবং তৎ্পরে সমাজ ব্যবস্থায়, রাষ্ট ব্যবস্থায় স্বীকৃত হইবেন, 
তথনই শুবু রাজারা প্রজাচুদ্িত হইবেন, নারীশ্থাতঞ্চের বুকে প্রতিষ্ঠিত হইবে 
পুরুষন্থাতন্ত্য, তপস্য। না করিয়া, ফাকি দিয়া কেহই আর তপম্থী সাদিবে না, শৃত্র- 
বৈশ্য-ক্ত্মিযু-ত্ৰাহ্মণ পরম্পরালিঞ্জিত হইয়। দিব্য সমাস গড়িয়]) তুলিবে, মায় 
ও অন্ত দূর হইবে, তন্তা-নিজ্র। ঘুচিবে, মান্য অতন্জিত, সদ! অপ্রমত থাকিবে, 
হিংসার বিলুপ্তি ঘটিবে, বিশ্ব স্ঘের স্বত্রপাত হইবে, বিষাদ যোগে গড়িয়া উঠিবে, 
শোক-মোহ পুরুষোত্তমজীবন গঠনে সার্থক হইবে, ভয়-পৈল্ত মুছিয়া যাইবে, স্থষ্টি 
লালসায় মাস্থধ উল্মাদের মত ছুটিবে, কলির বুকে কলহের বুকে পুকুযোত্তনক্ষেত্র 
প্রতিটা হইবে। ধন্য কলি, ধন্য ধরা, আর দম্ভ কলির ক্ষুত্রভাগ্য মাহ্ুয, ঘাহারাই 
শুধু এই পুরুষোত্তমভাগ্যের অধিকারী ৷ স্টত্রদৃক্‌ বায বিশ্বর্প শীক্বম্চজীবন 
স্পর্শে সমগ্রদূকু মাধ হুইবে, ইহাই কলির ভাগাবিধান।  পুক্রমোততম জয়যুক্ত 
হউন। : বন্দে মাতরম 





কষ্ণ-চব্রিত 
বাণী রায় 


কালসর্প, ধর ফণা মস্তকে তাহার 
_যে শিশু নিকষ-কাপ ইন্দ্রনীল সব 
দেবকীর গৃহে আজি নিয়েছে জনব,__ 

সে শিশুর শিরে ছত্র ধর বার বার। 

আজি কংস-কারাগারে পানাণের ভারে 
মৃচ্চিতা-পীড়িতা মাতা ; ডাক, ডাক তারে । 
জিহবা লক্লকি করো কেশ-পরশন্‌ 
কালসর্প! আপি মেলে জাগুক, জাগক, 
জাগুক দেবকী স্থপ্তা। নয়নে লাগুক 
শিশুর দর্শনে মাতৃ-বিশ্ময় প্রথম । 

কালসর্প, ধর ফণা কাল শিশু শিরে 

সপী, তুমি যাও ফিরে গহবরের নীড়ে । 


আজি কি এ ধ্বংসের প্রথন ? 
আকাশে ভাকিছে মেঘ? 

লাগিছে পবনে বেগ ; 

কংস, ওঠো দেখ চেয়ে কৃষ্ণের জনন | 
আকাশে বিজ্ঞপি ভাসে ; 

পার হ’ল অনায়াসে 

ক্ষুধার! নদী-ভরা ভাদ্রের যৌবন ; 
গগনে পবনে একি প্রপয়-নগন্‌ ? 


ফুলডোর গাথে, প্রিয়া হিন্দোলা-দোলে, 
পলাশে অশোকে দেখ, সোন! কত ফলে ৷ 


ভা, ১৩৫৮] রুষ-চরিভ 


রাধিকার কপোলের রাগে 

স্যামপের লঙ্সাটেতে কুম্কুম্‌ জাগে । 

তবু হায়, বানরের রাতি 

কেটে গেল মিছিমিছি!__- 

মান দীপভাতি। 

সপীর নয়নে জল ? -এ কি, শ্টাম, ছি ছি! 
বধু বখুরায়, 

প্রণয়ের মালা, আহা ধূলাতে লোটাদু 
ধুমাল জাগে নিদহীন, 

তবু তো! গোপিনী ঘাপে শ্যামহারা দিন। 


কুরুক্ষেত্র শ্রশানের বুকে 
হে পার্থসারথী, তুমি গীতার বচনে 

বলি দাও যোহ-গ্রীতি, আপনার জলে । 

সর্প যার শিরে ধরে ছাতি; 

বৃন্দাবন প্রেম নহে তার, 

নহে শুধু গোপিনী-বিলাস 

নিতি জাগা বাসরের রাতি ৷ 

প্রলয়ের ধ্বংলরোলে জন্মশদ্খ বাজে, 
অশনী-বিদ্যুতে যার বাছে আগমনী, 

সংগ্রামের পাকে পাকে, হে পুরুষেত্রিম, ৯ 
মোহমুক্ত হে প্রেমিক, লাশ কর তমে।। ». 
ঘুগহিস্তর ক্লৈব্যে আজি পার্থ অসহায়, 

ভগ্রচক্র কালরথ-__লারথী কোথায় ? 


শিশুপ্রক্লতি ও শৈশবের স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়াকলাপ 


নিরাময় রায় চৌধুরী 


প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যেই দেখা যান্ত শৈশবের হুটোপুটি, ছুটাছুটি করিবার 
একট স্বাভাবিক প্রেরণ! রহিয়াছে। বিড়াল ছানা যখন দৌড়াদৌড়ি করিয়া 
খেলা করে, শৃঙ্খলমুক্ত কুকুর ছানা বখন আনন্দে ছুটাছুটি করে, তখন ইহারা 
স্বতঃপ্রণোদিত হইয়াই এই প্রকার ব্যবহার করে। প্রাণীজগতে এই সকল লহঙ্গ 
স্বাভাবিক কাজের মুপ্য অস্বীকার করা যায় না। এই সকল শ্বতঃপ্রবৃত্ত কাজের 
ন্যাপ্যা করিতে যাইয়! বেইন ( ai ) বলিয়াছেন _ “The fact that the 
active organs inay pass into movement apart {from the 
stimulus of sensation”. মানবশি®1 নধ্যেও শক্তির আধিক; ( Super- 
abundauce of nervous system ) পারলক্ষিত হয় এবং এই শক্তি শিশু 
নিজের আনন্দে নিজের ইচ্ছা নত কাছের নপ্য দিয়াই ব্যয় করে। * পঞ্চ ইন্সিয়ের 
ব্যবহারের মধ্য দিখা শিশুর একভাবের স্থতঃপ্রবৃন্ত কর্মের প্রকাশ হয় এবং 
বিভিগ্র বন্দ সম্বন্ধে প্রারস্তিক জ্ঞান ( first-hand knowledge of things ) 
এই শ্বতঃপ্রবুত্ত বন্ণ্দের মধা দিয়াই স্ব" হয় । * বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ যবেল 
{ Froebe] ) এইন্ন্য বশিশ্বাছিলেন_ “The first startin knowledge 
1s made through spontaneous aud overflowing activity." 
শিশুরা স্বভাবতঃই চধ্ল | বিস্তর চাঞ্চল্য সমগ্র দেহ-ননে ছড়াইয়া আছে। 
লিক (Gএঃ]i৫)-এর ভার্খাঁয় বলিতে গেপে বলিতে হয" Children's 
restiessucss of body has as its coucomitaut restlessness of 
1i॥৭.” একটি শিশুর পঞ্গে শবকইভালে অনেক সময় পধ্যন্ত "কই বিষয়ে 
মনোনিবৈশ করা সম্ভব নহে | ইহা শিশুর দেহের দিক হইতে যেরূপ সত্য মনের 
দিক হইতেও তদ্রপ । মুছুণ্ডে মুহূর্তে শিশুর যনের ভাব পরিবন্িত হয় এবং তাহার 
স্বতঃফ,ও ক্রিয়াকলাপ ও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ক্ধপ পরিগ্রহ করে। কলে-পূর্ণবয়ন্ক 
ব্যক্তিদিগের নিকট শিশুর যে সকল হুতঃক্ফ, ক্রিয়াকলাপ অনেক “সময়ে নিরর্থক 
বাঙস্ূলভড চপলতা- হজিয়। যনে হইতে পারে, শিশুমদনুত্বের ও শিশুশিক্ষার দিক 


ভাদ্র, ১৩২৮] শিশুপ্রক্রুতি ও শৈশবের স্বতঃস্ক€ ক্রি্াকলাপ * ৪১৩ 


হইতে (সইগুপিক্র যথেষ্ট যুপ্য রহিয়াছে । শিশুর লিজ ক্রিয়াকদাপগুলিকে 
শিশুর দৃষ্টিভঙ্গী হইতেই বিচার করিতে হুইবে । 

শিশুরা অন্করণপ্রিঘ্ এবং কল্পনাবিলাসী । শিশু অপরকে েক্গপ করিতে 
দেপে বা বলিতে শোনে নিজেও সেইরূপ করিতে বা বলিতে চেষ্টা করে। 
শিশুর অনুকরণ ক্রিয়ার কতকগুলি অনৈচ্ছিক ক্রিয়া_ প্রত্যক্ষত্রান হইতে সন্ত, 
মেষন গাড়ীর বাশীর শব্দ শুনিবানাত্ম অন্রূপ শব্দ করা, লর্পের বক্রগতি লক্ষ্য 
করিয়া তদহ্থব্ধপ ভঙ্গী করা ইত্যাদি ; এম্বলে অপরস্বস্থতে হাহা শিষ্ধ লক্ষ্য কবে 
নিজের মধ্যে তাহার পুনরুৎপাদনের চেষ্টা করে। কতকগুপি স্থ্টিবিবগ্রক 
ইহাও কিছু দেখিশ্রা তাহার পুনরভিনয করা, কিন্ত এস্বলে প্ররুত মাছুম ব। 
কাধ্যের পরিবর্তে প্রতীকের ব্যবহার হয়; যেনন বড়দের রন্ধন করিতে দেখিয়া 
শিশু নানাবিধ দ্রব্য লইয়া উহার ভাণ করে। কতকগুলি সৈচ্ছিক, উহাতে 
কোন বিশেদ উদ্দেশ্য নিহিত থাকে : ঘেঘন বাক্তিবিশেষকে মেরূপ হাটিতে 
দেখিয়াছে শিশু লোক হাসাইবার জগ্য সেইরূপ হাটে । এক বৎসর বয়লের 
সময় হইতেই অনৈচ্ছিক (36০58205945 ) অছছকরণের কাধ্য আরম্ভ হয়। 
ইহার সার্থকতা এই যে, ইহ! হারা জ্ঞান ও গতিশক্তি বন্ধিত হয় এবং অজ্ঞান 
ও শক্তি বিশ্লেষণ ও সংস্গেষণের সাহায্যে ভবিপ্যতে যে কোন নিদ্দিষ্ট উদ্ষেশামৃত্নক 
( purposeful ) কাধ্যে ব্যবহৃত হইতে পারে | শিশু ইহ! দ্বার! যে জ্গানলাভ 
করে তাহা বস্তুগত এব ব্যক্তিগত ; লে যে কেবল গতি বা শব্দ চিনিতে সমর্থ হয় 
তাহা নহে, উহ। নিজের মধ্যে উপলঞ্ধি করিতে পারে | উদ! স্বারা সে পৃথিবীকে 
নিলের করিয়া পয় এবং তাহার উপরস প্রভুত্লাভ করে। ইহার জন্য অবশ্য 
মনোযোগ আবশ্যক হয়। স্থতরাং শিশুর স্বতঃশ্ফ, সর ক্রিয়াকলাপগুলি যে;শিকুর 
এই অঙ্গসরণ প্রবৃত্তি দ্বার! প্রন্ৃত পরিমাণে প্রভাবাস্থিত ছয় তাহা অন্বীকার 
করিবার উপায় নাই । + | ed 

শিশুদে কল্পনাশক্তি অতিশয় প্রবল । অনেক সময় ইহা উৎকট হুইয়া উঠে। 
নিজেদের পাখী কল্পনা করিয়! তাহারা পাখীর যত উড়িতে চেষ্টা করিবে, জন্ত 
কদনা করিয়া জন্তর মত অঙ্গভঙ্গী করিবে, লাফাইবে, উড়োজাহাজ হইবে, এঞ্জিন 
রেলগাড়ী, মটরগাড়ী আরও কত কি হইবে। কল্পনাবিলাসী শিশু আপন মনে 
এমন অনেক.কা্ করে থাহার অর্থ ও সার্থকতা সরল সমরে বড়দের নিকট স্ুম্পই 
হছছ না। শিষ্ঠনের 599৩ believe বা কল্জনামূলক্‌ খেলা ব! ক্রিয়াকলাপ 
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অঙ্গধাবন করিলে শিশুমনের অনেক গোপন ভাবের সন্ধান পাওয়া যাইবে । শিশুর 
কল্পনাবহুল স্বতঃপ্রণোদিত ক্রিয়াকলাপগুলি "উপযুক্ত প্রকাশ ও বিকাশলাভের 
স্থযোগ পাইলে শিশুমনে উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশলাডের সহায়তা করিবে । 
উদাহরণস্থর্ূপ বলা যাইতে পারে যে, শিশু “রেলগাড়ী” “রেলগাড়ী” খেলা 
করিতেছে, ইঞ্জিন চালাইতেছে_-এই কল্পনাবহুল ন্বতঃপ্রবৃত্ত খেলার মধ্য দিয়াই 
সে পিপিতে পারিবে কেমন করিয়া! ছরলগাড়ী আবিষ্কৃত হইল এবং ইন্জিন 
চালাইবার মধ্যে কি কি বৈজ্ঞানিক তথ্য নিহিত আছে । 
ইহা ভিন্ন শিশুর প্রকৃতিতে অতিরিক্ত কথা বিবার প্রচেষ্টা (vocalisation), 
আবিষ্কারের ইচ্ছা (tendency to explore), জানিবার ইচ্ছী (curiosity), 
স্থির ইচ্ছা (creative & manipulative teudency) ইত্যাদি কতকগুলি 
-মৌলিক সহজ প্রবৃত্তি (০৭5৪! €50055515) পরিলক্ষিত হয় এবং শিশুৰ বিবিধ 
বিচিত্র শ্বতংস্ক,ও ক্রিম়াকলাপের নধ্যে এই সকল সহজ প্রবৃত্তি "কোন না কোন 
প্রকারে প্রকাশ পায়। শিশুর স্বতংক্ষুগ ক্রিয়াকলাপগুলি একটু লক্ষ্য করিলেই 
দেখা যায় সক্রিয় শিশু যাহাই করুক না কেন, তাহার প্রত্যেক কাজ বা অপভঙ্গীর 
মধ্যেই শিশু-প্ররূতির কতকগুলি স্বাভাবিক বৃত্তি বা সংস্কার নিহিত রহিয়াছে । 
উদাহরণস্বক্রপ শিশু স্বাভাবিক কণ্ম্পৃহার কথাই প্রথনে ধর! যাইতে পারে ॥ 
শিশু-দীবনের সমণ্ড লক্ষনীয় বিশেষতই বিশেষরূপে প্রকাশ পায় শিশুন সহজ 
কশ্ের মধ্য দিয়া । কাজ করিবার একটা স্বাভাবিক প্রবল-ইচ্ছা সকল শিশুদের 
মধ্যেই দেখা ঘা । stevens বলেল_ “2560 child is a living dy- 
namo of activity.” এই ইচ্ছাকেই মূল সহজ প্রবৃত্তি বলা যাইতে পারে। 
কারণ কাজের মধ্য দিয়াই শিশু নিজের স্বাভাবিক ইচ্ছ। প্রকাশ করে এবং কাজের 
নধ্য দিয়াই সে দেহমনের শ্বাভ্যকিক ক্ষমতাগুলির বিকাশ সাধন করিতে পারে। 
শিলুন ঞ্া সকল মানসিক বিচ্যুতি (mental deviations) তাহাকে বিপথগামী 
করে এবং নিজ্ঞান মননে বিপর্য্যশ্ন ঘটায়, লেইগুলির পরিবর্তন শাস্তি বা-পুরস্কারের 
দ্বার। অথবা সদ্‌ দৃষ্টান্তের দ্বারাও সম্ভব হয়না। কেবলমাত্র সক্রিয় কর্শ্দের 
দ্বারাই শিশু নিজের মানসিক সমতা রক্ষা করিতে পারে । কারণ সক্রিয় কশ্দের 
মধ্য দিয়া কেবপযাজ শিশুর হন্তপদেরই ব্যবহার হয় না, তাহার মানসিক 
শক্িগুলিও সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত হয় এবং ফলে শিশুর সর্বহাজীণ উন্নতি সম্ভব 
হয়। স্বতরাং জোরজুলুমের পরিবর্তে যখন শিশুত্ব মধ্যে সক্রিয় ক্র ম্পৃহা 
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স্বাভাবিকভাবে ভাগ্রত হয়, তখন বুঝিতে হইবে তাহার নানসিক সনতা 
(normalisalion ) রক্ষিত হইয়াছে । খাওয়া, খেলা, দৌড়ান, লাফান, 
ঝাপান, গাতরান, ন্ৃতা করা, গান করা, কথা বলা, প্রশ্ন করা, কোন কিছুর দিকে 
তাকাইয়। থাকা, পরীক্ষা! করিয়া দেখা, খুলিয়া দেখা, গোলমাল করা, অল্করণ 
করা, অপরের কাজে সাহায্য করা, নৃতন জিনিষ দেখা, বেড়াইতে যাওয়া, অভিনয় 
করা, কাদামাটি পইয়া খেলা করা, জল লইয়া খেল। করা, ফলের বাগান করা, 
জন্ফজালোয়ার লেখা, জন্তজালোদার পোষা, রাদ্রা করা; রঙ করা, আঁকা,  কাটাকুটি 
করা, সেলাই করা, ছাপ দেওয়া, লেখা, গণনা করা, ছবি দেখা, বই পড়া, 
গল শোনা, ছুটির দিলে স্ফুন্ঠি করা, বড়দের সঙ্গে থাকা এবং তাহালের সঙ্গে 
কাছ করা, মিপিগ্না নিশিয়া কাজ করা, ছুটাছুটি করা, দৌড়াদৌড়ি করা ইত্যাদি 
সহজ ও শ্বচ্ছন্দ ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়াই শিশুক্গা নিজেদের শ্বাডাবিকভাবে 
প্রকাশ করে। বিদ্যালয়ের সঙ্গীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে এই বিচিত্র কিন্ত অতি 
স্বাভাবিক কম্দধারায় অভিসিঞ্চিত হইয়াই শিশুরা বড় হ্গ্ন। কিন্তু বিদ্যালনের 
কর্খস্থটীর মধ্যে শিশুদের বেলাতে যপন তাহাদের এই সকল কাজ করিতে দেখি, 
তখন আমরা বিরক্ত হই এবং মলে করি তাহার! সময়ের অপব্যবহার করিতেছে । 
কিন্ত তাহাদের এই সকল ছেলেখেলাই তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক এবং 
তাহাকে ভিত্তি করিয়াই শিশুশিক্ষা নির্ারিত হইবে । শিশুর স্বাভাবিক 
সক্রিয়তার মধোই তাহাকে শিক্ষাদানের এমন স্থদোগ পাওয়া যায় যে, 
অন্থাভাবিক ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের স্বষ্টি না করিয়া৯ও এইস্কান্সের মধ দিয়াই 
তাহাকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া যাইল্ত পারে এবং- এই সত্য যনোবিজ্ঞান- 
সম্মতও বটে। 

শৈশবে শিশুদের জীবনে এমন একটা অন্ভব্প্রবণ সময় ( Sensitive 
০:০৫ ) থাকে যখন তাহারা বাহিরের সকল কিছু জানিবার ' জন্ম ও বুঝিবার 
জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করে। শুধু বসিয়া বসিয়া চিন্তা করা তাহাদের পক্ষে অসন্ভব । 
তপন তাহারা চায় শুধু কাজ আর কাজ। কর্মে তখন তাহাদের আনন্দ বরং 
বরের মধ্য দিয়াই তখন তাহারা তাহাদের শ্বাভাবিক শক্তি বাবহার করে। কাজ 
সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা অনেক সময় বিশ্রামের কথ! পর্যন্ত ভুলিয়া যাত; 
বরং একান্ত কল্জাবসায়ের সহিত কাজ্জ করিতে. থাকে যতক্ষণ না খুমঘোরে 
তাহানের পরিশ্রান্ত দেহ এন্াইয়া পড়ে । দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিস্রাছিলেন__ 


উজ্জপডারত [ ৪র্থ বৰ্ষ, ৮ম সংখ্যা 


“ধূলার প্রালান তৈরি ক'রে বাছার গরব ভারি ; 

নিজের বাহাছুরিটুক্ করতে যেন জারি, 

বাজাচ্ছিল কাঠি দিয়ে কাঠের বান্ম ভাঙ্গা 

হাস্যে আরও যি ক'রে ওষ ছুটি রাঙা, 

আপন মনে তৈরী স্বরে আপন মনে গেয়ে ; 

এমন লয় ঘুরটি এল নয়ন ছুটি ছেয়ে ।” 

ইন শুধু কবির অলীক কল্পনা নয়__ছোট ছোট শিশুদের স্বতঃন্ড, ক্রিয়াকলাপ 
একটু অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিলেই দেখা! যায় আপনভোলা শিশু নিজের 
খেয়াল খুসী মত কাক্তকশ্মে একবার ডুবিয়া গেসে তাহাকে সহজে ফিরান যায 
না। অনেক সমগ্গ লে পেলিতে পেলিতে একেবারে ঘুমাইয়া পড়ে । শিশু যখন 
আপনদমনে ছবি আকিতে বসে তখন তাহাকে বাধা দিলে সে সহজে শান্ত হইতে 
চায় না। শিশুর এই স্বাভাবিক সর্শ্মশক্তিকে আত্মবিকাশের পণে পরিচালিত 
করিতে হইলে শিশুর সম্মুখে একটি শিশুদ্রগত স্্টি করিতে হইবে এবং 
শ্রিশুজগতের সকল জ্রব্য-সামগ্রী শ্রিশুরই প্রয়োজন ও ইচ্ছা অঙুযায়ী ব্যবহৃত 
হইলে শিক্ষা অদিকতর কাধ্যকরী ও ফ্লপ্রস্থ হইবে। 
শারীরবিদ্যায় শিশুর মে দুইটি সঞ্চালন প্রক্রিয়াকে স্বাভাবিক উদ্নতির জন্য 

প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে তন্মধ্যে হাটাচলা ও কথাবলা ক্রিয়াই প্রধান । মনগুব্বের 
দিক হইতে হন্ত সঞ্চালনের প্রয়োজ্গনীয়তা এই সঙ্গে স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্ত 
সাধারণতঃ, শিশুর! যুখন নিল হাতের দ্বারা কোন কাজ স্বাধীনভাবে করিতে যায়, 
পায়ে চঙ্গিয়া যথেচ্ছ চলিতে চায় অথব| মুখে আবোলতাবোল বকিতে থাকে, 
তখন তাহাদিগকে দুষ্ট বা চঞ্চল বলিয়। পদে পদে বাধা দেওয়া হয়। কিন্ত শিক 
শিক্ষার দিক হইতে ইহ! অত্যন্ত তুল । শিশুদিগকে স্বাধীনভাবে ইচ্ছামতঞঞাতের 
কাছে ও পায়ে চলিতে যথেষ্ঠ সুযোগ দেওয়া দরকার এবং সেই সঙ্গে মনের 
ভাব প্রকাশ করিবার জন্য তাহাদিগকে ইচ্ছামত কথাবলার স্থযোগও দিতে 
হইবে। শিশুদের বাচালতা মানসিক শক্তিরই পরিচায়ক । তবে স্থযোগ্য 
পরিচালকের সাহায্য সকল সময়েই প্রয়োজন । হস্তপদ ও মস্তি শিশুরা স্বাধীন 
ও স্বতঃপ্রণোদিত হইয়াই চালনা করিবে কিন্তু তবুও প্রয়োজন মত শিশুর 
চাহিনা মিটাইবার জনয তাহাদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বিলে 
শিশুদের দেহমনের পুনবিকাশ সম্রব হইবে! ৪ 


সুফী মতবাদের উৎপত্তি 
যতীজ্ঞমোঞন চট্টোপাধ্যায় 


৬৪২ আীষ্টাব্দে নাহাবন্দের রণক্ষেত্রে শেষ পার্শা সঞ্জাট যজতকী্তির 
(Yzdiird ) পরাজয়ের ফলে পারস্যদেশ আরবীয় মুসলমানদ্বারা অধিকৃত 
হয়।* দেশের লোকসংপ্যা মাত্র দইকোটী-_হিন্দুস্থানের মত ত্রিশকোটী- নহে 
যে, কতক অংশ চলিয়া গেলেও অবশিষ্টদের সংগা! কম থাকে না। পারসিকদের 
অধিকাংশকেই- প্রান্স সমগ্র দেশটাকেই---ইসলামতস্ত্র গ্রহণ করিতে হইল । কিন্ত 
পারপিকদিগের আন্তরিক আকর্ষণ জারখুশ অর-ত্তের প্রতিই প্রবল ছিল। এক 
দিকে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি, অন্যদিকে পৈতৃক ধর্শ্বতস্ত্রের প্রতি অঙুরাগ, এই উভঘ 
কামনার সংঘর্ষের ফলে সুফী তঙ্্রের উদ্ভব | যহথি মনস্রকে এই ব্থফী তস্ত্ের 
প্রবর্তক বলিয়া ধরা যাইতে পারে । সুফী তন্ত্রের বাহরূপ ইসলামেরই অঙ্গবূপ-_ 
রোজা, নামাজ, হচ্ছ, জাকাত ও কপমা, ইসলামের পঞ্চ প্রধান আচার তাহাতে 
তুলারূপেই আছে ॥ বাঘৃতঃ একজন মুসলমান হইতে একজন সুফীকে পৃথক 
করিবার কিছুই নাই। কিন্তু স্থফী তত্র আশয় পার্শাতঙ্ত্রেরেই সারভূত | 

মাহুষ্‌ কেবল কর্ড নহে, সে সাক্ষীও বটে ; কেবল ভোক্তা নহে, জর্টাও বটে । 
অর্থাৎ যাহৃঘ যে দুঃখ ভোগ করে কেবল তাহাই নহে, পরন্ত সে নিজে নিজেই 
বুঝিতে পারে “আমি স্থখী” কিন্ব। "আমি দুঃখী”, “আমি পত্ডিত” কিস্বা “আমি 
মূৰ্খ", “আৰি ইহ! ভাল করিয়াছি”, “আনি ইহা ভাল করি নাই” । অর্থাৎ মাগুম 
নিজেই নিজের সমালোচক ; একজন তৃতীয় পক্ষের দৃষ্টি লইয়া নিজের বিচার 
নিলেই করিয়া থাকে । যাগ জ্ঞানের কর্তা ও বটে, আবার জ্ঞানের বিষ ও বটে । 
নিচ্ছেই প্রানে, আবাব নিজে যে জ্বানিতেছে এটাও জাানে। ইংরেজী, দর্শনে 
ইহাকে বলা হয় Introspection—লমবেশ্দ'ণ। এই সমবেক্ষণের কর্তা 
আমিকে বেদের ঝষিগণ বপিতেন “অশি-আত্মা” বা মহত্তর আস্মা । 

কম্ঘাধাগ: সর্বভূতাধিবাসঃ । 
সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুণশ্চ ॥-- শ্বেতা্বতর_৬-১১ 
সাক্মী-আত্মা পল্মমেপরের প্রতিবিদ্ব, ্গধিগণ এইরূপ ‘মনে ক্রিজে । ইহা 
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উজদ্রলভারত [ ৪র্থ বধ, ৮ম সংখ্যা 


স্থথে দুঃখে ধিচলিত হর না, আর সদাই চৈতন্যময, আনন্দময়, এইজন্য ঝ্চদিগণ 
মনে করিতেন যে অধি-আত্মার সহায়তাঘ়ই ঈশ্বর লাভ হইতে পারে। অপর 
কথায় অধি-আত্মাতে অবস্থান, অর্থাৎ সথ ছখে বিচলিত না হইয়া চৈতন্তময় 
আনন্দময় জীবনযাপন করিতে পারাই সিন্ধি বা ্রীবন্মুক্তি, এই ছিল তাহাদের 
ধারগ্রা। এই আন্তই অধি-মাত্া বা অধ্যাত্ম! বৈদিক সাধনার পথে পাদপীঠ । 
বেদে দেশিতে পাই ঞ্ষষি বলিতেছেন 
্ ধা সথপর্ণা সযুজা সায়া 
সমানং বৃক্ষং পরিষন্থজাতে 1_ক্ষখেদ-_১১৬৪-২০ 
দুইটি স্থব্ধপ, শোভন পক্ষী (যন ও আত্মা ) একই বৃক্ষে বল করিতেছে । সম 
গীতায় তাহারই ধ্বনি করিয়া বল! হইয়াছে_ 
্বাবিযৌ পুক্ষষৌ লোকে ক্ষরম্চাক্ষর এব চ 
ক্ষরঃ সর্ষ।ণি ভূতানি কুটস্থোহক্ষর উচ্যতে ॥ ১৫-_১৬ 
হইটা চৈতণ্ত__একটি গে!চর, অর্থাৎ তাহার ক্রিয়াকলাপ অপরেরও 
অধিগম্য । অপরটি কুটন্থ (জ্ঞাত! ) সাক্ষীন্বরূপ, তাহাকে অপর কেহ দেখিতে, 
পার না। ইহা যাহার যাহার নিক্গন্থ সত্তা ( Personality ) । 
উপনিষদ বলিতেছেন ইনিই ব্রচ্ধ, ইহাকে জানিলেই যুক্তি হয় । 
মানলে চ বিীনে তু যত, স্খ্খম্‌ আস্মসাক্ষিকম্‌। 
- তদ্‌ বরক্ষ'চাম্বতং শুকং সা গতির লোক এব সঃ ॥ 
মৈক্র্যপলিনদ্‌_-৬-২৪ 
প্রাচীনতর মুণ্ডকও বলিয়াছেন-_ 
হির্যয়ে পরে কোষে বিরজং ভ্রম নিক্ষপম্‌্-_ 
< _,  তচ্‌ শুত্রং ছ্যোতিষাং জ্যোতিস্‌ তদ্‌ যদ্‌ আত্মবিদো বিদুঃ ॥ ২-২-2 
অধি-আত্মাতে অন্রক্তি ও অধি-আত্মাতে গ্রীতিই বৈদিক ভক্তিযোগের 
বিশেবত্ব । অতএব অধি-মাত্মার প্রভাব হিন্দু ও পার্শা এই উভয় শাখাতেই 
তুল্যবক্ষপে বি্কমান ছিল। অপর পক্ষে অধি-আত্মার সতা সম্বন্ধে কোরাণ কিছুই 
বলিয়া যান নাই। প্রসিদ্ধ স্ৃ্ধী সাধক আবু সৈয়দকে একজন মোজা 
বলিয়াছিলেন, “আপনি 'নে স্থঘ্ীমত প্রচার করিতেছেন, 'ঠাহা! তো কোরাপের 
সাত্থণ্ডের কোন খণ্ডেই দেখিতে পাই লা" । আবু সৈয়দ তাঁহাকে উত্তর দিলেন, ২ 


ভাতৰ, ১৩৫৮ ] স্থফী মতবাদের উৎপত্তি ৪১৯ 
পকোবাণের ৮ ( অষ্ট-দপ্তয পণ) অর্থাৎ কোরাণের অপিপিত অধ্যায়ে ইহা 
বৰ্ণিত আছে ।”* 

অধি-আত্মাতে প্রেমই হুঘ্বীতু: তুস্ত্রের সর্বস্ব, অতএব একজন যুসলমান ও একজন 
স্থফীর আচারের বান্ধিক কোনও প্রভেদ না পাকিলেও, তাহাদের সাধনা পণের 
পার্থক্য লক্ষ্যের বস্থ বটে । এই জঙ্কই সুফ্কীতস্ত্রের আদিম প্রচারক মহি 
মনন্রকে মৌলবীপের বিচারে শূলনণ্ডে প্রাণতা।গ করিতে হইয়াছিল । কারণ 
তাহারা মনে করিতেন স্ুফীতত্র একটি অস্কৃত তন্তু, ইসলাম তঙ্বের লছিত তাহার 
প্রক্য লাই, কোরাণে তাহার মূল নাই, অতএব তাহ! উচ্ছেদের যোগ্য ।৭" 

যাহ! হউক পারসিকগণ প্রধ।নতঃ স্থফ্ধীতস্রই অবলগ্বন করিয়াছিল। আর 
স্থীতস্ত্ের রহস্য নে “মথ” অর্থাৎ পার্শাদিগ হইতে লঙ্ক, একথা নুক্ষীশ্রেঠ 
হাফেজ বারবার বলিগ্রা গিয়াছেন। 

১. গর পীর এ মঘান মু্শিদ-এ মন শুদ চে তফাবত । 

যদি আমি পার্শা মুখ্যকে গুরুরূপে বরণ করি তাহাতে হানি কি? 

[ পীব-_ বৃদ্ধ, মুখ্য । মঘ_পার্পা।  মু্শিদ-_-গুরু ।  তফাবত- পার্থক্য, 
হানি ।] 

ই জাম-এ ময়-এ মঘান৷ । 

বা হয মঘান তোবান জা ॥ 

এই প্রেম মদির। পার্শীদিগেরই অবদান | কেবল পাশীদের সাহচধ্যেই ইহার 
আন্বাদ গ্রহণ করা যায় । 

[ জাম-__বাটী, পানপাত্র । ময়-এ-মঘানা_ পার্শাদের মদিরা। বা হম 
মঘান-_পীর্শাদের সহিতই । তোবান-জাদ-_টানিতে পারা যায়| ] 

৩ বা ময় সজ্জাদা রঙ্গীন কুন। 

গর অত, পীর এ মান গোসেদে। 


যদি পার্শাগুক আদেশ দেন, তবে নামাজের আলন্‌ মদিরার বর্ণে রঙ্গিন করিয়া 
দেও । 
[বা ময়__যন্য দ্বারা । সঙ্ছাদা- নমাজের আঙগল। রজীন__রভিত। কুন্‌ 





ন্‌ Nicht]lsou— Studies in Islamic. Myslicism—1 -59. 
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সকর। গর-অত--হদি তোমাকে । শীস-এ মঘান-_পার্শাদিগের পীর । 
গোয়েদ__বলেল। ] 
8 মুরীদ-এ-পীর-এ-মঘান-অম 
জে মন্‌ মারঞ্জ অয় শেখ! 
চিরা কি ওলাদ1 তু করদী 
ও উ বা জা আবরদ॥ 
হে শেখ, আমি পার্শা গুরুর শিল্ত বলিয়া! তুমি আন্তার উপর রুষ্ট হইও না? 
কেননা মুক্তি দিবার প্রতিজ্ঞা তুমি করিয়াছ বটে, কিন্তু কেবল তিনিই এই প্রতিজ্ঞা 


রক্ষা করিতে পারেন। 

[ মুরীদ__শিস্য । জেমন্‌-_আমার উপর । মারবর-_কুদ্ধ হইও লা। টিরা 
কি--কেননা । ওয়াদা প্রতিজ্ঞ । তু-তুমি। করদী__করিয্াছ। ও-__ 
এবং । উ-তিনি। বা জা আবরদ--সফল করেন। ] 

রাজনৈতিক পরাধীনতার দরুণ সমস্ত দেশটাকেই যখন ইললাম তন্ত্র স্বীকার 
করিয়া লইতে হইল, তখন স্ক্ষীগণই পাশা তন্ত্রের ভক্তিযোগ সন্রীবিত 
রাখিলেন। _ বাহতঃ ইসলামের আচার গ্রহণ করাতে তাহারা নিপীড়নের হাত 
হইতে রক্ষা প্রাইপেন। কিন্ত তাহাদের ভক্তিযোগের সাধনা জরথুশ ত্র- 
প্রো ভক্তিযোগ হইতে অভিন্ন । রঃ 

ভক্ত কবীর একজন স্থডী ছিপেন। স্থফী সাধক মহমদ তকী হইতে তিনি 
সুফ্ধীতঞ্জের সমস্ত রহস্য অবগত হইয়াছিলেন।* তিনি আপিয়া রামানন্দের 
শিশ্যত্ব গ্রহণ করিয়া স্বাম নাম জপিতে আরম্ভ করিলেন। বৈদিক সাধনার উভয় 
ধারাগয_হিন্দু ধারাম্ব ও পার্শী ধারায় পুনমিলনের স্থবিধা হই । } 


* স্যামলন্দর-দাস__ কবীর গ্রস্থাবলী ( হিন্দি )--প্রস্কাবনা 2১৭ 





“মামলার ফল'__শরৎচজ্দ্র 
রেণু মিত্র 


শস্েহ-স্বেহ-স্বেহ--_-মানুঘের সমস্ত হৃদয় জুড়ে এই একটিমাত্র চাওয়া তাকে 
জয়াবার দিনটি থেকে অহোরহ উৎপীড়িত করছে। স্বষ্টর আদিকাস থেকে 
যা সে শত্যি করে সমস্ত প্রাণ দিয়ে সব চেয়ে বেশি চেয়ে এসেছে, অথচ 
মে কণ! বোধহয় সে জানে না, তা এ শ্েহে। এই নেহেরু মধ্যে মাহুদ 
আশ্রয় পায়-_অসহায় শিশু যে আশ্রয় খোজে তার মাতৃন্দেহের মধ্যে, পূর্ণ 
বয়ঃপ্রাপ্ত বুদ্ধিমান মাঞ্ুমেরও অন্তরে রয়েছে তেমনি একটি আত খোঁজা এ 
স্মেহের মধ্যে । 

ম্রেহ যেমন মানুষের আশ্রয় তেমনি স্বেহই মানুষের জীবনকে নিস্বজিত করে, 
পুষ্ট করে। আমাদের আজকের দিনের জীবন থেকে মেহের এমন একটি কল্যাণ- 
মন্ত্রী যাধুদ খুজে পাব কিনা বানি না, কিন্তু শরৎচন্দ্রের বই যখন পড়ি তখন 
বাংলার সমাজ জীবনের গে চিত্রটি ফুটে ওঠে, সেটি বিভিন্ন কাহিনীতে বিভিন্ন রকম 
হলেও সবগুলিরই মধা দিয়ে আটপৌরে বান্গালী জীবনের দিনযাপনের সমস্ত 
কষুপ্রতা, তুচ্ছতা চ্যুতিবিচ্যুতিকে ভিঙ্গিয়ে যে একটি শ্রেহমাথা দীপ্তি বেরিয়ে আলে, 
তার বোধহয় তুলনা মেলে না। আমাদের আজকের দিনের জীবনে বা লেখায় 
এই শ্বেহ একেবারেই নেই বললে বোধহয় ভুল বলা হবে না। বরং ক্গেহটাই থে 
সতা নয়, তার পিছনে যে আছে একটা গুপ্ত বা সুপ্ত বিছেব, এই কথাটাই 
আমাদের লেখা আদ সহজে প্রমাণ করে দিতে সক্ষম । রাষ্ট্রে, সমাজে, পরিবারে 
অস্তহীন শ্রেণী সংগ্রাম বা পারস্পরিক সংগ্রাম স্বীকৃত হওয়ার ফলে জীবনের সমস্ত 
বিভেদকে, ভাঙনকে জোড়া লাগায় সিমেন্টস্বর্ূপ যে স্বেহপ্রেম-দয়ামায়, লেই সবই 
আজ আমাদের জীবনে লোপ পেয়ে গেল, লেখাতেও নেই৷ ব্যক্তিগত আলক্তি 
বিদ্ধেধ বিধুমিত কতকুগ্ুলি বিকৃত চিত্তবৃত্তির প্রকাশ আজ আমাদের শ্রেহধর্ের 
সমন প্রশান্তিকে নষ্ট করে দিঘ্রেছে। যুগসন্ধিকালের ধর্মামুযায়ী বিভিন্ন বিপরীত 
সত্যের আত্মওকাশই আমাদেরকে এই বিপদে ফেলে দেবার কারণ। একদিকে 
ব্যক্রিস্বাতস্ত্যবোধের আকধণ্, অগ্চদিকে স্বেহ-প্রেম-বয়া-মায়ার টানে ব্যক্তিস্থাতস্থের 
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বিলুঞ্জি--এই হুটোর টানা পোড়েনের মধ্যে, পড়ে ছুটো মিশিয়ে জীবনের মধ্যে 
এর যে লামশ্রিক ক্ূপ, তার দেখা আমরা পাই নি; তাই জীবনের স্মেহের প্রশান্তি 
আমাদের হারিয়ে গেল । 

কিন্ত শরস্চন্দ্র যে সমাজ নিয়ে কারবার করেছেন, তোৰ ক্রটি তাদের অনেক 
থাকলেও এবং মনস্তব বা মনোবিকলনের খচথচি না থাকলেও একটা অনাবিল 
ন্মেহের দীপ্তি সমস্ত কাহিনীটিকে মাধুর্যযন্ডিত করে ভোলে । তাই শরৎচন্দ্র এমন 
মিষ্টি। তার ছোট্ট রচন! ‘মাযলার ফলের কিশোর গয়ারায শিক্ষিত তো! নয়ই, 
অশিক্ষিতের মধ্যেও তার চরিত্রে অশৌন্দর্ধের অভাব নেই । খাওয়ার জন্যে বা 
নিজের মতলবের প্রয়োজনে অপরের উপরে সে অত্যাচার করে-__যে অত্যাচার" 
প্রবণতাকে নিশ্চয়ই আমরা! পছন্দ করব না। সংসারে একমাত্র যে তাকে ভাল- 
বাসে বা যাকে লে ভাপবাসে বপে দে নিজেও জানে, তাকেও প্রহার করতে বা 
তার হাড়িকুড়ি ভেঙ্গে ফেলতে গগ্ারাবের কোন কু! নেই, কোন সংকোচ নেই । 
একটি কিশোর চরিত্রে এগুলি নিশ্চয়ই গঠনাত্মক মনোবৃত্তি নয়, হুদ্দরও নয়। 
কিন্তু গয়ারামের অন্তরে রয়েছে স্মেহসিক্ত একটি হৃদয় যা সমন্ড কাহিলীটিকে 
পরিচাপিত কব্রেছে । এই স্েছেরই স্পর্শ অন্তরের যধ্যে জেগে ওঠায় গয়ারামের 
জ্যাঠাইমা দেবর বাশ কেটে নিয়ে গেলেও কিছু না বলে পার, আর এরই জন্মে 
গয়ারাষের জ্যোঠামশায় গয়ারামকে ফাটক খাটাবার সমস্ত জোর নিজের মধ্যে 
হারিয়ে ফেলে । 

গল্পটা এইরকব । 

বুড়ো বৃন্দাবন সামস্তর মৃত্যুর পর তার দুই পুত্র শিবু ও শস্তু সামস্তর আর 
একত্র থাকা সম্ভব হলো না । গ্রামের জমিদার সবই ভাগঝাটোয়ারা করে দিলে 
বটে, কিন্ত একটি বাশ ঝাড়ের উপর ছুইজনেরই প্রবল দাবী থাকায় সেটি আর 
ভাগ করা গেল না__উভয়ের মালিকানায় সেটি বিরাজ করতে লাগল । অতএব 
বিবাদের স্থত্রও ঝুলতে থাকল । এর পরের ঘটনা ঘটতে দেরী হল না । বড় বৌ 
গঙ্গামণি একদিন কয়টি বাশপাতা নেওয়ায় ছোট ভাই শস্ভু ছুটে এলে সেগুপি কেড়ে 
নিয়েবিড় ভাব্মকে অপমান করে বিদায় করে দিল। নিলেষ্টা পৌরুষের গর্বে সে 
নিশ্চয় শুধু গর্ষিতই হয়েছিল, তাই শংকার কিছুমাত্র আশংকা না কুরে শত্তধু সামন্ত 
নিশ্চিন্তে লাঙ্গল কাধে মাঠে গেল কিন্ত বড় ভাই শিবুকে স্ত্রীর আহ্বানে মাঠ থেকে 
ফিরতে হুল এবং সমস্ত ঘটনা জানার পর অপমানের বিহিত করার জন্য জমিদার 


ভাদ্র, ১৩৫৮.] ‘মামলার ফল’__শরৎচঙ্দর 


বাড়ীও রওয়ানা হতে হুল । এ-ও সে বলে গেল, জনিদ।রবাবু এর প্রতিকার না 
করলে সে ইংরেজের আইনের শস্নণ নেবে। 

শস্তুর প্রথম পক্ষের ছেলে গয়!রামের বয়ুগ যোল-সতেরে। বা একটা কিছু; 
আরামের মাইনর স্কুলে সে পড়ে । মায়ের মৃত্যুর পর জ্যাঠাইমার কাছেই সে মাছুষ 
হয়েছিল | »ভাগাভাগির পরে আজও গয়! যেখানে যেদিন সুবিধা পেত, সেখানেই 
তার আহার লমাধা করত । বিমাতার সঙ্গে তার এতটুকু সপ্ভাব ছিল লা। 
ইস্থল থেকে বাড়ী গিয়ে আজ যখন সে দেখল রাজার জোগান হয়নি__তখন 
বাকাটি বায় না করে সে দরজা ঠেলে জ্যাঠাইমার বাড়ী প্রবেশ করল। সেপানে 
অত্যাচার চলে। ভাতের বদলে ফলার খেতে বসে যখন জ্যাঠাইমার কাছে 
কৈফ্িঘ্িত শুনল পে, টাপাকলা সমেত পাটাপি গুড়ের সন্দেশও ইনুরেই খেয়ে 
গেছে, তখন রাগের মাথায় ভাড়ারে গিয়ে সে ছাড়িকুড়ি ভেঙ্গে ফেলল-_বাধা 
দিতে গিয়ে জ্যাঠাইমা তার হাতের উপর একটু আঘাতও পেলে । এ ব্যাপার 
গঙ্গামনি এড়াতে পারত অনায়াসেই । ভাত না খেয়ে গঞ্জারাম নদীর ধারে মেয়েরা 
যেগানে কি একটা ব্রত উপলক্ষে ধামা. ধামা চি'ড়েমুড়কি দিচ্ছিল সবাইকে, 
তাই খেতে যাবার বন্য প্রস্তুত ছিল; কিন্তু আজ যষ্টার দিনে ঘরের ছেলে পরের 
কাছে চেয়ে পাবে, স্রেহ্প্রবণ মায়ের প্রাণ এ দুঃখ সইতে পারল ন11 তাকে 
চাপাকল। ও পাটালী গুড়ের সন্দেশ সহ ফলারের লোভ দেখিয়ে এবং তাতেও 
সমর্থ না হয়ে এঁ ফল।র সহ চার পয়সা দক্ষিণার লোভ দেখিয়ে ঘরের ছেলেকে 
ঘরে রাখবার ব্যবন্ধা গঙ্গাযণিই করেছিল । হাড়িকুড়ি ডাঙতে গিয়ে 
গয়ারামের লাঠির আঘাত ঘখন গঙ্গামণির হাতের উপর পড়েছিল তপনই তার 
জ্যাঠামশায় বাড়ী প্রবেশ করতে গয়ারাম চক্ষের পলকে অদৃশ্স হনে যায়। হঠাত 
রাগের মাথায় এবং দেবর ও দেবর পট্রীকে শাস্তি দেবার পরম বাসনায় 
সত্যে মিথ্যায় বানিয়ে গঙ্গাননি স্বামীকে এই জানাল যে, গয়া তার স্বস্থ ভেঙ্গে 
দিয়ে হাতে এক ঘ! লাগিয়ে পালিয়েছে। তার ভাই ষথন ঘটনাটি ব্যাখা 
করে ওদ্ীপতিকে বোঝাল যে, গয়াকে লাগিয়ে ছোট সামস্তরই এ কাজ, 
তখনও দোষটা দেবরের কাধে ফেলতে পারা যায় দেখে গঙ্গামণি বলেও 
বসল, “ঠিক ভাই, ওই ষুধপোড়াই ছোড়াকে শিখিয়ে দিয়ে আমাকে 
মার খাইয়েছে৭, এর কি করবে তোমরা কর/ নইলে আমি গলায় দড়ি 
দিয়ে মরবে? ' 


উজ্দ্রভারগ [ ৪র্থ বধ, ৮ম সংখ্যা 


অল্পবদ্ধি গঙ্গামণি বুঝতে পারে নি ঘটনাটি এই রকম দাড়াবে । তার 
প্রতিজ্ঞাকে অসত্য করে দেবার জগ্ঠে স্বামী আর ভাই উঠে পড়ে ল্লেগে গেল । 
সদর থেকে দারোগা 'এনে বাপ বেটাকে ফাটক খাটাবে বলে তার লঙ্গন্ধীকে নিয়ে 
শিবু যখন বেরিয়ে গেল, তখন আনন্দের আতিশধ্যে এ খবরট। গঞ্গামণি নিজেই 
গিয়ে দেবর ও দেবর পত্বীকে জানিয়ে এল । ফাটক খাটবার জয়ে শস্ভু খখুন 
সত্যি ভয় পেয়ে গেল এবং ছেলেটাকে ফাটক থেকে বাচাবার জন্যে মাতৃদিব্য 
করে বলল যে, পরদিনই ছেলেকে গ্রাযছাড়া করে তবে দে জল গ্রহণ করবে, 
তখন গঙ্গামণির যন কেমন হয়ে গেল । 

ক্রমে বোধ হয় ফাটক খাটবার গুরুত্ব এবং গয়|র।মকে গ্রামছাড়া করার 
প্রতিক্ঞার ফলে জব্দ মে সে-ই হবে বেশি, এ কথ গঙ্গামণির যাথায় এল । 
দেবর ও দেবর পত্রীকে জব্দ করাটাই যতক্ষণ তার হিসেবের মধ্যে ছিল, ততক্ষণ 
তার জোর ছিপ, কিন্তু ঘটনাটি যন তার্‌ গয়ারামকে এক নদ্বর আদামী করে 
তুলল, গঙ্গামণির অন্তর তপন চমকে উঠল । 

সারাদিন অতুক্ত থাকার পর সে যন অপরাহ্ন বেলায় শ্থ/থা ভাইর আহারের 
আয়োজন করছিল, গয়ারাম নিঃশব্দ প্রবেশ করে সহব্দভাবেই থাওখার দানী 
জানাল | কথায় কথায় সে বললে, ‘তুই রাক্ষুসী কেন নিজে পাতা আনতে গিয়ে 
অপযান হুলি ? কেন আমায় বললি নি? এ বাপঝ|ড় সমস্ত যদি না আমি আগুন 
দিয়ে পোড়াই ত আমার নাম গলা নয়:-------- 1” তার জ্যাঠাইমা যে তাকে 
ফাটক খাটাবার জোগাড় করছে, বিমাতার কাছ থেকে এ খবর সে শুনে আসলেও 
সে কথা বিশ্বাস তে! করতে পারেই নি, বরং আবাগী বিমাতা যে তাকে দেখতে 
পারে না বলেই এ সব কথা বলে, তাই সে স্থির বপে কেনেছিল। কিন্ত জ্যাঠাইমার 
কাছ থেকে এর সত্যক্তা জেনেও সে একথা তেমন করে বিশ্বাল করতে পারল 
ন! এবং তাতে যে তার চেয়ে জ্যাঠাইযারই কষ্ট হবে বেলি ভাও সে ভাপ করেই 
জানত । তাই বেশ সহজ ভাবেই বললে, 'ই:__তুই আবাকে ফাটকে দিবি ? 
দে না, দিয়ে একবার মন্দা দেখনা । আপনিই কেদে কেঁদে মরে যাবি, 
আমার কি হবে? 

গঙ্গামণি ঠেকেছিল শ্রেহের এই দুর্বলতায় । যতই সে বুঝছিল, তার স্বামী 
আর ভাই মিলে গয়াকে জেলে পাঠাবেই, ততই সে লিজ্ত্ন কাছে পরাজিত 
বোধ করেছে । £ ) 


ভাতৰ, ৯৩৫৮ ] “মামলার ফন্প”__শরৎ্চজ্ 


পরদিন দারোগা বাবুর সাযনে গয়ারাম বলেছে তাকে কেউ ভালবাসে না 
বলেই জেলে দিতে চায়, আর একমাত্র জ্যোঠাই মা ছাড়া আর কেউ তাকে ভাল- 
বাসে না । তার মা নেই বলেই আজ তাকে সবাই এমন করে, একথা যপন গয়া 
দারোগা বাবুর সামনে ব্লপ, তপন গঙ্গামণির প্রাণ কেমন করেছিগ, একথা শুধু 
গঙ্গামপিই জানে আর জানে সেই নারীহৃদয়, নিজের রক্রযাংস দিয়ে সুষ্টি না 
করলেও অপর সন্তানকে থে যাতৃন্থেহ দান করতে সগ্ধম । এই মতু্সেহ গঙ্গার 
হৃদয়ে যখন আত্মপ্রকাশ করুন” তখন সে মান্ষটি কেমন বদনে গেল দেখুন । 
গথা নিরুদ্দেশ, পাচু মামলা চালাবার তহিরে, ব্যস্ত, পড়োপ্রতিবেশী শিবুকে এই 
ব্যাপারে যখন নিন্দিত করছিপ, শিবু প্রাণপণে নিজের আচরণকে সমর্থন করেছে, 
কিন্ত গজামণি একেবারে চুপ । বাড়া থাকলে যে-যাপী এজন্য গালাগাপি করে 
গেল, তাকে শিবু ঝী।টাপেটা করত, একথা গুনে গঙ্গ। বপে, ‘তাহালে আজ গেকে 
বাড়ীতেই বসে থেকো, আর কোথাও বেরিও না ।” স্মেহ জেগে উঠেছে- বপে 
বিদ্বেষের দৃষ্টি বদলে গেছে__তাই অপরের অধিকারও থে. সমান সত্য একথা 
আজ গঙ্গার চোখে পড়ে । নেহ ছাড়া আর কোন কিছুতেই অপরের অধিকারের 
সতাকার স্বীরুতি হয় না । শিবু যখন বলশে তাকে সে, শন্থু যে বাশ কেটে লিয়ে 
গেল, গঙ্গা তা স্থামীকে জানাল না কেন, তখন দৃঢ়তার সঙ্গেই গঞ্জামণি জবাব 
দেয়__আঞ্জ যে তার প্রাণে ম্মেহের দৃষ্টি, তাই দৃঢ় _'আনাবো আবার কি? 
বাশঝাড় কি তোমার একার ? ঠাকুরপোর তাতে ভাগ নেই ?" 

বিবাদের কোন সাধারণ সুত্র যদি থেকে যায়, তবে বুদ্ধি দিয়ে যতই ভাগ 
বাটোগ্ারা করি না কেন, কিছুতেই বিবাদের নিষ্পত্তি ঘটাতে পারব না 
পাঞ্জাবের পালকে কিছুতেই ভাগ চলবে না; সে থেকেই যাবে। ভাগ- 
বাটোয়।রার নিষ্পত্তি হতে পারে একমাত্র প্রাণেল্ত শ্সি্ভতার যধ্যে। তখন 
অপরকে খান্বিক্ষট] ছেড়ে দিলেও কিছু আপে যায় না, নিজে একটু বেশি নিলেও 
মনে হয় না, ধাক্‌ ওকে ঠকানো গেল। শ্বেহ বা প্রীতি নেই বলেই তো 
পাকিস্থানের সঙ্গে দেশ ভাগ বিভাগ করেও বিবাদ কিছুতেই মিটছে না । মিটবে 
না, যতক্ষণ না ভাগট! করা হবে প্রাণের বুদ্ধি দিয়ে_বৃদ্ধির কৌশল দিয়ে নয়। 
অন্তরের মধ্যে যদি প্রেমের অভাব হয়ে যার, তবে মান্য কি কিছুতে বিষাদ বন্ধ 
করতে পাত্র ? গঞ্খাযণি আজ দেখতে প্লে বাশঝাড়ে ঠাকুরপোর অংশও 
আছে। টি 
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*ওয়ারিন' বের করে দিয়ে গর্বিত পাচু বাড়ী বলে সারা সন্ধ্যা শিবুর সঙ্গে 
গয়ারামকে খুঁজবার কৌশল লিয়ে খন বশ, গঙ্গমণি তখন শয্যা নিয়েছে। 
রাধাবাড়া না হওয়ার অপরাধে শিবু রাগ করে বললে “বেরো৷ আমার বাড়ী পেকে’ । 
রাত্মিতে গঙ্গা তেমনি শুয়ে পড়ে ছিল। সকাল বেলায় আর তাকে পাওয়া 
গেল না। শিবুর বুকের ভিতরটা কেমন স্ষরে উঠল । সাত দিনে যখন তাকে 
পাওয়ার সমন্ত সম্ভাবনা লোপ গেল, শিবু তখন বিছানা নিয়েছে । স্ত্রীকে লে 
ভালবাসত। তাই এবার শিবু বিপদে পড়ে গেল । গয়ারামের খোজ পাওয়া 
গেলেও তাকে ধরবার প্রবৃত্তি আজ, আর তার নেহীঁ। শালার পীড়াপীড়িতে 
শেষপর্যন্ত রাজী হলেও ‘আপনার খালি ঘরের দিকে চাহিয়! পরের উপর 
প্রতিশোধ লইবার জোর আর সে কোন মতেই নিন্দের মধ্যে খুঁজিয়া পাইতেছিল 
না। এখন পাচুর গ্ষোর ধার করিয়াই তাহার কাজ চলিতেছিল 1 

দঘ্বীর ওপর পাচলার সরকারী পুলে সাহেবের এসিষ্টেন্টের কাজ করে 
গয়ারাম | নাম ভাড়িয়ে তাকে এখানে ভত্তি করে দিয়ে গিয়েছিল গয়ারামের 
বাপ শত্ভু। 

গয়ারামের না পিৰ আহ পাচু দেখলে গয়ারাম খাচ্ছে আর গঙ্গা! 
বাতাস করছে। 'শিবুকে দেখিতে পাইয়া গঙ্গামণি মাথার আঁচন্তটা তুলিয়া দিয়া 
শুধু কহিল, তোমরা একটু জিরিয়ে নিয়ে নদী থেকে নেয়ে এসো গে, আমি 
আর এক হাড়ি ভাত চড়িয়ে দিই ।” 

সত্যিকারের স্বেহ যেখানে সেখানে বিদ্বেষের স্থান নেই । গঙ্গামণিকে মেমল 
গয়ারামের কাছে পালিয়ে আসতেই হুল, তেমনি শিবুদের দেখ৷ামাত্র কোনো 
ভূমিকা বা কৈফিয়তের দরবার না করেই তাদেরও খাওয়ার ব্যবস্থা দিল। 
এটাই সহজ, এটার মধ্যে বুদ্ধির কারসাজি নেই | বীাশঝাড়,নিয়ে মামলার পর 
মামলা চলতে পারত, কিন্ত মামলা মেটাবার পথ খুঁজে পাওয়া বেত না। কিক 
ভাগ্যক্রমে গগন লেটা একটি স্মেহের আম্পদকে জড়িয়ে ফেললে, তখনই মেটবার 
পথ হুল । মানব তো কখনই বুদ্ধি দিয়ে চলে না, চলে সে তার সহজাত প্রবৃত্তি 
দিয়েই। সেই প্রবৃত্তিটাকেই যদি কল্যাণময়ী করা বায়, তবে তাইতেই মানুষের 
জীবনের সমস্যার সমাধান হয়। তা না করে বুদ্ধির ভাগবাটোস্ারা করে 
সমাধানও যেমন নেই, তেমনি সবটুকু শেষ পর্যন্ত ভাগ করা কোনমতেই .কোন দিন 
সম্ভব হয় না। তি 


পিসী 


এই স্বাধীনতা 
অনিলেজ্র চৌধুরী 


গ্রামের শেনে ফে প্রকাণ্ড দীঘিটা আছে, লোকে বলে ধটা নাকি কোন্‌ যুগে 
রাতারাতিই ওখানে গ্জিপ্নে উঠেছিল । সকালে উঠে সকলে আতঙ্ক ও বিস্ময়ে 
ওটা! দেখে সাব্যস্ত করণে নিশ্চয়ই এ সতের কাজ, নইলে কাল এপানে ছিল মাঠ, 
আর আজ সেখানে এই বিরাট দীঘি কাটল কে? সেই থেকে দীঘিটা ‘ভূতের 
দীঘি' নামেই চলে আলছে। আজন্ম কাল আমরা ওটা দেখে আসছি এইভাবেই । 

তারই পুবপিকের পাড়ে খানকতক খোপার ঘরে জনকয়েক মুসলমান বাল 
করে, কতদিন থেকে যে ওরা ওখানে আছে, তার কোন হিসাব নেই । 

আজিম মিপ্া তাদেরই একজন । সেই ছোট্ট বয়স খেকে ওকে দেখে 
আসছি একই ভাবে প্রতিদিন ভোরে মাথায় ডিন নিয়ে বাড়ী বাড়ী ক্ষিরি করে। 
এই স্থদীর্ঘ কালের মধ্যে কটা দিন যে ওকে দেখিনি একটু ভাবলেই অনায়াসে 
বল। ঘায়। কোনও পরিবর্তন তার চোখে পড়ে না, শুধু, দেহের খাজে খাজে 
প্রতিটি বৎসর একটা নিষ্টর ছাপ রেখে গেছে। 

বেশ মনে আছে, দূর থেকে আজিমকে দেখলেই পড়া ছেড়ে লাফিয়ে উঠে 
ওর কাছে ছুটতুম । ছেলের দল ওকে পেলে পড়া তুলে যেত, কত শত খেলায় 
সে ছিল আমাদের সঙ্গী । ছেলেদের ও কী ভালবাসত তা আজ আর বলে শেষ 
করা যায় না। কতদিন মায়ের কাছে বকুনী গেছেছি, কেন ওকে আটকে রেখে 
বাবপার ক্ষতি করি: আব্দিম শুনতে পেলে হাত জোড় ক'রে এসে বলত, ‘মা- 
জী, দুনিয়ার খেলায় ত আমি হার মেনেছি, শুধু এই খোকার! রোজ আমাম 
একবার করে স্বর্গের স্বাদ দেয়,.এটুকুতে আর বাদ সাধবেন না ! 

মা তৰু অহুযোগ জানান, “এক্তে ফে তোমার ব্যবসার ক্ষতি হয় আদিম 1, 

বুড়ো আজিম হা-হ! ক'রে হেসে ওঠে, বলে, ‘ক্ষতি !-_-আমি ত দেখছি 
মা এতে আমার বাবসা ফেঁপে উঠছে। বাইরে খেকে আমরা পাই আলো, 
আর ভেতর থেকে যে পাই শক্তি । সেটাই ত আসল লাভ !' 

মাঝে মাচ আবার দীর্শনিকও হ'য়ে ওঠে আজিম । কীচা-পাকা দীর্ঘ পাড়ী, 
মাথায় চুলগুলো ছোট করে ছাটা । লুগীটা কোন দিন হাটুর নীচে নামতে 
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দেখিনি । আর সর্বদাই তার গায়ে একটা ফতুয়া থাকত । দারুণ গ্রীশ্মেও তাকে 
কখনও আছুল গায়ে দেখিনি ॥ 

ওর পুর্ধের ইতিহাস আমর! জানতে চাই, কত গল্প করে ও) আমাদের 
বাগানের কাঠাপঞ্গ।ছটার ছায়ায় ব'সে কতদিন দেখেছি ওর আগের দিনের কথা 
বলতে বলতে দুচোখ বেয়ে অবিশ্বাস্ত অশ্রধারা ঝরে গেছে 1, 

আন্দিমের বাবাও খুব গরীব ছিলেন। কোনমতে ছুবের্গী ছুমুঠো খাবার 
জোগাড় করতে মে তাকে কত পরিশ্রম করতে হু'ত, তা এক ভগবানই জানতেন । 
হঠাৎ কোথা থেকে এক দুরারোগ্য ব্যাধি এসে ধরল" তাঁকে, শয্যাশায়ী হ'য়ে 
কাটাতে হ’ল তিনটি বছর । এখানেই তাদের আসল দুর্ভাগ্যের সুরু । 

তখন আজিয মাত্র আট বছরের বালক ৷ আজিমের বাবাই সংসারে একযাত্র 
বাক্তি ছিলেন। তিনিই যপন অস্থন্থ হ’য়ে পড়লেন, সংসর্রি অচল হ'য়ে উঠল । 
দিন্ব আর চলে না, ঘরাথীর কাজ ক'রে তিনি দিন এনে দিন খেতেন,__সঞ্চয় 
কাণাকড়িও নেই । 

সংদার ও রোগেরু.খরচ জোগাতে একে একে তাদের সবই চলে গেল। 
সামন্ত কয়েক বিছে জমি, গাছপালা, শেষে ঘরের ঘটি-বাটী পর্যন্ত বিক্রি হ'তে 
াগল। আজিম তখন ছেলেমাগ্ষ, এদব কিছুই বোঝে না, খুণাক্ষরেও জানতে 
পারল না ষে, একটু একটু ক'রে তার ভবিগ্যতের ভিতে কী বিরাট ভাঙ্গনের 
সুচনা হ'ল । সমস্ত কিছু খুইয়ে সংসার ও রোগকে কোনমতে ঠেকাতে গিয়ে 
ওরা একেবারে সর্ববশ্থাস্ত হ'য়ে গেল। 

কিন্ত বাবাকে ধাচানো। গেপ না তবু । র্রোগ-ভোগের তিনটি বছর পরে তিনি 
যখন ইহলোকের মায়া কাটালেন, তখন আজ্িষদের চাল-ফুটো ভাঙা কুঁড়ে ছাড়া 
আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না । কেমন ক”রে চলবে সংসার ? 

আজিমের- মা খুব বুদ্ধিমতী ও শক্ত মেয়েমান্থয ছিলেন। লোকের বাড়ী 
বাড়ী কাজ ক'রে, ও নানাভাবে খেটে সংসান্রর দায়িত্ব পালন করেও সামান্ত 
ছ-চার টাকা জমিয়ে ফেললেন এবং তাই দিয়ে পরের বছর দ্রটো হাস কিনলেন। 

সেই হাসই একদিন বংশ-পরম্পর্নায় নানাভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ওদের সংসারের 
ভার অনেক কমিয়ে দিলে | আজ্বিমকে তিনি আর ঘরামীর কাজ করতে দিলেন 
না, বিনিময়ে একপাল হাল ও গুয়গীর ভার দিয়ে চিরস্থায়ী একটা চুটা বগারের পথ 


করে দিলেন। * 
এসি 


ভা, ১৩৪৮ এ এই স্বাধীনতা 


সেই স্থাস-মূরগীর পাপ নিয়ে আজিমের মৌবন কেটেছে, প্রৌচ়ত্ব পার হয়েছে, 
এখন বৃদ্ধ অবস্থা । হাহাকার-ছুংখের মধ্যেও ওর সংল্রের একট! শহজ 
স্বস্ছন্দত৷ কোনদিন নষ্ট হয়নি,_এটাই দে গর্ব করে আমাদের জানাত।. হাস 
মুরগীর ডিম দির্দরি কল্পে আর কিছু না হ’ক একটু সাবলীলতা। এসেছে লংসারে__ 
এর বেশী লে আশাও করে না । এখন জীবনের বাকীকটা দিন একটু স্বাচ্ছন্দ্য 
ও আরামে কাটাতে পারলেই, বাদ্‌! 

আমরা-_লেই বিমুগ্ধ শ্রোতার দল-_তার এই কঠিন জীবন সংগ্রামের 
ইতিহাল শুনে অবাক-বিশ্ময়ে তার পানে চেয়ে থাকতাম । ঠাকুরমার মুপে শোন। 
রূপকথার রা্পুত্রের মত ওকে বীর মনে হ'ত মেন! 

ক + 

ক্রর্শ-দীবনের দুর্ণিবার স্রোতে ভেসে ভেসে সারা পৃণিনীর এক প্রান্ত থেকে 
অন্তপ্রাস্ত অবধি ছটোছুটি ক'রে বেড়ালুয । কত শহর-গ্রাম-জনপদের সঙ্গে হ’লূম 
পরিচিত, অজানা! দেশের কত যাগষের সঙ্গে মিতাঙ্গী পাতালুন,_কিন্ত শান্তি 
কোথায়? আবার ফিরে আলি দেই গ্রামে, শত স্বপ্ন বিদ্রড়িত আমার সেই ছোট 
কুটির নিতে । 

অনিবাধ্য জীবন কোপাহলের মধ্যে আজিমকে যেন ভুলেই, ছিলুম। ও কিন্ত 
একটুও ডোনেনি, তা বোঝা গেল পরদিন কালে । হঠাৎ চোগে পড়ল মাথায় 
একটা ছোট কুড়ি নিয়ে সে আসছে অত্যন্ত মন্বরপদে, চিনতে পারিনি 
প্রথমে, কাছে আসতেই চোখের 'ওপর হাত বেপে একটু যেন ঠাহর করে 
সে বললে, 

‘কে, খোকাবাবু না? 

এবার আর ভুল হয় না, তাড়াতাড়ি বলি, ‘আজিম মিয়া, কেমন আছ?" 

জীর্ণ কোটরাগত দুই চোখ বেয়ে তার ঝর ঝর ক'রে জল ঝ’রে পড়ে । একটা 
হাত দিয়ে চোখটা একটু সুষ্ছেসে বলে, ‘আব পোকাবাবঃ কেমন আছি! মলে 
হচ্ছে শেষ বয়সে পোদা আর আমায় শান্তি দেবেনু না! দেশটাকে কেটে-ছিড়ে 
ওর নিজেদের স্থবিধামত সব ইচ্ছা মেটালে, আর শান্তি ভোগ করব কি শুধু 
আমরা ?' 

প্রচ টা ধাক৮লাগল যনে । জিজ্ঞাস] করলি, ‘কেন আজিম, তোমর! 
কি টনি নও চি এখানে কি কোন হাঁঙ্গামা বেধেছে ?' 


A~ 


উজ্জ্লভারত * [ ৪ বর্ষ, ৮ম সংখ্য! 


'াঙ্গামা ?’ আজিমের চোখছুটো। যেন জ্বলে ওঠে, ‘না বাবু, এখানে একটু 
হাঙ্গামা ঘটতে পান্বেনি। বাইরেকার দু-একজন এসে একটু চেষ্টা করেছিল, কিন্ত 
আপনাদের পাড়ার ছেলের! সব একজোট হ'য়ে তাদের তাড়িয়েছে। কিন্ত 
এভাবে ত আর বেশীদিন চলে লা!” 

‘কেন আজিম ভয় কি?” 

'ভয় 1" আশী বছরের শীর্ণ মেরুদণ্ড-ভাঙ বৃদ্ধ একবার সোজ! হয়ে দাড়ালো, 
তারপর দৃপ্তকঠে বল্লে, ‘ভয় আমি কাকেও করি না বাবুসাহেব, যতদিন এ গায়ে 
আপনাদের আশ্রয়ে আছি। কিন্তু কি করব বলুন, দু’“জাফাই আর এক ' ছেলে 
পাকিস্তান গেছে, তারা কিছুতেই আর এখানে থাকতে দেবে না !' 

কিন্ত সেখানে পাবে কি ৮” 

‘তা ত জানি হজ্ছুর। নতুন জাগগায় গিয়ে কি আর পাব? তবু তারা 
কিছুতেই ছাড়বে না। কত ওদের বলি, এখানে কোন ভয় নেই, এ গায়ে কর্তা- 
বাবুরা আছেন, তার ওপরে রয়েছেন সরকার, তবু তার! সাহস পায় না, ভাবে কি 
জানি এখানেও বুঝি ওদেশের মত রক্ত-গঙ্গা বইবে! কিন্তু এই সোণার গা ছেড়ে, 
নিন্দেত্ব হাতে তৈরী এই সব ঝাড়ী-ঘর-দোর জন্মের মত ত্যাগ করে সেখানে কি 

কারে যাব বলুন ত বাবু £ কোন্‌ বাপ ঠাকুদ্দার আমল থেকে এখানে রয়েছি, 
এই মাটীর সঙ্গে আমাদের নাড়ী ছেড়া সন্বন্ধ,_-আর কোথা থেকে কারা এল, 
তাদের কপনের এক আঁচড়ে এটা হবে বিদেশ, আর যেখানে কখনও গেলুম না, যার 
নামও শুনলুর না কোনদিন, সেই আমার শ্বদেশ ?--খোদার এ কী বিচার বাবু 1 

কোনও উত্তর দিতে পারিনি সেদিন। মনে মনে অনেক ভেবেছি, উত্তর 
পাইওনি কিছু । কত বংশ ধরে ওদের এখানে কাটল, সেই ছোট্ট শিশু থেকে 
আজ পর্ধ্যস্ত যে যাটীতে ওরা বেড়ে উঠল, সারাজীবনের কত শত দ্বপ্র সাধ ওদের 
রূপায়িত হয়ে উঠল নে মাটীর বুকে, তাকেই ছেড়ে যেতে হবে কোন্‌ বিচারে ? 
আজিমের ছেলে-জানাইয়ের প্রাণে ভয় হয়েছে ধদ্দি পাকিস্তানের নিশ্ধম হত্যা- 
লীলার প্রতিশোধ-বন্ি এ গায়ের বুকেও জলে ওঠে ? তাই এত আশ্বাসবাণী, এই 
অটুট নির্ভরতা, গভর্ণ মের এত সক্রিয় নিরাপত্তা সত্বেও আজিযকে এখানে 
রাণতে বাজী নয় তারা, অগ্রচ আজিষের যাবার এতটুকু ইচ্ছে নেই ।» 

কিন্ত তবুও ত তার না গিয়ে উপায় নেই । এই BESS মন্থন- 
জাত গরলায়তের মধ্যে অস্বতটা খাদের কপালেই জুটুক, তার সঙ্ঈর্ভ গরলটুকুর 


বাসি 


-ভাত্র, ১৩৫৮ ] = এই স্বাধীনতা 


আলা তু ভোগ করতে হবেই আজিমের মত কোটা কোটা জনসাধারণকে । প্রথম 
আলোর পরশ পেল মে মাটীর বুকে, তারপর প্রতিদিনের যে জলবামুর অণুতে 
অণুতে গ'ড়ে উঠল কত স্বপ্ন“ কত আশা, জীবনের দূরাগত ভবিশ্যতের কত ইঙ্গিত, 
যার-প্রতিটি ধূন্দিকণীর সাথে অন্তরের অচ্ছেগ্ সন্বন্ধ, দার মুক্ত প্রান্তস্থে-যাঠে- 
পথে-ঘাটে ছড়ানো আছে তার সমগ্র জীবনের ইতিহাস, আজ এই জীবনের শেষ 
ক্ষণে এর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্কী চুকিয়ে তাকে নৃতনভাবে বাসা বাধতে হবে সম্পূর্ণ 
নৃতন এক দেশে, এক, অপরিচিত আবেউনীর মধ্যে । 

* দীর্ঘ শতাব্দীর বিদেশ শাসনের অত্যাচার ও শোষণের অবলানে যন সবেমাত্র 
আশার বীজ অঙ্কুরোদগম হ’ল, তখনই তাকে উপরে নিয়ে মেতে হবে এক নৃতন 
রাজো। আসগর জীবন-সদ্ধ্যায় এক সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশের মধ্যে আবার জীবনকে 
নবাবে প্রতিষ্ঠিত করবে এই মৃত্যুপপযাত্রী অশীতিপর বুচ্চ আজিম ! সমগ্র জীবন- 
ব্যাপী আঁকুল প্রতীক্ষার মধো- এট-ই কিসে চেয়েছিল? এরই নাম কি 
স্বাধীনতা ? 


“শক্তির কাধ্যই হইতেছে ‘জয়াট বাধা’, এবং সেই জমাট বাধা বন্তর প্রত্নোগে 
অগ্তকে লুঠ করা। এই শব্বক্ষেত্রকে ভক্তিক্ষেত্রে গড়িয়া তোলাই পুরুধো মের 
প্রয্বোজন। ধন যখন শক্তি, শ্রম যখন শক্তি, তখন অবাধ লুঠ অনিবাধ্য ; কিন্ত এই 
ধন ও শ্রম যদি ভক্তিতে পরিণত হয়, তখন উহারাই করে বিশ্বের সবচেয়ে বড় 
সেবা । ভক্তির মধ্যে রহিষ্যুছে ভজ ধাতু, ভঙ্গ, ধাতুর অর্থ ‘সেবা করা” ও 

‘ভাগ করা” । ভক্তির ক্ষেত্রে আদর্শ ও ভক্ত (47৩7351), ধনও ভক্ত, শ্রমও ভক্ত । 
জযাট বাধ! (55/5181156) যা কিছুকে বিভক্ত +€43৮358) রাখাই ভক্কিবাদ । 
তখনই হয় ভজনের পূর্ণ সার্থকতা । ভক্তি নিজের সবকিছুই লুঠ করিয়া দিবারই 


মনোবৃত্তি ; ইহাই “হরির লুঠ” ৷’ 
~~, -/ 


-পুরুষোত্তঘানন্দ অবধৃত 


৯... 
০৫ ২ 


শ্রীন্ভগবদশীতা 


তৃতীয়োহধ্যায়ঃ 
(পুর্বাহবত্তি ) 


ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠতাঁকম্দকৃত। 
কাৰ্য্যতে হাবশঃ কৰ্ম্ম স্ব্বঃ প্রকৃতিজেগুশৈঃ ৷ ৩1৫ 
( কৰ্শ্ব যে জীবের পক্ষে অনাদি-অনস্ত, সনাতন তত, কৰ্ম্ম যে একাস্তভাবে 
ছাড়া যায় না, সনর্পণ কৌশলে কর্শ্ম করার নামই মে কশ্মত্যাগ বা জ্ঞান 
(নৈবন্্য জ্ঞান ), কণ্ম ছাড়িতে গেলেও যে কর্তন ছাড়িবে না ইহাই এই ল্লোকে 
দেখানো হইয়াছে ) হি [ মেহেতু ] ন কম্চিৎ [ কোনও ব্যক্তিই ] ক্ষণম্‌ অপি 
[ ক্ষণকালেও ] জাতু [ কদাচিৎ] ন তিষ্ঠতি [থাকিতে পারে না ] আঅবাশকুৎ 
[ কৰ্ম্ম যে করে সেই কর্শক্ুৎ, ন কর্শ্মক্কৎ অকর্শ্বক্কুংৎ ; জ্ঞান যেমন চিন্ময় পুরুষের 
স্বরূপ, কর্শ্মও রসঘন বলিয়া তাহ।ও পুরুষের স্বরূপ । নিজের স্বরূপকে কে 
পরিত্যাগ করিবে? পুরুষ রলকে আম্বাদন করিবার জন্য কর্ণ্ম করিবেই, 
কর্দের খোচায় সে এক মূরর্ত্ডের অন্যও কর্ণ না করিয়া থাকিতে পারে না] 
হি [নে হেতু ] কাৰ্য্যতে [ কাৰ্য্যে প্রব্ঠিত হয় ) অবশ: [ স্বক্ূপতৃত কৰ্শ্দমের কাছে 
পরান্সিত হইয়া কণ্দবশ্ হইয়া, আত্মবশ্তা হইতে চ্যুত হইয়া, অবশ হুইয়া! ] 
( কৰ্ণ কি অবশ করিয়া পুরুষের হ্বারা কর্শ্ব করাইয়া লয়?) প্রকুতিজৈঃ 
[ রাগছেদযক্ত, ছম্ববিদ্ধ পুরুধতঙ্্ স্তরের দৃষ্টিতে শক্ত শৃন্ধপাময় ইস্পাত কাঠামো- 
মুক্ত কঠিন প্রকৃতি হইতে জাত ] গুটণং [পুরুদোত্তনস্ট্টির কৌশলবিজ্ঞানবিবঙ্দিত, 
পরস্পরকে দাবাইনা স্ব সদ প্রতিষ্ঠায় দুটনিশ্চয়, পরস্পরম্পদ্থী সব, রক্জঃ তম গ্রণসগ্বন্ধ 
“ছারা, বদ্ধনরদ্বদ্ধার। )। 
দে হেতু কোন কালে কোঁসিও বানি ক্ষণকাল কৰ না করিয়া থাকিতে পারে 
না, গেতেতু সকল প্রাণীই প্রক্লতিজাত গুণসমূহহ্থার! বশীভ্তুত হইয়া কর্শ্দে 
প্রবর্তিত হয়। অথ রি 
কর্শ্দেন্সরিয়ার্ণি সংযসা ঘ আস্ডে মনসা শ্মরন্‌ । 
ইন্সিয়ার্ধান্‌ বিযৃষ্যত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ এতা 
(পুর্লনোত্বৰে অর্পন ব্যতীত মে কর্ধরপংঘম হয় নাঁ, পুরুনোত্তমের বাহিরে 


ছি 


ভান, ১৩৫৮ শ্লীতা__ ৩য় অঃ, স্লো-_৬-৭ ৪৩৩ 


কশ্মকে-ছোর করিয়া ভাপা দিতে গেলে যে কর্শ্মের ॥under৪ং০Uu॥৭ গতি সুরু 
হইবে, বসিয়]-মাওয়া বসন্ডের মত তাহা যে মারাত্মক পরিস্থিতিরই স্থষ্টি করিবে, 
ইহাই ভগবান বপিতেছেন)। কর্শ্বেক্সিয়াণি [ হন্তপণাদি কর্শ্বেন্সিয়সমূহকে ] 
সংযম [ পুরুষে ত্রমাপণ না করিয়া বলপূর্ব্বক দাবাইয়া রাপিঘ্া, সংযত রাণিস্সা ] 
যঃ [গে ব্যক্তি ] আন্ত [ বর্তনান থাকে ] (তাহারই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া স্বরূপ) 
/নদী [ শনে মনে । মেইস্ছ্রিঘের ক্রিয়া ছিল বাহিরে, সে-ই আজ বশপূর্কাক নিরুদ্ধ 
হইয়া অস্করকে আক্রমণ করিয়াছে, অন্তরকে ক্ষগ্র করিতেছে ] স্মরন [ স্মরণ 
করিতেক্কন্িতে ] ইন্জিয়ারথান্‌ [ বিধয়সমৃহকে ] ( বাহিরের শত্রুকে চেনা সঙ্গ : 
দে-শত্র শরীরের মধ্যে আব্মগোপন করিয়া ভিতরে দেহযস্রকে ক্ষ করিতেছে, 
সে মারাত্মক শত্রু । তাহাকে ধরা-ছোয়। যায় না; কখনও বা সে বন্ধুর বেশেই 
আত্মপ্রকাশ করে। এইরূপ নিগ্রহকারী পুরুষের বিশেষণ দিতেছেন ) বিষৃঢাব? 
[ বিমৃঢ়,হইয়াচ্ছে অস্ত:করণ হাহার ; সে যদি বিশুঢই =! হইবে, তবে কি বাহিরের 
শত্রুকে ঘরে ডাকিয়া আনে ? ] মিণ্যাচারঃ [ নিখ্য[চরণ যাহার ; সে মনে ননে 
এই আসত্মপ্রসাদ লাভ করিশ্নাছে যে, তাহার শক্র নিঞ্জিত হইয়াছে 
কিন্তু শর্ু মে তাহার অন্তরকে ক্রম করিয়া পতনের দিকেই টানিয়া 
লইয়া চলিয়াছে, এই বাস্তব সত্য তাহার চোখে ধরাই পড়ে ন৷। তাই তখন 
লে মিথ্যার উপর গাড়াইয়া সব কিছু আচরণ করে ] স উচ্যতে [ তাহাকে 
বলা হয় ]। 4 

যে ব্যক্তি ইন্জিয়বর্গকে সংযত ক্রিয়া মনে মনে বিষয়সমূহ, স্মরণ করিয়া 
বর্তমান থাকে, সেই বিমূঢ়াব্মা পুরুষকে মিথ্যাচার বলা হয়। ৩)৬ 





যন্তিজ্তিয়াণি মনস! নিক্পম্যারভতেহজ্ঞুন । 
কর্টেক্িয়ৈঃ কম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্/তে ।৩।৭ 


যঃ [ ক্্মাধিকৃত যে পুরু ] তু [কিন্ত ] ইঞ্জিয়াণি এনসা [ পুরুষোত্স্তাপিত 
যনন্ধার। ইঞ্জিয়গণকে | নিয়ম্য [ পুরুষোত্তমচ্ছন্দে লহজভাবে নিশ্চিতক্ষপে নিয়মিত 
করিয়া ] আরভতে [ আরম্ভ করে ] হে অৰ্জ্জুন, কর্শ্দেন্দরিয়ৈঃ [ বাক্‌ পাণি প্রভৃতি, 
দ্বারা ] (কি আরম্ভ করে, তাহাই বলিতেছেন ) কর্শ্মমোগম্‌ [ পুরুষোতমযোগে 
যুক্ত বন ] অসক্রঃ [ পুরুযোতমবুদ্ধিতে করিয়া, অত্ুব অশক্ত হুইয়া ] সং সেই 
কণ্ঘোরী ] বিশিশ্টুতে [ মিখচুচারী হইতে বিশিষ্টহ লাভ করে ]। 


ও 


উচ্জ্বলভারত [ ৪ বৰ্ষ, ৮ম সংখ্য) 


হে অঞ্জন, কিন্তু যে ব্যক্তি পুরুষোত্যার্গিত মলন্থাা অসক্ত হইয়া ইসি 
গণকে সংহত করিয়া কশ্ছযোগ আরস্ত করে, সে মিথ্যাচার হইতে বৈশিষ্ট লাভে 
করে ।৩৷৭ 


নিয়তং কুরু কণ্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হাকর্শ্মণঃ । 
শরীরযাআাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্শ্মণঃ ॥:1৮ 


(ব্যাপারটা যে হেতু এই প্রকার, সেই জন্যই বলিতেছেন ) নিয়তং কর্শ্ ঢু হজ 
বর্শ্ম ; প্রজা সি করিয়া উহার ব্যবস্থা ঠিক ঠিক চাপাইবার জগ, লোকসং গ্রহের 
ন্ ্রহ্মা প্রজাগপেক চাতুর্ববণ্যবিহিত যে-যে কা ভাগ করিয়া দিয়াছেন, অথচ 
“গে কর্টের ফল কর্দের বাহিরে উপলব্ধ. হয় না, এই ‘নিয়ত’ শবদ্ধারা 
তাহাই বিবক্ষিত ] কুরু [ কর ]তং; হি [যেহেতু] কর্শ্ম জ্যায়ং [ শ্রেয়স্বর ] 
অবৰ্শ্বণঃ [ কৰ্শ্দের অনারন্ড হইতে, কণ্ ছাড়িয়া দেওয়া হইতে ] € আরও শেন 
কি?) শরীরযাত্রা অপি ভ [ এবং এমন কি শরীর স্থিতিও } তে [ তোমার ] 
ন প্রসিধ্যেৎ [ প্ররুষ্টরূপে সিদ্ধ হইবে ন। ] অকর্শ্মণঃ [ বর্শা না-করার ফলে ] 
তুমি তোমার অধিকারের অহুক্ূপ মিয়ত কর্ণ্ম কর, যেহেতু বর্ণ না৷ করা 
হইতে কণ্দ করাই শ্রেযস্বর, এবং বিশেষতঃ কর্শ্ম ছাড়ার ফলে তোমার শনীরস্থিতিও 
সিদ্ধ হইবে না। ৩৮ 


যজ্ঞার্থাশ কর্ম্মণোহচ্চত্র লোকোইয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ | 
তদর্থং কৰ্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৩.৯ 
( কোন্‌ কৌশলের অভাবে নিয়ত কর্মসমূহের , পুরুষোত্তমস্তরে উন্দীত না 
হওয়ার ফলস্বরূপ উহার! বন্ধনেরই কারণ হয়, তাহাই বলিয়া কৌশলাবলস্বন 
পূর্বক বন্দ করত: পক্কফলের বৃক্ষ হইতে চ্যুত হইবার মত, মুক্তের নত অর্চছুনকে 
আচরণ ক্ষরিতে, স্ষ্টি করিতে বলিতেছেন )- হজ্ঞার্থাহ কর্শ্মণ: [ যজ্েের উদ্দেস্টযে 
ক্রুত কর্মের ; যন্তের উদ্দেশ্য হইর্তেছৈ হোন, বলিদান। 'যন্ত' হইজ্ঞেছ আত্মসমর্পণ 
{=5crifice ) | খাহার উদ্দেশ্যে এই যজ্ঞ সম্পাদিত হয়, তিনিই যন্তেশ্বর, 
মন্তযৃত্তি পুর্ষোত্তম__‘যজ্ঞো| বৈ বিষ্ণু’ । জর হইতে মরণ পর্যন্ত যাবতীয় বশ্মই 
“অজ্ত’, ঘদি তাহা পুক্রযোতমে আভিত্নদৃত্ি ভক্ত দ্বার! পুরুষোতমের ভীঁদ্চির উদ্দেশ্যে 
কলত হয় ] অন্তর [বাহিরে] লোক: অয়ং [ দেই সেই বিহিত কর্মের অধিকারী এই 


৮ 
৯৯ 


ভাত, ১৩৫৮ এ গীতা-ঁতয় অঃ, শ্পো_১০ 


পূরুন ] কণ্দনদ্ধনং [ কর্শ্ম যাহার বন্ধন ; অভিন্ন দৃষ্টি লইয়া কর্ম্মার্পণ না করিয়া কর্শ্ম 
ক্রিলেই যে-কর্শ্ব যাগ্ষকে আঠে পৃষ্ঠে পলাটে বাদিয়া ফেলে, যজ্ঞার্থ কর্শ্মব করিলে 
সে কর্ণ বন্ধনের কারণ হয় লা] ( অতএব ) তদর্থং [ যন্ঞেশ্বরের প্রীতির উদ্দেশ্যে ] 
কম, হে কৌন্ডেস, মুক্তসঙ্গ: [ কশ্ম ও কর্শ্মফলের সঙ্গে পুরুযোত্তযের সাক্ষাৎ 
যোগ স্থাপন করিয়া, সর্ধারভ্তপরিত্যাগী হইয়া, তাহারই জীবনে জীবন যিলাইয়া» 
তাহারই কণ্ম করিয়া, কর্ম ও ফলের সঙ্গে সঙ্গ ( সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ) পরিত্যাগ করিয়া, 
নিজের সঙ্গেও নিজে সঙ্গবচ্ছিত হইয়া ] সমাচর [ সম্যগ্ভাবে অর্থাৎ পুক্রমোত্তনের 
আচন্রণ অনুসরণ করিয়া আচরণ কর, দিব্যস্থষ্টি গড়িতে গড়িতে চল ]। 

মন্ঞ অর্থাৎ মন্জেশ্বর পুরুযোত্তনের প্রীতির উদ্দেস্তে না করিয়া যে বর্ম কৃত 


হয়, তাহা লোকের কম্্বন্জধনের কারণ হয়) অতএব মুক্সঙ্গ হুয়া যজ্ঞার্থ কর্শ্দ 
সমাচরণ কর ৷ ৩।৯ 


সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ স্থ্ট। পুরোবাচ প্রজাপতিঃ) 
অনেন প্রসবিষ্যধবমেষ বোহ স্বিষ্টকামধুক্‌ ৷ ৩1১ 
(নিজের ধ্যে নিগের, নিজের মধ্যে বিশ্বের, বিশ্বের মপ্যে লি ও বিশ্বের 

সমন্বয় বিধান করিয়া তাহাকে বিশ্বেশ্বরের মধ্যে এবং বিশ্বেশ্বরকে বিশ্বের মধ্যে 
হোম করার ফলস্বরূপ যন্জেখরপ্রীত্যর্থে কর্শ্ম কেমন করিয়া সে প্রজাসযুহের হ্ববূপস্ৃত 
সমস্ত সত্তার যাঝে মিশিয়া রহিয়াছে, উহ! মে স্থষ্টির পরে বাহির হইতে চাপাইয়া 
দেওয়া হয় লাই, তাহাই বলিতেছেন ) সহধজ্ঞাঃ [ নিজের মধ্যে সর্ব্মভূন্তকে এবং 
সর্ধভূতের মধ্যে নিজেকে হোম করা রূপ যজ্ঞের সহিত ] প্রজাং [ প্রজ্স্মুহকে ] . 
সষ্ট! [ স্থষ্টি করিয়া পুরা [স্থির প্রথমে ] উবাচ [ জীবনের রক্কে রক্রে 
প্রেরণান্ধপে, বেদরূপে বপিয়াছিলেন ] প্রজাপতিঃ [ প্রস্জাগণের পালনকর্তা ] 
(কি বপিয়াছিলেন ? ) অনেন [ এই য্ঞত্বারা ] প্রসবিস্থাধ্ম্‌ [ প্রসব অর্থাৎ 
উৎপত্তি, বৃদ্ধি কর, স্ষ্ট হইয়া ওঠ, বাড়িয়া চল ] ; এম: [এই যজ্ঞ] বঃ [তোমাদের] 
ইষ্টকাখধুক্‌ [ ষ্টুইট ( অভিপ্রেত ) কামসমূহ ( ফলসমূহ ) দোহনকারী হউক ; যজ্ঞের 
ভিতর দিয়া, বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বরের আত্মসমর্পণের ভিতর, দিয়াই পরস্পরের মধ্যে 
আদানপ্রদান সম্ভব হয়; এই বিনিযয়ধ্ঘ চলিতে থাকিলেই পরস্পরের ভিতর 
পরস্পর গড়িয়া ওঠে » তখনই শক্তির জাগরণ হয়: এবং লেই শক্তিই সকলের লব 
কামনার কল লেহন করে।  বিশ-শরণাগত, যিস্রেশ্বর-শরণাগত পুরুষের অন্য 


উজ্জ্লভারত [ ৪র্থ বধ, ৮ম সংখ্যা 
শরণাগতিরূপ যজ্ঞ হইতে উদ্ভুত মহাশক্রিই মোক্ষের আহ্মাদনঘন স্ব্বকাম 
পোহন করে । 'ক্ক্ষ বৈ শ্বয়ুস্থ তপোহতপ্যত 'তদৈক্ষত ন বৈ তপল্যানস্ত্যমন্তি 
হস্তাহ্‌ং সৃতেঘাত্মানং জুহোমি ভূতানি চ আহ্মনীতি । তং সৰ্ব্বেষু ভৃতেঘাত্ানং 
ভূত্বা ভূতানি চাত্মনি সর্বেধাং ভূঁতানাং শ্রৈঙ্গং স্বারাজ্যমাধিপতাং পর্ধ্যে* )--পুতপথ] 
পূৰ্বে প্রজাপতি সজ্ঞের সহিত প্রচ্ছা স্থষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন-__-'এই যজ্ঞ 
দ্বার! তোমরা! গড়িয়া ওঠ, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও ; এই যজ্ঞই তোমাদের হইষ্টকায দোহানে 
সমর্থ হউক |, ৩৷১০ 


দেবান্‌ ভাবয়নডানেন তে দেব! ভাবয়ন্ত বঃ। 
পরস্পরং ভাবয়স্তঃ শ্রেয়: পরমবাপ্দ্যথ ॥ ৩1১১ 
( যঞ্ঞের প্রক্রিয়া, প্রভাব ও ফল বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন ) দেবান্‌ [জীবনের 
আধ্যাস্মিক, আধিদৈবিক্‌ ও আধিভৌতিক উচ্ছল শক্তিকেন্দ্রসমৃহাকে, পঞ্চ- 
বিংশতিতবের দেবসমূহকে ] ভাবয়ত [ 'হওয়াও* অর্থাৎ দিব্য ভবনের অনুকুল 
আবেষ্টন গড়িয়া তোল, বাড়াইয়া তোল ] তে দেবাঃ [ সেই দেবগণ ] ডাবয়ন্ত 
[ ‘হওয়া'র পথে সাহায্য করিবেন] বঃ ( তোমাদের ]; (এইভাবে ) পরম্পরং 
গুাবয়স্তষ[ পরম্পর ম্ধুজ্ঞানে পরস্পরকে দিব্য ‘হওয়ার’ পথে সাহায্য করিয়া, 
গড়িয়া তুলিয়া, বাড়াইয়া তুলিতে তুলিতে, যেমন স্থুধ্য চক্ষুকে যোগান প্রকাশ, 
পুরুষের চক্ষু স্বর্্যকে যোগান প্রাণ। 'ত৬সতামসৌ স আদিত্য য এষ এতস্মিন্স ওলে 
পুরুষো যশ্চায়ম্‌ দক্ষিণে অক্ষণ পুক্রবঃ তাবেতৌ অন্যোন্যশ্মিন্‌ প্রতিষ্ঠিতৌ 
- রশ্মিভ্রেযোহস্থিল্‌ প্রতিষ্ঠিত; প্রাণৈরয়মমুস্মিন্‌ ।--কৃঃ আ 41৫1২ । চক্ষুয় দেবতা 
ও আদিত্য অন্যোনাপ্রতিষ্ঠিত বলিয়া পরস্পরের মাঝে প্ররস্পর ঘন্ত করি! 
গড়িয়। উঠিতেছেন, বাড়িয়া চলিয়াছেন, স্থষ্টিকে “অক্ষিভি' পুরুষের অক্ষয় 
লীলায় পরিণত করিতেছেন ] শ্রেয়: পরং [ স্থষ্টি করার অনাদি-অনস্ত সত্য 
বাস্তব আকাক্ষাকে দিব্য সার্থকতা দান করা রূপ পরম শ্রেয় ] অবাপ স্যথ 
[ লাভ কর ]। 
এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা দেবগণকে দিব্য “হওয়ার, পথে সাহায্য 
কর, রাড়াইয়া তোল; সেই দেবগণও তোমাদের “হওয়াকে সম্ভব করিবেন, 
- ৰাড়াইয়! তুলিবেন; পরম্পরক্ এইরূপে ভাবিত করিয়া স্পরম শ্রেয় 
লান্ড কর। / 


জবর, ১৩৭৮] গাতা-_-এয় অঃ, জো-১২ 


ইষ্টান ভোগান্‌ ছি বো দেবা দান্তস্ডে যজ্ঞভাবিতাঃ ৷ 
তৈৰ্দত্তানপ্রদায়ৈত্যো যো ভুভ ক্রৈ জেন এব সঃ ৩-১২ 
(পুরুষ যে ‘ভোগ’ কামনা করে, তাহা যে বিশ্বের লঙ্গে ‘একাত্ম’ না হইমা 
বিশ্বভুয় না হইয়া বিশ্বসম্পদরূপে বিশ্বকে বিলাইয়া না দিলে পাওয়া যাইবে না, 
তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন ) ইষ্টান্‌ ভোগান্‌ [ থে সব ভোগ তোমাদের ইষ্ট ] 
হি [ নিশ্চয়ই ] বঃ [ তোমাদিগকে ] দেবাং [ দেবগণ ] দাদান্তে [ প্রদান 
করিবেন ] ( কোন কৌশল অবলঙ্গিত হইলে প্রদান করিবেন ? ) গন্ভভাবিতাঃ 
[ যন্তদ্বারা, তোমাদের সর্বস্ব সনর্পণ বারা ভাবিত হইয়া; তোমরা সমর্পণ করিবে 
সব-কিছু ভোগ সর্বমদেবময় যক্ঞেশ্বরকে, .সর্বাদেবমঘ্র যন্তেশ্বরও নিজেকে আবার 
যন্তের ভিতর দিয়া, ‘হরির লুটে'র মধ্য পিয়া নিজেকে ও তোমাদের ইষ্ট ভোগকে 
দিব্যর্ূপে গড়িয়া তুলিয়া দান করিবেন । শ্রীমান প্রহলাদ বল্সিতেছেন : ‘যৎ যৎ 
জনো ভগবতে বিদধীত মানম্‌, তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য তথা মুখ: _মুখ-বিশ্বকে 
যাহা-কিছু দিয়া সাজান হয়, লেই সাজ যেমন প্রতিবিশ্বের আপনা আপনিই হয়, 
তেমনি বিশ্বন্থক্ূপ ভগবানকে যাহা -যাহা মান নলমূহ বিধান করে, অর্পণ করে, 
তাহা প্রতিবিদ্ন্বূপ জীবেরই হয়) (এই আলানপ্রদালনয় যজ্ঞপ্রণালীকে 
অবলগ্ন না করার দোষ প্রদর্শন করিতেছেন )। তৈঃ [ বিশ্বদেবগণ কতক ) 
দত্তান্‌ [ বিশ্বসম্পদরূপেই প্রজাগণের নিকট প্রদত ] অপ্রদায় [ প্রদান লা করিয়া ] 
(কাহাদিগকে ? ) এভাঃ [ বিশ্ব ও বিশ্বদেবগণকে ] যঃ [ যে আসত্তেন্সিয়পীতিযুক্ত 
কামুক-] তুঙ ক্রে [ বিশ্বের সম্পদকে বিশ্বের ভোগ হুইতে কাড়িয়া পইয়া নিজের 
ভোগে ব্যবহার করে ] স্ডেনঃ এব [ চোরই ] সঃ [ সে? কেননা প্রতি ভোগা 
বন্বটিই “মিশ্র”, অর্থ বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বরের সম-অধিকারই ইহাতে রহিয়াছে । 
বিশ্বের অধিকার কাড়িঘা লইয়া নিজে তাহাকে অধিকার করিবার প্রচেষ্টা 
নিশ্চয়ই চোরের কাজ । 
বৃহদারপ্যক শ্রুতি বলিতেছেন £ ‘যো বৈতামক্ষিতিং বেদ সোহন্সমন্তি 
প্রতীকেন স দেবানপিগচ্ছতি স উর্জমুপজীবতি'_'একমস্য সাধারপম্‌ ইতীদমেবাসাঃ 
তৎ সাধারণমন্নং যদিদম্ন্েত সঃ য এতছুপান্তে ন স পাপ্যনো ব্যাবর্তীতে মিশ্রং 
হেতৎ্'__বৃঃ আঃ ১৫1১২ । যিনি এই অক্ষিতি ( অল্নের অক্ষঘ্ তব ) জানেন, 
তিনি প্রতীকেম্যরা, মুখ হারা অর্থাৎ আত্মার্পণ-.রূপ মূখহার! অন্ন ভোগ করেন; 
তনি দেবত্ব লাভ করেন, তিনি উচ্ছদল তেক্দ্বী জীবন প্রাপ্ত হন। প্রজাপতির 


৪৩৮ উচ্ছলভারত [ ৪খ বধ, ৮ম সংখ্যা 


স্থষ্ট অল্রের মধো একটী অন্ন সর্বপ্রাসভৃঘস্থিতিকর, সর্ববভোক্তার অন্য সুষ্ট, সাধারণ, 
ষাহা সাধারণতঃ লোকে ভক্ষণ করিয়া গাকে। "যে ব্যক্তি এই সর্বসাধারণের অন্রকে 
উপাসনা করে অর্থাৎ সর্ধসাষ্ধারণকে ভোগে বঞ্চিত করিয়া ব্যক্তিগত ভোগে 
লাগাইতে চায়, লে ব্যক্তি পাপ হইতে বিমুক্ হয় না, কারণ এই অন্ধ মিশা অর্থাৎ 
অবিভক্ত, ‘অথণ্ড । “এবং বিহ্বান্‌ সর্বং হি দেবেভ্যঃ অক্নাদ্যং প্রযচ্ছরতি'__বুং আঃ । 
এবংবিদ্বান্‌ সায়ং ও প্রাতঃকালীন আহুতি সযপনি দ্বারা সমস্ত দেবতার উদ্দেশে 
ভঙ্গণীয় দ্রব্যের সঙ্গে আপনাকেও প্রদান কষ্বেন ]। 

নেবগণ যজ্ঞভাবিত হইয়া তোমাদের অভিপষিত ভোগ প্রদান করিবেন: 
দেবগণকে না দিয়া তাহাদের প্রদত্ত ভোগ্যবন্থ গে ভোগ করে, সে-ই 
চোর । ৩১২ 


যন্তশিষ্টাশিনঃ সম্ভে। যুচ্যস্তে স্বকিহিষৈঃ ৷ 
ভূতে তে ত্বঘং- পাপা! যে পচ শ্যাত্মকারণাৎ ॥ ৩/১৩ 


(পূর্বের তবই বিবৃত করিতেছেন ) যজ্ঞশিইাশিনং [ বজ্ঞের অবশেষ ভোদ্ন- 
কারী; অর্থাৎ সর্বাদেবময় যজ্ঞেশ্রর ব্রহ্ধপুরুসোত্তণে নিজকে আহতি দিবার 
ফলদ্বরূপ তাহারই উচ্ছি্ট অর্ণা প্রসাদঘন জীবনপ্রাপ্ত ] সম্ত: [ সর্ব্বদেবময় 
যজ্েশ্বরত্য্রীপ্ত সংপুক্রষগণ ] মুচ্যন্তে [মুক্ত হন ] সর্বককিচ্ছিমৈঃ [ সর্ব্বপাপ, 
সর্বরোগ হইতে] সর্বপ্রথম 'যজ্ঞ' সম্পাদিত হইয়াছিণ পুরুধোত্তব প্রত্মাপতির ছারা 
স্থ্টি করিবার অন্ুই ; সেই যন্ঞই বিশ্বময় ছড়াইয়া রহিয়াছে । সকল যজ্ঞের ভিতর 
দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে সেই যজ্জই ; প্রজ্ঞাপতির সেই যজ্জকেই জীৰনে বরণ করিয়া 
লইয়াছেন যে সব সৎপুরুষ, তাহারা এ্জাপতির সঙ্গে তাদাত্ম্য প্রা হন। 
যজ্ঞের ফল হইতেছে, এই অগ্ধপুরুষের সঙ্গে তদাত্ম হইয়া উজ্জল জীবন 
প্রাঞ্চ হইয়া সর্কসূতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব, স্বারাজ্য ও আধিপত্য লাভ ]1 তু 
[ পক্ষান্তরে ] ভুঞ্জতে [ ভোগ করে ] তে [ তাহারা ] অং [পাপ] পাপা: 
[ সকলের অল্প কাড়িয়া ভোগ করিবার অবশ্যস্তাবী ফলস্বরূপ নিজেরাও যৃষ্ঠিমান 
পাপ ] খে [যাহারা ] পচস্তি [ পাক করে, অর প্রসন্থত করে ] "আব্মকারণা২ 


[ বিশ্বকে বঞ্চিত করিয়া নিজেরই তৃপ্তির অন্ত ]1 
যে সকল সৎপুরুষ যন্তের শেষ অন্গ ভোবন করেন, তাহারা সর্বপাপ হইতে, 


সর্বারোগ হইতে বিষুক্ত হন ; পক্ষান্তরে যাহারা নিজের জন্য অঙ্ন প্রস্তুত করে, 
সেই সব সুষ্ঠিমান পাপ পাপই ভক্ষণ করে। < (ক্রমশঃ) 





বেতার 


শোভনা ঘর 
অধ্যাপক লেডী ভ্রেবোর্ণ কলেজ ৷ 


বর্তমান যুগে বেতারের নাম শোনেননি, এমন লোকের সংখ্য! নিতান্ত নগণ্য । 
বিজ্ঞানের কল্যাণে ছোট্ট একটি রেডিও বা বেতার যস্তরের কাটা খুস্রিয়ে আমরা 
দেশ দেশাস্তরের বাতা অনায়াসে সংগ্রহ করতে পারি । কিন্ত এত স্থন্দর ও সুলভ 
বিশ্দযকর স্থির পেছনে যে কত বিদ্ঞানীত্র কত আগ্রা ও কত সাধনা নিহিত 
আছে, তা হয়তো অনেক সময় ভেবে দেখি না । * বেতারের রহস্য, বেতান 
তঙ্গঙ্গের উৎপত্তি, বেতার প্রেত্ক ও বেতার-গ্রাহক যন্ত্র এণ্ডলোর সম্বন্ধে খানিকটা 
আলোচনা এখন করবো । 

জলে একটু নাড়া ছিলে তার চারপাশে তরঙ্গের স্বষ্টি হয়। সেই তরঙ্গ জলের 
মধ্য দিয়ে চতুগিকে ক্রমশঃ সঞ্চারিত হয় । আমরা যে হুর্ষের আলো বা তাপ 
পাই, তারও মূল একপ্রকারের তরঙ্গ! কিন্তু ইহার মাধ্যম হচ্ছে ‘etlier' । Ether 
এমন একটি জিনিন গে উহ! ধরা যায় না ছোয়া যায় না কিংবা দেখা যায় না। 
বেতার কেন্দ্র থেকে প্রেরিত বার্তা বা গান, তা ও ৩১৪৩£-এর মাধ্যমে একপ্রকার 
তরঙ্গ । ন্যান্মওয়েল্‌ নামে একজন বৈজ্ঞানিকই তাত্বিক গবেষণা থেকে প্রথম 
বলেন নে, স্র্ষের তাপ, আলো, বেতার-তরঙ্গ, 3.-:85 এ সবই বিদ্যুৎ তরঙ্গের 
পর্্যায়তুক্ত । অর্থাৎ, বিছ্বাৎ-এর ম্পন্দনের ফলে এই তরঙ্গের স্থষ্টি হন্ত । এই 
বি্যুৎ-তনঙ্গের একটি বিশেষ ওণ এই যে, এরা শৃন্তের মধ্য দিয়েও সঞ্চারিত হতে 
পারে । বিজ্ঞানী হা” পরীক্ষামূলকভাবে উপরোক্ত তত্বের সত্যতা প্রমাণিত 
করেন; কিন্ত, বর্তমান ধরণের বেতার গ্রাহক যন্ত্রের উদ্ভাবনে আচার্য জগদীশচন্দ্র 
বন্দ ও মার্কপণির অবদান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ 

বিদ্যুৎ-তরঙ্গ কি, তাহলে বোঝা দরকার । পঙ্জিটিভ ও নেগেটিভ এবং A.C. 
ও 70. 0. কথাগুপি অস্ততঃ সহরবাসী সকলের নিকট পরিচিত । বিছ্যাৎপ্রবাহু 
যথন একবার পঞ্জিটিভ ও একবার নেগেটিভ, এইভাবে বার বাঝ দিক পরিবর্তন 
করে, তখন, তাকে A.C. বা alteruatiug current বলা হয়। বিদ্যুৎ- 
প্রবাহের ন পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চারপাশের magnatic fieldএরও পরিবর্তন 
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হয়। যে তরঙ্গে বৈদ্যুতিক এবং চৌদ্বিক প্রভাব একই সঙ্গে বিদ্যমান তাকে 
Electro magnatic Wave বলা হয়। স্র্যের তাপ, আলো, ১7৪১ এবং 
বেতার তরঙ্গ প্রভৃতি সবই 1৩০7৩ agnatlic wave | এদের প্রতোকটির 
তরঙ্গ-উদর্ঘ্য বা ৮5৮৩1677611) ও স্পন্দনসংখ্য) বিভিন্ন। কিন্তু এগুলির 
প্রত্যেকের গতি আলোক তরঙ্গের সমান । আবার বেতার-তরঙ্গ ও সবগুলি 
মোটেই একরকম দৈর্ঘ্যের নয়। বেতার তরঙ্গের স্পন্দনের হার বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
বিভিন্ন কূপ হতে পারে । বেতার প্রেরক যগ্র হুতে প্রেরিত বেতার তরঙ্গের 
স্পন্দন সংখ্যা বা 29570 সাধারণতঃ অনেক উচ্চ । এই স্পন্দন সেকেণ্ডে 
২০০,০০০ থেকে তিন কোটি পর্ঘন্ত হতে পারে । আমরা সট ওয়েভ, মিডিয়ৰ 
ওয়েভ, লং ওয়েভ নামগুলি প্রায়ই শুনে থাকি । যে বেতার তরঙ্গের তরঙ্গ- 
দৈর্ঘ্য ১* থেকে ১০* মিটারের মধ্যে, তাদের 51০21 ২০৫ বা হ্রন্ব তরঙ্গ বলা 
হয়।  মিডিয়ম ওয়েভ বা মাধ্যম তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ২০০ থেকে ৬০* মিটারের 
মধ্যে । আর, 1০৪ ৮৪৮৩ বা দীর্ঘ-তরঙ্গের ৬** থেকে ১৫৯০ মিটার পর্যন্ত 
তরগগ-দৈর্ঘা থাকে । কাছের বার্তা-বহুলনে হয) Wave ও দূর দূরাস্তরে 
বার্ডাবহনে 519০ Wave সমদিক উপযোগী । 

এখন, বেতার প্রেরক কেন্দ্রের কথায় আসা যাক । কলকাতার বেতার 
ই,ডিও ঘরে বসে আমি কথা বলছি । আপনাদের রেডি€তে সেই কগা পুনরায় 
ধ্বনিত হুচ্ছে। প্রত্যেক বেতার প্রেরক কেশ্রে একটি ষট ডিও থাকে এই 
ষ্টডিওর ঘরগুলি বিশেষভাবে নির্মিত। এর চার পাশ, এননকি দর, ছাদ 
পর্যন্ত, শব্দশোষক বস্তু যেমন ০1০6১ ৮০৪ দিয়ে তৈরী করা হয়, হাতে 
বাইরের কোন প্রকার গোপযোগ ভিতরে প্রবেশের পথ না পায় এবং ইডি ওর 
ভেতর যাতে প্রতিধ্বনির ক্রি না হতে পাবে । যাইক্রোফোনের সামনে খন 
শিল্পী গান করে বা কথা বলে, তখন মাইক্রোফোনের পর্দার কম্পন anplifier 
বা বিবধকি সঙ্জের সাহায্যে শব্দ-কম্পন অঙুযায়ী বিছ্যঘ-স্পন্দনে পরিবর্তিত হয়। 
এডিওর ০০51:০1-70০হ থেকে অপারেটার বা কী বিবধক যস্্ের কাজ 
সুচারুক্পে নিয়স্রিত করেন, নাতে এই পরিবর্তনে কোনরকম বিরুতি না হয়। 

বেতার প্রেরক যন্ত্রে condeusor, coil এবং triode valve বিশেষ 
প্রকারে যুক্ত করে কতকগুলি উচ্চহারের বিছ্যুৎ-স্পন্দনকারী দাক্কিট' "বা মু. F. 
oscillatory circuit তৈরী করা হয়। উচ্চ হালের বিদ্যং-ম্পন্দন দরকার 
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এইজস্ত যে, এতে ৪৩:59] বা আকাশতার হতে সহজেই অধিকতর শক্তি বিচ্ছুরণ 
হুয়। এখন, প্রেরক-শস্তরে উৎপাদিত উচ্চহারের বিছ্যাৎ-স্পন্দনকে শিল্পীর ক- 
নিঃস্থত শব্দের ভাব দিতে হবে 6০81, condensor @ triode-valve 
সনমিত ০5০111থ6০ম এর ভোন্টেজ শব্দ অনুযায়ী স্পন্দিত হতে থাকলেই তৎংস্ষষ্ট 
উচ্চহারের বিছ্বাৎ-স্পন্দনের ও অর্থাৎ R. লি, oscillation-এর শক্তিও সেইভাবে 
কমতে বাড়তে থাকবে। আর, এরিয়েপের উচু তান হতে শিল্পীর কটনিঃস্দত 
শব্দের ছাপ নিয়ে এই বিদ্যাৎ-তরঙ্গ দূর-দূর!ন্ডে ছড়িসে পড়বে । 

প্রেরক-কেন্দ্র থেকে প্রেরিত মে বেতার-তরঙ্গ ভূপুষ্ঠটে এলে আতখাতপ্রাপ্ হর, 
তা তৃপৃষ্ঠের মধ্য দিয়ে অল্লদূর সঞ্চারিত হয়েই বিলীন হুয়ে যায়। দীর্ঘ ও দখ)ন 
তরঙ্গ পৃথিবীপৃষ্ট বহিয়া কয়েকশত মাইল পর্মন্ত সঞ্চারিত ছতে পারে। তাহলে, 
এই অবস্থায় দূরের কিংবা পৃথিবীর একপিঠ থেকে আরেক পিঠে বার্তা আমাদের 
কাছে পৌছায় কি করে? আমাদের চারপাশের বাদুমণ্ডলে তৃপ্ের সমাস্তরাল 
কতকগুলি বিদ্যুৎ-স্তত্ন আছে এবং এগুলির অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে প্রায় 
৭০ বছর আগে। এই সমস্ত বিছ্যাৎ-স্তরগুপিকে একত্রে Ionosphere ব! 
আআয়নযণ্ডল নামে অভিহিত করা হয়। ভূপৃষ্ট হতে প্রায় ৭* যাইল ওপরে 
Heaviside Keuelly নামে couducting বা বিছ্যৎ-পরিবাহী শুর আছে। 
এক্সিয়েগ থেকে যে বেতার-তরঙ্গগুলি চতুঠিকে ছড়িয়ে গড়ে, তারা এই উপরোক্ত 
বিছ্যুৎ-পরিবাহী সুরে প্রতিফলিত হয়ে আবার নীচে নেমে আসে। এই 
প্রতিফলিত তরঙ্গকে “আকাশ-তরঙ্গ' বলা হয়। আকাশ-তরঙ্ের সাহায্যে 
প্রেরক কেন্দ্র হতে দেশ দেশান্তরে বার্তা প্রেরিত হয়। সর্ট-৪য়েভ বা হ্রস্থ তরঙ্গ, 
প্রতিফলনের ফলে অনেকখানি দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে, তায় কারণ, 
প্রতিফলনের সময় হ্রন্ম-তরঙ্গের শত্তিক্ষয় দীর্ঘ ও মধ্যম তরঙ্গের তুলনাম্গ অনেক 
কম হয়। কাজেই, পৃথিবীর একপ্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে এই তরঙ্গ অতি সহজেই 
পৌছে যায়। 01659 short Wave বা অতি-স্বশ্থ তরঙ্গ মোটেই প্রতিফলিত 
হয়না-এই তরঙ্গগুপি স্তর ভেদ করে আরও উদ্দে চলে যায়। 

দিনের চেয়ে রাত্রে অনেক সময় বেতার হচ্ছে শব্দ ভালো শোনা যায়; তার 
কারণ, এ স্তত্ন নামে বিছ্যুৎস্তত্ব দিনের বেলায় আকাশ-তরঙ্গের খানিকটা অংশ 
অনেক সময় শোষণ করে নেয়; রাত্রে স্থদের আলো না থাকায় বরের অন্তি 
লুপ্ত হয়। “কাজেই, তথন*প্রতিফদিত আহ্চাশ তরঙ্গের সবগ্র অংশ আমানের 


উজ্দ্রলভারত [ ৪ বর্ধ, ৮ম সংখ্যা 


কাছে এসে পৌছায় । বেতার কেন্দ্রের ঘোষণা থেকে আপনারা হয়তো লক্ষ্য 
করেছেন যে, দিনে ও রাতে এবং বিভিন্ন সময়ে একই কেন্দ্র হতে বিভিন্ন মিটাক্পে 
বার্তা প্রেরিত হয়। তার কারণ, বিভিন্ন ্খতুতে এবং দিনে ও রাত্রে বিদ্যুৎ- 
শুযগুপির উচ্চতারও ভ্রাসবৃদ্ধি হয়; তখন প্রেরক-কেন্দ্র হতে প্রেরিত বেতার- 
তরঙ্গের দৈর্খ্যেরও খানিকটা পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়ে । গ্রাহক-যঙ্ছের 
শ্রোতাদের সেই অঙ্গুসারে ঘোবণা দ্বারা জানানো হয--আপনারা এখন অমুক 
কেন্দ্র থেকে অত মিটারে শুনতে পাবেন । 

প্রেরক কেন্দ্র থেকে প্রেরিত বেতার তরঙ্গ গ্রাহক যস্ত্রে কি ভাবে গ্রহণ করা 
হয়,_দেখা হাক । প্রেত্রক কেন্দ্র থেকে প্রেরিত বেতার-তরঙ্গ গ্রাহক-যণ্ের 
এবিয়েল-এ এসে উচ্চহারের বিগ্রা২-স্পন্দনের স্থপতি করে। কিন্ত, এই স্পন্দন 
অত্যন্ত ক্ষীণ। বিভিন্ন প্রেরক-যঙ্ছের বেতার-তরঙ্গ এইভাবে গ্রাহক-মঙ্ত্রের 
aerial-এ অনেক গুলি শীণ বিদ্যুংপ্রবাহের সু্ট করছে। কোন একটি প্রেরক- 
মস্থের বিশিষ্ট স্পন্দনকে স্পট ও জোরালো! করার জন্য এরিয়সেলের থেকে বিশেদ 
বাপের condenser ও coil সনগ্িত oscillatory €170086- এনে ফেলা 
হয়। তাতে, ক্ষীণ এ বিশিষ্ট বিদ্যুৎস্পন্দন অন্য প্রের্‌ক-মাশ্ডের তরঙ্গ থেকে পৃথক 
হয়ে পড়ে । এই ক্ষীণ বি্যুৎ-স্পন্দনকে বিবর্ধক-মস্ত্রের সাহায্যে শক্তিশালী করা 
হয়। উচ্চহারের বিছাৎ-স্পন্দন শুনবার উপযোগী নয়। এই স্পন্দন থেকে তার 
উপর ঘে নিয্নহারের audio{requency বা শ্রাব্য স্পন্দন-এর ছাপ রয়েছে তাকে 
আনতে হবে। গ্রাহক-যস্ত্রের 2০৮০৫০৮ ৮৪1৮৩ সেই কাজ করে। তারপর, 
আবার বিবর্ধক যন্ত্রের দ্বারা বর্ধিত হয়ে সেই শ্রাব্য বিছ্যৎ-স্পন্দন l0০ud-speaker- 
এ শব্দে রূপান্তরিত হয় । loud speaker-এ চুম্বক বা বিদ্বাৎ-চুম্বকএর মধ্যে 
একটি ০০1] অবস্থিত থাকে । এই ০০11-এব ভেতরে যখন বিবর্ধক-বন্ত্রের বিছ্যুৎ- 
প্রবাহ চলতে থাকে, তখন ০০%1-টিতে কম্পনের স্থষ্টি হয়ু । Loud speaker এ 
একটি 41919197268 বা পর্দা থাকে এবং speaker-এর ০০11-এর ভেভর দিয়ে 
বিদ্বান প্রবাহ যেভাবে বাড়ে বা কনে পর্দাটিও সেভাবে সামনে বা পেছনে দুলতে 
খাকে | ফলে পর্দাটির সম্মুণস্থ বায়তে অনুরূপ শব্দ তরঙ্গৈর স্ষ্টি হয়। প্রেরক 
কেন্দ্রের ঈ,ডিওর শব্দ আপনার রেডিওতে ক্ুনংস্থষ্ট হয়ে আপনার শ্রতিগেচর হুয়। 

Local radio 951-এ শুধু স্থানীয় বেতার-কেন্দ্রের বার্ত! গ্রহণ করা যার। 
All wave 5৪৮-এ পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তের বার্তাই গ্রাহুক-যস্তরে গৃহীত হতে পারে । 


ভাদ, ১৩৫৮] বেতার 


র্ডিৎর একটা 15০৮ বা হাতল ঘুরিয়ে পরিবর্তনশীল ০০৪৫৫০5৩৮-এপর 
pacity বদল করে, আমরা বিশেষ কোন প্রেরক-যন্তের সঙ্গে গ্রাহক-মস্তুকে 
tune বা স্বর করে নিতে পারি! এইভাবে £ করার ফলে বিভিন্ন ষ্টেশনের 
বিভিন দৈর্দ্যের বেতার-তরঙ্গ গ্রাহক-যস্তে স্ুগৃহীত হয় । Volume control 
ও tone control কনার অন্ত আরও দুইটি ॥হ০০৮ আছে । এই K॥০৮৪ুপো 
ঘুরিয়ে শব্দকে ইচ্ছানুসারে স্পষ্ট, মৃতু বা শ্রুতিমধুর কর! হয়। 

আপনারা অনেক সময় নানারকম বাজে গোলমেলে শন্দ রেডিওতে হয়তো 
শুনতে পান, বিদ্াৎপাত, ্।ম-ঝাসের চলাচল, বৈদ্যুতিক পাখার আব্$ন, 
ইত্যাদির ফলে যে নিম্বহারের বিহ্যুং-স্পন্দনের স্থষ্টি হয়, সেই স্পন্দনই সেট-এ 
গৃহীত হয়ে নানা শ্রুতিকটু শব্দের স্ষ্টি করে। 

বেতার-যন্র এইভাবে দুরহকে জ্রয় করে আমাদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত 
করেছে৷ পৃশিবীর কোন নলিস্ৃত প্রাস্তেও বেতাব্-বস্্ের সাহাদ্যে পৃথিবীর 
সমস্ত প্রান্তের বার্তা পৌছাতে পারে__নানঝহন বা সংবাদপত্র ও যেগানে হয়তো 
দুর্পচ । বিজ্ঞানীর মন শুধু বেতার-নস্্ গড়েই ক্ষান্ত হয়নি। কৌতুহলী মনের 
অন্য পিপাসা মাহুমকে নিতান্তন স্থির প্রেরণা ছুগিয়েছে, বেতার-তরঙ্গকে 
নানাক্ষেত্রে যুদ্ধ ও শাস্তির সময় মানুষের কাজে প্রয়োগ করা হয়েছে। শুধু দুরের 
বার্তা কানে শুনেই বৈজ্ঞানিক তৃপ্ত হতে পারে না ; সে্ন্য দূরের দৃশ্পট ও গ্রাহক- 
যন্ত্রে পুনঃস্থষি করার প্রয়োজন অহৃভূৃত হোপ । লেই প্রচেষ্টা হতে টেনিভিশানের 
জন্ম । টেপিভিশানে ধ্বনি বা বার্তা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই শিল্পীদের ছবিও 
cathode ray tube-এয পর্দায় ভেসে ওঠে । টেগিভিশাল যদিও এখনও স্থলভ 
ও বহুল প্রচলিত হয়নি, কিন্ত আশ! করতে পারি, অদূর ভবিগ্যতে রেডিও-র মতই 
ঘরে ঘরে সর্বত্র এর সমাদর হবে। 

গত মহাঘুদ্ধের সময় হতে বেতাবু-তরঙ্গকে মাছুষের সহায়রূপে নিয়োজিত 
করার বহু নূতন পন্থা আবিষ্কৃত হয়েছে । চ২9৪হ-5% যুদ্ধের একটি অপরিহার্ষ 
অঙ্গ হিসাবে গণ্য হযেছে । বেতার-তরঙ্গের সাহাযো চালকবিহীন বিমান শত্র- 
পক্ষের খাটিতে বোমা নিক্ষেপ করে এলেছে। বহুদূরে প্রেরক-কেন্দ্রে বসে 
একজন কর্মী এই বিষান-এর গতিবিধিপনিয়ঙ্ছণ করতে পারেন । এই ব্যকস্থায় 
জনশক্কির অযথী! অপচয় নিবারিত হয় ।  ছ২৪৪ম-5৬৮-কে শক্রপক্ষের বিমান, 
জাহাজ, সাৰমেরিণ বা ধাটির অবস্থান সঠিক নির্ণয় করার সন্ত ব্যবহার করা 


উজ্জলভারত [৪৭ বৰ্ষ, ৮ম সংখ্যা 


হয়েছে। ঘন কুয়াসা বা ভীষণ প্রাকৃতিক দুর্যোগেও রেডার সেট্‌-এর কল্যাণে 
চলমান বিমান নিরাপদে অবতরণ করতে পারে ও সমৃদ্রগামী জাহাজ বাতিঘর ব্বা 
ভতীররেখার অবস্থান ও দিক্‌ নির্ণয় করতে পারে | চ২৪8:-58-এর যু্পকথা এই 
--প্রেরক 5৩? হতে অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ-দৈর্যের বেতার-ভরঙ্গ নির্দিষ্ট যে কোন দিকে 
প্রেরণ করা হয়। এই তরঙ্গ আলোর গতিতে চলে অর্থাৎ সেকেন্ডে প্রায় 
১৮৬০০০ মাইলের মত পথ অতিক্রম করে । প্রেরিত তরঙ্গ চলার পথে যখন 
কোন বস্তুতে আঘাতপ্রাপ্ত হয়, তখন তার খানিকটা অংশ প্রতিফলিত তরঙ্গের 
আকারে প্রেরক £89:-5-এ এসে পৌঁছায়। প্রেরিত তরঙ্গ ও প্রতিফলিত 
তরঙ্গের প্রত্যাবর্তনের বধ্যবর্তী সময় জেনে দূরের যে কোনও বন্তর দূরত্ব সঠিক 
নির্ণয় করা যায় । যনে করুন, কোন নাবিক তার 399-56 থেকে বেতার- 
তরঙ্গ পাঠালে? । ৫০** ফুট দূরের তীরভূষি হতে এই তরজ এক সেকেণ্ডের 
এক পক্ষ ভাগের এক ভাগ সময়ে প্রতিফলিত তরঙ্গের আকারে প্রেরক 5৪ 
এসে পৌছাবে। প্রেরণ ও প্রত্যাবর্তনের মধ্যবর্তী এই শ্ব্পসনয় electronic 
measurements দ্বারা সাধারণত লাপা হয় । এই সময় থেকে প্রতিফন্পন- 
ুষ্ঠের দূরত্ব অনায়াসে নির্ধারণ করা যায়। 

Radio < direction-finder বা দিক্‌ নির্ণয়কারী যন্ত্র হ্বারা বিমানপোত 
ও সমুদ্রবক্ষে ভাসমান জ্রাহাজ দিক্নির্ণর ও বাইরের জগতের পক্ষে আদান প্রদান 
রক্ষা করে এইভাবে । শান্তিকাশীন পরিস্থিতিতেও ৫বতার-তরঙ্গ মাচষের 
কল্যাণে নিয়োজিত হয়েছে । বেতার-তরঙ্গ যেন অদৃপ্ত যোগসুত্র দ্বারা পৃথিবীর 
সমষ্ট অংশে পারস্পরিক সংযোগ স্থাপন করেছে । 

Radio-physics-এর নানা শাখায় এখন জোর গবেষণা চলছে ; আমাদের 
সামনে বিস্তৃত জ্ঞানের খনি আজও অনাবিষ্কত পড়ে রয়েছে, তার কোন্‌ 
নতুন রহুস্য ভাণ্ডারের হার এবার উদঘাটিত হবে, তারই প্রতীক্ষায় উৎস্থক 


হয়ে আছি। + 





= কলিকাতা'বেতার কেন্দ্রের পৌজন্যে । 


ব্যর্থ 


সাধনা সরকার 


আমা বহিয়া চলি বিদ-তিক্ত পঙ্ষিল জীবন__ 
পাঞ্জুর চাদের হাসি আমানের বিশীর্ণ বয়ানে, 

বলে বস শুধু শুনি যুগান্ের বিফল ক্রন্দন, 
অরতির কালো ছাণ্র! নামিয়াছে মোদের নয়ানে 
আমাদের লুৰধ আঁখি চায় বুঝি আল্যার পানে ২ 
বৃথা খুঁজে মরে শুধু আশাদীপ্ত স্বপন মধুর, 
আমাদের অস্থরের সুপ্তি শান্ত আনন্দের গানে 
ধ্বনিয়া উঠিছে নিত্য নৈরাশ্যের নৈর্ব্যক্তিক হর । 
প্রতি পাদক্ষেপে আজ জাগে শুধু মৃত্যুর আভান-__ 
নিশীগের অন্ধ বক্ষে__সরেভিত সোণালি উন্ায় ; 
ভাঙা বুকে জযেছিপ যত আশা মত অভিপাম, 
পৃথিবীর মক্ষপ্রান্তে তারি ক্ষুৰ চিহ্ন রাখি যায় । 
অতৃপ্ত বাদনা-পৃত্বী রচে নিত্য মোদের সমাধি_ 
তবু কি বিস্ময়, মোরা বালুবক্ষে লক্ষ নীড় বাদি । 


মহাতীর্থে 

শক্ষরানন্দ মুখোপাধ্যায় 
স্তিমিত আমার নয়নের কুলে কুলে 
জোগ্রার এসেছে সকল বেদনা ভুলে । 
আমার আকাশে এখনো সে নীল আছে; 
ধুসর পৃথিবী সবুজের ভাষা যাচে । 
তোমরা জানে! না, জীবনের ক্ষীণ ছায়ে 
বিকিযিকি রাঙা ক্লোদের মাধুরী জাগে । 
খুসর খুলোরা উড় ছে দখিণ বায়ে ; 
প্রাণের, তীর্থ সবারই মিলন মাগে । 





পুস্তক পরিচয় 


রবীজ্ঞ চিত্রকলা! : প্রযনোরকনন শপ্ত কর্তৃক প্রণীত, সরস্বতী পাইত্রেরী, 
পি ১৮-১৪, কলেজ স্বীট, মার্কেট হইতে প্রকাশিত এবং শ্রীনন্দলাল বস্থ কর্তৃক 
লিখিত ভূনিক! সম্থতিত, সুন্দর বাধাই । মুল্য ছয় টাকা । 

জীবন দর্শনের মূল উৎস, তাহার অগ্রগমনের ধারা ও নিগৃঢ় রহস্য কেমন 
করিয়। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলায় মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে, লেখক তাহ! অতি হুনিপুল 
ভাবে প্রারস ভাষ যন সাধারণের যাঝে উদ্ঘাটিত করিয়াছেন । গ্রস্থথানি বার বার 
পড়িয়া সাধ নেটে নাই। উদ্তুতিগুপলিও চম্কার এবং উদ্ধৃত ইংরেজী 
বাক্যাবলীর বঙ্গাহ্বাদও অতি উপাদেয় ও নিত হইয়াছে! প্রাশোপাসক 
প্রতি মান্ধষের এই গ্রন্থখানি পড়া উচিত। রবীন্দ্রনাথের. আকা অনেক 
গুলি ছবি হ্থাা এই শ্রশ্বধানি সমজ্দ। এই খ্রস্থখানি একাধারে দর্শন, 
সাহিত্য, কাবা । 

ছন্দের উপাপক রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন ₹ ‘The only training 
which I had from my young days, was the training in 
rhythm, the rhythm in thought, the rhythm in sound. 
I had come to know that rhythm gives reality to that 
which is desultory, which is insignificant in itself. And 
therefore when lhe scratches in my manuscript cried, like 
sinner, for salvation and assailed my eyes with the ugliness 
of their irrelevance, Ioften took more time in rescuing 
them into a merciful finality of rhylhm than in carrying 
on what was my obvious task. 

__'ছেলে বেলা থেকে যে একমাত্র শিক্ষা আমি পেয়েছি, তা হচ্ছে_চিন্তা 
ও স্থরের মে ছন্দ, সেই ছন্দের শিক্ষা । তা থেকে আমি এই কথাটা বুঝেছিলাম 
যে, যা এলোমেলো, যা নিতান্তই অকিব্িৎকর তার ভিতর একট! পরিপাটি ছন্দ 
আনতে পারলেই তবে তার একটা বাণ্ডব মূলা হয়, তার বেঁচে থাকবার অধিকার 
জন্মে আমায় হাতের লেপায় কাটকুটগুলির সানহ্রস্যহীন, কুৎসিত রূপ 
হামার চোখ গীড়া দিত এবং আমার মনে হত মেন পালীদের বতই তারা 
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মুক্তির জন্য চিৎকার কচ্ছে। তাই প্রায়ই আমি আমার মাল কাজ ফেলে 
রেখে দয়! পর্বশ হয়ে এদের নিয়ে বসতাম এবং একটা ছন্দশীপ পের সম গ্রভায় 
নিয়ে গিয়ে এদের উদ্ধার করার চেষ্টা করতাম । এই ভাবে এদের পেছনে বই 
বয় ব্যয় করেছি ।,- লেখকের অশ্রবাদ । 

ববীন্দ্নাণের হাতের লেখার কাটকুটগুপি থেকে যেমন তাহার চিত্রকঙ্গার 
উদ্ভব, জীবনের এমনি কাটকুট হইতেই জীবন দর্শনের উদ্ভব । ছন্দ সব এলো- 
মেলোদের এবং যাহা নিজের মখ্যে নিজেই অকিঞ্চিৎকর সেই সকপের বান্তব রূপ 
প্রদান করে। সব Scratches, সব desultory ও সব insignificant in 
itself-দের চরণ-তল হইতেই সব কিছু কলার যাত্রারস্ত এবং ইহাতেই আবার 
তাহার চরম পরিণতি । রবীন্দ্রনাথ সব কাটকুটদের; সব এলোমেলোদের সব 
নগণ্যদের বিশ্বদর্ধাে রাজবেশে উপস্থিত করিয়াছেন, আগ আকার € নিরাকার 
তাহায় দর্শনে সম্সর্ধ্যাদা লাভ করিয়াছে । নিলাকারের ঘনীভূত ক্ূপই আকার, 
আকারেই নিরাকারের প্রতিষ্ঠা । 

রষীশ্রনাথ লিখ্রিতেছেন : ‘আমাদের ভিতরের দিকে সর্বদা একট] ভাঙ্গা-গড়া 
চলাফেরা সোড়াতাড়া চলছেই, কিছু বা ভা, কিছু ঝা'ছবি নান! রকম চেহার। 
ধরছে__তারই সঙ্গে আমার কলমের কারবার । এস নানে আমান মন আকাশে 
কান পেতে ছিল, বাতাদ থেকে স্বর ক্রসত, কথা শুনতে পেত । আছ কাপ সে 
আছে চোখ মেলে রূপের রাজ্যে, রেখার ভিড়ের মধ্যে । গাছপালার দিকে তাকাই 
তাদের অত্যন্ত দেখতে পাই-_-স্পষ্ট বুঝতে পারি অগৎ্টা আকারের মহাযাজ্ঞা । 
আমার কলমেও আসতে চায় সেই আকারের লীলা । আবেগ নয়, চিন্তা নয়, 
রূপের সমাবেশ । আশ্চর্য্য এই যে তাতে গভীর আনন্দ । ভারি নেশা! । আজ- 
কাল রেখায় আমাকে পেয়ে বসেছে । তার হাত ছাড়াতে পারছি নে। কেবলি 
তার পরিচয় পাচ্ছি নতুন নতুন ভঙ্গির মধ্য দিয়ে। তার রহস্যের অন্ত নেই । 
শে বিদাতা ছবি আঁকেন, এতদিন পরে তার মনের কথা আনতে পারছি। 
অসীম অব্যক্ত রেখায় রেখায় আপুন নতুন নতুন সীমা রচনা করছ্ছেন_আয়তনে 
সেই সীমা কিন্ত বৈচিত্রেয সে অন্তহীন । আর কিছু নয়, স্থনিদ্দিষ্টতাতেই মথার্থ 
সণ্পূর্ণতা । অস্্িত! যখন স্থমিতাকে পায় তখন সে চরিতার্থ হয়। ছবিতে নে আনন্দ, 
লে হচ্ছে সুপন্থিমিতির আনন্দ, রেখার সংঘমে স্থনিন্দিষ্টকে স্থম্পষ্ট করে দেখি, মন 
বলে ওঠে, নিশ্চিত দেখতে “পেলুম_তা সে যাকেই দেখি না তকন একটুকরো! 
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পাথর, একটা গাধা, একটা কাটাগাছ, একজন বুড়ি, যাই হোক । নিশ্চিত দেখতে 
পাই যেখানেই, সেখানেই অসীমকে স্পর্শ করি, আনন্দিত হয়ে উঠি ৷' 

ইহাই না শমন্মহাপ্রহুর গরুড় শুভ্র পিছনে গাড়াইয়া ডেলা ডেল! চক্ষুক্ত, 
হক্রপল শল্য জগন্গাথদর্শনের মূল রহসা?; কলার রাজ্যই ভাঙ্গা-গড়ার বাজ), 
চলা ফের জেড়াভাড়ার রাজ্য সব ভাঙ্গা গড়ার মধ্য দিয়া চলিয়াছে আকারের 
মহাষাত্া এই আকার লইয়া কলারসিকদের কারবার । অধষিতা যখন স্থমিতাকে 
পায়, নিরাকার যখন আকারকে পায়, অব্যক্ত যখন অনস্ত ব্যক্তিকে পায়, তখনই 
জীবনের কলাম্বাদন মুক্তি ধারণ করে, তখনই ভরপূর আনন্দ ৫ নিরাকারের তরল 
আনন্দ ঘন হয় আকারের আনন্দে এই আকারের লীলা ঘে চরম, ইহা মে কোন 
ঘটনার বর্ণনা নয় বা কোন ভাবাদশের ব্যাখ্যা নয়, তাহা ও রবীন্দ্রনাথ সুস্পষ্টভাবে 
₹ঘোমণা করিয়াছেন ‘If by chance they are entitled to claim 
recoguition, it must be priwarily for some rhythmic signi- 
ficance of form which is ultimate, and not for any inter- 
pretation of an idea or representation of a fact.’ নিরাবারের 
নেষন স্বংমূলা আছে, আকারেরও তেমনি শ্বয়ংযূল্য রহিয়াছে; আকার যেমন 
নিরাকারের “অন্ত”, নিরাকারও তেমনি আকারের ‘জন্য’ । শ্বয়ংমূল্যবান নিরাকার 
ও শ্বযংমূল্যবান আকারের সনন্থয়েই এই পুক্রযোত্তম বিশ্ব । পুরুষোত্তম-বিশ্বে 
দর্শন ও কলাবিদ্যা হৃদয়ে হৃদয়ে মিলাইা অনাদি অনস্তে চুটিয়াছে, তাই ইহা 
“আকারের মহাযাআআসা” । ইহাই জীবন-দর্শনের পরিপূর্ণ ইতিহাস । 

“নিরাকার অ্রক্ষোপালক রবীন্দ্রনাথ জীবনদর্শনের আস্বাদনকৈ ঘন করিতে করিতে 
আছ কলারসের জীবস্ত আশ্বাদকক্ধূপে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছেন । তিনি আজ আকার 
উপাসক, আকার আস্বাদক ৷ তাই তাহার চিত্রকলা বুঝিতে গেপে দুর্ব্বোধ, 
ধরিতে গেলে অধর । চিত্রকলা উহার রস দিয়াই, স্বরূপ দিয়াই আস্বাদন 
করিতে হয়। 

১৯৩" সালে ইংলগ্ডের বাশ্মিংহামে সিটি আর্ট গ্যালারিতে রবীজ্বনাথের 
ছবির যে প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া সেই. সময়্রে ইংলণ্ডের ওপগ্রাহী 
কলারসিক জোসেঞ্চ সাউদল ( Joseph 5০581) যাহা বলিয়াছিলেন, তাছার 
কিয়দংশের বঙ্গামুবাদ“উদ্ধৃত করিলেই বুঝা যাইবে রবীন্দ্রনাথের ছবিস্্াকা 


বর্ত্তমান বিশ্বের কোন্‌ রহল্যকে উদ্ঘাটিত করিয়াছে। আোতস্ক সাউদল 
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বপিতেছেন,_'রনীন্নাপের আঁকা ছবি প্রমাণ করে গে, কবি যদিও শব্দের 
ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত তথাপি সময় সমগ্র অঙুভব করেন যে, এমন কতগুলি বিন 
আছে, যা রেখা ও ডের ভাষায়ই ভালভাবে প্রকাশিত হ'তে পারে কিম্বা এই 
ভাবেই শুধু প্রকাশ করা সম্ভবপর ৷ 

এসব কোনো বাহ ব্যাপার নয় । দেহের অস্থি-সংস্থান, চিত্রে পারিপার্শ্বিকের 
বাস্তস্বত! ফুটিয়ে তোলার কাজ কিন্বা চিত্র বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় নিগমকান্চন; যা 
অনেক সময় কল্পনার প্রাণ-শক্তি ও স্বাধীনতার পরিপোষক না হয়ে বাধাবই স্থ্টি 
কনে, তার মতো বাইরের ব্যাপার এ সব নয়। 

এসবের চাইতেও অনেক বেগী এতে আছে। মানু ও পশুর জ্বীবনের 
গভীরতার দিকের বিপুল জ্ঞান ও নিগৃঢ অঙ্ুভূতির পরিটয় আমরা পাই, তিনি 
যে মানু ও পশুর চিত্র একেছেন, তাদের চেহারা, চলাফেরা, বহিরাকতি, 
সীমারেখা ও বর্ণের বৈশিষ্ট্যে । 

এই সব বিশেষত্ব কি ভাষায় বর্ণনা করা .সম্ভবপর ? কেউ কি বলতে পাত 
যে এ ছবিখানার অর্থ এই, কিম্বা অপর একপানা জবির অর্থ অন্য কিছু? নিশ্চয়ই 
না, কেননা, কেউ যদি বলতে পারে, তবে কবি নিজেই তা পারতেন এবং তিনি 
যদি তা পারতেন, তবে রঙ ও রেখার সাহায্য তিনি নিতে যাবেন কেন? আমরা 
নির্বাক হয়ে ছবির পানে চেয়ে থাকি--দেখতে দেখতে আত্মহারা হয়ে যাই এবং 
আমাদের মনে গভীর বার্ড গ্রহণ করতে পারার যতো সিনন্র ও সৌজন্য যদি 
থাকে, তঁবে কখনো কখনে। হয় তো অস্তরাত্ম! অস্তরাত্মার সঙ্গে কথ! কইবে ৷’ 

রবীন্দ্রনাথ কলাক্ষেত্রে বিধিমার্গ পরিত্যাগ করিয়া রাগমার্গের সাধনায় 
বিভোর'; তাই তাহাকে কেহ কেহ ‘সহজিয়া’ আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন। 
সত্যই তিনি ‘সহজ’ মাস্থুধ ; তিনি চিন্তায় সহজ, কাধ্যে সহজ্জ, চিত্রাস্ধনেও 
সহজ । আকার-আন্বাদনেই সহজ মানবের গৌরব ।- আকারের মহিমা ও 
রসের সাগরে ব্ববীন্নাথ ডুব দিয়াছিলেন, তাই বুদ্ধির মানদণ্ডে তিনি অবোধ্য ) 

আক বিশ্বের সর্বক্ষেত্রে বুদ্ধির হূর্ষবোধ্যতার ও প্রাণদর্শনের এই মহাপ্রকাশ 
দিনে দিনে ফুটিয়া উঠিতে চাহিতেছে। রবীক্রনাথ দেই দর্শনেরই অধিকারী 
ছিলেন। “টিত্রকলার লেখক আমাদের মত কলাহিন্যায় অরসিক সাধারণ যাদের 

কাছে দেভাবে রবীন্দ্রনাথের এই দুন্তহ সাধনাকে স্থপ দান করিয়াছেন, তাহাতে 

সাধারণ মাম্য রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা আব্বাদন করিবার স্থযোগ পাইনা সার্থক .মনে 
করিবে | এইরূপ একখানি গ্রন্থ প্রকাশের প্রয়োজন ছিল, লেখক তাহা পূরণ 
করিয়াছেন । ধানরা ইহার বিপুল প্রচার কামনা করি । 





সাময়িকী 


কাহার সঙ্গে যুদ্ধ ? £ পাকিস্থান যুচ্ছের জন্য বদ্ধমুষ্ট, আর ভারত ইউনিয়ন 
তাহাব সামনে উপস্থিত করিয়াছে তাহার অশোক চক্র। আজ বহুমু্ি 
ও অশোক চক্রের ধো চলিবে সংগ্রাম । ভারতবর্ধে আক্রমণের কোনও চেষ্টা 
নাই; সে দিক দিয়া সে অদৃষ্টচে্ট; কেননা উহা তাহার পররাষ্ট্র নীতির বিরুদ্ধ । 
সে কোনও বাষ্ট্রর নয়, কোনও ৮1০০)-এর সঙ্গে একাত্ম হইবার অধিকার তাহার 
নাই। সে সার্কর/দ্রিক সম্পর্ক স্থাপন করিবার কথাই জানে । সে তো বিশ্বক্ধপের 
উপাসক, সে সর্বারাষ্ট্রের উপাদক ; তাহার পক্ষে আক্রমণাত্মক কোনও নীতি 
‘চলিতে পারে না । “‘সভায়াং বৈষ্ণবো মত: । বিশ্বলভায় তাই ভারতবর্ষ 
ইবন । এই বৈষ্ণৰী সাধনার গোজও বৈষ্ণব মহাত্মা“ গান্ধী দিয়া গিয়াছেন। 
আক্রেমণের ভিতর থাকে পারস্পরিক বিচ্চিন্ুত। ও অবিশ্বাস । আর ভারতের 
'আ্বাত্মরক্ষার প্রচেষ্টার মধো রহিয়াছে, প্রত্যেকের মর্যাদা-রক্ষা করিয়া, পরস্পরের 
সহযোগিতায় বিশ্বসক্ঘ রচনার কৌশল নিহিত। তাই ভারতবর্ষ ভাগবতের 
ভাষায় থাকিবে ‘প্রথামানবপু' হইপ্রা । সে নিজের মধ্যে নিজে সব দিক দিয়া 
বাড়িয়া উঠিবে। তাহার সামরিক, সামাজিক, ব্যক্তিগত বপুকে বাড়াইয়া সে 
নিজের মধ্যে নিজে পুর্ণ হইয়া উঠিবে : তাহার এই পূর্ণতার সঙ্গে টক্কর, দিতে 
বিশ্বের সব কুট চাল ব্যর্থ হইবে । ভারতবর্ষ বিশ্বের সব কুট-চক্রান্ড্র সঙ্গে লড়াই 
ঘোদণ! করিয়াছে । ব্রিটেন ও আমেরিকার কূটনীতি প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে. 'বঙ্ছ- 
দুষ্টির' ইন্ধন ধোগাইতেছে'। ভারতবর্ষ তাহার সহজ, সরল, অনাড়দ্বর, প্রথ্যযান- 
বপু’ হওয়ার নীতির আশ্রয় সব মিপ্যা জাল নিরস্ত করিবে; ধামা স্বেন সদা 
নিরম্তকৃহক” ভারত এই পণে বিশ্বগুরুর পদে সমাসীন হুইবে। ভারত যদি 
ভাঙ্গার ভিতরে বাহিরে গঠনকর্ম্মের ভিতর দিয়া নিজের বপুকে বাড়াইয়া তুলিয়া 
রাখে, বিশ্বের সাধ্য কি যে তৃতীয় মহাযুদ্ধ বাধায় ?. তৃতীয় যহাযুহ্ধ ঠেকাইবার 
মত মোগ্যতা একমাত্ৰ ভারতের আছে । তাহাকে দলে পাইবার জন্য ছুই দলই 
চেষ্টা করিতেছে ও করিবে । তাই তাহার পক্ষে নিরপেক্ষ থাকা এক হিসাবে 
সম্ভব। পারে যদি তো, ভারতই.তাহার নীতি "দ্বারা বিশ্বঘূদ্ধ রৌধ করিবে। 
নছিলে বিশ্বের এই মহাবিপদ কেহ রোধ করিতে পারিবে না । কম্যুনিজম ও ইজ- 


ভাজ, ১৩৫৮] সাষরিকী 


মাফিণ এই চ1০০/5 ছয়ের মাঝখানে দাড়াইয়া ভারতবণ পুরুষোত্তবসারণ্যে আন 
বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ বিস্তারের পথ রোধ করিয়া দাড়াইয়াছে। 

ভাগবতের কা'লীয়দঘন উপাখ্যানটির সংক্ষেপ আলোচনা এই প্রসঙ্গে করিব । 
খলসংঘমনার্ূতার প্রর্কফ থল কালীয়কে সংযত করিবার অন্ত" কালীয় শ্রদে ঝাপ 
দিলেন; প্রীকুষ্ণের মধ্যে আক্রমণের কোন চেষ্টাই দৃষ্ট হইল না; তিনি 
রহিলেন 'অদৃ্টচেষ্ট', পরকে আক্রমণ করিতে হইলে আম্মরক্ষার যতটুকু চেষ্টা 
থাকার দরকার তাহা ও তাহার নাই, যেমন বর্তমান সময়ে পাকিস্থানের জেহাদী 
জিগির সত্বেও এখানে কোনও নিশ্রদীপের মহড়। প্রস্তুতি দৃষ্ট হইতেছে না। 
ভ্রুণ শুধু 'প্রখ্যমানবপু* হইলেন, তিনি নিজের বপুকে শুধু 'প্রথ্যমান' করিয়া 
যাইতে লাগিলেন? ‘প্রণ্যমান’ শব্দের অর্ণ হইতেছে ‘বাড়াইয়া যাওয়া" । প্রীরুষেনর 
নিজকে এইরূপে বাড়াইয়া হাওয়ার চাপ কালীয় সহ করিতে পারিল না? 
কালীয় যে কাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে, তাহাই সে জানে না। একজন 
আকাশধর্ম্মা, অপর জন আক্রমণধর্ম্বী। কাল্পীয় নিজের সঙ্গে নিজের মধ্যে নিন্দে 
লড়াই ক্ষরিয়া চপিল। এইভাবে লড়াইর ফলে, নিক্গেই সে অবলন্গ হইল, 
এলাইয়! পড়িল । সে প্রীরুষ্ণকে ছাড়িয়া দিল । ক তারে উঠিলেন, তখন 
কালীয় আবার তাহার পশ্চাৎ নিল ॥ প্রীক্রফণ ভীধীগ্ত্রমি_খেলা খেপিয়া তাহাকে 
এবারেও আন্ত করিয়া তুলিলেন। এ খেলা কালীয় সহ করিতে পারিন্ু না। 
জীবের সাপ খেলানর নীতিতে কালীয়েন্ত খলস্থভাব ঞ্চদ্‌স্বভাবে পরিণত হইল । 
সে শ্রীকু্চচরণে শগ্রণ পইল, কাপীয় হ্রদ ত্যাগ করিল । 

বিশ্বের সমস্ত ভিপ্লোম্যালির, সমস্ত মিথ্যার, সকল চক্রান্তের বিরুদ্ধে ভারতের 
এই অভিযান স্কুল হুইবেই। ঘে ‘বৃদ্ধি লইয়া পাকিস্থান চলিয়াছে, যে ‘বুদ্ধির’ 
মোহে কুশিয়া এবং ইপ্গ-আমেরিকা আজ কোরিয়াকে পুড়িয়। ছারখার করিয়াও 
শাস্তিবৈঠকে বারবার, মিলিত হইয়। ব্যর্থ হইতেছে, সেই ‘বৃদ্ধির’ সঙ্গেই 
ভারতের প্রধানি মন্ত্রী আজ চ্যালেগ্র দিগ্লাছেন কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে । বুদ্ধি 
খদি নিজকে ডিঙ্গাইয়| হৃদয়ের সঙ্গে মিপিত না হয়, কেমন করিয়া বিশ্বসনস্যার 
সমাধান হইবে ? বুদ্ধি কখনও একান্ত ‘(it £০£ £৪৮” নীতি ছাড়া এক পা-ও 
অগ্রসর হইতে পারে স্পা ৮ তাই বিশ্বের সব শক্তি আক্রমণ করিবার জন্ত 
অন্্শস্ত্ বাড়। ইয়া" মীমাংলা চাহিতেছে। এই পথে মীমাংসা অসম্ভব । বুদ্ধির 
দ্বারা কান্মীর ঈমদ্যার লম্ধান নিরাপতা পরিষদ পারেন .নাই, পারিবেনও 


উজ্জ্লভারত ৪থ বব, ৮ সংখা! 


না। সেখানে হৃদয় কই? তাহারা যতই বুদ্ধি কচলাইতেছেন, জটিপতা ততই 
স্থপতি হইতেছে । ইঙ্গ-মাকিণ সহযোগিতায় পাকিস্থান কাম্দীরযুদ্খ বাধাইলে 
ভারতের ৪ কোটি মুসলমানের কি অবস্থা হইবে, তাহার ২০০ শব্দ সম্বলিত যে 
একটি স্মারকলিপি বেদিন আলিগড় বিশ্ববিভালয়ের ভাইস চ্যান্দেলার্‌ ডা: [কব 
হোসেন প্রভৃতি ভারতের ১৪ জন বিশিষ্ট মুসলমান নেতা! রাষ্ট্রপুক্রের প্রতিনিধি 
ডাঃ গ্রাহামকে দিয়াছেন, তাহাতে হৃদরের দিক উন্মুক্ত হইবার সুযোগ পাকি- 
স্থানের মিলিঝে। এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইঙ্গ-যাকিণ শক্তিঘয় এবং ইংলগু ও 
আদন্মেরিকার বস্ছ প্রতিক্রিয়াশীল ব/ক্তি ও পত্রিকাসঘূহেরও মিলিতে পারে। আজ 
হৃদয় দিয়া বিচার করিবার দিন আসিয়াছে। ব্যক্তির সম্বল বৃদ্ধি, কিন্তু যেখানে 
বিশ্ব-সমস্যার প্রশ্ন জড়িত, সেখানে বুদ্ধি অচল। আল বিশ্বব্যাপী ‘বৃদ্ধিলয়ে'র 
নিন সমাগত । ভারতবর্ধ হৃদয়ের ভিতর বুদ্ধির লয় করিয়া! বিশ্বসমস্যার সমাধান 
করিতে উদ্ভত। যাহার! এতদিন ইংরেজের কুটনীতির মধ্যে শাসিত হইয়া বুদ্ধির 
চালে শিক্ষিত, তাহারা ভারতের বর্তমান পররাষ্ট্র নীতি বুঝিতে অক্ষয় । এক. 
হাতার বৎসরের হিন্দু:সুসলম্ন সমস্যার সমাধান ও এইবার হুইবে। ভারত- 
আক্রমণের নীতির এবং হিন্দুদ্বান জয়ের দুঃসাহস ও পরিকল্পনার স্থ সমাধান 
মিলিবে । পরীক্ষা হিন্দু-ধুঁসলমানের, পাকিস্থান-ভারতইউনিয়ন ছুইরেরই 
চলিয়াছে। বিশ্বের বুদ্ধির সাধন! ভারতের হৃদয়ের সাধনার কাছে পরাজিত 
হইবেই। d 

ভগবদ্ধিধানেই ভারতবধ বিভক্ত হইয়াছে । বিভক্ত ন! হইলে-হিন্দু মুসলমানের 
প্রন্কত লমস্যাটা ধরাই পড়িত না। বিভক্ত হওয়ার সঙ্গে ভারতের মুললমানদের 
কি দুৰ্গতি হইরাছে,-এবং এই বিভাগকে ক্কায়েম করিয়! পাকিস্থান্রের আক্রমণাস্মক 
নীতি বজায় থাকিলে শেষ পর্ধ্স্ত ৪ কোটি দুসলমানের যে ভারতবর্ষে স্থান পাওয়া 
অসম্ভব হইবে, তাহাও ডাঃ গ্রাহামের নিকট প্রদত্ত শ্বারকলিপিতে স্পষ্ট হুইয়াছে। 
হাতে কলমে না বিবিলে শুধু ‘হিন্দু-মুসলমান খিলন" প্রচারন্থারা হিন্দুমুপ লমান 
মিলন সম্ভবপর হইত না। ভারত বিভাগের ভিতর দিহ্া দুনিয়ার ভগবান চোখে 
আঙুল দিয়া ভারতের ও পাকিস্থানের মুসলমানকে দেখাইয়া দিবেন যে, ছিন্দু, 
মুসলমান মিঙ্গন ব্যতীত মুসলমানদের এীতিস্, স্বার্থরস্ষ| অলস্ভব ৷ 

আজ আরও স্মরণ করাইয়া. দিতেছে, কেমন করিয়া দুর্ববাসার বিলজের-জ্ঞালানো 
আগুণ বৈষ্ণব অগ্বৱীহকে আখাত করিতে না পারিয়া. দুর্কাসাকে “পুড়িয়া মারিবার 


ভাত, ১৩৫৮] সানায়িকী ৬৫৩ 


অন্ত ছুর্বাপার পিছনে ছুটিয়ছিল। ভারতব্ যদি অশোকচক্রপু্ট হইয়া 
আস্মপ্রতি) ও বিশ্বপ্রতিষ্ঠ পাকে, পাকিস্থানের বস্ধমুষি পাকিস্থানকেই 
আঘাত করিবে। যে তরবারি একবার কোস হইতে মুক্ত হয়, তাহা 
কোথাও না কোথাও বিদ্ধ হইবেই-__মনস্তত্বের এই মহা সত্য আজও 
পাকিস্থ'নকে স্মরণ করাইঘ্রা দিতেছি । আযরা বিশ্বে বাম করিতেছি, 
শুধু ভারতেও নহে, পাকিস্থানেও নহে । কিন্তু বিশ্ব এক, অথণ্ড; অখণ্ড 
বিশ্ব হৃদয়ের ভিতর দিয়া নিন্ম অথশুত্ব বজায় রাখিবেই, অধথগুবিরোধধী সব 
শক্কিযানদের ধুলিসা২ করিয়া অগ্রসর হইবেই । বিশ্বের মালিক জয়যুক্ত হউন, 
বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত হউক, প্রম-খসুনার ন্টিতর বালা বাধিয়াছিল যে থলের 
দগ, তাহাদের বিষদাত ভাঙ্গুক, তাহাদের মন্তক বিশ্বনাথের পদাক্ষে চিহ্নিত 
হউক । বন্দেমা তরম্‌ ! রী 

ভারত বিজ্তাগ সন্বন্ধে মিঃ হোরেস আঙ্গেকজাত্ার £ “ম্যাঞ্চেষ্টার 
গার্ডিয়ানে’ লিখিত এক পজে মিঃ হোরেল কাশ্মীর সম্পর্কে ভারতের ঘুক্তির ভিত্তি 
কোথায় তাহা বলিতে যাইয়া বলেন মে, সাধারণতঃ ব্রিটিশের ধারণা এই থে, 
সুসলমান প্রধান স্থানগুলি পাকিস্থানের অস্তভুক্তি হইবে, এই চুক্তিতেই ১৯৪৭ 
খৃষ্টাব্দে ভারত বিভাগ হইয়াছিল | কিন্ত মি: হোরেসের মতে তাহা পতা নয়। 
আতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ স্বাধীন পাকিস্থানের দাবীর ব্লিরোধিতা করিয়াছিলেন 
কিন্ত ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের নির্বাচনে যে সমস্ত এলাকার ভোটদাতাগণ অধিক সংখ্যক 
পকিস্থানকে সমর্থন করিমাছিপেন, সেই সমস্ত এলাকা ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইবে বিয়া ১৯৪৭ সালে প্রনেহক্ষ প্রভৃতি জাতীয় নেতৃবৃন্দ সম্মত হন। 
ইহারই ফলে কাশ্মীর এবং উত্তর-পশ্চিম লীমান্ত প্রদেশ ছাড়া অন্যান্য মুসলমান- 
প্রধান এলাকাগুপি *্পইন্না পাকিস্থানের স্থষ্টি হুইল । উত্তর-পশ্চিম সীমাস্তের 
মন্ত্রিপরিষদ তখন ভারতের সমর্থনকারী ছিল । কিন্ত সেখানে আবার নির্বাচনের 
বাবস্থা! কা হয়। ভোট গ্রহণের পূর্বের কংগ্রেললনর্থক খান সাহেবের মন্ত্রীসভা 
বাতিল করিয়া দেওয়া হয় এবং পাকিস্থানের সমর্থনকারী মস্ত্রীপরিষদ গঠিত হুয়। 
স্বনঘাতী বিরোধের ফলে খান আবদুল গক্ষর খান নির্বাচনে অংশ গ্রহণ না 
করিয়া মরিয়া দীড়ান-। ক্লে ৫*-এর খুবই সাঝ/গ্ত বেশি ০ডাটদাতা৷ পাক্িস্থান- 
তুক্তি দাবী, করে। খান ভ্রাতৃদ্ধয় প্রতিখোগ্রিতাতে অংশ নিলে কি হইত, 
তাহা সহজেই বোধগম্য । * 


উজ্দ্রপভারত [ ৪র্থ বধ.৮ম সংখ্যা 


এদিকে কাশ্মীরের নির্বধাচনে বেশীর ভাগ মুসলম!ন ভোটপাতা শেখ 
আবহুল্লাকে সমর্থন করিলেন । আবছুল্লা সেই হইতে আজ পর্যন্ত জীনেহরুর 
শুণমুদ্ধ । উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার পর কাশ্মীরে নির্বাচনের 
সময় আবহুজ।র মন্ত্রিসভা ঝাতিপ করা ঘুক্তিসঙ্গত নয় 1 পি, টি, আই, আর 


‘আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে 
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান ॥' 


« 





আর্থিক জগৎ প্রেস_১২২ নং বহুবাজার ছাট, কলিকাতা হইতে 
জব স্বামী পুরুসোত্তম।নন্দ অবধূত ( বরিশালের শ্রৎকুমার ঘোধ ) কর্তৃক 
মুস্বিত ও ন্রনারায়ণ আশ্রম ৮এ, রাসবিহারী এভিনিউ হইতে প্রকাশিত । 





উজ্জ্বলভারত 


আশ্বিন, ১৩৫৮ 


তর্থ বৰ্ণ ৯ম >.ংখয1 


দেবীসূক্ত 


কগেদেক্ত দেবীস্থক্তের মন্তরত্ষ্টা খনি হইতেছেন প্রচপিত বর্ণাশম ব্যবস্থায় 
বেদে অনধিকারী একটা নারী। ইনি ছিলেন মহর্ষি অ্তণের কণ্ঠ; নাম ইহার 
‘বাকৃ"। এই মহীয়সী নারীর ভিতর দিয়! ফুটিয়া উঠিয়াছে বিশ্বের যাবতীয় নারী 
শক্তির স্বক্কপের কথা; নারীই ‘সুষ্টে হেতুভূতা সনাতনী’ । স্থষ্টির হেতুভূতা 
সনাতনী এই নারীশক্তি বাষ্টি ও সমষ্টি । নারী শুধু থণ্ডপ্রপবিনীই নহেন; তাহার 
এই বাষটিক্ূপ সাথক হইতে পারে তাহার বিশ্বপ্রসবিনী শ্বরূপের সমস্থয়েই । নারী 
বস্তুতঃ বাষ্টিপ্রন্থতিই ; কিন্তু ভাবতঃ তিনি বিশ্বপ্রম্থতি | বিশ্বপ্রস্থতি না হইলে 
ব্য্টিপ্রস্থতি হওয়ার কোনও পারমার্থিক মূল্যই থাকে না; তখন বাঞ্টিস্থষ্টি হয় 
নানীর পক্ষে এক মহাবন্ধন,__পুরুষের পক্ষেও। দেবী্যক্তের মধ্যে 
নারীপ্ররুতির সমষ্টি স্ব্বপের খোঁজ আছে। আজ এই মহাপুজার অবসরে 
দেবীন্থক্রে আশ্বাদিত নারীজাতির সমষ্টিপ্রক্ৃতিভূৃত ভত্বকথ। যাটীর মেয়েদের কাছে 
উপস্থিত করিতেছি । 

শু অহং কুত্রেভিবহৃভিশ্চরামাহু 
মাদিটতারুত বিশ্বদেবৈঃ ৷ 
অহং যিত্ৰাবক্রণোভা বিভৰ্ম্যহ- 
মিন্রান্রী অহমস্বিনোভা ॥ ১ 

অহম্‌[ আমি দেষীস্থক্তের মস্ত্রত্বষ্ঠা, মহর্ষি অস্ত,ণের দুহিতা ব্রক্ষব্ত্িধী বাক্‌ ] 
কষত্রেভিঃ একাদশ কুদ্রকূপে ] বস্থভিঃ [ অষ্ট বসুরূপে ] চরামি [এই বিশ্ব 
স্থির অন্তরে. ব্হিরে বিচরণ করিতেছি, আমার ব্যষ্টি জীবনকে বিচরণপথে, 
গতিপথে বিশ্বব্যাপ্ত বলিয়। 'অহুভব করিতেছি ]। অহম্‌ [ আমি } আদিত্যৈঃ 


৪৫৬ উচ্চলভারত [ হণ বধ, ৯য় লংখ্য। 


[ দ্বাদশ আদিত্যক্ূপে ] উত [আর] বিশ্বদেবৈ: [ সকল দেবতারূপে বিচরণ 
করি ] অহম্‌ উভা [ উভৌ ; উভয়] মিত্রাবরুণ! [ মিত্রবরুণকে ] বিভমি 
(সকলের সব বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া ভরণ করি, ধারণ ও পালন কার ] অহম্‌ 
[ আমিই ] হক্রামী [ ইন্দ ও অগ্রিকেও হরণ করি ] উত্ভা [ উভয় ] অশ্বিন! 
[ অৰিনৌ ; অন্গিনী কুষারদ্ঘমকে ও ভরণ করি ]। ( নাটীর জগতের একটা রক্র- 
মাংসের মাগ্ঘ আজ সর্ববদেবময়ী বিশ্বপ্রকতির সঙ্গে একাত্ম হইয়া বিশ্বমাতৃত্বের 
আশ্বাদন করিতেছেন। ইহা ভারতীয় নারীপ্রগতির তত্বকথা ৷ ) 
আঘি একাদশ রুদ্র, অষ্টবস্থ, দ্বাদশ আদিত্য এবং সকল দেবন্ধপে বিচরণ 
করি। আমি মিত্র ও বরুণ উভয়কে বিভরণ করি। আমিই ইশু ও অগ্নি এবং 
অশ্বিনী কুমার ্য়কে বিভরণ করি ।১ 
অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্হং 
স্বষ্টারমূত পৃৰণং ভগম্‌ । 
অহং দধামি দ্রবিণং হবিক্মতে 
হুপ্রাব্যে বজমানায় সশ্বতে ॥ ২ 
আহম্‌ [ আমি ] আহনসং [ (দেব ) শক্রহস্তা ] পোষং [ সোমধেবকে ] 
বিভর্ষি [ বিভরণ করি ] অহম্‌ হুষ্টারম্‌ [ ত্ষ্টা নানক দেবতাকে ] উত [ এবং ] 
পুষণং [ পুষাদেবকে ] ভগং [ ভগণেবকে ভরণ করি] হবিগ্বতে [ হুবিঘুক্ত ] 
স্বপ্রাবে [ উপরোক্ত দেবতাগণের তৃপ্তি বিধানকারী ] স্থন্থতে [ (সোমরস ) 
প্রন্ততকারী ] যজমানায় [ ঝমানের অন্য ] 'অহম্‌ ড্রবিণং [ যঞ্ঞকল দ্বন্ধপ 
বিশ্বগ্রপাদরূপ বিশ্বম্সীবন ; 'বজ্জশিষ্টাশিনঃ সুচ্যস্তে সর্বকিবিনৈ:'--গীত। ] দধামি 
[ বিধান করি ] ( বিশ্বরূপের সেবায় বে যজমানের সব কিছু সমর্পিত, বিশ্বরূপের 
প্রসাদে সে বিশ্বজীবনই প্রাপ্ত হয় )। 
আমি দেবশক্র হস্ত দোমদেবকে, অ্রষ্টা নামক দেবতাকে, এবং পুমা, 
ভগ নামক ব্ব্ধ্যহুয়কে ভরণ করি । প্রচুর হবিযুক্ত দেবগণের তৃপ্তি বিধানকারী 
এবং সোমরস প্রস্তুতকারী যজযানের জন্য যজ্ঞ ফলরূণে ধন আমিই বিধান করি।২ 
অহং রাষ্ট্র সংগমনী বস্ধুনাং 
চিকিতুষী প্রথমা যন্তিয়ানাম্‌ ৷ 
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা 
তৃরি স্থাত্রাং তুর্ঘ্যাবেশয়ন্তীস্‌ ॥ ৩ 


'আহ্বিন, ১৩৫৮ টা দেবী সুক্ ৪৫৭ 


আহুম্‌ [ আমি] রা্ট্রী [ বিশ্বের ঈশ্বরী ] বস্থলাং [ ধনসমূহের ] সংগমনী 
[ প্রাপয়ত্রী; সবকিছু ধনই বিশ্বসম্পদ ; আমি এই বিশ্বসম্পদকে বিশ্বের প্রতি 
মানবের কাছে ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের সঙ্গে সামঞ্রল্য রক্ষা করিয়া বণ্টন কৰি] 
চিকিতুদী [ স্বাযযক্ূপে বিশ্মের পরতে পরতে অক্ষতব্ত্বী ] ( তাই ) যজিয়ানাং 
[ঞাহ গণের মধ্যে ] প্রথমা [ মুখ্যা; আমিই প্রথমে নিজেকে বিশ্ব ও 
বিশেশ্বরের সেবায় বিলাইয়া দিয়া বিশ্বপ্রস্থতিত্ব আস্বাদন করিয়াছি ] ভূরিস্থাত্রাং 
[ কলেজার মাংস এই প্রপঞ্চ্ূপে বহুভাবে অবস্থিত ] ডূরি-আবেশয়ন্তীম্‌ 
[ সৰ্ব্বদ্ধীবে অন্থগভাবে প্রবিষ্ট ] তাং মা [ সেই আমাকেই ] পুরু: বহু দেশে, 
সর্কাদেশে ] দেবাঃ [ দেবগণ ( Natural forces ) এবং স্র-নরাদি যজমানগণ ] 
বাদধুঃ [ নানাভাবে আরাধনা! করে ] । 

আমিই সমস্ত জগতের ঈশ্বরী, ভক্তজনের ধনপ্রদাত্রী দেবী ও পরম. জ্ঞানবতী । 
অতএব যন্ঞাগণের মধ্যে আমিই প্রধান । আমিই প্রপঞ্চক্ূপে বহুভাবে অবস্থিত 
ও সৰ্্মভূতে অনুপ্রবিষ্ট; আমাকেই দর্ববদেশে সুরনরাদি যাজ্জিকগণ বিবিধভাবে 
আরাধনা করেন।৩ 

ময়া সো অদ্নযত্তি যো বিপশ্ততি 
যঃ প্রানিতি ঘ ঈং শৃণোত্যুক্তম্‌ । 
অমস্তবো মাং ত উপক্ষিয়স্ডি 
শ্রধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি ॥৪ 

যঃ [ যে পুরুধ ] অপ্রং [ ভোজ্য পদার্থ] অত্তি (ভোজন করে] যঃ[ হে] 
বিপস্থতি [বিশেষের দর্শন করে] যঃ [ঘে] প্রাণিতি [ প্রাণক্রিয়া সম্পন্ন 
করে] যঃ[ যে] উক্তং [ কখিত বিসয়, শব্দাদি ] শৃণোতি [ শ্রবণ করে ] 
সঃ (সে পুরুষ ] ময়া [ সমষ্টিমূর্ভি আমা দ্বারাই তাহা সম্পাদন করে, সমষটির 
পরিপোমণেই বাতির অস্তিত্ব, চৈতগ্য ও আনন্দান্বাদন সম্ভব । সমষ্টির শুন্যপান 
করিয়াই ব্যটি ব্যষ্টিকূপে বাস্তব ] (যাহারা) ঈং [ ভিত্রিভূমিক্পপে অবস্থিত 
ঈদৃশ ] মাং [ আমাকে ] অনস্তরঃ [ অন্তরে বাহিরে ব্যাপ্ত প্রাণর্ূপে জানেনা } 
তে [তাহারা] উপক্ষিযুত্তি [ জীবনের সকল ক্ষেত্রে উপক্ষীণ হয়] শত 
[হে বিশ্ৰুত সথা ] শ্রুধি [শ্রবণ কর ] তে [ তোমাকে } অ্রদ্ধিবং [ শ্রদ্থানভ্য 
ত্ৰহ্ম-পুক্ৰঘোত্ৰম ‘তত্ব ] বদামি [ বলিব, যেষন বলিয়াছিলাম কেনোপনিষদে উম! 
হৈমবতীরূপে ইন্দ্রের কাছে }। 


উজ্দ্রলভারত [ 9র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


পুরুষ যে অম্র আহার করে, প্রাণণক্রিয়া সম্পাদন করে, কণিত বিষয় শ্রবণ 
করে, তাহা আমারই শক্তিতে । যাহারা! আমাকে অন্তরে বাহিরে ব্যাপ্ত প্রাণূণে 
জানেনা, তাহারা উপক্ষীণ হয়। হে কীন্তিমান লখা, আমি তোমাদিগকে 
শদ্ধালভা ব্রঙ্গতত্ব বলিব, শ্রবণ কর 1৪ 
অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুক্টং 
দেবেভিরুত মাহুষেভিঃ । 
যং কাময়ে তং তমুগ্রং কণোমি 
তং ব্রচ্জাণং তস্বষিং তং স্থমেধাম্‌ ॥৫ 


দেবেডিঃ [ দেবগণ কর্তৃক ] উত [এবং] যাক্ষষেভিঃ [ যনুস্যগণ কর্তৃক ] 
জুইং [ সেবিত ] ইদং [ এই ক্রঞ্চতব ] অহম্‌ এব স্বয়ং [ আমি দ্বয়ংই ] 
বদানি [ বপিতেছি, কেননা আমিই মানবী পরত্রক্ষমহিষী । যা’ ছাড়! পিতার 
সত্য পরিচয় প্রদান আর কাহার দ্বায়! সম্ভব? ]| ( এবন্বিধ অ্র্মস্থরূপিনী 
মাঙ্গধী আৰি ] যং [খাহাকে ] কামায় [কামনা করি] তং তং [তাহাকে 
তাহাকে ] উগ্রং [ শ্রেষ্; ] রুণোমি (করি) তং [তাহাকে] অ্রক্গাণং 
[তদ্ধা] তং [ তাহাকে] ক্ষবিং [ঙ্ষি) তং [তাহাকে] ম্থমেধাং 
[ পুরুনোত্তম মেধায় মেধাবী করি ]।, 
দেব 'ও যানবগণের দার! সেবিত ত্রঙ্গতব মাগধী আমি স্বমংই উপদেশ 
করিতেছি । শাহি ঈদৃশ ত্রহ্থস্বরূপিণী আমি যাহাকে যাহাকে ইচ্ছা করি, 
তাহাকে তাহাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ করি, কাহাকে ব্রক্ধা, কাহাকেও দাস করি, এবং 
কাহাকেও বা ত্রপ্ধজ্ঞানী করি ৫ 
অহং রুদ্রায় ধহুরাতনে!মি 
ব্রক্মদ্ধিষে শরবে হস্তবা উ। 
অহং জনায় সমদং কুণোম্যহং 
গ্চাবাপৃথিবী আবিবেশ ॥৬ 


অহং [ আমি ] (যুগে যুগে ) ক্রক্ষন্থিবে ( ত্রচ্ম-পুরুযোত্তম-বিছ্েধী | শরবে 
[ হিংস প্রকুতির জনগণকে ] হস্তবৈ [হনন করিতে ] উ [ পাদ পূরণে], 
রুদ্রায় [ কুদ্রের ] ধছঃ [ ধক.) আতলোমি [ গুণ দেই ]। অহম্‌ আমি ] 
জনায় [ভক্তগণের কল্যাণের জন্য ] সমদং [সংগ্রাম } কুণোমি 1 করি] অহং 


আশ্বিন, ১৩৫৮] দেবী স্বক্ত ৪৫৯ 


ষ্যাবাপৃণিবী [ শ্বর্গে ও পৃথিবীতে ] আবিবেশ [রক্কে রক্কে প্রবিউ আছি, 
দুইয়ের মধ্যে দুইয়ের সমন্বয় করিয়া ]। 

হিংস প্রক্ষতির জনগণের বধার্থ রুদ্ছের ধ্গকে আমি জ্যা সংযোগ করি, ভক্ত- 
গশের অন্য আমিই যুক্ক করি, স্বর্গে ও পৃথিবীতে আমিই অন্ুপ্রবিষ্ট বৃহিয়াছি ।৬ 


অহং স্থবে পিতরমস্য মর্দ্ধন্‌ 
মম যোনিরপ স্স্তঃ সমূত্রে । 
ততো বিভিষ্ঠে ভুবনা্ বিশ্বো- 
তামুন্দ্যাং বন্মপোপস্পৃশাযি ॥ ৭ 


অহম্‌ [ গোগমায়া আমি ] পিতরম্‌ অস্য ( এই বিশ্বত্রদ্থাণ্ের পিতৃন্থানীয় 
কারপোপাধি ঈশ্বর পরমাত্মাকে ] মু্ধন্‌ [ মুদ্ধায় অর্থাৎ লকল শ্রেষ্ঠ স্থানে স্থষ্টি- 
কালে ] স্থবে [ প্রপব কনিঘ্াছি] $ মম যোনি: [ আমার যোনি হইতেছে ] 
অপস্থ-মন্তঃ সমুদ্রে [ অপ, স্থানীয় হৃদয়ের অস্তপ্থলে লমুদ্রব প্রেম সসুক্রে : 
এই বিশ্বপ্রেম-যোনি, প্রেমকারণ ]। ততঃ [ সেই হেতুতেই ] বিশ্বা সুৎনা 
[ সর্ধ ভুবনে, সর্ববভূতে ] অনু বিভিষ্ঠে [ প্রেম দ্বারা বিবিধগাবে বর্দরমান আছি ] 
উত [ আরও] অমূং [এ দূরবর্তী ] ভাং [ শ্বর্গকে ] বর্দণা [ আমার 
প্রেমময়ী যোগমায়া শক্তিত্বারা ] উপস্পৃশাষি [ স্পর্শ করিয়া ব্যাপিয়া আছি; 
সবকিছু বড়র হৃদয় আলোড়ন করিয়া তাহাদিগকে ছোটনের মধো ছোট হইয়া 
মিশিবার উপযোগী প্রাণ সঞ্চার করি }। 

আমি যোগযাঘ্মাব্দপে পিতৃস্থানীঘ্র পরমাত্মাকে সর্ধব যোগ্যতার সহিত প্রসব 
কত্ধিয়াছি। অপ, স্থানীয় হৃদয়ের অস্তঃস্তলে যে প্রেমলমুদ্র, তাহ! আমারই 
যোনি! আঘি বিশ্বভুবনে প্রেমদ্ধারা বিবিধভাবে বর্তমান আছি । অর যে দূরবর্তী 
স্বর্ণ, উহার মধ্যেও প্রেমম্পর্শ হারা সর্বভূতের ক্ষেত্রে অবতরণোপসোগী প্রাণলঞ্চার 
করি ।৭ 


অহমেব বাত ইব প্রবায্যা- 
রভযাপ। তূবনানি বিশ্ব । 

পরে দিবা পর এনা পৃথিব্য- 
তাবতী মহিন! সং বত্ধুব ॥ ৮ 


উজ্জদভারত [ ৪থ বৰ,’ লম সংখ্য 


অহম্‌ এব [ আমিই ] বিশ্বা ভুবনানি [ ভূত সমূহ } আরভমানা [ আরম্ভ 
করিয়া, স্বষ্টি করিয়া } বাতঃ ইব [ বয়নকারী বাঘুর মত) প্রধামি [সকলকে 
বয়ন করিয়া, বুনিয়া গাথিয়া চলিয়াছি } পরঃ দিবা [আকাশের পর ] এনা 
পৃথিব্যা পরঃ [ এই পৃখিবীরও পর ] ( বপিঘ্বাই আমি ) মহিলা [ স্বমহিমায় ] 
এভাবতী [ এই রসঘন জগদ্রপে ] সংবস্ব [ সম্ভৃত হুইয়াছি; “পাদোইস্য 
বিশ্বা ভুতানি জ্রিপাদল্য অম্বতং দিবি’ তিনিই সমগ্র, যোল আনা; বার আনা 
যাহার স্বর্গে, তাহারই চারি আনা এই বিশ্বস্থবন। কারপোপাধি পরমাত্মাও 
তাহার সন্তান, কাধ্যোপাধি পীবও তাহারই কোলের শিশু । তিনিই নিরুপাধি 
প্রেমঘন যোগমায়া শক্তি ]। 

আমিই বিশতৃবন স্বস্তি করিয়। বয়নকারী বাছুর মত ইহাদিগকে বুনিয়া 
চলিয়াছি ; আমি আকাশের পর, এই পৃথিবীরও পর বলিয়াই রসঘন জগদ্রপে 
সন্ভৃত হইতেছি। 


অস্থুর-দলনী কই? 
দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায় 


অশ্ব-খুরের ঝঞ্চনী কই, __গ্রীরাবতের বৃংহতি ? 

কর্ম রোদে হুংকারে কই সিংহ-যুখের সংহতি ? 
ছুর্ণ করি হিযাদ্রিকে 
কই আসেরে দিখিদিকে 

দৈত্যঙ্জস্ী দেবীর চমু অস্মধ্বনির গর্জনে, 
দ্বত্যু-ঝড়ের তর্জনে, 
_শংপ-বাঝর ঝঞ্চনে 2 


উড়িয়ে দবঙ্গা, দীপ্ত কেতন অগ্নিবরণ গৈরিকে 
সংগে নিয়ে অক্ষৌচিণী সপ্ত কোটি সৈনিকে 
চামুণ্ডা কই যুদ্ধ সাজে? 
কই বা রণ বাগ্য বাজে? 
বিশ্ব-দোলা তাগুবে কই ইন্দরধন্থ টংকারে ? 
বিষম রণ ঝংকারে ? 
বাজে কালের ডংকা রে? 


নীল পরতে আকাশ ছেয়ে ফুটলে! শারদ মন্তরী £ 
ভ্রমর ওঠে গুন্গপিয়ে রসের লোভে গুঞরি” ৷ 
স্বচ্ছ আলো সন্তরিয় 
গন্ধ এলো সঞ্চারিয়া, 
অথৈ জলে প্রস্ফুটিত ফু লীলা পংকজে 
উথ.লে ওঠে রংগ মে! 
মত্ত সুখে বঙ্গ যে! 


লেই পুরাতন শরৎ এলো! ঘুষের নায়ে পাল তুলে, 
দুলিছে মালা শেফালিকার সোনার বরণ মাস্তলে ! 


উজ্জলভারত [ ৪থ বর্ধ,৯ম সংখ্যা 


উচ্ছলিয়! উষর মরু, 
উল্লপিয়া কানন তরু, 
আন্দোলিছা কাশের গোছা, ধানের চারা হিলোলি” 
_বেতদ লতা চঞ্চলি” 
__খালের কুলে কজোলি' ! 


ভল্পো নদী, সরি২, বিল মন্দাকিনীর বন্ঠাতে £ 
আনধে বুঝি বহন ক'রে দক্ষরাজের কন্যাকে ! 
কই মেনকার হেম-তরুণী 
মযুরপংখী নীলবরণী ? 
মকর মুখী সপ্ত ভিডা যায় লা দেখা জীবস্ত ৷ 
-_ৰূসর ধু ধু দিগন্ত ! 
দিনের আলে! নিভস্ত ! 
০ . ক 
বৃণাই জালি অন্ধকারে লুপ্ত প্রভার ইন্দজাল_ 
বিশ্ব কাপে দৈত্যতাপে, সোনার ধানে পংগপাল ! 
বৃখাই শুভ বাস্য বাজাই 
ংগলিকে অর্থ্য-সাজাই, 
নাই কেহ নাই শূণ্য পুরে আশার আলো ব্ষিতে, 
দুষ্ট দানব ধর্ষিতে 
অস্থর-কেশ কর্ষিতে ! 


যুগে যুগে দিলাম পূজা দৃপ্ত! রণ-রংগিপীর 
তার বদলে পেলাম দেখা শাস্ত গিরি-নন্দিনীর £ 
পটে পরে: মৃদ্ভিমতী 
এলো ঘরে হৈমবতী, 
হাসাময়ী নমনুখী লঙ্ছ।-মধুর ভঙ্গিণী, 
- নয় তো রণ-রঙ্গিলী 
কালের লীলা-সংগিনী !' 


আশ্বিন, ১৩৫৮ ] অঙ্থর-পলদী কই 


নিত্য ডাকি দীপ্তপ্রভা, তুঃখহরা দুর্গা গো ! 
শক্তিমদে দুর্বিনীতা সর্বনাশী কুত্রা গো! 
আর কেন মা, অস্ত ধরে! 
এবার অন্তর বিদ্ধ করো 
শৃলের ঘায়ে হত্যা করো কুশীদ লোভী-শৌত্ডিকে ! 
সঙ্গে নিয়ে নন্দীকে 
এসো তুষি চণ্ডিকে ৷ 


কেউ শোনে না £ তাক্ডুমাডুম তবুও বাজে উদ্দোগন, 
পুপা গ্লোকে, গঙ্গোদকে,ধুনোয় ধূপে সচন্দন ! 
ভোগের রসে লমুজ্ছসি' 
পষ্টবাসে পুজায় বসি’ 
অট্রহাসে বলির পশুর গলায় টানি খড়গকে ? 
_-রক্তমাথ। হস্তকে 
বুলাই হুথে মস্তকে ! 





‘যে৷ মাৎ জয়তি সংগ্রামে’ 
রেণু মিত্র 


রবীন্দ্রনাথের ফালগনী নাটকের ছেলের দল যখন বিশ্বের জরাবুড়োকে ধরতে 
রওনা হয়ে গুহাসুখে এলে পৌছেছিল, তখন তারা দেখতে পেলে তাদের ছুই 
সহচর চন্দ্রহাল আত্ম বাউল তাদের সঙ্গে নেই, তারা এগিয়ে গেছে । তারা 
জয় করে আনবার জগ এগিয়ে গেছে__"ওই অন্ধের অন্জতার মধ্যে সেঁধিয়ে গিয়ে 
তবে চশ্রহাল ছাড়বে” । সে পথ চেয়ে চুপ করে বসে থাকে নি; এগিয়ে গিয়ে 
ভাকে ধরতে গেছে, জয় কয়ে আনতে গেছে । -__'জয় করে তবে জিনিয়া লব 
অজানা অদৃষ্টেরে ৷! 

এই আয় করে নিতে জানি না বলেই জাতশুস্ধ আমরা কেবল পথ চেয়ে বসে 
থাকি। তাই ঘটনা আমাদের করায়ত্ত নয়, আমরা ঘটনার দাল। কোন 
ঘটনার মোড় ফিরিয়ে তাকে অন্ত খাতে বইয়ে দেবার ক্ষমত)। আমাদের নেই! 
আমরা জানি ঘটনা ঘটবেই, তাকে সঙ্ক করে যাওয়ার নামই তিতিক্ষা। সংসারে 
এই ঘটনার চাপ এত বেশী হয়ে ওঠে যখন তা মাহযের সচ্ের সীমার বাইরে যায়। 
আমরা তাই যাতে লে চাপ অত্যধিক না হয়ে পড়ে, সেঞ্জন্য পেছনে সরে আসি। 
আর যারা মনে করে যে, এ চাপ একেবারেই যাতে নিজের জীবনের উপর না 
পড়ে তারই বাবস্থা প্রথম থেকেই করব, তারা একেবারে সংসার থেকেই, আবেষ্টন 
থেকেই সরে যায়। আমরা সবাই পেছনে সরার দল। কেউ সামনে এগিয়ে 
গিয়ে ঘটনাকে, আবেষ্টনকে, কালকে পরিচালিত করতে পারি না। অবশ্য 
সরেও কখন কখন আসতে হয়, কিন্তু সে পম্চাদপসরণ তো আমাদের নুতন করে 
আক্রমণ করার জন্য হয় না। আমর! সরে আসবার জন্তই সরে আসি। নুতন 
করে আক্রমণ করবার জন্যে, নূতন পথ করে পাশ কেটে বেরিয়ে যাবার জন্যে 
তো আমরা সরে আলি না-_-তাই কৃষ্টি করতে আমরা জানি না! To take 
time by the forelock—এ জিনিষ বাঙ্গালী তথ! ভারতবাসীর ধাতে নেই । 

কেমন করে থাকবে ? বাস্তবের ক্ষেত্রে কোনদিন যে আমরা স্ষ্টি করতে 
চাই-ই নি। কি যেন একটা গল্প শুনেছিলাম-_হটো ছোট ছেলের সঙ্গে দেখা 
হুয়েছে_একটি ইংরেজের ছেলে, একটি ভারতবাদীয় ছেলে ।” ভারতবাসীর 
ছেলেটি ইংরেজের ছেলেকে জিজ্জেদ করলে, তোমরা এ দেশে কখন এলে ভাই? 


আম্বিন, ১৩৫৮ ] যো মাং জমুতি সংগ্রামে 


ইংরেজের ছেলেটি জবাব দিলে, তোমার বাবারা; যখন হিমালয়ে চোখ বুজে 
বসে ধ্যান করছিলেন, আমার বাবারা তখন এ দেশে ঢুকে পড়েছেন। আজকের 
দিনে আমরা ধ্যান করা বাদ দিয়েছি, কেননা চোখ বুজে ধ্যান করলে 
বান্তব জীবনে যে টিকতে পারব না, এটা বুঝতে পেরেছি । কিন্ত চোখ বুজে 
ধ্যান না করপেও চোখ খুলেই দে ধ্যান করতে হবে, লে কথাটি শিখিনি এবং 
কেমন করে করতে হবে দে কৌশলটিও "শিখি নি। তাই বাজবের ক্ষেত্রে 
স্বষ্টি কল্পতে, এগিয়ে গিয়ে জয় করে আনতে, বিশ্বপ্রকুতির চ্যালেজকে গ্রহণ 
করতে, আমরা জানি লা। পাশ্চাত্য বিশ্বপ্রকৃতির চ্যালেঝকে গ্রহণ করে 
প্রচতিকে জয় করেছে, শক্তিকে সে নিমের কাজে লাগিয়েছে। 
কিন্ত একে সে নিঙ্গেন কাছে লাগালেও নিজের কল্যাণে লাগাতে পারে নি। 
তাই দে তার কাছে শু দানবই হয়ে রইল, বিশ্ব প্রক্ততির কল্যাণী মৃতির 
সন্ধান লে পেলনা। আর বৈদিক যুগকে ছাড়িয়ে ভারতীয় সডাতা যখন 
দাপনিকযুগের বিধিশৃদ্খপার মধ্যে বাধা পড়ল, তখন প্রক্কতিকে জয় করতে 
পারবে না বুঝেই সে পিছু হটবার সাধনা নিল, এগিয়ে গিয়ে ঘটনাকে সে সৃষ্টি 
করে ভুলদ না । কাপের হাতে তাই সে মার খেয়েছে, কিন্তু কাকে যেমন 
তেমন করে বইতে না দিয়ে তার স্রোতের মোড় ফিরিয়ে দিতে পারে নি। 

অথচ এই জয় করে নেবার বার্তা আমাদের শাস্বেই ছিল। আমর তাকে 
এগিয়ে গিয়ে জয় করবার জন্য না বুঝে তাকে জীবনে পিছু হুটবার শাস্ব বলেই 
ব্যাখ্যা করে সিয়েছিলাম । 

শুস্তনিশ্তশড শক্তিমান, অর্থাৎ শক্তিকে তারা কেন্দ্রীভূত করেছে । আর 
শক্তিকে মার! বিকেন্দ্রীভূৃত করে, বিভাগ করে গলিয়ে দেয় সকলের মধ্যে ভজ্রনার 
ভেতর দিয়ে, তারা ভক্তিমান । কিন্তু এ ভক্তির খবর শুগুনিশুভ্ত রাখে লা । তাদের 
শক্তির দর্পে বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত কিছুকেই তারা ভোগ্য বলে জানে, ভজনীয় বলে 
জানে না। তাই নিশুদ্ত শুস্ত কর্তৃক পরা্ধিত ও বিতাড়িত দেবশক্তিদ্বার! আরাধ্য! 
পার্ধভীদেহকোশনিঃস্থতা দেবী কৌশিকীকেও এই অন্থরদ্বত্ব নিজেদের ভোগ্য 
বস্তু মনে করে তাকে নিজেদেরকে গ্রহণ করতে বলল । কিন্ত বিশ্বপ্রকৃতির 
চলার ধারা পুথকতর ৷ এখানে কেউ কারো ভোগ) নয়-প্রতোকে প্রত্যেকের 
দ্বারা ভল্রনীফ এবং প্রত্যেকে কুশলী, যোগ্য। তাই স্তস্তনিশুভ্তের নিমজ্বপের 
উত্তরে বিশ্বের অধিষঠাত্রী দেবী বলে পাঠালেন তাদেরকে, 


উজ্জ্রভারত [ ৪ বৰ্ষ, নম সংখ্যা 


“যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যাপোহতি । 
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্তা ভবিষ্তাতি ॥৩ 
বিশ্বপ্রকৃতির এ চ্যালেণ্ড শুধু শুসুনিশুস্টের কাছে তিনি পাঠান নি-_তাকে যে 
জয় করবে, তার দপ মে চূর্ণ করবে, তার ঘে প্রতিবল হবে, সেই তার ভর্তা হবে, 
তার এই যে প্রতিজ্ঞা, এ গ্রতিজ্ঞার চ্যালেঞ্জ লেই অনাদিকালেই প্রতি মানুষের 
কাছেই ঘোষিত হয়ে বসে আছে, অনন্ত ভবিষ্যতের মাস্থষের জন্যও এ তোষণ। 


হয়ে রয়েছে। 
প্রকৃতির এ যুদ্ধ আহ্বানে আমাদেরকে বলতেই হবে-__‘জঘ করে তবে 
জিনিয়া লইব_-*॥। এ সংসারে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের ঘুক্ষ আহবান করা 


হয়ে গেছে নাকে কেদে কেউ কোন কিছু যেমন জ্দিনে নিতে পারে 
না, তেমনি পথ চেয়ে বসে থাকলেও কেউ জয় করে নিতে পারবে না। 
চারদিককার প্রতিটি আবেষ্টন, প্রতিটি মান্য প্রতি মুহূর্তে আমাদের ডেকে 
বলছে, আমাকে আয় করে নাও, এগিয়ে গিরে ঘটনাকে স্ছঙ্রি করে তোল, 
ঘটনাবর্তের স্রোতে গা এলিয়ে ভেসে চপো না। প্রতিকূলতা ঘনীভূত হয়ে বলে, 
ওগো! জয় করে নাও, কাদতে বসো না, ঘটনার দাস হয়ে না পড়ে কেমন করে 
ঘটনাকে নূতন পথে চালিত করে নেওয়া যায়, তেমন স্বষ্টিশক্তি তুষি লাভ কর__ 
এগিয়ে যাও, জয় করো । 

সেই কবে এ আকাশে বাতাসে এ আহ্বান ঘোষিত হয়ে গেল, আমরা কি সে 
চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে জয় করে নেবার কৌশল আরত্ত করলাম 7 ক্ষিধিত পাষাপণে'র 
পাগলা মেহের আলীর মত আমরা কেবল চীৎকার করে বলেছি, তফাৎ 
মাও, তফাৎ যাও, সব ঝুট! হ্বায়। কিন্তু তাতে মে শেয পর্যন্ত পাষাণ শুদ্ধ 
ক্ষধিত হয়ে ওঠে, তার হিসেব নেই নি। শুল্ুনিশ্ভড লে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ 
করেছিল । কিন্তু তারা যনে করেছিল শক্তির আঘাত দিয়েই বিশ্বের organic 
শক্তিকে বুঝি পরাভূত করা যাবে । কিন্ত তারা যে ব্যর্থ হয়েছিল, সে 
সংবাদ চণ্ডী আমাদের দিয়েছেন । পাশ্চাত্য ও প্রকৃতিকে, বিশ্বপ্রক্কৃতিকে জয় করে 
নেবার যুদ্ব-আহ্বানকে শক্তিদন্ডে আয়ত্ত করবে বলে বোধহয় আজও বিশ্বাস করে 
বসে আছে । কেন্ত্রীতৃত যা কিছ, তা-ই শক্তিদন্ড-__তা ধনই হোক, আর শ্রঘই 
হোক । ধন centralised হলে তা শোষণ করবে, ০8201315550 অমও 
শোবণই করবে । বিশ্বে এই উভরের দৃষ্টান্ড আব স্পষ্ট । তাই দেবীকে 
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আরাধনা করবার, বিশ্বশক্রিকে জয় করে নেবার পণ ওটা নঘ। পে পথ আানতেন 
রাজ! হৃরণ-_মহামানবের সাধনায় পিদ্ধিলাভ করে তাই তিনি মন হয়েছিপেন। 

দেবতারা দেবীর গে শব করেছিলেন, তাতে আমরা দেখেছি, এই স্থষ্টির 
মধ্যে যেমন পরস্পর্বিক্ষদ্ধ দুটো দিক দেখতে পাচ্ছি, তেননই দেবীর মধ্যেও সেই 
পরম্পরবিকুদ্ধ ভাবকে পাই-কেননা তিনি থে স্বষ্টর দেবী, তিনি তো শূন্যের করনা 
নন। তাই তিনি শিবানী আবার কুত্রাণী ও, তিনি বুদ্ধিন্ঞপা, তিনি নিদ্রার্ূপা, 
তিনিই পর্বস্ূতের ক্ষধারূপা, তৃষ্ণাক্নপা, তিনিই ক্ষমা, তিনিই সর্বাভূতে জাতিরূপা, 
তিনি লচ্জা, তিনি শাস্তি, তিনি শ্রদ্ধা, তু শ্রান্তিও তিনিই । লঙ্গ্যনীর এই যে, 
সম্তগুলি বৃত্তির আগেই সর্বসৃতেধু শব্দটি প্রধুক্ত হয়েছে। প্রতি বৃত্তির বাঙিদতা 
স্বীকৃত হওয়ার পরও তার পরিপূর্ণ সার্ধকতার অন্য তার একটি সর্বভৃভাবা সত্তা 
আছে ।-_যেখানেই তার sublimation. 

এই সে স্থষ্টির অধিষ্ঠাত্রী সর্ক্মত্ৃতাব্মগৃঢ় জীবন্ত দেবী, একে ভজনা করেই স্রথ 
শক্তিকে জয় করেছিলেন, ভোগ করে নয়। ভঙ্গনার মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক 
স্বীরুতি, কারোরই অবলুন্তি নেই । আমাদেরও জীবনের দুয়ারে সেই যে কবে মুগ্ধ 
ঘোষণা হয়ে গেছে, তাকে আমাদের গ্রহণ করতে শিখতেই হবে, পিছু হুটবার 
সাধনা নিয়ে আর চলবেই না। ভক্তির সাধনাই জয় করে নেবার সাধনা । 
তাই দ্বীধনে পরস্পরকে স্বীকার করে, শ্রন্থা করে তাকে আমরা ভজন! করব, 
জয় করে নেস। প্রতি অপর মাগ্বকেই শুরু জয় করতে হবে না-_ প্রতি ঘটনা, 
প্রতি আবেষ্টনকেও আমরা এমনি করেই হজম করে নিয়ে তাকে নৃতন করে 
স্বষ্টি করে তুলব । তাহলেই প্রকৃতির “যো মাং জয়তি লংগ্রামে”-এর যুদ্ধ ঘোমণা 
আমাদের জীবনে সার্থক হবে। বীর দর্পে আবার বি ভাই-_ “ছয় করে তবে 
জিনিয়া লইব অজানা অনৃষ্টেরে 1 


ইরাণের কাব্যকুঞ্জ 
রেজাউল করীষ 


আজিকার যুগের বস্তৃতাত্রিক ইন্বাণ, আর মধ্যঘুগের আধ্যাতিক ইন্াণ। 
একই দেশের দুই যুগের ইতিহাসের মধ্যে দীর্ঘ দিনের বাবধান। সে যুগের 
ইরাশণে আর এ যুগের ইরাণের মধ্যে কত পার্থক্য ! মধাঘুগে ইর।ণের বুকের উপর 
সভ্যতা ও সংস্কৃতির নে ছয়স্তপ্ত রচিত হইয়াছিল, আদ্র তাহার কোন চিহ্ন নাই। 
আজিকার ইব্রাণেশ্র তৈলসম্পদই পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্দণ করিয়াছে। আর 
লে যুগের ইরাণের প্রধান আকণনীয় বিষয় ছিল তাহার কাব্যকাননের অমর বুলবুল 
হাফিজ, রুমী, সাদী, ফিরদৌলীর সক সঙ্গীত । আজ সে বুলবুপের কঠ শু 
তাহারা মনের আনন্দে যে গুল বাগিচা! রচন! করিয়াছিলেন তাহ আছর কাসগর্ভে 
বিলীন । কিন্ত কালের সতর্ক প্রহরা অতিক্রম করিয়া তাহাদের সেই প্রাণ- 
যাতান সঙ্গীতের রেশ আজিও কাণে আসিয়া বহিতেছে। তাই আছ গণিফের 
তরে তেলের কথা তলাইয়া গিশ্না ইরাণের কাব্য কাননে বুলবুলের কথাই মনে 
পড়িতেছে। হাফিজ রুমী সাদী ফিরণৌলীর ইরাণ তৈল সম্পদে বিভশানদী 
ইরাণ অপেক্ষা শ্রে্ঠ। ইরাণের আধ্যাত্মিক সম্পদের তুলনায় তাহার পাখিব 
লম্পদ নিতা। অকিঞক্চিৎকর । 

ইরাণের শ্রেষ্ঠ কবিদের পরিচয় দিবার পূর্বের তাহার লাহিত্যের ক্রমবিকাশের 
ধারা সম্পর্কে দুএকটি কথ! বলিব । আরবগণ কর্তৃক ইরাণ অধিকার করিবার 
পূর্বে সেখানে মে সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিরাজমান ছিল, তাহা আধ্য- 
সভ্যতারই একুটি অংশ বিশেষ । ইরাণী ভাষায় বহুল প্রচলিত অনেক শব্দের 
সহিত সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন ভাষার শব্দের হুবহু মিল আছে। পিতা, মাতা 
দুহিতা প্রভৃতি শব্দ একটু আধটু পরিবন্তিত হুইয়া এই সকল ভাদায় এখনও 
ব্যবহৃত হয়। পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে আরও বহু শব্দ একই ধাতু হইতে 
উদ্ভূত হইয়া বিভিন্ন দেশে বিভিন্র ভাবে উচ্চারিত হয়। ইহা হইতে প্রমাণিত 
হয় যে, এই সব দেশের আদি পুক্রসগণ আধ্য জাতি হুইতে উদ্ভূত আরব 
অধিকারের পর ইরাপে আধ্য ও সেমিটিক সভ্যতার নধ্যে এক অপূর্ব সমন্বর 
সাধিত হইয়াছিল । এই সময়ের ফলে ইরাণে এমন একটি স্ঞহিত্য গড়িয়া 
উঠ্িয়াছিল যাহ! শক্তিমত্তায় ও প্রকাশভঙ্গীতে পূর্ব যুগের সাহিত্যকেও 
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অতিক্রম করিয়াছিল । এই নৃতন সাহিত্য ষ্টাইল, আদর্শ, বিস্মুবস্ত ও শব্- 
সড্ডারে অভিনব মুতিতে আত্মপ্রকাশ করিল । আরবগণ ইরাণী সাহিত্যের অক্ষর 
প্রণালী ও পক্সিবর্তন করিয়াছিল । ইরাণের প্রাক-আরব যুগের ভাষার নান 
পাহলাবী। প্রস্তর ফলকে খোদিত আকারে এখনও এই পাহলাবী ভাষার 
কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। ইরাপের খ্বপুক্ুদ সাধু আভেন্ডার ধর্ঞুত্তক 
প্রস্তরে খোদিত হইয়াছিল। তাহা ধরাবক্ষ হইতে বিলুপ্ত হয় লাই। সপ্তম 
শতাব্দীর প্রথম দিক পর্য্যন্ত ইরাণীয়গণ প্রাচীন পাহুলাবী ভাষাই ব্যবহার করিত। 
কিন্ত অল্প দিনের মধ্যে আরব প্রভাব এক্সপভাবে সর্বত্র প্রচারিত হইতে লাগিল 
ঘে, প্রাচীন ভাষা আর টিকিছু! থাকিতে পারিল না । ইরাণ এক্ষণে এই আরব 
প্রভাবিত নূতন শক্তিশালী ভাবার দিকে আক্কৃষ্ট হইল। পাহলাবী ভাষা ছিল 
বড়ই রক্ষণশীল ৷ ইরাণের বাহিরে বিশেদভাবে প্রচারিত হয় নাই । কিন্তু এই 
নূতন ভাষা শুধু শক্তিশালী হইল না, বিজেতা বেশে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতে 
লাগিল । ( এই নূতন ইরানী ভাষা অতঃপর ফরালী ভাষা নামে পরিচিত হইতে 
লাগিল। ) বস্ততঃ এই নূতন ইরানী ভাষ। পরবর্তী যুগে প্রাচ্য দেশে সংস্কৃতি ও 
সডাতা প্রচারের প্রধান বাহন হইয়া উঠিল। সমগ্র ইরাণ দেশ, মধ্য এশিয়া, 
আফগানিস্তান এমন কি সুদূর ভারতবর্ষে এই ভাষা ব্যাপকভাবে প্রচারিত 
হুইল। আরবের বহু অঞ্চলেও ইরাণী ভাষা চ%1 হইতে লাগিল । কালক্রমে 
এই ভাষ! আরবীয় সভ্যতার উৎকৃষ্ট অংশগুলিকে বেমালুম গ্রহণ করিয়া লইল ৷ 
বিশেষ করিদ্রা আরব দর্শন, ধর্্ব ও আধ্যাত্মিক আদশ ফারসী ভাষাকে বহু ভাবে 
প্রভাবিত করিল। অষ্টম, নবম ও দশম শতাব্দীতে আরবের নিকটস্থ অপরাপর 
মুললিম-রাষ্টগুলিতে নৃতনভাবে জ্ঞান চর্চা আরম্ভ হইয়াছিল। ইহার ফলে 
বিভিন্ন দেশের সহিত সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদান প্রদান আরগ্ হইল। 
ভারতবরধ হইতেও বহু সুধী আমস্তিত হুইয়া ভারতীঘ সভ্যতার সহিত নিকট সম্পর্ক 
স্থাপন করিলেন । এই নূতন জ্ঞান চর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল বাসর! ও বোগদাদ 
নগর হয়। এই যুগের সাহিত্যের উপরও নৃতন জ্ঞানের ছাপ পড়িয়াছিল। দশম 
শতাবীর শেবের দিকে আব্বাসীয় খলিঘণগণের বিশাল সাহ্রাঙ্য ভাঙ্গিয়া টুকর! 
টুকরা! হুইদ্বা গেল । নানাস্থানে বিদ্রোহী সেনাপতি অথবা! ওমব্বাহ কর্তৃক ক্ষ 
ক্ষুদ্র রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হুইল । এই সব রাষ্ট্রের অধিপতিগণ নিজেদের আধিপত্য 
প্রতিষ্ঠার অন্ত পার্খবর্তী রাজ্যের বি্দ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। এই ভাঙ্গা-গড়ার 
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তরঙ্গ পারস্যকে ও উদ্বেলিত করিয়া তুলিল । পারন্যবাপীদের মধ্যে জাতীয়তা- 
বোধ জাগ্রত হইল । একদিকে রাজনৈতিক অন্তঙ্থন্ঘ ও ভাঙ্গা গড়ার তরঙ্গ 
উঠিতেছে, আর অন্যদিকে কবি ও শিল্পী একান্তে বসিয়া কাব্য সাধনা 
করিতেছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত কোথাও বির নহে । পারস্যেও ঠিক তাহাই হইতে 
লাগিল। পারস/বাসীর রাজনৈতিক আশা আকাল্ঞ। ও প্রাচীন তিহ্োর প্রতিমূর্তি 
ক্ধপে আবিভূতি হইলেন মহাকবি ফিরদৌসী। কবি ফিরদৌসী তাহার বিখাত গ্রন্থ 
“শাহনামা”তে প্রাচীন ইরাণের মহিমান্বিত রাজন্তবর্গের গৌরবের এবং শৌধ্য ও 
বীর্যের কাহিনী প্রচার করিয়া জনগণের জাতীয় চেতনা জাগাইয়া তুলিলেন। 
এই গ্রন্থ ইরাণী জাতিকে উৎ্ধ ন করিতে সহায়তা করিল। আরব আক্রমণের 
পরবর্তী যুগের সভ্যতা, সংস্কৃতি, ভাষা ও সাহিত্য পূর্বঘুগের এঁতিহ্ন হইতে পৃথক 
নহে। ডেবিয়াস ও কাইরাস যে ভাষায় কথা ঝলিতেন ফিরদৌসী যেন সেই 
ভাষাকেই পরিবন্িত পরিবেশের মধ্যে জনগণের নিকট প্রচার করিলেন । 
স্থৃতরাং তাহার গ্রস্থ জনগণের মর্ণ্মন্থল স্পর্শ করিল ॥ কিন্তু তবুও নূতন পারস্য 
ভাষা আরব প্রভাব একেবারেই অতিক্রম করিতে পারে নাই। কবে হইতে 
নৃতন বর্ণমালাসহ নৃতন পারস্য ভাষা স্থষ্ি হইল তাহার সঠিক দিন তারিখ বলা 
কঠিন। নবম শতাব্দীর আরব লেখকগণ তাহাদের গ্রস্থে প্রাচীন পারস্য ভানা 
হইতে বহু ক্লোক, কবিতাংশ, রচনা উদ্ধৃত করিয়াছেন । মনে হয় দশম শতাব্দীর 
শেষের দিক হইতে নূতন পারস্য ভাষ! নব রূপ লাভ করিয়াছে । পারস্য ভাষার 
লেখকগণ আরবী সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিয়া অতি স্রুত সক্রিয় হইয়া উঠেন। 
তাহারা প্রধম প্রথম আরবী ইতিহাস, কাব্য, ও দর্শনের গ্রস্বাবলী ফারসীতে 
অন্থবাদ করিতে লাগিলেন । এই সময় তাবারির (2:91) বিখ্যাত ইতিহাস 
গ্রন্থ আরবী হুইতে ফারসীতে অনূদিত হইয়াছিল । অন্ুঝাদকের নাম বাপামি 
(Balami) । তিনি পারস্যের সাসানীয় বংশের রাজা! প্রথম মানাউসের মন্ত্রী 
ছিলেন। এই সময় আরবী হইতে চিকিৎসা সংক্রান্ত কতিপয় গ্রন্থ ও অনুবাদ 
হুইয়াছিল। 

সাহিত্যের ক্রম বিকাশের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, গঞ্ত 
রচনার বহু পূর্বেই কবিতাই প্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ফারসী ভাযাতেও 
ইহার ব্যতিক্রম হয় লাই। পার্গোর প্রাচীন কবিদের মধ্যে কবি রুদাকির নাম 
সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । তিনি পরবর্তী যুগের কবিগণের প্র্বগারী। রুদাকি 
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একাপারে কবি ও গায়ক ছিলেন: তিনি ছোট ছোট জনপ্রিয় কবিতা দলিপিয়া 
সুনাম অঞ্জন করিয়াছিশেন। তিনি আবি ত হন দশম শতান্দার প্রথ ভাগে । 
তখন পারস্যের রাজ! ছিলেন নাসির ইবনে আহমণ | বাজান €নপাহ্গণ ও 
উচ্চপদস্থ কম্্গারিগণ এই রাজ!কে অপসারিত করিবাত্র জন্য এক যড়সঞ্জে লিপ 
হইপেন। তাহারা ঝুঝিলেন যে রাজাকে কোনক্রমে রাজধানী হইতে সরাইতে 
পারিশে তাহাদের বড়যস্তর সফল হইবে । এই উদ্দেশ্য সাধনের জহা তাহার! কবি 
কদাকির আশ্রয় লইপেন। কুদাকি রাজার প্রিয়পাত্র ছিপেন। রুদাকি একদিন 
দরবারে প্রবেশ করিয়! সুমিষ্ট স্বরে ও বলিষ্ঠ ভাদায় স্বদূরবন্তি বোপার।র প্রপংলা 
করিতে লাগিলেন। এই বোখার] নগরী ছিল রাজার প্রিয় জ্রন্মহূমি । তিনি বহু 
দিন বোখারা যাইবার অবসর পান নাই । বান্যযস্ত্রের সাহায্যে কবি হখন 
বোখারার গুণকীর্ভন করিতে লাগিলেন, তখন রাজ! তন্ময় হুইঘ্রা তাহার গান 
শুনিতে লাগিলেন। এই গজ্জল গানে কবি বোখারার সৌন্দর্য্য ও মহিমার কথা 
বৰ্ণনা করিয়। অবশেষে গাছিলেন :_ 

“আজি আমর! জুই মুলিয়ান-শ্রোতস্বিণীর কথ! স্মরণ করি 

আর যে সব প্রিয় বন্ধুদের ফেলিয়া আলিয়াছি তাহাদের পহিত সাক্ষাতের 
কামনা করি। 

অন্কাম নদীর বালুকাস্তর পার হওয়া যদিও কষ্টকর 

তবুও তাহা! আমার চরণ তলে রেশমের মত নরম ॥ 

বন্ধুদের প্রত্যাবর্্তণে আনন্দিত হইয়া প্রিয় অন্ধাম নদী তাহার 

উত্তোলিত তরঙ্গ মালার দ্বাৰা আমাদের কটি দেশ পর্য্যন্ত স্পর্শ 
করিবে । 

দীর্ঘদ্বীবী হোক বোখারা ! আনন্দ কর, আনন্দ কর । 

হে বোখার! ! তোমার নিকট আমাদের রাজ! শী থাইতেছেন। 

আমাদের রাজ! হইতেছেন চাদ ! বোখারা হইতেছে আকাশ । 

হে আকাশ ! তোমার চাদ তোমাকে প্রতিদিন আলোকিত করিবে। 

বোথারা হইতেছে তৃপদলপুণ্ ডুমি ! আর 

তিনি হুইতেছেন সেই ভূমির সাইপ্রেস গাছ ৷ 

হে বোবাক্সর তৃণভূমি, তুমি আজ 

তোমার" লহিক্রেস গ্যছকে অভিনন্দন জানাও ৷” 
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রাছ। এই কবিত। শুনিয়া সত্যই মুদ্ধ হইলেন । তাহার মনে বোখারার 
বাল্যম্থতি জাগ্রত হইল! তিনি তৎক্ষণাৎ ছোড়া ছটাইয়া বোপারার অভিমুখে 
মাত্রা করিলেন ! এই ঘটনা হইতে বুঝা যাইবে রুদাকিন কবিতা ছিল কত 
শক্তিশালী । 

রুদাকির পরই বিশ্ববিশ্রচত কবি ফিরদৌসীর কথা মলে জাগে। তাহার 
তাহার আসল নায আবুল কাসেম আল ফিরাদৌলী । খোরাসানের অন্তর্গত 
তুস নগরে ৯৩২ থুষ্টাবে। তাহার জন্ম হয়৷ পিতা সামান্য জমি জমা রাখিয়া 
গিযাছিলেন। তাহারই উপস্বত্বের উপর নির্ভর করিয়া কোনক্রমে কবির 
দিনপাত হইত ! তাহার বিখ্যাত গ্রস্থ শাহ নামা বিশ্বসাহিত্যের অপূর্বব সম্পদ । 
নাট হাজার ক্লোক সমস্ধিত এই বিরাট গ্রন্থ প্রাচীন ইনাণের এতিহাসিক ও 
পৌরাণিক ঘটনাবঙগীর উপর নূতন আলোক পাত করিয়াছে । ইহা শেষ করিতে 
প্রায় পয়ত্রিশ বৎসর লাগিয়াছিপ । গজনীর সুলতান মাহমুদের নামে ইহা উৎসর্গ 
করা হইয়াছিল । ১৯*১* সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী যখন এই গ্রস্বের শে গ্লোক 
পিখিলেন তখন কবির বয়স আশি বৎসর পূর্ণ হইয়াছে । এই গ্রন্থে শুধু ইরাণের 
প্রাচীন রাজবংশের মহিম! কীষ্ঠিত হয় নাই, কবি তাহার যুগের স্বদেশবাদীকে 
দ্াতীয় আদৰ্শ দ্বার! অঙ্গপ্রাণিত ও উত্ব.হ্ু করিয়াছিপেন। এই মহাকাব্যের 
ন্‌ল নায়ক হইতেছেন ইরাণের বীর ঘোক্ষা রুস্তম | রুস্তম শত্রপক্ষের শ্লোক মনে 
করিস্তা শ্বীয় পুত্র সোহ রাবকে হন্ যুদ্ধে নিহত করিয়াছিলেন। রুত্ম 
সোহরাবের দ্বন্থ ঘুন্ধকে বিদয়বস্থ করিব্া বিভিপ্ন ভাদায় বহু কাবাগ্রন্থ লিশিত 
হইয়াছে । ইংয়াজ কবি ম্যাথু আরনন্ডের বিপ্যাত কাবা “সোহ রাখ ও রুত্তম" 
ফিব্রদৌপী ঝগিত ঘটনাকে অবলগ্বন করিয়াই রচিত । বস্তুতঃ ফিরদৌসীকে 
Poet's Poet বলা মাইতে পারে। মহাকাব্য ও রোমান্টিক কাব্য এই প্রকার 
কবিতায় ফিব্দৌসী সিদ্ধহস্ত ছিলেন । তাহার রচিত 'ইউস্থফ ও জুলেখা* প্রাচীন 
রোমান্টিক কাবোর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । ভাষার প্রকাশ ভঙ্গী, উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত 
শব্দ প্রয়োগ, প্রেমের বর্ণনা, যুদ্ধের বর্ণনা, উপমা অচ্ছঞ্জাস প্রস্তৃতির প্রয়োগ_ 
এইসব দিক দিয়া! তাহার রচন! আদর্শ স্থানীয় হুইরা রহিয়াছে । শাহ নামায় তিনি 
অপূর্বব ছন্দে যুদ্ধের থে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা আজম প্রত্যেক ইবামীর অস্তরে 
উদ্দীপনা আগাইবরা দেয়। শ্দেশের অন্ত লোককে তিনি এইসব বর্ণনার ছারা 
স্পন্দিত করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি নিজেই জাতীয় আদর্শ অন্তরে অনুভব 


আন্মিন, ১:০৫৮ ] ইরাণের কাব্যক্ুঞ্ধ 


করিয়াছিপেন বলিয়া প্রাণ খুলিয়া স্বদেশের গৌরব মহিমার ঢান গাহিতে 
পারিয।ছিপেন। শুধু যুদ্ধ বর্ণনাতে নহে, ইত্যণের রাজনুমারীদের ক্ষণ * চরিত্র 
বর্ণনা, তাহাদের রুচি ও সংস্কৃতি, তাহাদের শালানতা ও কসিক-এই লব 
বিষয়ও তাহার গ্রন্থে অনবস্ত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে । ইরাণের অভিজাত শ্রেণীর 
মহিলাদের মৃদু হামি ভরা ঠোট, লজ্জার] গাল, প্রশান্ত চলনভঙ্গী আর বীরোচিত 
কথা-_এইসব বর্ণনা পড়িতে পড়িতে পাঠকের মন দ্রবীভূত হইয়া যায়। যুদ্ধ 
ক্ষেত্রের বর্ণনা ও অপুব্ধ এবং যুদ্ধরত পক্ষদ্বয়ের অস্শহ্ব ও সাজস্রঞাযের বর্ণনা, 
রক্ত ও অশ্রুর শোকাবহ বিবরণ অঙ্গপম ভাষায় প্রকাশিত হইম্াছে। বড় বড় 
সমাটগপের দরবারী চালচলন, শাসন ব্যবস্থা প্রস্তুতি বিষয়ও উপেক্ষিত হয় নাই। 
মোট কথা প্রাচীন ইরাণের সভ্যতা সংস্কৃতি ও জনগণের স্থপ দুঃখের কাছিনী 
ভর! শাহ নামা গ্রস্থ প্রত্যেক ইরাণধাশীর গর্ষের বিসয় হইয়া উঠিয়াছে। 
আজিও ইরাণ বাসী ফিরদৌসীর শাহ নামা গর্বের সহিত পাঠ করে । 

কিন্ত ইহা অনস্বীকার্য যে, ফারসী ভাষার প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে 
তাহার মিষ্টিক বা মরমী কবিতায়। ফিরপৌসী ব্যতীত আর কোন কবি মহাকাব্য 
লিখিয়া সফপকাম হুন নাই। কিন্ত বহু কবি বহু ভাবে বহু প্রকার মিষ্টিক কবিতা 
লিবিয়াছেন, আর তাহার] প্রায় কৃতকার্য হইয়াছেন। পারস্য প্রতিডা যেন 
মিষ্টিক ভাবেরই উপযুক্ত করিল্া বিধাতা গড়িযাছেন। পারসোর যিষ্টিসিঅমকে 
নয়া প্রেটোমতবাদ, খৃষ্টান ধর্শ ও বৌদ্ধ ধর্ম কতকটা প্রভাবিত করিয়াছে 
কিন্তু তবুও একথা স্বীকার করিতে হইবে বে, পারস্যের: আকাশে বাতাসে, ছল 
বাগানে, বুলবুলের গানে, সর্বত্রই যেন প্যাণমনঁ তন্ময় করা একটা মর্মীভাব 
বিরাজ্রমান রহিয়াছে । বাহিরের কোন মরমীভাব প্রবেশ করিবামাত্র এই দেশে 
তাহা দহজেই প্রত্যুত্তর খুজিল! পায়। মরমী আদর্শ ও মরমীভাবের অভিজ্ঞতার 
মধো বেশ একটা পার্থক্য রহিয়াছে। মরমী আদর্শ একটা বিজ্ঞান বিশেষ । 
ইহার কতকগুলি বাধাধরা নিন্ম আছে, যে কোন লোক এই বিজ্ঞান আয়ত্ত 
করিতে পারে । যাহাদের অস্তরে মরমীভাব জাগে নাই, তাহারাও পাঠ্য বিষর 
ক্পে মরমী আদর্শ সম্বন্ধে যোটামুটি একটা ধারণা করিতে পারে। কিন্ত মরমী 
অভিজ্ঞতা অন্যরূপ সাধনার .বিষ্। পুস্তক পড়িয়া ইহা আয়ত্ত করা যায়. না। 
ইহার অন্ত চাই মরমী অন্তর, মরমী অঙ্ুভূতি ও.ছুরূহ কচ্ছূ,দাধনা । যে সত্যকার 
মিষল্থিক বা মর, কেবল সে-ই মরমী _ অভিজ্ঞতা_-205055 experiences — 


উজ্দ্লভারত [ ৪খ বধ, লম সংখ্যা 


অঞ্জন করিতে পারে ইহা পরিপূর্ণ আত্মগত (ও॥৮j০e৮e) ব্যাপার, থাহারা 
সুফী তাহারাই সত্যকার মরমী । স্ুগ্ী কথাট! আমরা হাল্কা এবে বাৰগার করি । 
কিন্তু ইহ! একটা গভীর ভাবোদ্দীপক মতবাদ । ইহার ধাগত অর্থের সহিত 
ডাবগতভ অর্থের কোন সামজস্য নাই । আরবী স্থফ শব্দের ধাতুগত অথ হইতেছে 
পশম ; যে ব্যক্তি দেহকে পশম বন্ধ হারা আবৃত কবে তাহাকেই স্থঘী বলা হয়) 
দে ঘুগের বহু সাধুসন্ত বাক্তি পশম বস্থ হারা দেহ আবৃত করিয়। রাখিতেন। 
সেই অন্ত এই ধরণের মহাজনকে সাধারণতঃ স্বকী বলা হইত । এ সম্পর্কে বিখ্যাত 
এ্তিহাপিক ইরণে খালছুন বলেন : ইসলামের প্রথম ঘুগে যে সমস্ত তপস্যা- 
পরায়ণ লোক কঠোর তপস্যা করিতেন, তাহারা পশম বঙ্গ ধারণ করিতেন। 
পোশাক পরিচ্ছদে খাহাবা মূল্যবান বিলালের বন্ধ বাবহার করিতেন, এই সব 
সাধকগণ তাহাদের চালচলন হইতে নিজেদের জীবনে পার্থকোর সীমারেখা 
টানিয়া দিয়! পশমী বস্তে গাত্রাবরণ করিতেন । ইহ] ইসলামের সার শিক্ষা হইতে 
ব্বাত বিশেষ একটা নৈতিক আদর্শ বা মতবাদ । প্রাচীন যুগের মুসলিম সাধক গণ 
ও হজরত মহন্মদের প্রিয় ল্গীগণ মনে করিতেন যে, স্থফীগণ সত্য সুন্দর জীবন 
গাপন করিতেন । হিন্দরীর স্বিতীয় শতকে ন্থফীগণ, লমসামগ্নিক স্ধীমণ্ডলী কর্তৃক 
উচ্চন্তরের সাধক বলিয়া শ্বীকৃত হইয়াছিলেন । হ্ষীগণ লোকালয় হুইতে দূরে 
গিরা লিক্ষনে সাধনা করিতেন । বিপ্যাত ইমাম শাফেয়ী একবার স্থফীদের 
নির্জন সাধনাভবন দর্শন করেন । “এবং সেখানকার স্ম্কী আাতৃ সত্যের ধর্মালোচনাঘ় 
ক্লোগ্দান করেন। তাহাদের নিকট হইতে বিবিধ অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া (তনি 
ঘোষণা করেন ফে, স্থৃষীগণ অগাধ জ্ঞানের অধিকারী তাহাদের তুলনায় 
মাষাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবহ্ধ। ইগলামের অন্যতম ধর্দগুরু ইমাম আহমদ 
হাব্বাল বলেন যে, স্থঘীদের আশা ও আদশ অত্তান্ত উচ্চ; আমর! সাধারণ 
লোক সে স্তরে উপনীত হইতে পারি নাই। স্ঙ্ধীগণ এক ট্রককর] কুটি ব্যতীত 
পৃশিবীর আর কোন বন্ধই চাহে না। পারস্যের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের বিখ্যাত 
সাধক বায়েজিদ বাস্তামী অধ্যাত্স পথের পথিক ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন 
অনাহারে ও জীণ বণ্রে নির্জনে বসির! সাধনা করিয়া অধ্যাত্ম জ্ঞানলাভ 
কদ্িদ্বাছিলেন। তিনি বলেন যে, অলৌকিক কার্য্যাবলী করিতে পারিলেই জী 
হওয়া যায় না। ত্যাগপুপ্য মহৎ জীবন যাপন করিতে পারিপে “তবে অধ্যাত্ম 
জ্ঞান লাভ হুয়। 'একদ। এই লাধক অধ্যাত্ম সাণনাসস তনয় হইয়া এক্ূপডাবে 


আশ্বিন, ১৩৪৮ ] ইরাণের কাবাকুজ 


ঈশ্বৰের সাদ্িধ্যলাভ করেন বে, ঈশ্বর ও তাহার নিজের মধ্যে ভেদাভেদ জ্ঞান 
ভুলিয়া যান, এবং এই অবস্থাস্ন হঠাৎ, বলিয়া উঠেন “আমি পবিত্র, আমি মহিমা- 
দিত" । মহর্ষি মনহ্থর হাজাজ তন্ময় হুইয়া ঠিক এইভাবে বলিয়া উঠেন “আমিই 
গর” । এইভাবে সত্যকার লাধকগণ ঈশ্বরের মধ্যে আত্মগত হইয়া যান, তখন 
তাহাদের মলে ঈশ্বর ও নিজেণের ব্যক্তিত্বের পার্থক্য বিলুপ্ত হইয়া যায়। 


ক্রমশঃ 


হাযেজ আজ চু ও চিরা 
বি শুজহ ও ময় নোশ দঘে ৷ 
নঙ্গ দ-এ হুকম্‌ অপ চে মজালে 
স্থখন-এ চু ও চিরা অন্ত. 
হাফেজ, ‘কেন’ এবং ‘কেমনে’ এই কথ! ছাড়িয়া দাও, এবং ক্ষণেক মদ্য পান 
করিয়া লও । তাহার আদেশের নিকট ‘কেন' এবং ‘কেমনে'র কী শক্তি আছে? 
[ দার্শনিক প্রশ্ন তুলিও লা। প্রশ্বরীয় প্রেম রস পান কর।] 


পারিবারিক অশান্তি 
ডাঃ সুন্যৎ মি 


আজ আমাদের দেশে বোধ হয় খুব কম গৃহই আছে যেখানে গৃহস্থর! সকলে 
শাস্তিতে বসবাস করিতেছেন। অধ্রকষ্ট, বস্তু সমস্যা প্রভূতি নানাবিধ কষ্ট 
প্রত্যেকেই ভোগ করিতে হইতেছে । জীবনধাব্রপের সামগ্রীসম্হছ পাওয়া 
যাইবে কি না, কোথায় পাওয়া যাইবে, না পাওয়া ধাইলে কি হুইবে, এই 
ধরণের চিন্তাধারা সকলের মনেরই শাস্তি নষ্ট করিতেছে । গৃহের ঝছিরের 
অবস্থাও শান্তিপূর্ণ । প্রকাশ্য রাজপথে মধ্যাছে সর্ববসমক্ষে খুন অথয, ধর্মঘট 
আইন ভঙ্গ, সভাসমিতিতে আবেগময় বক্তৃতা, মিছিল প্রসৃতি সাধারণ যাহুষের 
মনকে বিভ্রান্ত করিয়া তুপিতেছে । দেশের সীমান্তে, পূর্ব্বে এবং পশ্চিমে, 
সংগ্রামের হুমকি শুনা যাইতেছে । দূরে কোরিয়া যুদ্ধ সমাপ্তির চেষ্টায় কত না 
বাধাবিসের সৃষ্টি হইতেছে। পারস্যের পেট্রোল পৃথিবী প্রশ্জলিত করিবার 
উপক্রম করিতেছে । শাস্তি কোথায় ? 
সার! বিশ্বে শান্তি কি করিয়া ফিরাইয়া আনা যায় সে প্রশ্ন আমার নয়। 
সমগ্র পৃথিবীতে শান্তি বিরাজ করিতেছে, সকলে সুখে হ্থাচ্ছন্দ্যে ভীবন্যাআ৷ 
নির্বাহ, করিতেছে, এ কল্পনা খুবই মধুর বটে কিন্ত তা কল্পনাই । এমন 
কোন সময় ছিল কি লা__এমন কি সেই হৃবর্ণ যুগেও__যখন নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে 
সকলের মন পূর্ণ হুইয়া থাকিত, তাহা বিশেষ সন্দেহের বিষয় | অল্পবিস্তর অশান্তি 
সব সময়ে সব সমাজে ছিল এবং থাকেও। ত্র অধুনা তাহার মাত্রা 
মানুষের সহনশীলতার প্রায় শেষ ধাপে আসিয়া পৌছিঘাছে, তাই সকলেই এ 
বিষয়ে সচেতন হুইয়া উঠিয়াছে। 
মাসের মনে অশান্তির একটা বড় কারণ তখনই ঘটে স্থথন তার স্বাভাবিক 
সহজাত বৃত্তিগুলি চরিতার্থ হইবার পথে বাধা আসে। ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রস্ততি না 
মিটাইতে পারিলে কষ্ট হয়, অশান্তি আসে ৷ সর্বাপেক্ষা অধিক ভয় এবং 
অশ্যন্তির স্থি হয় যখন তার নিরাপত্তা বোধ € 5৩25৩ ০£ ৪০০%:75 ) ব্যাহত 
হয়। অশান্তির মূলই এখানে । , রী 
আব্মরক্ষা। ( self-preservation ) জীবন্ত মাত্রেরই আদি বৃত্তি । শিশুর 
জ্ঞানবৃদ্ধি যণন ক্রফে বাড়িতে থাকে, তখন তাহার নিজের আমি সম্বন্ধে ধারণারও 
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পরিবর্তন হয় । নিজেকে রক্ষা করা তখন আর শ্ধরধু নিজের দেহকে রক্ষা করা 
নয়। লিঙ্গের ধারণা, প্রক্ষোভ, 51651017765, অভ্যাস, ইচ্ছা প্রভৃতি সমস্তর 
সমষ্টি তপন তাহার আমি । এই সকলের কোনটির স্ফুরণের পথে বাধা পাইলে 
সে আত্মরক্ষ! বৃত্তিতে আঘাত লাগিতেছে বলিয়া অন্ছভব করে। তাহার মন 
অশান্ত ছইপ্র! উঠে ৷ 

কামপ্রবত্তি শ্রক্ূপ আর একটি বৃত্তি, যাহার প্রাবল্য আত্মরক্ষা বৃত্তি অপেক্ষা 
অধিক । ইহার ব্যর্থতা সহ্থ করা জুতীব কষ্টকর ৷ ইহার দমনে অসমর্থ হইয়া 
অনেকে মানসিক রোগ গ্রস্ত হইয়া পড়ে । একথা বল! যায় ঘে, মানসিক রোগীরা 
মে অশান্তি ভোগ করে, তাহার মূলে এই প্রবৃত্তি বর্তমান । 

সংসারী গৃহস্থ জীবনে এই ধরণের বাধাপ্রাপ্তির অবসর প্রচুর । সংসার 
কয়েকটি ব্যক্তির সমষ্টি । স্বামী-ত্রী, পুত্র-কন্তা, ভ্রাতা-ভুগিনী অগ্তানা আ্মীঘ 
এবং হয়ত বেতনভোগী লে।কজন-__এই লইয়া সংসার । ইহাদের প্রত্যেকেরই 
একটি করিয়া “আমি' আছে ॥ প্রত্যেকের 'আমি'র স্বক্ষপই বিভি্র। পরস্পর- 
লংঘর্ধ অন্বাভাবিক নয়। এক সময়ে সংসারে অন্যজনের সুখ শান্তির জলা 
নিজের স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করিয়। গৃহী কর্তব্য পালনে সমর্থ হইয়াছে বিবেচনা করিম 
যথেষ্ট আনন্দলাভ করিত । সংসারে লক্ষ্মী প্র শাস্তি আনন্দ বিরাজ করিত । 
আজ নিজের খের জন্য__এমন কি ক্ষণিক স্থখের জন্াও__পরিবারকুক্ত অন্যান্য 
সকলের যথেষ্ট অস্থৃবিধা অস্থাচ্ছন্দ্য ও ছুঃখের স্থষ্টি করিতে গৃহী বিন্দুমাত্রও কুঠা 
বোধ করে না। অলম্ট্রী অশান্তি নিরানম্দ সংসারমাত্রেই তাই আজ্দ্রলামান। 
'উজ্জর্গভারত' ভবিষ্যতের কথা, উপস্থিত ভারতের প্রতিকৃতি নয়। €োগঞ্ 
লতা, ত্যাগও লতা । এই ছুই-এর উপযুক্ত সমন্বয়েই শান্তি। একের জন্য 
অপরের সম্পূর্ণ বিসর্জনই অশান্তির প্রবেশ-পথ । 

গৃহস্থামী ও গৃহিনী, স্বামী-স্ত্রী সংসারের সমন দায়িত্ব প্রধানত: তাহাদের 
উপর ন্যস্ত । হ্থ্তাং সংসারের স্থথ শান্তি তাহাদের আচরণের উপরই 
সর্বাপেক্ষা অধিক নির্ভর করে । তাহাদের মনোম্ালিন্যের উগ্র প্রকাশে অনেক 
সংসার নষ্ট হইয়া ঘায়। সেরূপ সংসারের শিশুর! উপযুক্ত শিক্ষালাভ করে লা। 
তাহারা আবার্‌ যখন বযংপ্রাপ্ত হুইয়া সংসারে প্রবেশ করে, এই অশিক্ষা “এবং 
কুশিক্ষার ফল আহাদের নৃতন সংসারেও প্রতিফলিত হয়, সেখানেও শান্তি থাকে 
না। স্থতরাং শ্বামী-স্ত্রীর মঁনোমালিন্যের ফল বহুদূরগামী । পারিবারিক শাস্তি 
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স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতে হইলে তাই কি কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মলো- 
মালিন্য হইতে পারে, প্রথমে তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা প্রয়োজন। কয়েকটি 
কারণের কথা বলিতেছি । 

ম্বামী-স্ীর সম্পর্কের মধ্যে পরস্পরের কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার যে একটি 
গুরু ব্যাপার আছে, তাহা অন্বীকার করিবার উপায় নাই। কাহারও কাহারও 
মতে উহাই হইতেছে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মূল কথ!। এই প্রবৃত্তির, শুধু এই 
প্রবৃত্তির কেন, প্রবৃত্তিমাত্রেরই দুইটি দিক আছে-__একটি শারীরিক, অপরটি 
মানসিক । কামক্রিয়ার উভগ্ত দিকেরই তৃপ্তিসাধন হইলে উভয় পক্ষই সুখ 
অনুভব করে । সুখ দুঃখ অন্কভব করে মন। মনের আবার সংজ্ঞান লিজঞন 
আর আছে । কামক্রিঘ্াপ্র দৈহিক পরিতৃপ্তি ঘটিলেও অনেক সময়ে মানসিক 
তৃপ্তি ঘটে না। সেই অতৃপ্তি সংজ্ঞান মন স্বীকার করিতে লন্জা বোধ করে। 
এই অতৃপ্ত বাসনা এবং তজ্জনিত মনোভাবসমূহ লিজ্ঞান মনে থাকিয়া ঘায়। 
পরস্পরের উপর অলম্ভোষ ও বিদ্বেষভাব এই মনোভাবের একটি অঙ্গ । 
নিজ্ঞানগর়স্থিভ উপকরণসমূহের ধর্মই হইতেছে এই যে, যে কোন প্রকারে 
তাহারা সংজ্ঞান মনে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে। সচরাচর দৈনন্দিন গৃহকর্ষের 
কটি বিচ্যুতির সুত্র রিতা এই বিদ্বেষ প্রকাশ পায়। সামান্য ক্রটি বুহৎ ব্যাপারে 
পরিণত হয়, দম্পতি কলহের স্বষ্টি হয । উভয়ে উভয়কে ভুল বুঝিতে আরম্ভ 
করে, অশান্তিতে গৃহ পূর্ণ হইয়া উঠে । কামবাসনার তীব্রতা সকলের সমান নয়, 
চরিতার্থ করিবার ধারাও সকলের এক প্রকার নয়। পুরুষ এবং স্ত্রীর মধ্যে 
এ বিবয়ে যথেষ্ট পার্থক্য আছেই । বিবাহের পূর্বে এই ব্যাপার সম্বন্ধে আানলাভ 
করা যে প্রয়োজন, তাছা। আমাদের পুর্বকালের বিজ্ঞলোকেরা বুঝিতেন, তাই 
এ বিষয়ে তাহারা শাশ্ব রচনাও করিরা গিয়াছেন। 

শিক্ষান্ধারা অনেক সমরেই তরুণীদের মনে কামবাসনা বে একটি অতীব হেন, 
অঘন্ত, বিভীষিকাময় ব্যাপার এই ধারণা গড়িয়া তোলা হয় । আবার স্বামী যে গুরু 
স্থানীয়, তাহাকে বে ভত্তিশ্রন্ধা কর! কর্তব্য সে কথাও সকলে শিখাই । সেই স্বামী 
বখন কাবক্রিল্ার বাসন! প্রকাশ করে, তখন এইন্জপ শিক্ষাপ্রাপ্ত বধূর মনে যে তীব্র 
ছ্বন্কের সৃতি হত, তাহার ছিলাব কয়জন শিক্ষাদাতা রাখেন ? বিবাহের পরে ইহাদের 
শারীরিক মিলন ঘটে, মন কিন্ত-বিরূপ হইতে থাকে । ক্রমবন্ধিত্ত বিরূপতা অব- 
শেষে নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করে । সংলারে অশান্তি আসে । 
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প্রত্যেক মানুষেরই মানসিক গঠনের বৈষম্য মাছে। তাই ছুই ব্যক্তির 
মনের সম্পূর্ণ মিল হওয়া আশাতীত । পুত্রাকালে অল্প বয়সে যথন বিবাহ হইত, 
তখন বালিকা বধূর মন শ্বশুরালয়ের ধারায় গড়িয়া উঠিতে পারিত ৷ 
বিবাহের বয়স বৃদ্ধি পাইয়াছে । বিবাহের পূর্বে স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েরই মন 
বিশিষ্ট ধারায় গড়িয়া উঠে । অত্যন্ত বুদ্ধি বিবেচনা এবং ধৈর্ধের সঙ্গে না চলিলে 
সামঞ্জস্য ব্ধায় রাখা কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়ে । কিন্ত সে ধৈর্ঘ কয়জন অভ্যাস 
করেন? যদি সে বিবেচনা ও ধৈর্ধের অভাব হুঘ, অশান্তি ব্যতীত কি আশা 
কয়া যায়? 
কাহারও কাহারও প্রকৃতি প্রহুত্বপরায়ণ। সব বিষয়ে অন্যের উপর প্রত্ত্ব 
করিবার প্রবৃত্তি তাহার সব সময়ে জাগ্রত । গৃহের সমস্ত কাজকর্ম তাহার নিদিষ্ট 
পন্থা! এবং ক্রম অগ্ছসারেই হইবে, অন্তের কোন বাবস্থা আদৌ গ্রান্ক নয়। এই 
মনোভাব লয়! সংসারে প্রবৃত্ত হইলে অশান্তি আদিবেই। প্রথমতঃ তাহার 
বাবস্থায় দোবক্রটি থাকিতে পারে, যাহার ফলে স্থবিধা অপেক্ষা অস্থবিধাই হয় ত 
ঘটে । তিনি কিন্তু তাহা স্বীকার করিয়া লইতে এমন কি ওাবিয়্ দেখিতে রাজী 
নন। দ্বিতীয়তঃ অস্থ সকলের পক্ষে এই প্রতুত্বভাব সব সময় মানিয়া লওয়াও 
শক্ত তাহারা ও তো মাণয ; তাহাদেরও বুদ্ধি বিবেচনা বাসন! সংসার ,চালাইবার 
ক্ষমতা আছে। কেনই বা তাহারা সেই সমস্ত দ্বারা চালিত না হইয়া একজনের 
নির্দেশ সব সময় মানিয়া লইবে ? স্তরাং বিদ্রোহের স্্টি হয়, অশান্তি আলিয়া 
পড়ে । স্মভাবতঃ পুরুষেরাই প্রহৃত্পরায়ণ হইয়া পাকে । কিন্ত এক্ধপ মলো- 
ভাবাপর স্ত্রীলোকের সংখ্যাও বিরল নহে । স্ত্রী-স্বাধীনতা বা সমান অধিকারে 
বিশ্বালী যে ব্রীলোকেরা পূর্ব সংস্কারের বশে একেবারে বাহিরে আসিতে পারেন 
না, তাহারা বোধ হয় আজকাল সংসারের অভ্যন্তরে সমান অধিকার এবং 
স্বাধীনত! উপভোগ করিবার চেষ্টা করেন। এই নৃতন পরিস্থিতিতে সংঘর্ষের মাত্রা 
বাড়িঘ্না যায়৷ 
মানুষ নিজের কাছে নিজে ছোট হুইতে চায় না। .ঘে ব্যক্তি বাহিরের 
লমাখে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন না, বাহিরের কেহই তাহার উপযূক্ত 
দাম দিতেছে না বলিয়া আঅন্থভব করেন, অনেক সময় গৃহে তিনি উগ্রভাবে 
নিজেকে আঠ্লির করিবার চেষ্টা পান। ভিতরে বড় হওয়া বাহিরে ছোট হুওয়ার 
লেন ক্ষতিপূরণ স্বরূপ । “এইভাবে ক্ষতিপূরণ করিত্বা তিনি: নিজের দাম নিমের 
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কাছে বজাম্ন রাখেন। বলা বাহুল্য এরূপ আচরণ সংসারে শাস্তির সহায়ক 
আদৌ হইতে পারে না। 

আবছাতাবে একটি ব্যাপার সকলেই জানেন, যনোবিদ্ভা সে ব্যাপারটা স্পষ্ট 
করিয়া দিয়াছে । ছেলের যনে তার অলক্ষো মায়ের একটি ছবি গীখিয়া যায়। 
বড় হইয়া যখন দে আর একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গ কামনা করে, তখন নেই 
স্ত্রীলোকের মধ্যে মাকেই খোজে৷ ৷ মায়ের যে রূপ বা ভাব তার নিজ্ঞনে 
আছে, স্ত্রীর নিকট হইতে সেই কূপ বা ভাব দেখিবার প্রত্যাশা করে। না 
দেখিতে পাইলে হুতাশ হয়। তাহার স্ত্রী তাহাকে কিছু হইতে যেন বঞ্চিত 
করিতেছে, এই ধরণের একটি অস্বস্তিকর মনোভাব জ্ঞাগে। ফলে স্ত্রীর উপর 
অহেতুক বিঘ্েণের স্ষ্টি অনেক সময় হয়। এবং সেই বিতেব অন্ত স্বত্র ধরিচা 
প্রকাশ পায় । মেয়ের পক্ষেও অনুরূপ অবস্থা ঘটে। সেও স্বাধীর মধ্যে 
পিতার কোন একটি রূপ বা গুণ খোজে । না পাইলে নিরাশ হুম) এবং এই 
নিরাশার জন্য স্বামীকেই দায়ী করে। পরস্পরের মধ্যে সম্ভাবের অভাব হয়, 
অশান্তির বীজ য়োপিত হয় ॥ 

অশান্তির হেতৃণশুধু এই গুলিই নয়। বিশ্পেষণ করিলে আরও অনেক কারণ 
ধরা পড়িবে । রোগের বীজ শরীরের মধ্যে থাকিলেও স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার 
মধ্যে বসবাল করিলে রোগ হয় ত প্রকাশ পায় না। প্রতিকূল অবস্থায় পড়িলে 
রোগ আত্মপ্রকাশ করে। অশান্তির বীজণগুলি মনের যধ্যেই থাকে-_আজকাল 
আপিক অবস্থা সকলেরই প্রতিকূল হওয়ায় মনের আবহাওয়াও স্বাস্থ্যকর নে । 
কাজেই অশান্তি গৃহে গৃহে তীব্রভাবে প্রকটিত হইতেছে । 


গুরু রাষদাল 
অপুর্ব্বকৃকণ ভট্টাচার্য্য 


একদিন ছুটেছিল জীবন কুস্থম তব মারাঠার হে ভাগাবিধাতা ? 

শৈপসমাচ্ছণ পথে অরণ্যের স্তন্ধতায় স্বিপ্রহরে প্রপর কিরণে 

চৈত্রের কুস্থম বনে দূর কোন্‌ শতান্দীর দক্ষিণের স্রিস্ধ সমীরণে 

স্থধ্যান্দী পন্বের্র গৃহে, মৃত্যুহীন সোগিবর ! তোমারি যে মুক্তিমগ্র কপ। 

সেদিন ভাবেনি কেহ দিবে আনি বীর্ঘ্যহীন শ্বঞ্জাতির পূর্ণন্বাধীনতা । 

সেদিন ভাবেনি কেহ সপ্যযি মণ্ডল হ'তে ভর্গজ্যোতি হুবে উপনীত, 

নিধ্যাতিত গণশক্তি মহান্‌ আদর্শ লভি মহারাষ্ট্রে হবে উদ্দীপিত 

দীনতা রিক্তা যেধা, আজি বহু বর্ধ পরে দেখা স্থরি তব বিপুপতা ! 
ইতিহাসে করেছ যে আপনারে অপীম বিস্তার,' 

তোমার জীবনকাব্য শাশ্বত স্থন্দর,_-তুমি শ্বজাতিরে করেছ নিনশ্ডার । 


আধ্যাত্মিক সভ্যতার শ্রেষটদান নিঃশ্রেয়স্‌, তাই দিলে নিরক্ষরে তুমি, 

এক সুত্রে গেঁগেছিলে সমগ্র মাবাঠা জাতি মহাশক্তি করি উদ্বোধন, 

তোমার তপস্যাশক্তি, শিবাজীর ব্মপধরি মুক্ত করি গেল জশ্মভূমি, 

‘_এ রাজা ভোগীর নহে,_ যোগী লন্গ্াপীর লাগি বিশ্ব মাঝে হয়েছে স্থজন, 

গৈরিক রঞ্জিত র'বে জাতীয় পতাকা! তব-_ শিবাজীরে শুনায়েছ গুরু, 

লোকধৰ্শ্ম রাজধর্শ্ম ীক্যস্থত্রে বেধে দিয়ে__ত্যাগমন্ত্রে ঘাত্রা হোলো স্রু । 
_ইহ্বধ্যের সিংহদ্ধারে সম্রাটের ভিক্ষাপাত্রধানি 

স্থাপিয়াছ হে সন্ন্যানী! মহত্তম আদর্শের কল্যাণের প্রচারিয়া বাণী । 


চৈত্রের বিদায়ক্ষণে বৈশাখীর কুত্রক্ধপ দেখেছিলে জীবন উষায় 

শীর্ণ সন্যালীর তেজ দেখেছিলে ধ্যাননেত্রে শৈশবের পুণ্যতীর্থ স্থানে. 
মায়াত সংসারের সহন্র বন্ধন খুলি গিয়েছিলে রামের সন্ধানে 
অবাধ্য চঞ্চল হয়ে অস্তর আবেগে তব ভাগবত প্রেম পিপালায় । 
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তোমারি মে তপস্যার হোমানলে দরিক্রের ভগবান হয়েছে উদ্ভব 

ভবিলোর রাজপথে দিয়ে গেছ শৌধ্যবীধ। সাধনার বিজয় উৎসব ৷ 
_-পীতার উদ্ধার কবি চলে গেলে কু রামদাস ৷ 

তোমার অধ্যাত্মশক্তি অভ্রভেদী অগ্রিগিরি__সুতুযুতয়ী তব ইতিহাস । 


কৈশোরের কুঙুযাঝে ম্দর মুখর ছায়ে গোদাবরী পুণ্যতটে বসি 
পঞ্চবটী তীর্ঘক্ষেত্রে দ্বাদশ বরব ধরে সাধনা করেছ যোগিবর ! 
ফিরিয়া এসেছ যবে হেরিয়াছ অনাহারে অত্যাচারে দেশে নিরস্তর 
উঠিতেছে আর্তনাদ ! স্বঙ্গাতির ভাগ্যাকাশ হ'তে স্থধ্য গ্রহ তার! খলি 
মরণেবে করেছে আহবান । কারে! মুখে নাহি কথা, দিকে দিকে বিষত, 
বিভীষিকা ছিল ব্যাপ্ত ২ নাহি ছি অধিনেতা, স্বদেশের সর্বববিপন্গতা 
প্রতাক্ষ করেছ তুমি, প্রাতাহিক সংসারের মানি তব গৃঢ মর্দে পশি 
এনে দিল উত্তেজনা,_-“বৈরাগ্যে নাহিক মুক্তি দেশ যদি রহে পরাধীন-_" 
একথা কহিলে গুরু; ডিরদিন আপনারে রেখেছিলে এশবর্ঘ/ঝিহীন । 
__জেমার কীষ্িরে তুমি বিশ্ব মাঝে করেছ শিবাজী, 
নিপ্লিলের অনতার কণ্ঠে তব জয়ধ্বনি আজো ওঠে, আজ! তব গ্ধণ 
এ ভারত করে লাই পরিশোধ । তোমারে ম্মর্িতে গুরু অশ্রু ঝরে আজি। 
হে সপ্ল্যাপী উপজ্তধ্ত 1 রামদাস শ্বামীরূপে এসেছিলে ভারতে আবার, 
এনেছিলে অশোকেকে লঙ্কটছুদ্দিনে হেথা ঘুচাইতে জাতীয় আঁধার । 





শক্তির স্বরূপ এবং উৎম 
অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায় 


যুগযুগস্ত ধরে মানুষ শক্তির সাধনা করে আসছে। পুরাকালে শক্রির 
বিবিধ প্রকাশকে মাগ্রদ মেনে নিত বিশেন বিশেদ দেবতার বিনূতিরূপে। তা" 
হতেই সরু হয়েছিপ থা, চন্দ্র, গ্রহ, লক্ষত্র, অগ্নি, বরুণ. বাণু, ইন্দ্র প্রভৃতি শক্তি- 
ন্বপী দেবতার স্বতি ও বন্দনা, এবং দুর্গা, কালী বা জগচ্ছাত্রী রূপে শক্দি 
প্রতিমার পুজা ও অগ্ঞনা ৷ তাই মানুদ হ’ল শক্তিত্ উপাদক বা অঙ্ুরক্র সেবক । 
কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞান চর্চার ফন্দে মানুষের সঙ্গে শক্তির স্বন্ধ গেছে সম্পূর্ণ বদল 
হয়ে। বিজ্ঞানীদের গবেমণার ফলে শক্তি হয়ে গেছে এখন মাহুষের একান্ত 
অঙ্গত অঙ্থচর । আনুব্যোপস্তাসের আলাদিনের দৈত্যের মত শক্তিকে খাটিয়ে 
বর্তমান যুগে মাষ গড়ে তুলেছে তার দৈনন্দিন প্রয়োজনের যাবতীয় সামগ্রী, 
তার ভোগ বিলাসের, স্থথ স্রবিধার, ঘুক্ধ বিগ্রহের ও আমোদ গ্রমোদের অভিনব 
রক্যারি উপকরণ। আধুনিক বৃস্ততাস্ত্রিক বৈজ্ঞানিক সভ্যতার মুলে রয়েছে তাই 
শক্তির এই অডুরস্ত বাবহার । 

জানোম্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানবশিশু দেখতে পায় মে তাকে চতুন্দিকে ঘিরে 
রয়েছে অগনিত নানাপ্রকার বস্বরাজি, এবং তাদের আশ্রয় করে চলেছে বিবিধ 
শক্তির বিরামহীন বিচিত্র লীলাখেলা । বয়োবৃদ্ধির লঙ্গে সঙ্গে এ বিশ্ববৈচিত্রোর 
রহস্য জানবার জন্য তার ওৎস্থক্য ওঠে জেগে । এ হুতেই গড়ে উঠেছে মাগ্ষের 
ধৰ্ম্ম, দর্শন ও বিজ্ঞান । তাই শক্তির স্বরূপ ও উৎস সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মতামতের 
যৎকিঞ্চিৎ আলোচনার উদ্দেশ্যে এ প্রবন্ধের অবতারণা । বিষয়টি বর্তমান সময়ের 
অনুপযোগী হবে বলে মনে করি না। 

বিজ্ঞানীর! গোড়ায় সিন্ধান্ত করেছিলেন যে, জড় এবং শক্তি এই ছুই প্রধান 
উপাদানের সহযোগে এ দৃশ্মান বিশ্বজগতের স্থষ্টি হয়েছে। তখনকার মতে এ 
উভয়ের সত্বা ছিল ম্বতঙ্্র--এবং তাদের ধর্শ্ম ছিল সম্পূর্ণ বিভিন্ন । পরীক্ষা ও 
পর্যবেক্ষণের.ফলে সিদ্ধান্ত হয়েছিল ঘে জড় হচ্ছে কণিকাখস্মী এবং শক্তি, হচ্ছে 
তরঙগধর্স্মী । * অর্থাৎ জড়বন্ত মাত্রই হচ্ছে অচ্ছেক্ক, অথণ্ড ও অবিনশ্বর স্মন্দ্মাতিসুক্ষ 
পরমাণুর সংযোগ বালমন্থরে গঠিত । ওজন বাঁ গুরুত্ব এবং জাডা হচ্ছে জড় 
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পরমাণুর বিশিষ্ট ধর্ম । স্ৃতরাং সবাই যেনে নিল মে, জড় পদাথের বিকার বা 
রূপান্তর ঘটতে পারে, কিন্তু কখনো বিনাশ ঘটতে পারে না। এ হতেই প্রতিষ্ঠিত 
হ’ল জড় পদার্থের নিভ্যভাবাদ ( Law ০£ Conservation of Mass )। 
অর্থাৎ বলা যায় ছে, প্রক্ুতিদেবীর ভাণ্ডারে জড় পদার্থের মোট ওজন বা পরিষাণ 
চিরকাল থাকবে অক্ষুণ্ন হয়ে, এর কোন হ্রাস বৃদ্ধি কোন কালে ঘটে নাই বা ঘটবে 
না। অনাদিকে তখনকার বিজ্ঞানীদের মতে শক্তি ছিল সম্পূর্ণ ওজনহীন-_-এ 
ছিল তাদের পরীক্ষার ফল। তাই উভয়ের নিরস্তর সাহচর্য্য সত্বেও তাদের স্বাত্য 
ছিল প্রকট । এও প্রমাণ হ’ল ঘে, মাস্ত্রিক শক্তি, তাপ শক্তি, আলোক শক্তি, 
শব্দ শক্তি, রাদায়নিক শক্তি, বৈদ্যুতিক শক্তি ও চৌদ্বক শক্তি ইত্যাদি বিভিন্নক্ষণে 
যে শক্তির আবির্ভাব ঘটে, তাদের পরস্পর ক্ূপাস্তর ঘটতে পারে, কিন্ত বিলোপ 
ঘটে না। অর্থাৎ জড় পদার্থের মত প্রকুতিদেবীর শক্তির ভাণ্ডারও চিরকাল 
থাকবে অক্ষয় হয়ে। এ হতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল শক্তির নিত্যতাবাদ ( aw 
of Conservation of Energy ) i 

নর্ধ্য হতেই আসে আমাদের এ পৃথিবী গ্রহে উত্তাপ এবং আলোক । বন্ধ 
পৃথিবী হতে সুর্যের দূরত্ব হচ্ছে নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল । বিজ্ঞানীরা গণনায় 
নির্ধারণ করেছেন যে, আলোক শক্তি চলে প্রর্ভি সেকেশ্ডে ১,৮৬*** মাইল পথ 
অতিক্রম করে । আলোক শক্তির এ প্রচণ্ড গতির কোন ধারণ আমরা করতে 
পারি না। কোন ছড়বস্তর পক্ষে এব্সপ অভাবনীয় বেগে চলাচল দন্তব নয়॥ 
কাজেই কোন জড় বস্ত আলোক শক্তির বাহন হতে পারে না। এতে প্রশ্ন উঠল, 
শক্তিমাজই যদি তরঙ্গন্ধাপে পরিচালিত হয়, তবে কার কম্পনের ফলে এ সব শত্তি- 
তরঙ্গের উৎপত্তি ঘটে, এবং কোন্‌ সত্তার ভিতর দিয়া এ সব তরঙ্গের প্রবাহ চলে ? 
পণ্ডিতের! এ প্রশ্বের প্রথম ভাগের সমাধান করেছেন সহজে । পদার্থ মাত্রই 
যখন কম্পনশীল অগুপরমাণুর সমষ্টি, পরীক্ষায় প্রমাণ করা যায় মে, এদের কম্পন 
হুতেই আলোক এবং তাপ শক্তির উদ্ভব হয়। আধুনিক পরীক্ষা্থ আনো! প্রমাণ 
হয়েছে থে, জড় পরমাণু নিরেট বা অধণ্ড নর়--এা বিদ্যুৎকপণার সমষ্টি এবং পর- 
মাণুর আভ্যন্তরীণ এ সব বিছ্যাৎ-কনিকার বা ইলেকট্রনের কম্পন, অর্থাৎ তাদের 
কক্ষ হতে বক্ষান্তরে ভ্রমণ হতেই প্রধানত: আলোকশক্তির স্থষ্টি হয়। 
কিন্ত উপরোক্ত প্রশ্নের শেষভাগের সমাধান সহ হয়নি। এর সমান করতে গিয়ে 
বিজ্ঞানীরা করেছেন.ইখর বা ব্যোম নামে এক অদৃশ্ত, -গুকুত্ুবিহীন, স্থিতি-স্থাপক, 
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অস্কৃুত সত্তার কলনা । সমস্ত দেশ ও আকাশব্যাপী হচ্ছে এব অবস্ছিতি । 
সমস্ত জড় পদার্থের মধ্যে তাই ইখর রয্রেছে অশ্ুপ্রবিষ্ট তয়ে । এ কাল্পনিক ইটশর 
ঝ। ব্যোমতরঙ্গে আরোহণ করে আলোক বা তেজশক্তি কনে তরঙ্গরূপে চলাচল 
এই হল মীমাংসা | কিন্তু পরীক্ষার সাহায্যে এরূপ অলৌকিক পদাপের অন্ভিজের 
কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না। পরিশেষে এ সমঙ্যার সমাধান করলেন পরম, 
বৈজ্ঞানিক প্লাঙ্ক এবং আইনষ্টাইন তাদের শক্তিকণিকা ঝাদের প্রবর্তন করে। 
পরীক্ষান্্ ফলে লিঙ্থান্ত হল মে, তেক্গশক্তি শুধু তরজাকারে নয়, অবস্থা বিশেসে 
তেজকণিকা হিসাবেও চলাচল করতে পারে । জড় কণিকার মত এসব তেজ 
কণিকার ও থে ভরবেগ (momentum) এবং ভর (7৭35) রয়েছে, তার প্রমাণ 
দিলেন পরবর্তীকালে মার্কিন বিজ্ঞানী কম্পটন। এ হুতেই প্রতিষ্ঠিত হল তেজ- 
শক্তির শ্বৈতবাদ এবং তাতে আড়ের বিশিষ্ট ধর্্দ কণিকাবৃত্তির পরিকল্পনা । অন্যদিকে 
বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী লুই দ্‌ ত্রগপির গবেষণার ফলে ও মাঞ্চিন বিজ্ঞানী 
ডেভিসন এবং সার্মারের পরীক্ষায় প্রমাণ হল যে, ইলেকট্রন, প্রোটন ও অনাধিধ 
জড়কপিকাও অবস্থা বিশেষে তেজের বিশিষ্ট ধর্শ তরঙ্গ গ্ররুতি অবলম্বন করতে 
পারে। স্থৃতরাং জড় কনিকাকেও তরঙ্গের গুচ্ছ, ঘুপিপাক বা সংঘরূপে, এবং 
তেঙ্রশক্তিকে জড় কণিকার কম্পন বা তরঙ্গরূপে কল্পনা কনা মেতে পারে । এর 
ফলে জড় এবং শক্তিতে গেল সব ভেদাভেদ খুচে। তাদের স্বতস্ত সত্বা গেল 
বিপোপ হয়ে, এবং এরা দেখ! দিল একই আদিভূতের এ পিঠ-গপিঠ রূপে । 
জড়ের নিত্যতাবাদ এবং শক্তির নিত্যতাবাদের পরিবর্তে আধুনিক বিজ্ঞানের 
শিন্ধান্ত হল তাই জড়শক্তির যুক্ত নিত্যতাবাদ । 

বর্তমান শতাব্দীর গোড়ায় পরম বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন তার সুবিদিত 
আপেক্ষিক তত্বের প্রথম প্রচার করেন । এ তত্বের একটি সিদ্ধান্ত হল নে, জড় ও 
শক্তির পরস্পর রূপাস্তর ঘটতে পারে । কি পরিমাণ জড় পদার্থের বিনিময়ে ঝা 
ব্বপান্তরে কি পরিমাণ শক্তির উদ্ভব ঘটে, তা আইনষ্টাইন গণনার লাহাদ্যে নির্ছেশ 
করেছেন। ফলে জানা ধায় যে অতি সামান্ত পরিমাণ জড় পদার্থের ধবংলে বিপুল 
পরিমাণ শক্তির উদ্ভব হয় । কোন জড় পদার্থ হতে যখন তেজ শক্তি বিকীর্ণ হয়, 
ঝা উহা যখন কোন তেন্বশক্তি শোষণ করে, তখন জড় এবং শক্তির. মধো 
8 গণনার নির্ধারিত হয়েছে যে, এক গ্রাম ( এক 
তোলার * ভাগ ) ওজনের কোন জড় পদার্থের হবংসে" ৯৮ ১০** আর্গ বা 
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২,১৪০,০* কেলরি পরিমাণ শক্তির স্থ্টি হতে পারে। অথাৎ একটি মটরের 
আকার কয়লার টুকরোকে ঘি শক্তিতে পরিণত করা যায়, তবে প্র শির 
সাহায্যে ইঞ্িন চাপিয়ে একটি বড় রকমের যাত্রী জাহাজ লণ্ডন হতে পারি দিতে 
পারে আমেরিকার নিউইয়র্ক বন্দরে । অথবা এক পাউণ্ড ওজনের বাপি বা 
যাটিকে শক্তিতে পরিণত করে যদি হঠাৎ ছেড়ে দেওয়া যায়, তবে তার ধ্বংসশক্তি 
প্রবল হবে দশ লক্ষ টন ডিনামাইটের সমান। জড় ও শক্তির স্বতন্ত্র ঘুচে 
মাওয়ায় আইনষ্টাইনেন এ মতবাদের উপর বিজ্ঞানীদের নজর গেল বেড়ে। 
বর্তমানে পরীক্ষার ফলে এ প্রকার রূপান্তরের অনেক প্রমাণ বিজ্ঞানীরা সংগ্রহ 
করেছেন। এর সব চেরে বড় দৃষ্টান্ত হচ্ছে আণবিক বোমার স্থষ্ট । হিরোসিম! 
ও লাগালাকি লহপ দাড়িয়ে আছে .এর বহ নিদর্শন নিয়ে । সুর্য ও অক্তান্ত 
নক্ষত্র পিণ্ডে ধেখনে তাপ মাত্রা প্রায় দুই কোটি ভিগ্রীবও উপরে, সে 
সব পেতে পণ্ডিতেরা কল্পনা করেন যে, জড় ও শক্তিতে অহরহ ক্ষপাস্তর 
ঘটছে এ প্রকারে । 

বিজ্লোষণ করলে দেখা যায় যে, এ পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে, বা মান্য তার কল- 
কারখানার সাহাঝ্যে যা কিছু স্থটি করে, তাদের শক্তি আসে প্রধানতঃ স্থ্য হতে 
আলোক এবং তাপ রূপে । স্থধ্যের তেজশক্কিই রূপান্তরিত হুচ্ছে এ পৃথিবীর 
সঞ্চিত এবং সক্রিয্ন যাবতীয় জীব ও জড় শক্তিতে । সুর্য হচ্ছে তাই শক্তির 
একটি অদ্ুুর্ত ভাণ্ডার । পাঠকবর্গ হয়ত প্রশ্ন করবেন স্বধ্যদেহে এত শক্তির স্থষটি 
হচ্ছে কোথা হতে? কেন না, একথা সবাই জানে যে, কোন প্রণীত বন্ত 
অনবরত তাপ এবং আলোক বিকীরণ করলে তা অবশেষে শ্ভল ও দীন্তিহীন 
হয়ে পড়ে । এ কপ চিন্তায় উনবিংশ শতান্দীর বহু বিজ্ঞানীরা সত্যি সত্যিই 
বিশেঘ উদ্দিঘ্ হয়ে উঠেছিলেন । তাপ বিকীরণের নিয়ম অঙ্গসারে তারা গণনা 
করে দেখলেন যে, সুধ্যদেহও এভাবে শীতল এবং দীস্তিহীন হয়ে যাবে অনাগত 
ভবিগ্ধাতে । মর্ত্যবাসীর আসবে তখন ঘোর দুর্দিন । যদিও গপনায দেখা গেল 
যে, এ দূর্ঘটনা ঘটতে এখনো লক্ষ লক্ষ বছর যাবে কেটে, তথাপি এ ভাবী বিপদের 
আশঙ্কার তাদের প্রাণে আতঙ্ক উঠল জেগে। কিন্ত আধুনিক বিজ্ঞানীর! 
আশার বাণী ফিরে এনেছেন। স্থতরাং মর্ত্যবাসী আশ্বল্ড হউন ! ,তাদের লাখের 
পৃথিবী গ্রহটির প্রবল শৈত্যে ও গভীর অন্ধকারে অকালমৃত্যু ঘটনার অদূর বা 
সুদুর ভবিষ্কতে কোন সন্ডাবন! নেই । 
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এখন এ আশার কখাই বলা যাক । স্বর্দাক্ূপ কটাতে প্রচণ্ড তাপে স্থঙ্গ্যের 
সকপ জড় উপাদান ভেঙ্গে পরমাণুরূপে ইতস্তত: প্রবল বেগে খুরে বেড়াচ্ছে 
এর মধো উদ্ব্ান বা হাইড্রোজেন গ্যাসের পরমাণু সংখ্যাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। 
স্থতরাং তাদের মধ্যে পরস্পর সংঘর্ষ ঘটছে অহরহ ভীষণ বেগে । এর ফলে চাকিটি 
হাইড্রোজেন পরমাণু একসঙ্গে জুড়ে গিয়ে সুধ্যদেহের স্থানে স্থানে স্কজন করছে 
এক একটি হিপিয়াম পরমাণুর ; একটি ভিলিয়াৰ পরমাণুর ভর বা জন কিন্ত 
৪টি হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন হতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে কন! কাঙছ্গেই এ সব 
হিলিয়াম পরমাণু স্থঙ্টির সময় এই অতিরিক্ত জড়বন্তুর পরিমাণ যায় শক্চিতে 
ক্বপাস্তরিত হয়ে । তাতেই নুধ্যদেহের অপরিমিত তাপ এবং আলোক থাকে 
অক্ষম হয়ে। স্্যা হতে কি পরিমাণ শক্তি অনবরত পৃথিবীপ্ঠে পতিত হচ্ছে, 
বিজ্ঞানীর! তা গণনায় নির্ধারিত করেছেন । দু'একটি উদাহরণ দিলে বিষগ্লটি 
সহজে বোধগম্য হতে পারে। স্বর্ধ্য হতে যে তেজশক্তি এসে পুশিবীপুণ্ঠে 
পড়ে, তাকে সম্পূর্ণভাবে বৈহ্াতিক শক্তিতে পরিণত করলে পুখিনীর সর্বত্র 
জলে স্থলে প্রতিবর্গ ফুটে ১** ওয়াট শক্তির একটি করে বিক্রী 
ঝাতি জালিয়ে রাখা বায়। প্রতি সেকেণ্ডে স্বর্াদেচ হতে ২ কোটি 
অশ্বশক্তি ব| ২ ১০** কেলরির সমতুলা শক্তি পৃথিবীর পৃষ্ঠে এসে পৌঁছায় । 
এক অশ্বশক্তি হচ্ছে ৭,৪৬০০০ কেলরির সমান । কিন্ত সবধ্য হচ্ছে পৃথিবী 
হতে ৯» কোটি ৩০ লক্ষ যাইল দূরে এবং আয়তনে পৃথিবী হতে ১৩ লক্ষ গুপ 
বড়। সুর্যের তেজশক্তি তার বিশাল বহ্ছিপৃষ্ঠ হতে চতুর্দিকে অবিরত বিকীর্ণ 
হচ্ছে আলোক ও তাপশক্তির ধারা রূপে । কাজেই এর অতি সামান্য থা নগণ্য 
ংশই পৃথিবীর উপর এসে পড়ে । প্রতি সেকেণ্ডে স্বর্ধ্যদেহ হতে মে শক্তি 
চারিদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে, তার পরিমাণ ইয়ত্তা করা যায় না। এ আমাদের 
কল্পনাশক্তিকে ও হার মানায় । অস্বশক্তিতে এর পরিমাণ নির্দেশ করতে গেলে 
সংখ্যাটি দাড়ায়_৫ = ১০৯৯, অর্থাৎ, পাচের পিঠে তেইশটি শুল্ক বসিয়ে প্রকাশ 
করতে হয়। কেলরিতে লিখতে গেলে তেইশের বদলে প্রায় উনভ্রিশটি শৃন্ত 
বসাবার দরকার হবে ॥ এক্সপ বিরাট সংখ্যা বা পরিমাণের কোন ধারণা 
করা চলে না। উপমার সাহায্যে বলা যায় যে, যদি পৃথিবীর অভ্যন্তর্থ সমস্ত 
খনিজ করলাস্ক.পকে এক সঙ্গে পুড়িয়ে দেওয়! যায়, তাতে যে-পরিমাণ শক্তি 
উদ্ভব হবে, প্রতি সেকে্ডে স্বর্ধ্যদেহ হতেও লে পরিমাণ শক্তি বেরিয়ে আলে । 
তি 
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পৃথিবীর কগুলা ভাগারের পরিযাণ হচ্ছে আট টি পিয়ান টন, অর্থাৎ ৮এর পিঠে 
১৮টি শুন্ বসালে যে সংখ্য! হয়, সে পরিমাণ টন (৮১০১৮ )। পাঠকবগ 
যদি পারেন, এর ধারণা করুন । স্ধাদেহ হতে প্রতি সেকেণ্ডে বিকীর্ণ শক্তির 
পরিমাণ হচ্ছে এক টি লিয়ন সংখ্যক আণবিক বোমার বিস্ফোরণে উদ্ভূত শক্তি 
হতেও অধিকতর প্রবল । বিশাল স্বধ্যপৃষ্ঠের প্রতি বগঁফুট হতে প্রতি সেকেন্ডে 
যে শক্তি বেরিয়ে আসছে তার পরিমাণ তুলনাঘ্ব ৬* লক্ষ ওয়াটের সমান । 
গণনার সাহায্যে পণ্ডিতেরা অন্থমান করেন যে, প্রতি সেকেণ্ডে সর্ধ্যদেহে ৫৬.৪ 
-কোটি টন ওজনের হাইড্রোজেন গ্যাল «৬ কোটি টন হিলিয়াম গ্যাসে পরিণত 
হচ্ছে। এ প্রক্রিম্ায় বাকী ৪* লক্ষ টন হাইড্রোজেন গ্যাসের বস্তভার শক্তিতে 
রূপান্তরিত হয়ে চতুদ্দিকে শৃন্যাকাশে ছড়িয়ে পড়ছে । 

অতএব আমর দেখতে পাচ্ছি যে, শূর্ঘ্যদেহে যে অপরিষিত শক্তির অবিরাম 
উদ্ভব হচ্ছে তার মূলে রয়েছে স্ষ্টির প্রক্রিঘ্া বা প্রেরণা ; অর্থাৎ লঘুভান্র 
হাইড্রোজেনের পরমাণু হতে অপেক্ষারুত গুরুভার হিলিয়াম পরমাণুর গঠন । 
কিন্ত যাগুষের স্থট্টি পরনাণু বোমা হতে দে শক্তির উদ্ভব হয় তার মূলে আছে 
ধবংদের প্রক্রিয়া । এতে একটি গুরুভার ইউরেনিয়াম ধাতুর পরমাণু ভেঙ্গে 
দ্বিখণ্ডিত হয়ে যামু লঘুভার অন্য ছুই ধাতুর পরমাগুতে । এ প্রক্রিয়ায় থে 
বন্তভারের লাঘব ঘটে, তারই প্রকাশ হয় শক্ষিক্রপে । মান্ষের বুদ্ধির ধারার 
সঙ্গে বিধাতাপুরুষের কিধিব্যবস্থার তফাৎ এখানেই দেখা যায়। প্রক্কতিতে যা 
গড়ে উঠছে, যাগ্ষ তার অন্রকরণ করতে গিয়ে ভাঙ্গবার কৌশলই শুধু বেছ 
করে আয়ত্ত করছে। অন্যথা প্রক্লুতি সেটা গড়ে তুলেন সহজ সরলভাবে, 
বাধা বদ্ধ এড়িপ্লে, মান্চষের অসহিঞ্চু বুদ্ধি সেটা গড়তে চাস বিপ্লবের উদ্দাযতাদ্র 
বা বপ্র প্রতিদাতের উত্তেজনায় । তাতেই ঘটছে তার পরাজয় । তাই প্রবল 
শৈত্য এবং অন্ধকারে পৃথিবীর অকালমৃত্যুর অহেতুকী আতঙ্ক এড়িয়ে বর্তমান 
যুগের বিজ্ঞানীর! মন্ত্যবাসীব জন্য এক সত্যিকার আতঙ্ক ও বিভীষিকার স্থষ্টি 
করেছেন আণবিক বোমার আবিক্কারে.। 

পৃথিবীর পৃষ্ঠে সু্য্যের শক্তি নিয়োজিত হচ্ছে বু মাঙ্গলিক সৃষ্টির কাজে । 
গাছের লবুঞ্পাতায় পতিত হয়ে সেখানে এ জ্বাগিঘ়ে . তুলছে স্থির প্রেবণা_- 
যা হতে উৎপন্র হচ্ছে জীবের জীবন ধারণের প্রধান উপকরণ, শ্বেতসাপ্র, .সেলুলোজ 
ও শর্করা । শ্রতিবৎসর সূর্ঘ্য তেজ হতে পৃশিবী গৃষ্টে প্রকৃতির কারখানার 


আৰিন, ১৩৫৮) শক্তির স্বক্ধপ এবং উত্স ৪৮৯ 


যাজবের, জনা তৈগ্রার হচ্ছে ২* কোটি টন গম এবং হাজার কোটি টন কাঠ। 
এ ছাড়। কয়লা, পেটোপিয়াম ও গ্যাস, বা হতে মাঞ্ষ তার কপকারপালা ও 
যানবাহনের শক্তি স্বষ্টি কত্ছে এবং যা দিঘে তার ঘরে ঘরে আগুন জলছে__এ 
সবই হচ্ছে পর্ব পুর্ব যুগের সঞ্চিত জড়ীকৃত শ্ধ্যকিরণের ভাণ্ডার । শহুরে 
রাস্তার মোটরকারের চলার শক্তি, এমন কি ঘোড়ার গাড়ীর ঘোড়ার শক্তিও 
আমছে স্থর্ধাদেহের পরমাণুর সংঘোগ হতে। কারণ ঘোড়ার থাণ্ড ঘাস অন্মাচ্ছে 
হুর্ম্যকিরণ শোষণ করে। বর্তমান প্রান্ধে পেবকের মে মানসিক শক্তির সত বা 
অসম ব্যদ্ব হচ্ছে, তারো খোরাক আসছে স্বর্ধারশ্মিতে উৎপন্র শ্রেতসার, শর্করা, 
ল্েহ এবং আমিস জাতীয় খাদ্য বন্দ হতে । অতএব বল! যায় গে সকল শক্তির 
মূলাধার হচ্ছে জড়পরমাণু । 

শক্তির স্বরূপ ও উৎপত্তি সঙ্গদ্ধে আলোচনায় দেখা গেল মে, শক্তি আর জড়ে 
কোন প্রভেদ নাই। উভয়েই এক মাদিম সত্তার বিভিন্ত প্রকাশ মাত্র শব্দি- 
তরঙ্গ দন ঘূর্ণিপাকে সংদনক্ধ বা ঘনীভূত হয়, তখনই তার প্রকাশ ঘটে জড়- 
পরমাণুরূপে । আবার জড়কনিকা যখন এ বৃর্ণিপাকের ভিড় হতে মুক্তিলাভ করে, 
তখন লে চতুদ্দিকে ছুটে বেরোয় শক্তিতরঙ্গের প্রবাহ ক্কপে। আরব্যোপন্যাসের 
গল্পে পড়া গেছে মে, এক জিন্‌ ঝা দৈত্য ছিল ছিপি আটা বোতলের 
ভিতর আবদ্ধ হয়ে; হঠাৎ ছিপি খোপায় সে বেড়িয়ে পড়প তার উদ্দাম 
শক্তি নিয়ে প্রচণ্ডবেগে হহুন্ধারে। এও যেন কতকটা সেই অলৌকিক 
উপকথার সামিল । 

বুদ্ধিমান পাঠক হয়ত এখন প্রশ্ন করবেন, এ দৃশ্যমান বিশ্ব্থষ্টির প্রাক্ালে কি 
প্রথম বর্তমান ছিল তরঙ্গধর্মী শক্তি, ন! কণিকাধর্্মী জড় বস্তু? কিংবা উভয়েরই 
আদি কারণ কোন অজ্ঞাত বা অজেয় সুতা ? বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত 
নন। একদল আছেন, ধাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে সৃষ্টির আদিযুগে বিশ্বব্রন্ধাণ্ডের সমস্ত 
বন্তপদার্থ ও সমস্ত শক্তিতে মিলে এক প্রদীপ্ত চঞ্চল বাষ্প মণ্ডল ছিল সকল আকাশ 
এবং দেশে পরিব্যাপ্ত হয়ে। মহাকর্ষের টানে ও চাঞ্চলোর ফলে এ বাম্প 
ত্রচ্মাণ্ডের স্থানে স্থানে গড়ে উঠল পৃথক পৃথক ঘনীত্বৃত বাম্পমণ্ডলী। এ 
হতেই জয় নিল নীহারিকা, এবং নীহারিকা হতে ক্রমশঃ স্বষ্টি হল নক্ষত্ররাজি ও 
ছায়াপণের  সর্ঘ্যরণী নক্ষত্রের দেহ হতে জন্ম নিল পৃথিবী ও গ্রহ উপগ্রহাদি । 
এর পশ্চাতে কি ছিল সে বিধয়ে বিজ্ঞানীরা নীরব । 


উৰ্জ্বলভারত [ ৪ৰ্খ বর্ধ, ৯ম সংখ্য। 


অন্য দলেন সিদ্ধান্ত হচ্ছে গোড়ায় বিশ্বদ্গগং ছিল প্রবল তাপে ও চাতো 
নিশেছিত অতি ঘন্তম বস্মপদাখের একটি অগ্ডাকুতি বর্ভূল। এত ঘন সে এর 
একটি মটর পরিমাণ টুকরো ওজনে হয়ত ১০০০ টন লোহ! হতেও অধিক ভাগ 
হবে । অর্থাৎ এর গুরুত্ব হবে প্রায় লোহার গুরুত্বের ৫০ লক্ষ গুণ। আভ্যন্তন্নীণ 
প্রচন্ড চাপে হঠাং সজোরে এ অণ্ড বা বর্ভল গেল ফেটে । বাধাবিমুক্ত বস্তভার ও 
শক্তি ছড়িয়ে গেল দিগদিগন্তে আপনাকে হিত্ঞার করে, এবং এ বিস্তুতির বেগ 
চলেছে এখনো অব্যাহত ভাবে । একেই বলা ভয়েছে স্কীতিলীল বিশ্বের 
পরিকল্পনা ( Expanding Universe ) 1 কারণ জ্যোতির্বিজ্ঞানীর! দুববীণ 
ও বর্ণলিপি মন্্রযোগে প্রমাণ পেয়েছেন যে, নক্ষত্র এবং ছাগ্াপথগুলির মধ্যে বাবধান 
ক্রমশ প্রচশুবেগে শাচ্ছে বেড়ে অর্থাৎ এরা সব ফ্রতবেগে ছুটে পালাচ্ছে 
পরস্পরের লঙ্গ বা সান্সিধ্য পরিহার করে। 
আমাদের দেশের দর্শনে ও উপনিষদে অহ্ৃরূপ মতের বিবরণ দেখা মাঘু। 
সাংখ্যদর্শনে স্বষ্টিপরিকল্পনায় আছে মে, স্থির প্রাক্ালে সন্ত দেশব্যাপী ছিল এক 
বিকারহ্রীন, গুগহীন, অব্যক, অনাদি, অনম্ত, নিতা প্রকৃতি । পুরুষের প্রেরণায় 
তাতে একদা দেখ! দিল চঞ্চলতার বেদনা সা কম্পন। তাইতেই ক্রমশঃ গড়ে 
উঠল গুণময় বিকারপূর্ণ ব্যক্ত বিশ্ব তার জড় ও শক্তির বিচিত্রতা নিয়ে । অন্যদিকে 
ছান্দোগো!পনিসদে স্ুষ্টির বর্ণনাগ্র দেখা মায় স্ব্ীতিশীগ বিশ্বের অঙ্গকূপ কল্পনা, 
সা হ'তে বিশ্বজগতেল নাম হয়েছে ত্রদ্মাণ্ড। উপনিষদকারের ধারণা মতে স্ঙিব 
প্রক্রিয়া চলেছে স্বস্থ হতে দ্বলে । সুস্থ বীজ হতে গড়ে উঠেছিল স্থূল জল (অপ ), 
তা হতে জন্ম নিল স্বলতর অণ্ড। পরিণতির অপেক্ষায় পাখীর ডিমের মত এ অণ্ড 
ছিল কিছুকাল নিধিকার অবস্থায় । পরে এ অণ্ড ফেটে গেল খ্িপর্ডিত চয়ে । 
এবাই গড়ে তুলল ছাঙ্সোক এসং ভূলোক ॥ এখানে বান্তসবাদী বিজ্ঞানের সঙ্গে 
দর্শন যায় মিলে । কিন্ত এ কথা হুললে চলবে না যে, দর্শন বা উপনিধদে বর্ষিত 
স্বষ্টিতত্ব হচ্ছে নিছক কল্পনা ৷ বিজ্ঞানীদের মতবাদের যত পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয । 
মোটের উপর বিজ্ঞানীরা তাদের এ দুই বিরুদ্ধ মতবাদের, অথবা শক্তি বা 
জড়ের অস্তিয উপাদান সম্বদ্ধে কোন চূড়ান্ত শীযাংসা করতে পারেন নি ; কপনো 
পারবেন কিনা বল! মায় নাঁ। বর্তমানের পয়ীক্ষালন্ধ জ্ঞানের সাহনযো সৃষ্টির 
আদিযুগের কোন নিখুত বা নির্ভ্‌ ল' বিবরণ দেওয়া আমাদের বুদ্ধি, বিবেচনা ও 


৯ 


আশ্বিন, ১৩৫৮ ] শক্তির স্বরূপ এবং উৎস 


বিচার শক্তির বাইরে । এ সব ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীকে নির্ভর করতে হয় বেশির ভাগ 
অনুমান কল্পনার উপর | কাখা-কারণের স্ত্র অনুসরণ করে জড় বা শক্তির উৎস 
কোণায়, তার ঠিকানার পরিচয় কখনো হয়ত মিলবে না। এ সব দুরুহ ও জটিল 
প্রশ্নের সহজ সমাধান করেছেন তাই আমাদের দেশের শাস্্কার তাদের দিব্যদৃটটি 
ও অঙ্গভূৃতির সাহাযো । বিশ্বজগতে আমরা যা কিছু পেখতে ব! শুনতে পাই, 
চছোটবড়, ক্ষুদ্র মহত রূপ অরূপ, জড় অজড়, বাক্ত অবাক্ত, সবই হচ্ছে এক 
অন্ঞেয় বিশ্বশক্তির আংশিক প্রকাশ মাত্র ! 
“'বিষ্টভ্যাহমিদং ক্রৎস্মমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ।” 

আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে মানুষের বুদ্ধিবিচার হুয়ত এতে তৃপ্তি পাবে না, কিন্ত 

তার মন হয়ত সান্তনা লাভ করতে পারে। 


কোথায় মরণ 
দেবত্রত চট্টরা্জ 


মুছে ফেল মৃত্যু শব্দ অভিধান হ তে 
মরণ বলিয়া কিছু ঘটে না মহীতে । 
জন্ম অস্তে জন্ম নব চলে চক্রাকার 
‘যু’ ধাতুর অর্থ মৃত্া-_মঙ্জিক্ষ বিকার ! 
প্রতি স্থধ্য অন্তাচলে লভে জন্ম নব 
প্রতিটি প্রত্যুষে জাগি হাসে অভিনব । 
নিদাঘ যার্ভগ তাপে শুদ্ধ কুন্দ কলি 
নৃতন বসন্ত প্রাতে নাচে অচঞ্চপি। 

> মৃত্যু অস্কে জন্মে সতী সাবিত্রী স্বঠাম 
রামক্ষ্ণক্ষপে মুর্ত কৃষ্ণ রঘুরাম । 
মৃত্যুর শব্দার্থ মিথ) সত্য মৃত্যু হেতু 
শব্দার্থ যুত্যুর লিখ নব জন্ম-সেতু ৷ 
পুরুষ প্রতি নিত্য, নিত্য এ জীবন 
জন্ম আর নব জন্ম কোথা মরণ ! 





শন্য-পর্ধযায় 
দেবেশলাথ মিত্র 


সকল শস্য মাটি হইতে খাছের উপাদানগুলি সমান পরিমাণে গ্রহণ করে না, 
ভিন্ন ভিজ ফলের জন্য ভিতর ভিগ্র পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন হয়; স্থতর1ং একই 
শস্য বারবার একই জমিতে উ্পঞ্জ করিলে উহার প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি ক্রমশঃ 
নিঃশেষ হইয়া যায় এবং তখন উহ! উপধুক্ত পরিমাণ থাগ্ডের অভাবে উত্তমরূপে 
বাড়িতে পারে না। কাজে কাজেই উহার ফলনও কষ হয়। আবার সকল শসা 
মাটির একই স্তর হইতে খাচ্ছের উপাদান সংগ্রহ করে না; সাহাদের শিকড় যাটির 
[ভিতর অনেক দূর পর্য্যন্ত চপিয়া যায়, তাহারা সেইখানকার স্তর হইতেই খাগ্টের 
উপাদান লইশ্রা পাকে; আবার যাহাদের শিকড় অধিক দূর যায় না তাহারা 
অপেক্ষাকৃত উপরের শুর হইতে খাদ্যের উপাদান সংগ্রহ করিয়া খাকে। স্থতরাং 
একই শস্য বারবার একই জমিতে উৎপন্জর করিলে মাটীর একই স্তরের খান্যের 
উপাদানগুপি গন্নচ হইয়া যায় এবং প্রাপ্যের অভাবে উহার ফলন কম হয়। সেই 
জনক একই জনিতে বান্বার একই ফসল উৎপন্ন না করিয়া উহাতে পর্যায়ক্রমে 
ভিন্ন ভিন্ন ফসলের চাষ করিপে জমির উর্বরতা শক্তি অনেক পরিমাণে রক্ষা! পায় 
এবং সার প্রয়োগের আবশ্তকতাও কম হয়। এইরূপ একই জমিতে পর্যায়ক্রমে 
মাটির বিভিন্র স্তর হইতে খান্ত গ্রহণকারী ভিন্ন ভিন্ন শস্যের চাষের প্রাণালীকে 
শদ্য-পধ্যায় বলে। 

বিভিন্ন প্রকারের কীট বিভিন্ন শস্যের ক্ষতি করে; যেমন যে সকল কীট 
ধানের অনিষ্ট করে, শে সকল কীট আলুর অনিষ্ট করে লা, আবার যে সকল কীট 
আলুর শত্রু, তাহারা পাটের শত্রু নয়। ফসলের অনিষ্টকারী কীটের1 অনেক 
সময় শসা কাটিয়া লইবার পরও মাটিতেই বসবাস করে, মাটিতেই ডিম 
পারে, স্তরাং পরবর্তী বৎসর এ মাটিতে সেই শস্য উৎপাদন করিলে উহা 
আবার একই কীটের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নষ্ট হইঘা যায়। কিন্তু পর্যায়ক্রমে 
বিভিন্ন শস্যের চাষ করিয়া কীটের দ্বারা শস্যের ক্ষতি অনেক. পরিমাণে 


কমানো যায় । 


আশ্বিন, ১৩৫৮ ] শস]-পধ্যাগ 


বিভিন্ন এলোর বিভিন্ন রোগ হয়; পোকার উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত 
যেমন শল্য পর্যায়ের প্রয়োজন সেইরূপ রোগের প্রকোপ হ্বাস করিবার জগ্তও 
শসা-পন্য। নলের প্রয়োজন । 

শুটি জাতীয় শস্য জমিতে উৎপাদন করিলে জমির কণন। শক্তি বাড়ে এবং 
জমিতে যে সকল আগাছা জসগ্মায় উহা! তাহাদের চাপিয়া নই করিয়া ফেলে । 
বাটিতে যে সকল আগাছা জন্মায় তাহার বীন্দ মাটিতেই পড়িয়া খাকে এবং 
তাহ! হইতে পুনরায় আগাছা উৎপপ্র হয় : স্থতরাং শসা পৰ্যায়ে স্তুটি জাতীয় 
শসা বথা। মটর, মুগ, কলাই ইত্যাদি উৎপাদন করিপে পরবর্তী ফসলের জগ্ত জবির 
উর্বরতা শক্তিও বাড়িবে এবং জমিও অনেকটা পরিমাণে আগাছাশূগ্ত হইবে । 

শগ্য-পধ]।য় নির্ণয় করিবার আলা মাটির প্রকৃতি, বিভিশ্ব শিকড়ের শ্ব ভাব 
অর্থাৎ উহ! জমির অভ্যন্তরে কতদুরে প্রবেশ করে, বিভিন্ন শস্যের খান্যের 
প্রমোজনীম়তা, জমির আগাছা, বিডি পস্যের ব্যাধি ও পোকা ইত্যাদি সম্বন্ধে 
জ্ঞান থাকা! আবশ্যক । 

বধার সময়ে যে সকল জমিতে বন্যার অল আলে, সেই সকল জমিতে পলিমাটি 
সঞ্চিত হয় ; এই সকল জমিতে শল্য পরধ্যায়ের প্র্োত্রন হয় না । 

কয়েকটি উদাহরণ দিলেই শস্য পর্যায় বিশেষ ডাবে বুঝা যাইবে £ 

১। পাটের জন্য জমি খুব উত্তমরূপে প্রস্তত করিতে হয় এবং জমিতে 
গোবর সারও যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োগ করিতে হয় ; পাটের পাতা জমিতে করিয়া 
পড়িয়া! এবং উহ! পচিয়। জমির উর্বরতা! শক্তি বৃদ্ধি করে; আলুর জন্যও জমি 
উত্তমরূপে তৈয়ার করিতে হয় এবং জমিতে প্রচুর সারও দিতে হয়; স্থৃতরাং 
পাটের পর লেই জমিতে আলুয় চাষ করিলে জমি আগে হইতেই অনেকটা প্রস্তুত 
হুইয়া থাকে এবং সেই জমিতে আলুর চাষ করিলে ফলন বেশী হুইবারই সম্ভাবনা 
ও আলুর চাষের জন্য পরিশ্রমও কম হয়। 

২। ধানের শিকড় মাটির বেশী নীচে ঘায় না, যে শুরে যায় সেহ শুর হইতেই 
ধান্য গ্রহণ করে, আবার ধান নাইট্রোজেন অথাৎ যবক্ষারজ্জান যাটি হইতে 
অধিকতর পরিমাণে গ্রহণ করে » কিন্তু ছোলা, থেপারী প্রভৃতি ডাল শস্যের 
শিকড় মাটির অধিকতর নীচে যায়; এবং সেই সর হইতেই পান্ড গ্রহণ করে; 
আবার ইহারাপ্বাঘুমণ্ডল হইতে যবক্ষারজান টানিয়া মাটিতে সঞ্চয় করে ; স্মতর্নাং 
ধানের পর ছোলা কিম্বা খেসারী বপন করিলে জমির একই স্তরের খাদ্য ক্ষয়প্রাপ্ত 


উজ্জল ভারত [ ৪থ বধ, ৯ম লংখ্যা 


হয় না এবং ধানের চালের জনা জমির খবক্ষারজান যে পরিমাণে শপ হয় তাহার 
অনেকট। পুরণ হয় । 

৩ ডিলকি' নামে একটি মূল পরগাছা তামাক, সরিষা, কপি, বেগুন 
ইত্যাদি শস)কে বিশেষ ভাবে আক্রমণ করে; স্বতরাং কোন জমিতে এই 
পরগাছা দেখা দিলে সেই জমিতে এই সকল শস্যের চাষ না করিয়া যে সকল 
শল্য ইহার দ্বার! আক্রান্ত হয় না সেই সকল শস্য বপন করিলে ইহার উপদ্রব 
নিবারণ করা! ষায় । 

আশ্বাস 
শাস্তগীল দাশ 
পেরিয়ে অনেক পথ, 
মাঠ, ঘাট, পর্বত, 
ক্লান্তি নেমেছে সারা অংগে। 
পে-পথের সীমানায়, 
আজো আসিনি তো হায় , 
দেখা হয়নি তো৷ তার সংগে । 
ভাবি মনে, আর নয় 
কেন মিছে সংশয়; 
মরীচিকা পিছে ছুটি, ভ্রান্ত ; 
এইবার থেষে যাই, 
আর ছুটে কাজ নাই; 
চরণ দু'খানি বড় ক্লান্ত ৷ 
তবু চলি আরবার ; 
বলে কে যে বারবার_ 
করিম্নে মিছে ওরে সংশয়, 
বিশ্বাসে বুক বাধ, 
দূরে ফেলে অবলাদ ; 
পাবি তার দ্রশন, হবে জয় । 


শিক্ষায় কৃষির স্থান 


পবিজ্রকুমার চক্রবত্তা 
অধ্যাপক, বুনিয়াদী মহাবিগ্ালয় 


আমাদের প্রাত্যহিক প্রয়োছনগুপোকে কেন্দ্র করে যে-শিক্ষার ব্যবস্থা সেটাই 
মে শিশুশিক্ষাক্ষেত্তে প্রশন্ত, সে সন্বদ্ধে আজ আর দ্বিমত নেই । জৈবিক প্রস্সো জনের 
তাপিকাঘ খাগ্তকে অগ্রাধিকার দিলে বোধ হয় অন্যায় হবে না। আন্র প্রা ছ’ 
হাজার বছর ধরে কনিকাজ চলে আসছে; কিন্ত আমাদের পিক্ষাব্যবন্থায় কুষি তার 
যথাযোগ্য স্থান পায়নি । নব্য প্রস্তরঘূগে নাকি মানব প্রথম আবিষ্কার করল মাটির 
অন্তমিহিত কুজনীশন্তি__একটী বীজকে বহুগুণে রূপান্তরিত করবার তত্ব । তার 
পর থেকে মানুষের সমাজ জীবনের অপরিহার্ঘ বৃত্তি হিলেবে নানা পরিবর্তনের 
ভেতর দিয়ে রুষি আআ এমন পায়ে এসে পেঁখছেছে যে, একে আর প্রান্তর যুগের 
আদিবাদী-আ(বিষ্কৃত বলে চেনে কার সাধ্য । কিন্ত আমাদের দৈনন্দিন জীবনের 
সংগে যোগন্থত্র হারিয়ে কৃষি আজ সভ্য সমাজে অপাংক্কেয। হয়ে আছে। বেদ 
উপনিষদের যুগে কৃষিকে গে দৃষ্টিতে দেখা হ'ত, যেমনভাবে গুক্ষগূহ বাসকালে হর্ষ” 
ও গোপালন অবশ্য পানীয় কর্তব্য হিসেবে তরুণ ত্রদ্মচারিগণকে অধিগত করতে 
হ'ত, কালপ্রবাহে সে দৃষ্টিভঙ্গি সে আদর্শ লোপ পেয়ে গেল এদেশে শিক্ষার মধ্যে 
কৃষির স্থান আর কোনদিনই হুয়নি। ইউরোপ ও আমেরিকাতে জনসাধারণ ও 
সরকার কুধির প্রতি এতটা উদাসীন নয় | সেখানে শিক্ষিত জনগণ ক্রধিকে বৃত্তি 
হিসাবে গ্রহণ করে থাকে । বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে কৃষির পদ্ধতি ও আঙ্গিকে 
নানা পরিবর্তন এনে থাকে । আমাদের দেশেও আজকাপ জাতির আনক গান্ধীজি 
প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষাক্ষেত্রে কুষিকে আবস্তিক শিল্প হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। 
প্রাত্যহিক বিদ্যালয়গুলিতে কেবল যে শিল্প হিলাবেই গ্রহণ করা হয়েছে 
তা নয়, চেষ্টা চলছে কেবল রুষিকে অবলঙ্ষন করে বিদ্যালয়ে লিগ্ষমানের 
বর্গগুলিতে. সমগ্র শিক্ষা দেওয়া চলতে পারে কি লা। পল্লী অঞ্চলের 
বিদ্যালয়গুলির্তে রুহি শিল্প প্রবর্তনের তেমন কোন অন্তরায় আছে বলেও মনে 
হয় না। 


উজ্5ঞপতাপভ [ ৪খ বধ, নম সংখ্যা 


কথা উঠতে পারে বিন্যালয়ে কেনই শু শুধু নতুন করে রুষ্ি প্রবর্তন করা। 
সংক্ষেপে প্রশ্নটির উত্তর দিতে চেষ্টা করবো । এর দুটো দিক আছে। ধারা 
উৎপাদনের উপর জোর দিযে থাকেন এবং বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের আনিক স্বাঝলস্বনকে 
acid test মনে করেন, তাদের জন্য বলতে হয় বিদ্যাপয়ে কৃষি কাজ চলচে বাগানে 
যা-কিছু উৎপন্ন হ'বে, তাই বাজারমূল্য থাকবে। অল্প খরচে এবং সামনা মস্ত্রপাতী 
নিয়ে উৎপাদনাত্মক কিছ করতে হ'লে ক্রুনির তুলনা মেলে না। তার ওপর 
গ্রামাঞ্চলের পরিবেশে অনেক সময ক্লুষিই একমাত্র শিল্প ছেলেমেয়েরা সব সময় 
এ সবই দেখছে । স্ৃতবাং ক্রদ্ি-কর্ম প্রবর্তনে ॥1০i৮a৮i০৷এর জন্য চিন্তা করতে 
হবে না৷ আর মস্ত্রপাতী বীন্ড ইত্যাদিও গ্র(মঝাসী চাষী গৃহস্থেত্র কাছ থেকেই ধার 
হিসেবে অথবা নামমাত্র মূল্যে সংগ্রহ করা যাবে । পল্লী অঞ্চলে বিদ্যালয় সংলগর 
আবাদঘোগা কয়েক কাঠা জমির অভাব হওয়ার কণা নয় । লাউ কুমড়ো যা 
কিছুই উৎ্পন্র হোক, তার থেকেই মুলা আদাগু করা সহজ হ’বে; আর বিদ্যালয়ের 
ফল তরকারী শিশুরা বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে ব্যবহার করতে পারে অথব! বিদ্যালয়ে 
টিফিন-চড়,ইভাতিতে কাজে লাগাতে পারে । আর হাতে কলমে ক্লষিকাজ 
চালানোর জন্য খুব বেশী তন্তজ্ঞান্র ও প্রয়োজন হয় না । আমার বিশ্বাস প্রাথমিক 
শিক্ষকগণের এবিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও আন আছে। 
= দ্বিতীয়তঃ সঘদ্ধিত জ্ঞানদানের সহায়করুপে কৃৰি শিল্প খুবই উপযোগী । এই 
শিল্পটিতে কমের নানা বৈচিত্র্য তো রগ্নেইছে, তা ছাড়া এ সকল অভিজ্ঞতাকে 
কেন্দ্র করে নতুন নতুন বিষয়ে জ্ঞান দানও সহজসাধ্য | কুষি কাজ করতে মাটী 
কোপাতে, ঘাল কাটতে, বীজ বুনতে ও গাছের বৃদ্ধি ও বিকাশ পর্যবেক্ষণ করতে 
শিশুরা স্বভাবতংই উৎস্থক। ভূগোল ও বিজ্ঞান_যাকে নিম্রমানের দিকে 
পরিবেশ পরিচিতি আখ্যা দেওয়া হয়েছে-_মনোজ্ঞভাবে শেখানো চলবে । 
সাহিত্য গণিত ইতিহাসও এসে মায়। তাছাড়া. ক্রতিকর্ষের মাধ্যমে শৃঙ্খলা, 
নিয্বমান্থবতিতা, পরিচ্ছগ্রতা, €সীন্দর্ধাহুভূতি প্রভৃতি সদভ্যাসগুপি অর্জন করবে 
শিশুরা । 

বিদ্যালয়ে রূনিকে আধারিক শিল্প হিসেবে প্রবর্তনের উদ্দেশ্য কেবল খাদ্যে 
স্বাবলব্বন নয়। আর সত্যি কথা বলতে গেলে অত ছোট বয়সের ছেলেমেয়েদের 
কাছ থেকে অমন আশা করাও বাতুলতা । ওরা কান্দ করবে ম্ডুনর' আনন্দে, 
শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে ।- এর ফলে যতটুকু উৎপাদন হ'ল তাই লাভ । তবে লক্ষ্য 
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রাখতে হবে, অস্ততঃ ওদের একট। টিফিনের মত ফল সন্তী যেন উত্পাদিত হয়। 
কেবল ফল সন্দী করলে তো আর চলবে না। পরিবেশের মৌন্দধ বৃদ্ধির জল), 
শিশুমনের সুকুমার বৃত্তিকে জাগরিত করবার জন) বিদ্যালয়ের সংলগ্র জমিতে নানা 
রকম ছুলগ1ছ লাগিগে দিতে হবে; কয়েকটি স্থায়ী গাছ যেমন থাকবে আবার 
দোপাটী, গাদ। প্রভৃতি মর্শুমী ফুলের ব্যাপক চাষ হওয়া প্রয়োজন । 

স্বাির সংগে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যক্ষ ফোগ রয়েছে। আবার 
কূমিকধের বিভিছ দিকগুলির স'গে বিদ্যালযের পঠিতবা ব্নিয়গুলির নিকট সম্ষদ্ধ 
রয়েছে । ক্ষষি করতে গেলে রোদ বুপ্তি, শীত গ্রীক্মেন কণা আসে । কথন দিন 
খড়, বৃষ্টি হয় কোন কোন মাসে, বছরের কোন সময়ে হিব পড়ে, আকাশ মেঘল! 
থাকে ইতা।দি জ্ঞান কৃষিকর্ষের সাধলে/র সঙ্গে জড়িত গ্রামের কোন দিকে 
নদী ব! থাল, বিস্তালয়ের বাগানের জলনিকাশের জন্য কী করা দরকার, গ্রামের 
হাট কোথায় বসে__হাট্রের! কোন রাস্তায় দায় রাওার অবস্থা, যানবাহন, পঙ্গী- 
বাসীর ঘরছুমারের অবস্থা ইত্যাদি সপ্বদ্ধে হাতেকপনে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের চেতর 
দিয়ে জ্ঞান অর্জন করবে। 

আমাদের খাদ্য ও রুধিজ্াত দ্রব্যটপি সবকিছু আমাদের গ্রামে বা জেপায় ব। 
ধাস্্রে জন্মায় ন! নানা দেশ খেকে নানা দ্রব্য গ্রামের হাটে এসে উপস্থিত হয় 
আবার গ্রামে উৎপন্ন উদ্ধ ত্র দ্রব্যাদি পরি, ট্রেপঘোগে দূর দেশে চালান যায়। 
চা চিনি কোথায় জন্মে, আলুর আনি জন্ম স্থান কোখাঘু, ইত্যাদি ওর প্রশ্নোত্তরের 
ভেতর দিয়ে জানবে । খান আমাদের দেশ প্রচুন্ধ হয় ; কিন্তু গম হয় মুশিদাবাদ, 
মালদা, পাঞ্জাব, ইউরোপ আমেরিক।তে ৷ তুলো ভারত ছাড়া মিশর, যুক্তরাষ্ট্র 
জন্মে। এমনি করে দেশ বিদেশের কথা উঠবে। নানা দেশের অধিবাসীর 
বিচিত্র জীবনধাক্লার-আলোচনা হ'বে। আবার আদিমানব ছিল শিকারীর জাত । 
তারা বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত। তারপর নব প্রন্তর যুগে হ'ল কুবি আবিষান। 
গুহাবাদী অরণ্যচারী যানব নদী তীরে লোকালয় গড়ে তুললো । ভ্রাবিড় যুগে 
কুবি কাখে পণ্ড ব্যবহার হ'ত। মহেলোদরোর খনিত গহ্বরে ধান যবের বীজ 
পাওয়া গেছে। ধানের আহে আবাদের দেশে গমের চাষ । খান লাকি খু পুঃ 
২০০০ বছর আগে ভারত থেকে চীন দেশে পাড়ি জমিয়ে ছিল। ভ্রাবিড়গণ যে 
সভ্যতা গড়ে তুল্গেছিল সেটা ছিল ভৌম সভ্যতা! ৷ চাষ কাধে কৃত্রিম জলসেচনের 
পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় নীল নদী তীরবর্তী অঞ্চলে মিশরীয়গণের দ্বারা । আধগণের 
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আমলে কলমি কর্মের উপর ধর্মীয় গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ক্রিয়া কর্ম ঘাগ্যজ্জে কুসি 
জীবনের প্রভাব দেখা যাস । সে সময়কার নানা আখ্যান এখনো প্রচপিত রয়েছে। 
রাজর্ঘি জনক, বলরামের গল, আকুণির উপাখ্যান, বিরাট রাজার গোলম্পদ, বশিষ্ঠের 
কামধেন ইত্যাদির কথা । হিন্দু মুসলিম যুগে রুির উদ্রতি, ব্রিটিশ যুগের 
বৈজ্ঞানিক কৃষি প্রবর্তনের চেষ্টা এ সযজই গলচ্ছলে বল! চলে । 

এ কোন শিল্প কাজ করতে গেলেই গণিতের প্রয়োন। কৃষিতে এই 
প্রয়োজন যেন আরও বেশী । বাগানেব মাপ জোক করা, বেড়া দেওয়া, চাক ও 
বীঞ্জ লাগানোর সমস উপযুক্ত ফাক রাখা, দুটো সারির ব্যবধান কতটা হ'বে, 
বীক্ষের হার, ফলনের পরিমান ইত্যাদি, ফসপ উঠ গে বাজারদর অনুযায়ী 
মূলা নিরূপণ করা, লাভক্ষতি বের করা, ঘণ্টাধবে কাজ করা এবং ঘড়ি দেখা 
শেখা, বাজারে গিয়ে বিভিন্ন ফসলের দর জেনে আসা, বন্ধরের বিভিন্ন সময়ে 
একই ফসলের দর কী রকম ওঠ! নামা করে তার রেখাচিত্র আকা, সমন্ত 
জমিতে কতটা ফসল হয়েছে তদনুধায়া প্রতি গাছের গড় উৎপাদন বের করা, 
ফুলের বাগানে নানা রকম ফুল গাছ লাগানো এবং পেজস্। নানা ধরণের 
্যামিতিক আকারের বেড তৈরী করা । শিশু ণে কেবল বাইরে বাগানে কাজ 
করবে তা নয়। এর ঘরন্য পূর্ব থেকে প্রস্তুতি চাই । প্রথমে শ্রেণীতে বলে সকলে 
মিলে পরিকল্পন! প্রস্তুত করবে । বাগানের নব্মা এঁকে সকলে নিজ লি 
অভিরুচি অগ্যায়ী ফসপের তালিকা প্রস্তুত করবে। তারপর আলোচনা করে 
ঠিক করতে হ'ৰে কোন কোন ফসল ফতটা এবং বাগানে কোন অংশে লাগানে৷ 
হু’বে। এই সব আলোচনার ফলাফল সকলেই নিছ নিজ নোট খাতায় লিখে 
রাখবে । রোজ লাম্ভায় দৈনন্দিন কাজের বিবরণ ও নতুন শেখা তবগুলি ট্রকে 
রাখবার অভ্যাস করবে। কুবি সম্বন্ধিত কতকগুলি প্রামাণ) বই থাক? দরকার । বই 
থেকে ছেলে মেঘের! কিছু কিছু পড়বে ৷ শিক্ষক মশাই ক্লুষির বিভিত দিক সম্বন্ধে 
গল্প করবেন । খবরের কাগজ বা অন্ত কোন বই থেকে পড়ে শোনাবেন । কৃষি 
অবলম্বন করে ছড়া ও গল্প বল৷, নাটক লেখা ও করা ‘বিভিন্ন দেশের চাষ বালের 
আলাপ আলোচনা করা, আবার নবাঞ্, হলকর্ষণ, বৃক্ষল্লাপন ইত্যাদি অহ্থষ্ঠান 
মনোন্ঞভাবে প্রতিপালন করা! দরকার । এসবের ভেতর দিয়ে শিশু বিনউপ্রায় 
ভৌমলভ্যতার দিকে আক্রষ্ট হ'কে-_কুষি ও রুষককে ভালবাসতে সগিখবে । রুঘকের 
সংগে আলোচনা, কুষকের বাড়ী ঘর দেখা_-উৎসব অনুষ্ঠানে বিদ্যালয় প্রঙ্গেনে 
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ঢেকে এনে যাহায্য * পরামর্শ চা ওগ্রা আনান হিশ্যাপমের যধ্যে বানে। মাঝে রুদক 
সন্মিসনী কর্সী প্রস্তুতিশ্র একটা সামাজিক দিক রস্সেছে। ছেলেমেয়েরা কুদকপের 
কাছ পেকে চাস আবাদ সম্বদ্ধে আনবে, বীক্ছ প্রভৃতি চাইবে আবার রুষকবা ও 
বিদ্চালয় সংলধ্ বাগানের স্থবিনাস্ত রূপ দেখে, বিদ্যালয়ের সংগে সংযোগ রাখা 
পরুন বৈজ্ঞানিক তত্ব জানতে পেরে নিজেরা উপরুত হ’বে। এমনি করে বিষ্ডালয় 
ও গৃহের” তথা সমাজের মধ্যে একটা দ্ৈকট্য ও পরিচয়েন সেতু.গড়ে উঠবে । * 

বিগ্যালয়ের ছেপেমেয়েরা মাঝে মাসে দল নেধে বেড়াতে সেড়োবে । কোনদিন 
বনে জঙ্গলে, কোন দিন গৃহস্থ বাড়ীতে, কোন দিন বা দূরবর্তী পাল বা নদীর পালে 
অএবা হাটে বাঞ্জারে । ওরা সেখানে গিয়ে শিক্ষকের পরিচালনায় নতুন নতুন 
জিনিল সংগ্রহ করবে। বিদ্যালয়ে ফিরে এসে সংগৃহীত জিনিষ দেখবে, শিখবে 
জিনিবওপি__ত। সে পাখীর পাপকই হোক, বীজই হোক বা নানা রকমের 
মাটাই হোক, সাজিয়ে রাপবে, খাতায় লিখে রাখবে সহজ সরল ভাদাম ভ্রমণ 
কাহিনীর বিবরণী । এ সমস্তরই শিশুর আত্মপ্রকাশ" ও পরিসেশ পরিচিতির দিক 
খেকে সাহাদা করবে। 

বিশুর। ক্ষেত্রের মাটী লিয়ে নানা পরীক্ষা করবে । মাটীর উপাদান কী? ঝালি, 
কাদার আপোঁকিক পরিমাণ কতটা, কালো! রংএর উদ্তিজসাবেন্ক উর্বরতা বৃষ্ছিব 
তব ইত্যাদি । সার নিয়ে বাগানের একধারে পরীক্ষা করবে। কোন সারে 
গাছ বৃদ্ধি পাপ, কোন সান প্রয়োগে ফলন বাড়ে, কোন সজাঁতে কী সার দিলে 
লহ চেয়ে ভাল ফর্প পাওয়া যায়। এ ছাড়া আগাছা এবং গাছের শিকড় পাতা, 
ফুল কাণ্ড প্রভৃতি দেখে গাছ চিনতে চেষ্টা করবে। শিকড় ও কাণ্ডের মধ্যে কা 
পার্থকা, কোন গাছের পাতাতে কী বৈশিষ্ট্য, ফুলের সংগে বীজের কী সম্পর্ক 
ফুল ফুটলে মৌযাছিই বা আসে কেন_-নেক গাছের অপিক-ছুল ঝরে ঘায় বাকী 
অর্দেকে ফল ধরে (মেমন্‌ কুমড়ো, শশা ইত্যাদি) কেন? ফদলকে নানা ভাগে 
ভাগ করা__কোনটা খান, কোনটা "শেকে সুতো হয়, কোনটা নানা ওঘুধে লাগে । 
নানা রকম বীজ্জ সংগ্রহ করে সংগ্রহ শালায়, রেখে দেবে। পাতা ও ফুলের 
বই করবে, কবি যন্রপাতী ও গাছপালার ছবি আকবে । 

প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির 'ভয়ে আলোচনা সংক্ষেপেই করলাম । ইচ্ড! নল 
ঝারাস্তরে বিস্তৃত আলোচনা করবার । 


গতায়াতি 
কুমুদরঞ্জন মল্লিক 


হাজার বছর আগেকার আমি 
খাদ ঝটি-__ 
নৃতন কেবল এই দেচটি ৷ 
সেই পুনাতন যুগের গন্ধ 
এখনো আসে 
আজিকাপ যোর এ নিঃশ্বাসে । 
সেই অহ্রাগ রঞ্জিত প্রাণ 
এনেছি টানি, 
এ বুকে মে সেই ধুক্ধুকানি । 
সেই ব্যাকুলতা, লেই চিন্তার 
"_ খার/ট আছে, 
নে কলধ্বনি কানের কাছে। 
আত্মায় প্রেম যে দাগ টানিল 
থনামুরাগে_ 
সেই বেখাতেই স্থর যে জাগে । 
সাগর ভূধব কত মরুভূমি 
অতিক্ৰমি’ 
কত ছাযাপথ এসেছি আমি । 
কত-বিপ্রবু মগন্তর 
* রেখেছে স্মৃতি 
অন্তরে পাই দে শরিচিতি । 
দেখিয়াছি আমি সোবনাথ জাঙ। 
প্রভাস ধামে = 
ব্দীবন দিয়েছি সে' দঃ গ্রামে । 


আশ্বিন, ১৩৭৮ ] গতায়তি 


দেপিয়াছি আনি পদ্মিন্ীর সে 
আঅহরব্রত 
বর্বর হাতে হয়েছি হত । 
সে মর্্ব্যধা সে আকুলতা তো 
যাশ্ন নি টুটে 
রশ্ে রয়ে ছা, হা ধ্বনি সে উঠে ! 
মাল কি চাস কেন আসে থগু 7 
কি সন্ধানে?" 
কিবা নিয়ে নায় কিবা লে আনে ? 
ব্যপা বুকে লয়ে কেন এ ভ্রমণ 
এ গতায়তি ? 
5. জননান্তর এ সঙ্গতি ? 
ধ্বংস দেখেছি পুনর্গঠন 
ll দেখিও নিঁজে 
অস্রুতে উঠে চক্ষু ভিজ্সে।» 
হাজার বছরে পরিবর্তুন 
হয়নি বেশী 
ব্রুতস কেবল এ যাংস পেশী । 





. 


করিম চাচার মন্ত্র 
ভ।2 শশিভূষণ দাশগুপ্ত 


পৌনের শেষ রাহি । ছোট্ট চৌচালা টিনের ঘর । কোণে একটা খেজুর 
পাছ__আর ঝাড়-ঝাধা কলাগাছ, স্থপারী গাছ, নারিকেল গাছ। সারা রাত 
ধরিয়া ছিব পড়িয়াছে; সন্ধ্যা হইতে ন! হইতেই গাছের পাতা শিশিবে ভিজ্ছিয়া 
উঠিয়াছে, আর ভিজা পাতা হইতে বিন্দু বিন্দু জল গড়াইঘা পড়িযাছে টিনের 
চালায় উপবে-_ট্রপ, ট্রপ, টুপ, । 

পল্লীর অন্ধকার শীতের রাত্রি__এক একটি গেন ক্রচ্চার নিত্রিত ক্--এক 
একটি নোতুন সুষ্টির পূর্বে যেন জুগুচরাচর প্রকৃতির লুণীর্ূপ গহনগন্ভীর শ্যামা 
ধৃতি । শ্ব ভূবিয়া নাইবার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এই গাঢ় ক্লোন 
আবরণ, শিশির ঝরিয়। ঝরিয়া ভরিয়া দেয় মেথানে যেটুকু ছিল ফাক ; তারীরে 
কেমন একটা জ্যাটবাধা অন্ধকার-_-সকল ঢাকিয়া সিশ্ত্ন করিয়া দেয়। 

যে কয়েকটি মাটির প্রদীপ, কেরোসিনের ডিবি আর লাঠন জপিয়াছিল * 
চারিদিকের গাছেস্ডাকা কুঁড়েগুলির এখানে সেখানে, আন্তে আন্তে তাহারা 
নিভিয়া আসিল । আস্ডে আস্তে মুড়িহুড়ি দিয় শুইয়া পড়িলায় বিছানায়। 
ঘুমে চোখ একটু একটু আন্ছ্ হইয়া আসিতেছে--আর দীপগুলির আই 
হইয়া আসিতেছে চেতনা ; সেই অর্ধচেতন, আবেশের ভিতরে শব লাম 
টুপ, টুপ, টুপ ৷ 

শেষ রাত্রির ভাঙা ভাঙা ঘুমের উপর আবার ঝরিয়! পড়িতেছে “সেই এপজুর- 
স্থপারী-নারিকেলের্র পপাতাঝরা শিশিরের ভিজা শন্দ__-টুপ "ষ্টপ টুগ | কিছু 
আগেই প্রথম ঘুষ ভাঙিয়া সিয়াছিল একটা কাকের ডাকে; অন্ধকার এবং ৮ 
নিম্বব্ধতার যবনিকা ভেদ করিয়া কা কা করিতে করিতে উত্তরের ঘন-বিনাব্ঃ 
জাম-তেতুলের ঝোপ হইতে দক্ষিণের হুইন্লা-পড়া বাশবনের উপর দিয়া আকাশে 
উড়িয়া চলিতেছিল--যেন স্বষ্টির উড়িয়া-চলা প্রথম ধ্বনিময় স্পদ্দন/টি । 

মোড়-ফিরিয়া গায়ে আরও বেশী করিয়া লেপ অড়াইয়া শুইলাম-_অর্থ- 
নিমীলিত চেতনাকে আলোড়িত করিয়া দিতেছে সেই টুপ. টুপ. শব্দ; এন 
সময় কানে দুর হইতে ভাসিক়া-মাসিতে লাগিল পুনের দীর্ঘ ্ামল মাঠ পায় 


পি 
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হইয়া আসা আজানের হুর । কিছুটা কানে আসিয়া পৌছিতেছে, কিছুটা 
পৌঁছিতেছে না--দাহ! কানে পৌছিতেছে তাহার কিছুটা শুনিতেছি-_কিছুটা 
শুনিতেছি না ; যাহ! শুনিতেছি তাহার কিছুটা পশ্চিমের আকাশে বিলীন হুইয়! 
যাইতেছে__কিছুটা আমার অর্দোস্সেদিত চেতনার ভিতরে এর ভিজা টুপ, টুপ, 
পন্দের সহিত আড়াই] বিপীন হুইয়া যাইতেছে । চোখ এেপিতে ইচ্ছা করিত 
না--সমন্ত দেহ-মনে এ সুরটিকে জড়াইয়া লইয়া কেমুন অনড়ভাখে পড়িগ্লা 
থাকিতে, ভাগ লাগিতেছিল। 

সকাল বেলা এমন করিয়া আজানের স্থর দিত করিম ‘শিয়ালী’ । যাহারা 
খেদুরগাছ কাটিয়া রস নানাসু তাহাদিগকে আমরা বপিতাম “শিয়ালী’ 
কেন গে বপিতাম তাহার তাৎপর্য এখন পর্যন্তও ভাবিয়া চিত্তিয়া কিছু 
ক্রদযঙ্গন কৰিতে পারি নাই । এই সুর শুলিব্ল্ল আধ ঘণ্টা পরেই করিম 
নিয়া্গীর সহিত চারি চক্ষের মিপন হুইত,__লদে আসিত আমাদের ঘরের 
কোণের খেজুর গাছটি হইতে রস নামাইতে। বয়সে প্রাপ্ন সত্তর ছুইতে 
চপিয়াছে,, কিন্তু এখনও নেরুনণ্ড টান করিয়া চলে। সাদায়-কাপোয় যিশানে। 
পাতলা দাড়ি, আধ-কর্পা লদ্বা-সরু মাগ্ষটি - সর্বদাই একটা বাস্ত-লনস্ড ভাব; 
কিন্ট এই শীতকালের সকালে এক খেজুর গাছ হুইতে রস নামানো ছাড়া আর 
অন; অকর্ণ ব্যতীত কৰ্ম করিতে তাহাকে কদাচিৎ কেহ দেখিয়াছে। 

খোল্জ পইয়া প্রণম হেদিন জানিতে পার্রিয়াছি, শেষ রাত্রের সেই আজানের 
হুর ভাসিয়া আসে এই করিম শিগ্রালীরই ক১ হইতে সেদিন বিশ্মিত হুইয়াছি। 
লে বিশ্ময যনে কোনও অপ্ৰত্যাশিত আঘাত স্ট্টি করে স্যুই, করিয়।ছে অপার 
মহিমা স্বষ্টি--স্বরের বহিমায় নিজেকে গভীবভাবে ন্মিজ্দিত অনুভব - করিয়াছি । 
নেই একটা নোঙরা গোয়াল ঘরের পাশে ভাঙা দরগা,__তাহার এক কোণ হইতে 
হাসিয়া আসিতেছে যে আজানের স্থর--সে কত লাউ-সীনের মাচার উপর দিয়া, 
ঘন ধাশবনের নিবিড়তা ডেদ করিয়া, থোলামাঠের ভি! কলাই-মুহ্থরীর শ্যাম- 
কুঞ্চিত গুচ্ছগুলিকে ঈষৎ স্পর্শ করিয়া আমার দেহমনের সহিত নিবিড় আনন্দে 
জড়াইয়া ঘাইতেছে--মামার অন্তরের অন্তন্তলপকে স্পর্শ করিয়া উদ্বুদ্ধ করিয়া 
তুপিতেছে ! ০ 

ভারী যজ্ঞার যায ছিল এই করিম মিঞা! সর্লাল বেলা সে যখন খেজুর 
গাছ কাটিবার সকল উপকরণুগবং অস্তরস্থ লইয়া হুন্‌ হন, শব্দে" আলিয়া দেখা 

=» 
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দিত তপন তাহাকে খেঙ্ছর গাছ কাটিবাত শিয়ালী না বলিয়া আদিম কালের 
কোনও এক জার্মান যুদ্ধের প্রধান সেনাপৃতির্রপে বর্ণনা করিলেও আপত্তি করিবার 
তেমন ক্ষোনও কারণ ছিল না। তাহার মাজায় জড়ান একটি, এক ইঞ্চি পুরু 
পাটের লঙ্গা দড়ি, তাহ! দিয়াই সে গাছ কাটিবার কালে নিল্সেকে গাছের সহিত 
নিবিড় বন্ধনে যুক্ত করিয়া লয় । পিছনে হারা পাঠার চামড়া দিয়া নিজের হাতে 
তিয়ারী প্রকাণ্ড একটি ব্যাগ ; তাহার ভিতত্ে ছোট রড় মাঝারি, তীক্ষ, অর্ধতীক্ষ 
এবং ভোতা কত প্রকন্তের যে দা-কাটারি ছিল, কত রকমের যে চপ, 
চ্যাপ টা বাশের ছোট ছোট গোজ ছিল, তাহা বিধাতাপুরুদ ব্যতীত অন্যে বিশেষ 
কিছু দানিত না। বড় বড় অধ্যাপকের গৃহে অনেক সময় যেমন ছোট বড় 
মাকারি, পাতলা এবং ওজ্ঞনে ভারী শু,পীক্বৃত বিবিধ গ্রকারেন্স বই পাওয়া যায়, 
যাহাদের কয়েকখানি বাতীত্র অপবগুপির ত্বাবহার কুচিং কদাচিৎ ঘটিয়া খানকে, 
করিম শিয্নাপীক ব্যাগের ভিতরে এই জাতীয় উপকরণের আধিক্যই বোধ হয় 
বেশ) থাকিত । ব্যাগের পাশে বাশের বা কাঠের ছোট আকশির মত বাধা 
পাকিত ; তাহাতে ঝুলান থাকিত অন্ততঃ পাচটা ছোট বড় হাড়ি, যাহার একটি 
কি দুইটিই তাহার ব্যবহারে লাগিত্‌ । সব জড়াইয়া হাটিবার কালে মপ্মস্‌ টুন্‌- 
টান্‌ শব্দের দ্বারা সে তাহার আগমনী সংবাদ ঘোষণা রুরিতে করিতে চপিত। 

জাতি-ধর্ম এবং বয়স নিহিশেষে করিম শিনালীব সহিত গ্রামের একটি সহজ 
"চাচা? সম্বন্ধ রহিয়াছে । চাচা স্থভাবেই বড়-গল্পধর্মী পুরুষ । ফলে কাছের লোকের! 
বহু সময়ই চাচাকে এড়াইয়া চলিত, অপর পক্ষে বিরক্তি প্রকাশ কর্িত। গ্রাম 
জীবনের অকাজের দীর্ঘ ফ'াকগুলি ভরিয়া! তুলিবার যাহাদের অন্য-উপায় ছিল না, 
তাহার! দুর হইতে চাচাকে দাওয়ার ডাকিয়া আনিয়া তামুক দিত !' বুদ্ধির গোড়ায় 
একবার ধুয়া জবাইনসা চাচা একবার গল্প মাইয়া বসিলে কালও নিরবধি হইয়া 
উঠিত, আর পৃথীও যেন বিপুলা রূপ ধারণ করিতেন । 

গল্গের মধ্যে কয়েকটিকে বল! যায় চাচার রীতিমত রেজেটারী ক্ষত পেটেন্ট ! 
অর্থাৎ এগুলি প্রযোজ্য ছিল প্রায় সর্বক্ষেত্রেই, আর তাহার উপাদান এবং লেই 
উপাদানের বিশ্তাস ছিল এমনভাবেই বিশেষ যে, এক করিম চাচা ব্যতীত অন্য 

* কাহারও এগুলির উপরে কোনও অধিকার ছিল্ত না। 

করিম চাচার কথা আলিয়া পড়িলে কয়েকটি গল্প আতি- প্রাব্জিকভাবেই 

স্মাসিয়া পড়ে। ইহাদের ভিতরে গ্রকাট হই স্থানীয় ছাট নট ধান ক্রয় 


সু 
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সমন্ধে; আর দ্বিতীয় গল্পগুপি হইল গৃহ নির্মাণ প্রসঙ্গে । প্রথম গল্পটির ভাবাথ 
হইল, করিন চাচার বয়সের কালে ধানের দর অসম্ভব রূপে সত্তা ছিল। এই 
সত)টিকে প্রকাশ করিবার তাহার একটি শিল্পিজনোচিত ভঙ্গি ছিল । হাট করিয়। 
বাড়ি:কিরিবার পথে কাহাকেও ধান মাথায় করিয়া বাড়ি ফিরিতে দেখিলেই দূর 
হইতে যে ডাকিয়া ধানের দর জিজ্ঞাসা করিত ; এই ধানের মূল্য জিজ্ঞাসা আসলে 
কোনও 'দিজঞাল।' নহে, এটা ছিপ তাহার একটি বিশেষ গল্প-বিবক্ষার ভূমিকা 
মাত্র । ধানের দর যে-ই যে দিন যাহা! বলুক ন! কেন, শুনিবামাত্রই অকদ্মাৎ 
কোনও সর্বনাশ-সংবাদ শুনিবার মতন একট! ভাব করিয়া চাচা শিরে করাঘাত 
হানিত.এবং তাহার পরই আম্ুযঙ্গিকভাবে তাহার গল্পটি জুড়িয়া, দিত । গল্পটি 
হইল এই, করিম মিঞার ছেলেবেলায় তাহার পিতা একবার একটি টাকা দিয়া 
তাহাকে পাঠাইয়! দিয়াছিল হাটে ধান ফিনিতে । হাটে গিয়া এক টাকার ধান 
কিনিয়া করিম মিঞা আর বাড়িতে ফিক্সিল না; তাহার তাইলে-বাষে, সন্মুখে 
পিছনে আশ-পাশের গ্রামগুলিতে যত আত্মীয়-স্বজন ছিল সকলকেই সে গিয়া 
সংবাদ দিয়া আসিল । সংবাদ পাইয়া সকলের হাটে পৌঁছিতে রাত প্রায় হ্বিপ্রহর 
ঘটিয়া গিয়াছিগ ; সেই বিপ্রহর রাতে সমবেত পঞ্চাশ-হাট জন লোক মিলিয়া সেই 
এক টাকায় ক্রীত ধান-মাথান করিয়া বাড়ি আনিল। 

গৃহ-নিৰ্মাণ প্রসঙ্গের গল্প দুইটির একটি হইল,__শৈশবে করিম মিঞা একবার 
কুটুম বাড়ী গিয়াছিল। কুটুমেরা যর করিয়া খাইতে দিয়াছিল একখানি খড়ের 
ঘরে, খড়ের ছাউনীর নীচে ছিল আস্ত আস্ড বাশের সরঞ্জাম । খাইতে বসিয়া 
করিম মিঞা ঝলিল,_“অঙগ জলে কই মাছের লেন্স নাড়ার শব্দ পাইতেছি।” 
কুটুমেরা বিস্মিত‘হুইয়া বলিল,__'না, ঘরে ত আজ কই মাছ নাই !' করিম 
মিঞা বলিল, ‘আছে বই কি, আলব আছে ।, খানিকক্ষণ আবার কান পাতিয়া! 
থাকিয়া মিঞা বলিল, ‘ওই মোটা মোটা বীশগুলির দুই একটা নামাও ত.!' বাশ 
নানান হইল, দুই একটা ফাড়া হইল, এবং সত্যই তাহার ভিতর , হইতে এক 
বিঘৎ পরিমাণ লম্বা চারপাচটি কই মাছ বাহির হইল । ব্যাপারটা দেখিতে শুনিতে, 
যে পরিমাণ অন্তৃত, এ-বিষয়ে করিম প্রদত্ত ব্যাখ্যাটি সেই পরিমাণেই সহঙ্জ। গুহ- 
নির্মাণের পুর্বে বাশগুলি কাটিয়া কাদা জলে ভিলাইয়া রাখা হইয়াছিল ৷ রৌদ্রতন্ 
বাশগুলির ভিতরে নিশ্চই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ফাটল ছিল।: এই ফাটশকে অবলস্বন 
করিয়াই জল এবং তৎলহু মৎস্য ভিন্ব ইহার তিতরে প্রবেশ করিয়াছে, ও 
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গৃহে ব্যবহৃত বংশদণ্ডের ভিতরে থাকিয়াই তাহারা এমন পরিপূর্ণ বিকাশলাত 
করিয়াছে । 
দ্বিতীয় গল্লাটিও সমজাতীয়। জ্ঞাষ্ঠ মাসের দুপুরে বেহাই বাড়িতে খাইতে 
বশিয়াছে করিম বিএ ৷ ঘরভর! কাঠালের গন্ধ, অথচ তাহাকে কাঠাল খাইতে 
দেওয়া হয় নাই । করিম ইহা লইয়া বেহাইকে একটু ঠাট্টা করিল; কিন্ত বেহাই 
আল্লার দোহাই দিয়। বলিল, ঘরে তাহার কাঠাল নাই। করিম ছাড়িবার 
পাত্র নহে, পাত্র ত্যাগ করিয়া ঘরের কোণ খুঁজিতে লাগিল । অনতিবিলঙ্বেই 
সত্য আবিষ্কৃত হইয়া গেল! ঘরের পূব দক্ষিণ কোণের খুঁটীথানি ছিল কাঠালের, 
তাহাই কি করিয়া যাটাতে শিকড় গজাইয়। একটী পরিপক কাঠাল ধারণ করিয়া 
অবস্থান করিতেছে । 
এই জাতীয় গল্প-_একটী নয় ছু'টী নয়__নিরবচ্ছিন্ন বলিয়া ধাইতে পারে করিম 
চাচা। আগে শুনিয়া হাসিতাম, পরে সোজা উপেক্ষা করিতান | 
সেই করিম চাঢা__তাহাকে কত দেখিয়াছি, কত তাহার বাড়ি গিয়াছি 
খেজুরের রল আনিতে । সীবের মাচাম্ব মাচায় খড়ের ঘরের অঙ্গন্টী একেবারে 
ছাওয়া হইয়া থাকিত। মাচার বাশের সঙ্গে ঝুলিত ছোট বড় মাঝারি বসের 
কলসী ও পাশে জলিত উনান-__রস জাপ দি পাটালি কর্পিবার জন্য । আমরা 
পাটখড়ি লইয়। যাইতায__করিম চাচা দয়া কুরিয়-হাঁড়ির নীচে একটু রস দিলে 
পাটখড়ি দিয়া তাহাকে মুহূর্তে শুধিয়া লইতাম । সেই আমাদের করিম চাচা__ 
কিন্তু সেই শেষ রাত্রের আজানের স্বর-_অপূর্ব,_ অলৌকিক ! সে স্থর কোনও 
বাক্তির নস্ু__তাহ মালবের__শুধু যেন মানবের নয়+জ্দুরের সীমাহীন 
দ্যুলোককে উপলক্ষ্য করিঘ্া! পৃথিবীর হর-_-শুধু ভুলোকে দ্রালোকে একটা সেতু 
স্থাপনের জন্য ৷ 
“কৌতুহলী হইয়া এই আজানের কথা কত লোককে জিজ্ঞাস! করিয়াছি; 
অবাবে শুনিয়াছি অনেক কথ! ৷ শুনিয়াছি, আজানের মধ্যে প্রাচীন আরবের যুদ্ধ- 
ধ্বনি ও প্রার্থনার নিমিত্ত আহ্বান-ধ্বনি মিলির! গিয়াছে। পতিহাসিকগণের 
আরও কত কথা । কিন্ত এত অর্থের অনর্থ আমার কোন দিনই ভাল লাগে নাই । 
‘ভাল লাগিশ্নাছে শুধু স্থরটুকু-_চেতন-অচেতনেরু প্রদোবলগ্রে সেই যাঠঘাট বহিয়া 
আসা একটা ওঠা-নামা ভরা সুর । 
ইহা আহ্বানই বটে--একটি বিশুদ্ধ আহক, কাহার জন্য Hales 
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জীবন ভরিয়া এক পরম শ্রেশ্বের আভাস মিলপিয়াছে--অসীম অনস্ট দূর দূরাস্তর 
হইতে হুর দিয়া তাহাকে একটু দু'ইয়া আসিবার চে! । মানুষ পৃথিবীর ক্ষুত্রতন 
প্রান্তে যেখানে যেমন করিয়া কাদা-কালিতে জড়াইয়া থাকুক-_যত অশ্ফূটই 
হোক না কেন তাহার ভিতরেও রহিয়াছে একটি শ্রেয়োবোধ ; এই শ্রেয়োবোধের 
অধদপ্বন বা অপিষ্ঠানরূপে দূরে জাগিয়া ওঠে একটি পরম দয়িত__-তাহাই মাহ্মষের 
পূর্বাচলের জ্যোতির্ময় দেবতা__তাহাই যাহুষের পশ্চিমাকাশের আল্লা! তাহার 
ভিতরে আর "আমার ভিতরে শুধু একটু স্থরের সেতু নির্মাণ করিবার চেষ্টা ॥ 
কোথায় সেই নদীসমূদ্র বন-পর্বত পার হইরা! দিগন্ত বিভ্তৃত ধূসর নকুভ্মি__তাহার 
পারে কোথার সেই মকা-মদিনা- সেখানে কোথায় রহিয়াছে আলা-_-কি তাহার 
ব্বরূপ,__কি জানে তাহার এই করিম চাচা! তনু জাগে তাহার কণ্ঠে আজানের 
সুর। গোহাপ ঘরের পাশে ভাঙ্গ! দরগার কোণ হইতে করিম মিঞার কের স্থর 
-শীমের যাচা_কপা-ঝার-__ধাশবন__মৃলা-সরিবা কলাই-মটরের ক্ষেত পার 
হুইয়া সে স্থর ভাগিয়া চঙ্গে। শ্রী করিম চাচার যনের মধ্যেও যত এবড়ো 
খেবড়ো-__মত ভাঙাছুড়া ভাবে হোক-_একটি মক -মদিলা বাসা বাধিয়া আছে__ 
এ স্তর সেই মঙ্চা-যদিনার "আজানের স্থর। ইহাই .তাহার জীবনের নহ্ব-_ শুধু 
বাক্‌-স্পন্দন মাত্র নহে--সেই বাক্‌-ম্পন্দনের সহিত গভীরভাবে যুক্ত হইয়া 
রহিয়াছে তাহার হৃত-স্পন্দন । 

সেই শীতের শেষ রাত্রির খেজুর স্থপারী নারিকেলের প্রচ্ছ পাতা হইতে 
বরিয়া-পড়া শিশিরের শব্দ টুপ টুপ টুপ আর তাহার সঙ্গে জড়িত করিম চাচার 
আদছানের স্থর-_ইহা এখনও আমার চেতনার গোধূলি আলোতে পরম সত্যন্ষপে 
উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে । 


নিস্বৈগুণ্যো ভবাজু"ন 
ধীরেজ্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ 


যুচ্ষে পরান্মুণ অজু নকে যুদ্ধে প্রেরণা দিবার অন্য গীতাশাস্মের অবতারণা । 
দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রক্ুধ্ বলিলেন, অজন, তুমি গুণাতীত হও । থে আবেষ্টনীতে 
অন দাড়াইয়াছেন, তাহা রজোগুণের ক্ষেত্র কর্মক্ষেত্র । রজোগুণের কশ্রেত্রে 
দাড়াইয়া অজুনকে শ্বধ পালন করিতে হইবে, যুদ্ধ করিতে হুইবে, আবার 
গুণত্রয়ের অতীত হইতে হইবে--ইহ! কেমন করিয়া হয়? 

ত্রি্ণতর সাংখ্যদর্শন হইতে গৃহীত । সাংখ্যবাদের প্রধান কথা হইল-_ 
এই যে বিশ্ব, মন্দা পশু পক্ষী, বৃক্ষ লতা, নদী গিরি বন, তাহাদের স্বষ্টি-স্থিতি-লয়, 
বহির্জগৎ ও অন্তর্জগং, সবই পুরুষ ও প্রক্কতির সংযোগের ফল । পুরুষ ও প্রকৃতি 
দুই বিভিন্ন সত্তা--চরম দ্বৈত। সব রঃ তম প্রকৃতির এই তিন গুণ যখন 
সাম্যাবস্থায় থাকে, গ্রক্কাতি তখন অব্যক্ত, তখন স্বষ্টি নাই । কিন্তু প্রকৃতি যখন 
নিক্ষিয় নিগুণ চেতন পুরুষের সান্িধ্যে আসে, তখন প্রকৃতি চঞ্চল হয়, তাহার 
সাম্যাবন্থার বিচ্যুতি ঘটে । গুণত্রয়ের সংমিশ্রণে, তাহাদের পারস্পরিক দ্র 
হইতে এই সংসার, এই বিচিত্র অগৎ ও ভীবের স্থষ্টি। সাংখ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
অস্বীকুত ! 

সাংখ্যমতে পুরুষের দুই অবন্থা__বদ্ধ ও মুক্ত. অবস্থা । প্রঞতিজাত গুণত্রয়ের 
খেলাতে পুক্রঘ যখন মগ্র তখন সে সংসারের দুঃখ অুন্ব অশান্তি ভোগ করে, তখন 
সে বন্ধ জীব। পুরুষ যখন জ্ঞান লাভ করিয়া! নিজেকে প্রপ্চতি হইতে স্বতঞ্র 
বলিয়া বুঝিতে পারে, তখন প্রক্কতির গুণরাশি আবার সাম্যাবস্থায় ফিরিয়! যায়, 
প্রক্কুতি অব্যক্ত হদ্ন অর্থাৎ তাহার খেলা বন্ধ হয়, পুক্রধ কৈবল্য লাভ করে, 
মুক্তি পার । মুক্তির পর সংসার নাই, জীবন-ঙ্গীল! নাই, পুরুষ নিজের শান্ত শুদ্ধ 
চিৎ লত্তায় প্রতিষ্ঠিত হয় । ইহাই সাংখ্যোক্ত পুরুষের মুক্ত অবস্থা, গুণাতীত 
পুরুষ । 

পুরুষ-প্রকৃতি তত্ব সাংখ্যদর্শন হইতে আংশিকভাবে গৃহীত হইলেও গীতার 
সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ পৃথক ৷ শ্রীকৃষ্ণ, নিশ্চয়ই অজ্ঞ’ নকে এইভাবে লাংখ্যের সাধনা দ্বারা 
প্রক্তি-সংযোগ ছিন্ন করিয়া গুণাতীত হইবার উপদেহ্‌দেন নাই, কারণ প্রকৃতির 


আশ্বিন, ১৩৫৮ ] নিটগ্রগণ্যে। ভবাছুন ৫০৯ 


বুকে রজে!গুণের ক্ষেত্রে দাড়াইয়া জাগ্রত দীবস্তের দেশে অজুনকে বুদ্ধ করিতে 
হুইবে । জাগ্রত কর্মক্গগৎ্ পরিত্যাগ করিয়া ভাবুকতাময় নিগুণের মাঝে ভুবিবার 
অন্য গীতাধর্য উপদিষ্ট হয় নাই । শ্রীকৃষ্ণ ও অজন যিপিত হইয়াছেন যুদ্ধক্ষেত্রে 
অতি ভীষণ কর্মের জন্য । গুণারতীতের অবস্থা যে জ্াগ্রৎ শুরে বস্ততস্ত্র, তাহ। 
বুঝানই গীতাব্র প্রঘ্োদ্ন। অজন গুণাতীত হইয়াছিলেন এবং সকল সপ্ত 
দিযা যুদ্ধও করিঘাছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন--নষ্টো মোহঃ স্মৃতিলঙ্ধা 
ত্রৎপ্রদাদাম্ময়াচ্যুত ৷ 

কৈবল্যপদে প্রতিষ্ঠিত গুণাতীত পুক্রধের পক্ষে প্রকৃতি নাই স্বীকার 
করিলে ও আগতে বন্ধ জীবের মধ্যে এই ছুই বিভিন্ন সত্তা--পুরুদ ও প্রকৃতি-_ 
কনে, কেমন করিয়া, কেন উভয়ে উভয়ের সংস্পর্শে আসিল, সে সম্বন্ধে সাংখ্যকার 
নীরব । প্রকৃতি ছিপেন অব্যক্ত, তাহার ব্যক্ত হইবার ইচ্ছা, পুরুষের সারিধ্যে 
আপিবান্ন ইচ্ছা কেন অকম্মাৎ হইপ, তাহ! সাংখ্য বপিতে পারেন না, আর কেনই 
বা নির্মল পুরুঘ কলক্কিনী এণম্রী প্রক্তির ছপনায় বাধা পড়িল, তাহাও সাংখ্য 
জালেন না) প্রতি ও পুরুষ সম্পূর্ণ বিভিন্ন সত্তা হইলে উভয়ের সংযোগ, ক্রিয়া 
প্রতিক্রিয়াই বা কেমন করিয়া হয়? 

গীতার পূর্বাপর বিচার করিলে সাংখোর গুণাতীত অবস্থার সহিত গীতার 
গুণাতীত অবস্থার পার্থক্য যে কোথায়, তাহা ধরা পড়ে । গীতার যতে প্রকৃতি 
পুরুষ ছুই এঁকান্ত বিভিন্ন সত্তা নহে? তাহাদের মধ্যে কিছু শ্বদ্বাতীয়ত্ব একটা 
কিছু সম্পর্ক আছে বলিয়াই তাহাদের সংযোগ হয়, পুরুমে প্রতিবিস্ব পড়ে এবং 
প্রকৃতিও প্রতিবিস্ব ফ্পিতে পারে । চুম্বক ও লৌহের মধ্যে একটা কিছু সম্পর্ক 
আছে বপিঘাই চুম্বক লৌহকে টানে এবং পৌহও সে টানে সাড়া দেয়। টানা- 
টানির কোন সম্পর্ক নাই বলিয়াই ম্বপিণু অয়ঙ্কান্তের স্পর্শে নিক্ষিয়। হুদ্ধবতী 
গাভীর নিকট বৎস আপিপেই গাভী দুধ দেয়। ব্লকে অস্ততঃ একটা খড়ের 
বাছুররূপে না৷ দেপিলে গাভীর দুন্ধ ধখন ক্ষরিত হয় না, তখন উভয়ের মধ্যে একটা 
নিগৃঢ় সদ্বদ্ধ অবশ্যই আছে । এই টানাটানির গোপন কথাই গ্টতা আবিঞ্ধার 
করিয়াছেন। কৃষ্ণ দর্শনে ছুইয়ের মধ্যে ছুই রহিয়াছে, অথচ দুইকে ছুই 
ডিঙগাইয়া আছে। উভয়েরণ্মধ্যে এই যে স্বাভাবিক সম্পর্ক তাহাও যাঞ্ছিক 
(mechanical) নহে, জীবনগত 0০:৪৪:1০) ;:এ-সংযোগ প্রতিবিন্দুতে মিলিয়া! 
আছে বলিয়া একান্তভাবে দ্থিত করাও যায় না। পুরুষ যেমন অনাদি অনস্ত, 


উজ্জঞল্লভারত [ ৪থ বৰ্ষ; নম সংখ্যা 


প্রহৃতিও তেমনি অনাদি অনন্ত । কোন উচ্চতর বৃহত্তর তৃতীয় বস্তু এই দুইয়ের 
যোগস্থত্রক্বূপে আছেন বলিয়া পুরুষ ও প্রকৃতি শ্বতস্র অথচ দুই-ই দইয়ের 
অনুগত ৷ এই তৃতীঘ় বস্তুই পুরুধোত্তম বস্ত_গীতার প্রতিপাগ্য বিষয় । দুইয়ের 
জীবন সনগয় করিয়া ছুই ছইবেন পুক্রযোত্রন । 
কোন দাশনিক তব স্থাপন করিতে হইলে বা? দৃষ্টান্ত হারা তাত! প্রনাণ 
করিতে হয়। সাধারণ মান্য ১ও বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট হাতা সমানরূপে 
বোধগন্য তাহাই দৃষ্টাস্ত_'লৌকিক পরীক্ষকাণাং যস্মিনর্থে বুদ্ধিসামাং স দৃষ্টান্ত: ।” 
চেতন পক্ধু-সন্ধ এবং অচেতন শ্কটিক-জবাকৃস্থমের দৃষ্টাস্তের উপর দাড়াইয়া 
সাংখ্যকার সিন্ধান্ত করিয়াছেন-_প্রকৃতির সঙ্গে নির্মল পুরুষের সংযোগই হেয়, 
তাছাই বন্ধন; প্রকৃতি হইতে পুরুষের বিয়োগই মুক্তি । প্রকৃতি-পুরুষ বিবেক 
অর্থাৎ ভিন্ন হওয়াই সাংখ্যের কৈবল্য ৷ পূজনীয় সাংখ্যকার যদি ছুই বিকলাঙ্গের 
অভিসন্ধিপূর্ণ মিলনের 'দৃষ্টাস্ত’ না লইয়া এ্রক্মাবতার পুরুষোত্তন পিব-সাম-ন্চফের 
দৃষ্টান্ত লইতেন, তবে দেখিতে পাইতেন মে পুরুষ প্রকৃতির নির্মল নিরলগ্য 
সংযোগও লভ্ভব। কুষ্ণপর্পনে প্রকৃতি-পুক্লষ সংযোগ হেয় নয়, অতি উপাদেয়, 
শুনিলে হত্রোগ কাম দুূত্ব হয়। শ্রীশ্তকদেব মহারাজ পরীগি'তকে শুলাইতেছেন__ 
বিক্রীড়িতং ব্রমবধূভিরিদঞ্চ বিফ 
শ্রদ্ধাণঠিতোহচশৃণুয়াদপ বর্ণয়েদ্‌ হঃ। 
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং 
দ্রত্রোগমাশ্বপহিনোতি অচিরেণ ধীর: ॥ 
সতীর দেহত্যাগে উন্মাদ হইয়াও শিবন্স্দর নিগুণ, সীতাবিরহে কাদিয়াও 
প্রীরামচন্র পু্ত্রদ্ষ, গোপীপ্রেমে আত্মহারা হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। 
প্রচলিত চিন্তাধারায় তমোগুণ নিরুষ্ট এবং শিব-রাম-কৃষ্চের এই মোহ তথোগুণ 
প্রস্থত, তাই তাহারা সগুণ ব্রক্ষ, নিগুণ নির্বিশেষ ত্রক্ষের একন্ডর নিঘে। শিহ- 
রাষকুষ্ণের এই মোহের যদি কোন ভাগবতরূপ, কোন দিব্যত্বই ন! থাকিবে, তবে 
সত্যদ্র্ট। আরশাস্রকারগণ যোহাচ্ছল্র জীবের পখপ্রদর্শকরূপে এই সকল আদর্শ চিত্র 
আকিলেন কেন? কীদিবার সময় যখন আসিয়াছিল, তাহার! কাদিয়াছিলেন। 
কাছ! থামিয়া গিয়া যখন ধ্যানস্থ হইবার ক্ষণ আসিল, .মহাযোগী শিবহুন্দর আধার 
সমাধিলাগরে নিমগ্র হইলেন, মোগীবরের প্রশান্তমুখে পরমানন্দ উচুলিয়া পড়িল । 
জরানচজ্দ চোখের জন্য মুছিয়া রাবপবধের অন্য প্রস্ততৃ,ঞহইলেন। * হৃন্দাবনের 
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সকল হাসিকাছ। ধূলার মত গুছিয়া দিয়া মথুরার কংসরঙ্গনঞ্চে কৃষ্ণ ঈঃড়াইলেন 
‘মল্লানাযশনি'ক্কপে | ব্রজবধূগণ বিলাপ করিলেন, সে রোদন কেহ শুনিল না, 
ক্রফের ইঙ্গিতে ত্রজলীলার যবনিকা টানিয়া অক্রুর রথ লইয়! চল্লিয়া গেল । 
্ষম্ববিচ্ধ মনবুস্ধির স্তরের হেয় দোদগুলি পুরুমোত্তম জীবনে মহাগুণ প্রাপ্ত হইয়া 
আদশ স্বাপন করিয়া বর্তমান রহিয়াছে। ভক্ত বিশ্বনাণ চক্রবতী তাহার 'মাধুর্ম- 
কাদশ্থিনী” গ্রন্থে িগিতেছেল-_“₹* = সৰ্বথা নিষিক্ধা অপ্যেতে দোষাঃ যদহক্োধেন 
রামকুষণাপ্চবতানেঘূ ক্কচিছিগ্যযানা এব সন্তে! ভটক্তিরণুভৃয়বানা মহাগুণায়ন্তে! এই 
সকল ব্র্গাবতার জীবনের শিক্ষা এই যে, ত্রিগ্ুণকে ত্রিগুণ রাখিয়াই জ্বীবন্ত 
নিগুণে পরিণত করিতে পারা যায়, গুণের বাহিরে গিয়া গুণাতীত হইতে হয় না, 
বাথা কাটিয়া মাথাব্যথার উপশম করিতে হয় না। প্রতিগ্ুণের নি নিত আস্বাদন 
পুরুষো ত্রম জীবনেই সম্ভব, সেপানে লিগুণ অর্থ একান্ত গুণাভাবই নহে, নিগু'ল 
অর্থ গুণকৌশল, গুণের বিশে ভঙ্গী। কুঞ্চের জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়া প্ডরণের 
ক্ষেত্রে অজু নকে নিগু হইবার কৌশল শিখিতে হইবে ) 

মান্য কোন অবস্থাতেই তিন গুণ ছাড়া থাকিতে পারে না। দ্বন্বন্রোহবিচ্ছ 
জীব সরগুণের প্রকাশ স্বভাবকে আদর্শ কুলীন ধরিয়া তাহাই মাপকাটিতে 
রঙ্সন্তধকে বুঝিতে চাহে বলিয়া গুণজআয়ের মধ্যে সংঘের সি হয়, পরস্পরম্পর্ঘিজ 
চলিতে থাকে, একটী অপর ছুইটাকে দাবাইয়! প্রবল হইবার চেষ্টা করে। 
রজন্মশ্চাভিভূয় সবং ভবতি ভারত | রজ: সবং তযশ্চৈব তম: সবং রল্রনুথা ॥ 
মে স্তরে গুণত্রয় ্বন্ৰে রত তাহাই ত্রিগুণ্রে সমাহার ক্ষেত্র টগুণ্য সংসার । এই 
লণ্ডণস্তর়েই গুণকৌলিম্ত-_সব উৎকৃষ্ট, রঙ: মধ্যম, তম নিকৃষ্ট । পুরুহোভানে 
শরণাগত হইলে গুণত্রয় প্রতোকে পরস্পরের মাঝে গলিয়া গিয়া! প্রত্যেকের 
ক্ষেত্রে প্রত্যেকের দ্বমংমূল্য বজ্জা় রাখিয়া লঙ্ঘ গড়িবার ব্রতে দীক্ষিত, সেই 
স্তরই নিস্রৈগুণোর স্তত্ব, সেই স্তরের বেদই লিটস্বগুপ্য বিষয়। ভাগবতকার 
বপিয়াছেন-_কৃষঃ, মোহ ততক্ষণই পাপের বেড়ী যতক্ষণ না পুক্ষ তোমার 
শরণাগত হয়; কৃষ্ণজন হইলে মোহ হয় পায়ের অপঙ্কার্_তাবন্মোহোহক্কিনিগড়ো 
যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাং। পুকুষোত্তমে আত্মসমর্পণ করিলে গুণআয়ের হচ্্ নিরশু 
হয়, তখন কেহ কাহাকে ঝুঁধা দেয় না, পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য .করে। 
পুরুযোত্তম জীবনে জীবন লাভ করিলে প্রতিগুণুকে যথাস্থানে যথামানে লঙ্গিবেশিত 
করিবার কৌশলে কোলন হওয়া! যায় । তমোগুপের প্রভাবে মাহ্ুয যখন নিত্রার 
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বিশ্রাম লাভ করিতে চায়, সর তখন স্থাধ্যায় তপস্যার জটিল প্রশ্ন লইয়া, রজ 
কর্বপ্রবৃত্তি লইয়া নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইতে উপস্থিত হয় না, পরস্ত পিছনে 
সরিয়! তাহাকে সাহামা করে। এইরূপ সতের ক্ষেত্রে রঙ্শ্যম, রজের ক্ষেত্ডে 
স্বস্তন পরম্পরকে অঙ্ুলরণ করে। 
প্রত্যেক গুণেরই বিশেষ শ্রেত্র আছে, বিশেষ বার্তা আছে ॥ কোন বিশেষ 
গুণের খেলায় একান্তভাবে আটকাইয়া না গিয়। যিনি সকল ক্ষেত্রে সকলের বাতা! 
সার্থক করিতে পারেন, তিনিই গীতামতে গুণাতীত। তিনি সকলের, কাহারও 
একচেটিয়া নেন । তখন প্রতি গুণই নিশুনি; গুণের বাহিরে গিয়া জীবন্ত নিগুন 
অবস্থা লাভ হয়না। 
মহাভারতের যুগে সাংখোরক্ত গুণাতীতের অবস্থা ও তাহ! লাডের লাধনা 
পরমধার্ষিক রণীন্দ্র অজ নের অজ্ঞাত ছিল ন:-_এ কল্পনা আমরা করিতে পারি) 
যুদ্ধ কেত্র হইতে পলায়নপর অজু'নকে তাই গ্রুকৃষ্ণ যখন বলিলেন “ক্লেব্ং মাম্ম 
গনঃ’ এবং পরেই “নিশ্বৈগুণ্যো ভব”, অন্জু'ন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না) কারণ 
রঙ্গোওণ হইতে উৎপগ্ন কর্মে লিপ্ত গাকিয়ী কেমন করিয়া তিনি গুণাতীত 
হইবেন? পরপ্পর বিরুদ্ধ উপদেশ শুনিয়া অজু ন পরে প্রশ্ন তুলিলেন_যে পুরুষ 
এই তিন গুণ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তাহার লক্ষণ কি, তাহার আচরণ ক্ষেমন 
এবং কি উপায়ে গুপরাশি অতিক্রম করা যায় তাহ! আমাকে বঁপ । 
কৈপিঙৈস্বীন্‌ ওণানেতানতীতো ভবতি প্রডো। 
কিমাচারক্ট কথং চৈতাংস্ত্রীন্‌ গুণানতিবর্ততে ॥ 
প্রিক,ফ উত্তর দিলেন :_ 
প্রকাশক প্রবৃত্তি্* মোহমেব চ পাণ্ডব । 
ন হেত সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাজক্ষতি ॥ 
সবগুণের কার্য প্রকাশ বা জ্ঞান, রজগুণের কার্য কর্ম প্রবুতি, তমোগুণের কাধ 
মোহ উপস্থিত হুইলে গুণাতীত পুরুষ ইহাঙ্গের খেলাকে ভ্েয করেন না অথবা 
ইহার! নিবৃত্ত ণাকিলেও উহাদের মধ্যে কোনটা পুনরায় উৎপন্ন হউক, ইহ! 
আকাজ্ষা করেন না। আগতম্‌ আগতম্‌ অনাগতম্‌ অনাগতম্‌। গ্লোকে 
‘সংপ্রবৃত্তানি’ ও ‘নিবৃত্তানি’ বিশেষণ পদ দুইটা বহুব্চনে প্রযুক্ত হওয়ায় ইহাই 
বুঝাইতেছে বে, শুপত্রয়েন্র খে কোনটা প্রবৃত্ত হইলে যেষন তিনি 'নহেষ্টি” তেমনি 
ইহার! নিবৃত্ত হইলেও 'ন কাজ্তি' । সত্বগুণ হখন *াহার ক্ষেত্রে তাহার 
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বিশেষ খেলা খেদিয়া নিবৃত্ত হয়, গুণাতীত পুরুষ বলিতে পারল 71-তুমি 
উৎকৃষ্ট, ভূমি চলিয়া যাইও না, তোমার সঙ্গ ন! হইলে আমার মুক্তি হইবে লা। 
আবার তমোগুণ প্রবৃত্ত হইলে ও তিনি বলিতে পারেন না-_তুমি নিকৃষ্ট, তোমার 
খেলা বন্ধ কর, আমি তোমাকে চাহি না, আমাকে আর বাধিও না। 
গীতার মতে গুণাতীত পুক্রষ কোন বিশেষ গুণের খেলায় আসক্ত হন না, 
তাহাতে জড়াইয়া পড়েন না-- গুণা গুণেষু বর্তস্ত ইতি মত্বা ন সঙ্জতে। যখন 
সব কর্তা, রজন্তর অধিকরণ; রজঃ কর্তা, সবত্তর অধিকরণ ; তম: কর্তা, 
সব্বরদ্জ অধিকরণ। প্রকৃতির বিশেষ গুপকর্মে যাহারা মুন্ধ, প্রক্তেগ্র ণমংনূঢ়াঃ লজ্দক্ছে 
পুণকর্মস্থ, তাহার! অক্ম্মবিদ্‌, সমগ্রের তত্ব তাহার! জানে ন।। গুণের ঝাহিনে 
কেহ কখনও যাইতে পারে না--ন তদন্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ । 
বং প্রকুতিইজমুণক্রং যদেভি: স্যাং ত্রিভিগুণেঃ ॥ গীতার মতে সাধক সাংখাকধিত 
উচ্চতম স্তর নির্মল সবকে জড়াইয়া মুক্তির আকাভ্রচা করেন না, তিনি নিৰিকার* 
গুণত্রয়ের খেলায় অবিচলিত-_-উদানীনবদাশীলো গুণৈহো ন বিচাল্যতে । তিনি 
উদ্ধনূল পুরুষোত্তমে অবস্থান করেন (উৎ+ আসীন) । উদ্ধযূল পুরুষোত্তমে লগ্ন 
হইলে হেয়-উপাদেয়ের নকল সংস্কার জীর্ণ হইয়া যায়, সত্তার উদ্বর্তন হয়, নীচের 
অপরা প্রকৃতি হইতে উঠিয়া পরা প্রকৃতিতে পুরুবে।ত্তম জন্ম লাভ হয়। প্রকৃতি 
নমনধর্মশীপ বপিকা-সগুণ প্রকৃতিকে কৌশলে বদলাইয়! নি পের সমকক্ষ কর! যায়। 
জ্বাগ্রৎস্তরে পুরুযোত্রম সেবায় অপিত জীবনই উদাসীন জীবন, 'যে জীবন 
'সমদ্ধঃখন্থখ ‘সযলোষ্টান্মকাঞ্চনঃ’ । সমাধিন্ব, স্ুমুপ্তের কাছে প্রিয-অপ্রিয়ে, 
নিদ্দা-স্বতিতে সমভাব হওয়ার কোন অর্থ হয়না। সব সময়ে মনে রাখিতে 
হইবে, জাগ্রত জীবনের দেশে এক ভয়াবহ যুদ্ধের প্রধান অভিনেতা অনু, 
খাহাকে বলা হইঘ্রাছে__নিত্রৈগুণোভব | 
গীতার মতে সবে রাগদ্দেন বন্ধন, ঝজে রাগদ্বেষ বন্ধন, তমোতে রাগত্বেদও 
বন্ধন। রাগ-দ্বেব প্রবৃত্তি নিবৃত্তির শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইবার উপামু__ পুক্রহোত্তনে 
ভক্তি । অব্যভিচার ভক্তি যোগে প্তাহাকে ভজনা করিলে তিন গুণ অতিক্রম 
করা যাঘ়। 
মাঞ্চ মোহব্যডিচারেণ ভক্তিঘোগেন লেবতে । 
স গুণান্‌ সমতীত্যৈতান্‌ ত্ৰক্ষভূয়ায় ক্গতে ॥ 
ত্ৰহ্মণে! হি প্রতিষ্ঠাহমযৃতদ্যাব্াশ্রস্য চ। 
শাশ্বতস্য চ ধর্মলা স্ুখস্যৈকাস্ডিকসয চ ও 


ed 





রাগের মাথায় 
কনক মজুমদার এম, এদ-সি। 


ভীষণ রাগ হচ্ছে, কি যে করতে ইচ্ছে করছে ঠিক করতে পারছি না। 
কেবপই মনে হচ্ছে__খুব রাগ হচ্ছে । ঘরের মধ্যে কেউ নেই__কাউকে বকতে ও 
পারছি না। কে যেন দরজা খট্থট্‌ করছে-__খুব গেকিয়ে বলে উঠলাম কে! 
খানিকটা সখ হল, কিন্ত তক্ষুণি আবার মনে হল ভীষণ রাগ হচ্ছে--কিছুতেই 
কমছে না। সেই ভীষণ রাগ নিয়েই খেতে গেলাম । গরম গরম যা কিছু পাতে 
পড়ছে-_তাতেই রেগে যাচ্ছি-__-গরম দুধ দিতেই যাকে খুব ধমকে উঠলাম 
‘এত গরম খায় কি করে ।, মা দুধ ঠাণ্ডা করে দিতে এসেন। তাতে আবার 
রেগে উঠলান_থাক 'দয়কার নেই’ ; বাগে অস্থির হয়ে উঠলায । মনের নধ্যে যে 
কি রকম করছে তা বোঝাতে পারছি লা বুঝতেও পারছি না। রাগ হলে 
আপনাদের ও নিশ্চয়ই এবনি হয়। কেউ হয় ত রাগের মাথায় যা ইচ্ছে করছে 
তাই করে বলছেন ; আর কেউ হয় ত ঘর বন্ধ করে বসে আছেন, যাতে যা ইচ্ছে 
করছে তা করতে না পারেন। শেঝোক্তদের চেষ্টাকেই আমরা ভাল বলব। 
রাগ ত আমাদের সকলেরই হয়__-ল্লাগের মাথায় যা ইচ্ছে তাই”করতে খুব ভাল 
লাগে_-পরে হয়ত কাকুর মগ্তাপ হয়; কাকুর হয়ত লেই অন্ছতাপটাই 
আবার রাগ হয়ে বেরোয় । 

আমার এখন একটু একটু রাগ কমেছে--তবু ভাল লাগছে না--( রাগ 
হজম করতে গিয়ে বদহজম হয়ে যাচ্ছে)। এখন একটু ভাবতে পারা 
যাচ্ছে ল্লাগ কমল তবু ভাপ লাগছে না কেন ? যতবার রাগ হয় 
ততবারই একটু ভাবতে চেষ্টা করি, কিন্ত ভাবতে কিছুতেই যেন দিতে চায় না 
কে---মনের কোণ থেকে কে যেন বলে 'অগুকের দোষ, তম্ুকের দোষ, অমুক 
এই করেছে, তমুক এই করেছে । সেই জগ্তইত রাগ হচ্ছে, কেন রাগ হবে না? 
বেশ হয়েছে ।'-দঙ্গে সঙ্গে কত রকম বিশেষণ অমুকের উদ্দেশ্যে, তমুকের 
উদ্দেপ্যে জেগে উঠে । মনে হচ্ছে এ স্ব লোকদের খুব বকে দিতে পারলে 
এবং তাদের দোষ ( আমার কলিত-) সমঝে দিতে পারলেই খু হুই__যেন 
কিছু একটা জয় করবার খুসী-_কিন্তু আবার আস্তে আচ্ছ কে যেন বলে 


আশ্বিন, ১৩৫৮ ] রাগের মাথায় 


‘সত্যিই কি ওদের দোম 7? রাগের কালণ ত ওরা ন্্।* "তুমি বেশী টাকা 
রোজগার করতে পারছ না, ধা চাইছ তা পাচ্ছ না, ঘটনা স্রোতের সঙ্গে 
নিজেকে মেলাতে পারছ না, যা ঘটছে তা রোধ করতেও পারছ না আবার 
মানতেও পারছ না। সে জন্ত কে দারী_-ওরা নিশ্চয়ই নম)? এরকন 
কথা ভাবতে একটুও ভাল লাগে না। নিজের অক্ষমতা ভাবতে কারুর 
ভাল লাগে? কাউকে যদি দোষী করতে না পারলাম তবে এত বড় রাগটা মেন 
মাঠেই মারা গেল ৷ 

রাগ সকলেরই পরিচিত কিন্ত এই জাতীয় হুন্বের সন্মুসীন কজন হয়েছেন? 
সর্ধবজলবিপিত সাধারণ রাগের কথা আপনাদের কাছে কেন বলতে এলেছি ? 
নিশ্চয়ই ভাষছেন তেন? বলবার উদ্দেশ্য হপ--মামার একটা প্রশ্ন আছে__ 
রাগ হল্সে অপরকে কেন দোষী করবার প্রবৃত্তি জাগে? আমার রাগের 
কারণ আমার মধোই কেন খুঁজে দেখি না? রাগের এই অভিব্যক্তি 
সর্বত্রই দেখতে পাই । পরীক্ষায় ফেল করলাম__রাগ হল মাষ্টার যশাইর উপর ; 
পরীক্ষার হলে নকল করে ধরা পড়লা-__শাসিয়ে রাখলাম গার্ডকে ; চাকরী পেলাম 
না-রটনা করলাম উপর €ঘ্রালান্ পক্ষপাতিত্ব ; প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করতে 
পারছিন! অর্থাভাবে__বিরক্ হচ্ছি ঘরের লোকের উপর ইত্যাদি ! এখন কণা 
হচ্ছে__কেন এমন হয়? সকলেরই যখন হয় তখন এইটাই কি শ্বাভ/বিক ? রাগ 
হলেই অপরকে আক্রমণ করতে হবে? এটা শ্ব-ভাবিক হউক আর অন্বাভাবিকই 
হুউক-_এতে থে অপরের এবং নিজের ( যদিও নিজের ক্ষতি প্রথমে বোঝা যায় 
না) ক্ষতিই হয়, লে বিষয়ে ত কোন সন্দেহ নেই ! রাগ হলে হদি নিজের মধ্যেই 
কারণটা খু'্খতে চেষ্টা করি তবে আমরা সকলেই বিপম্মুক্ত হই না কি? কিন্ত 
রাগের সময় কি ভাবা যায় ?-_যায় না, যখন বাগ লা থাকে তখন ত কিছুটা ভাবা 
যায়, কিন্ত তখন দরকার মনে করি না। সংলারে ৯৯৯% লোকই বাগে 
প্রশ্রয় দিয়ে থাকি । আর সেই "১% হিনি, রাগের সময়ও ভাবতে পারেন এবং 
মর অন্যকে কামড়াবার মোটেই ইচ্ছা হয় না-_৯৯৯% লোকের কবলে তার 
অবস্থা কল্পনা করতে পারেন কি? ভীদ্মের শরশয্যার যতই বোধহয় অবস্থা হয়ে 
থাকে! কারণ যনে কুরে দেখুন লকলের রাগ হুচ্ছে__সকলেই তীক্ষ বাণ ছুড়ছে 
মার হিলি বৃদধাপুট কেটে বলে আছেন,. তীর গায়ে সব চেয়ে বেশী এসে 
পড়েচে। * তিনি কিক কাউকে আঘাত করছেন না, তবু কি পেয়ে যাচ্ছেন? 

প 


উজ্জ্লভারত [৪র্থ বধ, নম সংখ্যা 


আমাদেরই মধ্যে ছু একজন এ রকম আছেন বই কি? চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই 
চিনতে পারবেন । 

যে প্রশ্থের তাড়নায় এতখানি লিখে ফেললাম, তার জবাব কিন্ত 
আমি দিতে পারবো না। কেন হয় তা বলতে না পারলেও কি যে হচ্ছে 
তা যদি বুঝিয়ে বলতে পেরে গাকি-_-তবেও অনেক কাজ হবে। যে 
প্রবৃত্রিতে অন্যের কষ্ট হয়_তা না করাই উচিত--এটা বোঝা সহজ 
কিন্ত যেনে নেওয়া খুবই কঠিন। আমি আমাদেরকে চারটি ভাগ করব 
প্রধম দল যারা নাকি রাগের মাথায় যা খুলী করতে একটু ত্ধা ঘোধ করেন 
না--‘আমার রাগ হয়েছে, তখন অন্ের কথা ভাববার সময় কোথা 
যা খুশী তাই করব’ এই ভাব; যদিও এটা সম্বন্ধে নিজেও সচেতন 
নন। দ্বিতীয় দপ-_রাগের মাথায় যা তা করতে ইচ্ছে করছে কিন্ত কে 
যেন করতে বাধা দিচ্ছে । হন্বের চোটে খুব জোরে আর কামড়টা দিতে 
পারলে না--স্বদি কপনও দিয়ে ফেলে_-তবে আবাল অনুতাপ হয়। তৃতীয় দল__ 
(যদিও দল বলা তুল হবে-কারণ ২1৪ জন ছাড়া খু জেই পাওয়া যাবে না) যাদের 
রাগের মাথাস্ কামড়াবার কথা মনেই হয় না--বরং বাগান্িতের প্রতি করুণা হস্ব। 
চতুর্থ দল (এরাও দল নন ) যাদের রাগই হয় না-এরা বোধ হয় সমাজেই 
থাকেন না। এখন আমরা কে কোন দলে পড়ি মিলিয়ে দেখতে পারি । মিলিয়ে 
দেখি আর খাই করি__স্সাগের মাথায় অশ্ককে আক্রমণ না করে নিদেকে 
আক্রমণ করা-+ভীদণ কষ্ট_এক দিনের চেষ্টায় কিছুই হবে না। আমরা নিজেকে 
এত ভালবাদি-_কি করে তাকে গাল দেবো? আপনি থাকে ভালঝ/সেন_-যনে 
করছেন তার স্থখের অন্য প্রাণ দিতে পারেন__হয়ত পারেনও, মনে করছেন কি 
ভীষণ ভালবাসি । কিন্ত এক্সবার রাগ হে।ক দেখি-__-অমনি যাকে ভীষণু ভালবাসেন 
তাকেই মরণ কামড় লাগিয়ে দেবেন__তখন কি বলব না ঘে, আমরা নিজেকেই 
সবচেয়ে বেলী ভালবাসি, সেও বোধ হয় নিত্তের স্থখের অন্ত ? শেষ পর্যন্ত 
কি গাড়ালো__নিজেকেই নিজে বুঝতে চেষ্ট! রা উচিত-_“আত্মানং বিদ্ধি'। 
মনের এই সব গোলমাল বড়ই ছুর্ক্বোধ্য । এই গোলমালের কেন বুঝতে না 
পারলেও কি রকম সেটা বুঝতে পারলে বা চেষ্টা করলেও অনেক গোলমাল 


মিটে যায় ।' 


আপ < 


কবি জাগো 
বভীশ5জ্র দাশগুপ্ত 


কেন এ ছলনা কবি, মিপ্যা স্ততি, সাস্বনার গান, _ 
কোথায় তোমার দেশ '---মস্ড গেছে স্বপ্রের ভারত ; 
প্তুর। ভূপেচে বঙ্গ, লুফাসেছে বলন্ত শরৎ,__ 
ফোটে না সে ফুপদল,_-বিহগেরা নাছি তোলে তান! 
যাব নাহিকো। হেথা, জলে শুধু তির মশান, 
শকুনি গৃথিনী ফেরে,-হঙ্কারিছে ক্ষিপ্ত ফেরুপাল,_ 
দুষ্কৃতি হানিছে বজ্জ,--যিখ্যা মরি কুটিয়া কপাল ; 
বুহুশ্গিত ব্যস্ত দেশে কে করিবে তোবারে সম্ঘান ? 


দিকে দিকে দে'খনিকি ফিরিতেছে ন্থার্থান্ধ শৃগাল, 
নারীত, মাতৃত্ব ক্্, দু ত্তের ছুরস্ত দাপটে 
সত্তযাত্রচী স্দীহারা_-অন্শনে বিবসনে মৃত, 

সত্য ও নিষ্ঠার কণা, শুনিবে না ওরা যে মাতাল! 
ধরো কবি মসী ধরো, স্থষ্টি করে| তুর্ধ লেখ্য পটে, 
স্বপ্র-লেখা চন্দে তয সাস্বনা যে পায় না বঞ্চিত! " 





সাহিত্য ও জীবনবোধ 
সস্তোধকুমার অধিকারী 


সাহিতো আক্তও নতুন ক'রে কিছু বলবার আছে কিনা, এ নিয়ে অনেকেই 
সন্দেহ প্রকাশ করেছেন । ধারা মনে করেন-_লেই, সাহিত্যের অগ্রগতির একটা 
সীমায় এসে পৌছনো! গেছে; অথবা রবীন্দ্রনাথ ও বার্ণার্-শ'র পর স্বষ্টির চেষ্টা 
বাতুলতামাত্র ; তাদের কথায় আপত্তি করবো । যারা বলেন এ'যুগে সাহিত্যকে 
প্রচারবাদী হ’য়ে উঠ তেই হ’বে ; নইলে সেই প্রেম আর হৃদয়ের অন্ুশীললের 
নৈরাশ্তব্য্রক অন্ুকরণের কোন সার্থকতা নেই,_তাদের কথাতেও আপত্তি 
করবো । কারণ আমার ধারণা এই হুই দলই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। 
সাহিত্যের গতিধারার অস্তনিহিত শক্তি সম্বন্ধে এদের সম্যক জ্ঞান নেই । 
এই প্রসঙ্গে আর একটি বাদাগুবাদের ইতিহাস মনে পড়ছে। কিছুদিন 
আগে আমাদের বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের মধ্যে একটা বাদাগ্বাদের স্থষ্টি হয়েছিলে। | 
বিতর্কের বিষয় ছিলো- শিল্প গে) জীবনের চেয়ে বড় কিনা। যারা বলেন, 
পিল স্থগ্ি জীবনের চেয়েও বড়_তাদের সম্বন্ধে কিছু বলবার নেই! কারণ 
আত্মনোহে তারা আত্মাকে বিশ্বত হন? স্থ্টিকে বড় করেন আঠার চেয়ে। 
কিন্ত দারা জানেন 
‘যত শিল্প যত চিত্রকলা 
যাঁ কিছু হয়েছে স্থষ্টি জীবনের পটভ্মিকার 
সকলের চেয়ে আরও বড় যে জীবন, 
মহৎ উদার” *-. ৩ 
তাদেরকে নিয়েই আঙ্গ আমার আলোচনা । আর আজীবনের অনুসারী বলেই ত 
শিল্পন্ট্টি কোনদিন সম্পুর্ণ হ'য়ে সমাপ্তির দ্বারে এসে দাড়ায় নাঃ জীবনের নিয়ত 
পরিবর্তনের গতিন্বোতকে ভবিষ্যতের বালি খুঁড়ে তুলে আনে । 
অবশ্য বিরোধী পক্ষরা যে যুক্তির ওপরে নিজেদের দাড় করাতে চেয়েছেন__ 
তাকে আমিও অস্বীকার করি না। সাহিত্যকে আর্ট থেকে বিঘুক্ত 
করা চলে না। সাহিত্য কোনদিনই শুধু অভিজ্ঞতালক বা অহসৃতিসঞ্জাত 
উপলদ্ধির পরস্পর সম্বন্কহীন সংযোগ নয়। সত্যিকার শিল্পীর অস্তরে ঘে 
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দ্বতঃশ্ফ,$ আনন্দবোধ_-তারই বিকাশ সাহিত্যের ম্গ্রোনে। (সঙ্গীত নৃত্য বা 
চিন্তাঙ্কন ও এই মাধ্যম হায়ে উঠতে পারে )। কিন্ত সুহিত্যিকের অস্তরে সেই 
রঙানভুতির সঙ্গে যুক রয়েছে জীবনবোদ ॥ অনুভূতি আর উপলব্ধি এলে 
মিশেছে চেতনা ও বিচার শক্তির সাথে । বর্তমানের অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম 
নিয়েছে চৰিন্যতের সম্ভবনা । ০ 

স্কীপনের বিচিত্র গতিধারা চেতনা ও কজন!র রসে অনপ্যাগিত হয়ে ওঠে শ্রেস 
সাহিতাকের হাতে তাই ‘চরদিনই দেখেছি ঝড় শিল্পীমাত্রেই জীবনের সাধক । 
বড় সাঠিতাক তার জীবন দিয়েই স্থ্টিকে সার্থক করতে চেয়েছেন । জীবনের 
অল্গভব এনের স্তনে আছে বলেই এরা আপাতসৌভাগ্যের বরণডাঙ্গাংক 
অবজ্ঞায় সরিয়ে দিয়ে জীবনের দারিড্রা ও বেদনাকে বরণ করতে পারেন। 
ভবিবাতেল উদার সম্ভাবনাকে ফুটিয়ে তোলাই সাধনা হয়ে ওঠে ব'লে এরা 
বর্তনানের নামের চোপে মিডিক ভয়ে দেখা দেন। কিন্ত জীবনের গতি মেমন 
কোনশিন কোন অবস্থাতেই নিচল হ'য়ে দাড়িয়ে পড়ে লা, সাহিত্যের স্রোত 
তেমনই কোন সমপূ (তাতেই অঙ্ক হাগ্ে যেতে পাবে না। 

তবে জাবন সন্থদ্ধে মাদের বোধ প্রতিদিন টপরিবতিভ হাচ্ডে। তাই 
দের নাহিতে।ৰ সামপ্রীও সেই এক পরিবেশের বদো গাকচ্ছে না। আবু 
না, এই নিতা পৰিবৰ্তনেৰ কূপ চিন্তাশীল মানসে নিয়ত পরিশ্রট হ'য়ে 
উঠছে । বর্মক্কীবনে কা সাষ্টরনাতিতেও বিবর্তনের হুর পরিন্ডঁট নদী চেমন 
বাকে বাকে কপনও শমাশ্বাযন মাটি, কপনও বালুচর ভেঙ্গে এগিয়ে চে, জীবনও 
তেননই স্মগন ও পতনের মনো দিয়ে প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে । 

নদীকে বর্ণনা করতে হ'লে তার সমস্তটাকেই ফুটিয়ে তুলতে হবে। শুধু 
দেড় হাজার মাইল প্রীর্গ জলধারা নয়, নদীর ঝালুচর ভেঙ্গে. ধাবমান স্রোত ও 
শ্রোতের প্রভাবে উচ্ছদিভ হ'য়ে ওঠা তীরের ছবিও আঁকতে হনে । তেমনি 
জীবনকে মাকতে বসে আছ যদি কেউ দেখে তার বিরুত ও গলিত অঙ্গটুকু, 
তাহ'পে পে দেখাও বিরুত ও অসম্পূর্ণ । জীবন শুধু সত্য ও নিষ্টায় উদ্ভাসিত 
নর, কঃ মিপ্যাগার বা নিঠরতাঘ যয ও নয, যহত্বেও লয়, ত্যাগে বা বৈরাগ্যেও 
নয়, তেমনি ভোগে বা লাপসাতেও নয়। সমগ্রতার মধ্য দিয়ে জীবনম্রোত ব’য়ে 
চলেছে! জীবনের এই সমগ্রভাকে উপপন্ধি না করে যদি কেউ শুধু তার পঙ্গু 
মানের নানসাকেই একান্ত মৃত্য বলে জোর করে প্রচার করতে যান, তাহ'লে 









সা 


উদ্জ্বলভারত [ 5থ বধ,-৯ম সংখ্যা 


তাকে একদেশদর্শা ছাড়া কিন্তুই বলা চলে না? বর্তমানের মে আপুনিকপন্থীরা 
জীবনের বাপ্ত 4তার সন্ধান কত্রতে গিয়ে নিছক বস্থঝালীর বৃষ্টি অক্ষমায়ী লেখেন থে 
জীবন যাঙ্জিক ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার সমষ্টি মাত্র, তবে সেই অতি সঙ্কীণদৃষ্টি সাহিত্য- 
জীবিদের আমরা শুধু করুণাই করতে পারি। তেমনি যার! অধ্যাবাবাদের 
অহঙ্কারে এই অতি সাধারণ লোড লালসা বা মৌন প্রবৃত্তির দানীকে গ্বণায় 
চাপ? দিয়ে রাখতে চান, তাদেরকে ও আমর! সঞ্ধীর্ণতার দে।ছুষ্ট বলি 

এই ছুই ধারার ন্ুস্পষ্ট মতবিরোধ বর্তমান ইউরোপীয় সাহিত্য ও দশে 
পরিস্ফট । যারা আ্রীবনের কোন স্বতস্র চেতনা ও গতিকে বিশ্বাস করেন না, 
এই চেতলাবোধ ও বুদ্ধিবপ্তিকে দৈহিক হস্ধের ক্রিয়াঞ্ষদ বলে যনে করেন, 
তাদেরকে Determminist নানে অভিহিত করা হয় । ডি এইচ লক্পেগস এমন কি 
আলডুস হাম্মুপির মত সাহিত্যিকণ প্রথম জ্বীবনে এই মতবাদের অগুবতী 
ছিগেন। কিন্তু দার্শনিক হাক্সলি অচ্ঠভব করেন যে, এই বাবহারিক জগতের 
ভালোমন্দের যে বিচার শক্তি, আহ্মস্থ হ'য়ে পুথিবী বা সস্তর অতীতকে 
চিন্তা করবার মত যে চেতনাশৃক্তি মানুষের মনে গ্রধিত রয়েছে, সে শু স্বায়বিক 
ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার ফলে উদ্ধৃত নয় । তার পেকে স্বতস্র । এই চেতনাই আমাদের 
স্বাভাবিক প্রলোভনকে জয় করতে নির্দেশ দেয়। আদর্শের পথে অগ্রসর হওয়ার 
ইঙ্গিত দেয়। 

আমাদের বৈষ্ণব সাহিত্যে দেখি লরনারীর যৌবন আবেগকে অত্যস্ত 
খগ্রাধান্ত দেওয়া হ'রেছে। সত্যি কখা! তবু বৈষ্ণব সাছিতা রসোন্রীর্ণ ও 
সর্বযুগের সাহিত্য ; অঙ্গীল সাহিত্য ত নয়ই । এ'র কারণ বৈষ্ণবকবিদের সেই 
সমগ্র দৃষ্টি ছিলো । জীবনকে তারা খণ্ড বিশেষে দেখেন নি। তার খণ্ডগুপির 
মধা দিয়ে পরিপূর্ণকে প্লেথতে চেয়েছেন। মৌন প্রবৃত্তিকে তারা একান্ত সত্য 
বলে মানেন নি, কিন্তু সমগ্র জীবন ধারার অবিচ্ছেদ্য অংশ ব’ল্ে গ্রহণ করেছেন। 
তারা জানেন দেহ অবহেলার নগর, কিন্ত দেহ শেন নয়। তাই দেতের স্কতিতে 
যতই নগ্র তারা হোন না কেন, দেহাতীতের দন্ত যে ব্যাকুলত;তা” কখনও 
লুপ্ত হয়নি । 

বর্তমান যুগের দার্শনিক বার্পদও বস্ববাদীদের সংস্কাবমূলক চিস্তাধারাকে 
আঘাত করেছেন। জীবন সন্বদ্ধে উরে দারণা অভিনব । তিন্ডিএই অবিচ্েচ্ছে 
গতিধারাকে চমৎকার ভাষায় প্রমাণ করেছেন ।--"“For,a conscious being 

. 
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lo exist is to chauge, to change is to matlure, Lo mature is 
to go on creating one’s self endlessly.” 


বৰীচ্ছনাগে ীবনের এই বিবর্তযান ও অবিচ্ছেগ্য গতিধারার একটা সুর 
যব সমমেষ্ট দেখতে পাই । তার “ন্রীবনদেবতার” পরিকল্পনায় যেন বার্গসর 
কণার প্রতিদলি :_T'he persistently creative life of which 
every individual aud every species is an experiment, 
is what we meau by God. রবীন্দ্রনাথ ও লব সময়ে অন্গভব করছেন 
যে এই পাখিব জীবনের অন্তরালে আর এক অদৃশ্য শক্তি ঘেন নিত্য চালনা ক'রে 
নিয়ে চলেছে তার গতিপণ অভিনব ও বিচিত্র ৷ 


জর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে ছে সুন্দরী” 

[ নিকুন্দেশ হাত ] 
কিন্ত জীবন যে ফুরিয়ে যায় না, বা জীবনের সীম! যে জীবনে নয়, এর দশ্বন্ধে 
তার কোন সন্দেহ নেই । সেই দুর্বার শক্তিমান মহাভীবনকে লক্ষ্য করে তার 
একাধিক কবিতা রচিত £ 


শুধু ধাও শুধু ধাও, উদ্তাম উধা ও" 
কিছ্বা “জীবনেরে কে রাখিতে পারে? 

আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে, 

তার নিমস্্রণ লোকে 

নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে ৷” 

জীবনের এই পরীক্ষামূলক সতত অস্থির গতিপথের ছায়া যদি সাহিত্যে 

খাকে, তবে সাছিত্যও কখন ও কোন সম্পূর্ণভার মধেই শুদ্ধ হ'য়ে যেতে পারে না। 
তার উদ্দেশ্যও হওয়া উচিত সেই বিবর্তনের পথে সংগ্রাম্টীল আহত জীবনকে 
অন্বিত করা । তাই সাহিত্যিকের শায়িত্ব কখনও লখুনয়। তার দৃষ্টিকে শুধু 
সংস্কারমুক্ত করলেই চলবে না, জীবনকে অনুভব করার সাধনাও তার নধ্যে 
একান্ত হয়ে থাকা চাই |» 


কালাস্তর 
সাবিত্রীপ্রসঙ্গ চ্টোপাধ্যাক্স 


তোমার সূর্য্য আক।শে উঠিয়া জাগুক হৃদয়!কাশে 
দেহে মনে হও শুদ্ধ হ্বাতক আলোকের উচ্ছালে। 
বিশুদ্ধ ভান অপাপবিজ্ধ অস্তরে দিক সাড়া 

কোথায় স্বর্গ চতুর্বর্গ মাটির পৃথিবী ছাড়া ? 

শুধু জপ তপে আচার বিচারে বন্ধ করিয়া চোপ 

যারা দেখেনাক জদ্নযাত্রিক সারা বিশ্বের লোক, 
পুজা-আহ্িকে বলিয়া দু'বেল। ডাকিতেছে ভগবালে, 
ঘরের ঠাকুর মানষেরে তারা ছু'পায়ে ঠেপিতে জানে । 
ছাৎ্মার্গের ভয়ে শঙ্কিত মারা থাকে দূরে স'রে 

জাতি গঠনের মহৎ ধর্ম আচরিতে তারা ভরে 


ধর্ম সাধন করিতে যাহারা মানব ধর্ম মানে 
দাদের হৃদয চঞ্চল হয় মানের অপমানে, 
মাঙ্গদের দুপে দারা অস্থির, করিতেছে প্রার্থনা 
তারা নবলা মানব সেবায় রয়েছে অন্থবনা । 


জনসংঘের সংহতি আনি গড়িছে নৃতন জাতি 
ছু দেহ মন ন্গিত্ভ নয়ন ললাটে বিমল ভাতি 
মান্গবের প্রেমে তারাই রচিবে নব নব সংহিতা 
তাদেরই কণ্ঠে উদগীত হ*বে মানব ধর্মসীতা ৷ 
উর্বর ভূমি কর্ষণ করি কমল ফলাবে তার! 
ধনলক্ষ্মীর পুজার বিধানে আনিবে নৃতন ধারা ॥ 
আধ ধর্ষে কর্মনোগের নব অধ্যায় খুলি” 

জড় ধর্মের পঙ্গু বিপান নিঃশেষে দেবে তুলি । 


আশ্বিন, ১৩৫৮ ] কালাস্তর 


ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে শর সন্ধান চলে 

পরাস্কৃত করি প্রতিপক্ষেরে ছলে বলে কৌশলে, 
চাই প্রাধান্য সেবা-মায়তনে শিখণ্ডী করি খাড়া 
অন্তর্ধামী বসিয়া হাসেন-_আছ্বানে নাহি সাড়া । 


ন্যালাস্করের সময় এসেছে শুনেছি পদধ্বলি 
বোধনে বাজিছে -- ভৈরবী রাগে দেবতার আগমনী । 


নয়ন ভক্গিয়। নিয়েছ আন্পোক-__বাহিরে দাড়াও আসি 
এসেছে সময় নির্ভগ্গে চল অমৃত প্রাবনে ডাসি 1 


হে পূষণ 
মাটি 
€আ্যাতিরয় রুত্রাক্ষের নালা জপে চলো, হে পূষণ ! 
_ চক্রাকারে আবতিত পৃথ্ি-5ন্্র-গ্রহ-উপগ্রহ ! 
ঘুগ যুগ ধ্যানরত | মহাব্যোমে করে মহাসন-_ 
সভ্যতার শবীকাষ্ে জ্ঞালো প্রজ্ঞা-চেতনা প্রত্যহ ! 





শ্রীমস্ভগবদশীতা 


€ পৃর্বানবৃত্তি ) 
ভৃতীয়োহধ্যারঃ 


অন্তান্তবন্তি ভূতানি পঙ্জম্য। দল্পসম্ভবঃ । 
যদ্ঞাদ্‌ ভবতি পর্নো যন্ঞঃ কৰ্শ্মসমুন্তৎ: ৷॥৩৷১৪ 


( শতপথ ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন যে, স্ব ব্রহ্ম তপ করিলেন; তিনি দেখিলেন 
তপস্যার অনন্তত্ব নাই, তাই উৎসাহের সহিত বলিপেন-_‘আমি ভূতলমূহে 
আত্মার এবং ভূতলমূহকে আত্মায় হোম করি” লেই হেতু তিনি দর্যবভ্ূতে 
আত্মার এবং আস্মায় ভূতের হোম করিয়া! ভূতলমূহের শ্রেষ্ট, স্বারাজ্য ও আধিপত্য 
লাভ করিয়াছেল। গীতাও পূর্বে এই অধ্যায়ের দশম প্লোকে বলিয়াছেন 
‘সহযজ্ঞা: প্রদা: স্বষ্ট। পুরোবাচো। প্রজাপতি । শতপথ ব্রাহ্মণের “হোম ও 
গীতার ‘যজ্ঞ’ একই কথা! ক্ষয় অন্ধ নিজেকে ভূতের মাঝে হোম করিরা এবং 
ভূতসমূহকে আব্্ায় হোম করিয়া এই ভূত স্থষ্ট কন্সিয়াছিলেন, এবং পরস্পর 
তাবনাদ্ধারা স্থষ্টি ও বৃদ্ধির উপদেশ দিগ্রাছেন। কেমন করিয়া পরস্পরের মাঝে 
পরস্পর আহুতি দিয়া ও পরস্পর পরস্পরকে স্থষ্টি করিপ্লা এই জগচ্চক্র গড়িয়া 
তুলিয়াছে, তাহাই এই স্লোক এবং পরবর্তী গ্লোকে বলিতেছেন ) অনা [ অক্ষয় 
অঙ্গ হইতে ; বৃহদারণ্যক শ্রুতি (১)৫।২ ) বলিতেছেন__কম্দা তানি ন প্রীয়স্কে- 
হস্তমানানি সর্বরদ্দেতি ; পুরুষে! বা অক্ষিতিঃ, স হীদ্মন্ত্ পুনঃ পুনর্জনসতে ৷ 
যো বৈ তামক্ষিতিং বেদেতি, পুকরুযো বা৷ অক্ষিতি:, স ভীদমন্রং ধিয়া খিয়া! জনয়তে 
কর্শ্মভিদ্মৈতর কুর্য্যাৎ ক্ষীয়েত হ'__মন্্ সর্বদা আীবভঙ্গ্য হইলেও কেন কয়প্রাপ্ত হয় 
নাঃ পুরুষই অক্ষিতি ; সে-ই এই অত্র পুনঃ পুনঃ উৎপাদন করে । পুরুষই অক্ষিতি 
বন্দিয়া যিনি এই অক্ষিতিকে জানেন, তিনিই জ্ঞান ও বণ্দতারা এই অন্ধ অন্মান। 
পুরুষ যদি এইরূপ না করিত, তাহা হুইলে নিশ্চস্থই অঙ্গ ক্ষয় হইত। পুরুষই 
“মিয়া ধিরা+ ও 'কর্র্ভি__-এক কথায় যজ্ঞ স্বারা__অঙ্ষয় অন্ন সথ্টি করেন । সেই 
অন্র. হইতে ] ভবস্তি ভূতালি [ ভূতসমূহ উৎপন্ন হয় + অন্ন স্থষ্টি করে তৃতকে ঃ 
এবং ভূত স্থষ্ট করে অন্তরকে । সর ও ভূত পরস্পরের অষ্টা ; এথানে স্থষ্টি চক্র 
বর্তমান ] ( অগ সৃষ্টির মূলে কে রহিয়াছে? ) পর্ক্চন্ডাং.[ বৃষ্টি হইতে ] অন্রসম্ভবঃ 


আশ্বিন, ১৩৫৮ ] ীতা তর অঃ, কো -১৫ 


[ অন্ত্রের সম্ভব? বৃষ্টি মেনন অন্তরকে স্থষ্টির হেতু হয়, তেমনি যন্ঞে আহত অঙ্গও 
পদ্ছন্তস্ষ্টির হেতু হয়। ব্রজ্ধামে গোবদ্ধন ধারণপীলায় ইহাই প্রকট হইয়াছে 
এখানে অম্র-পক্ন্য পরল্পরকে স্ুষটি কলিগ “চক্র প্রবন্টিত রাখিয়াছে ] (কোথা 
হইতে পক্রন্য সৃষ্টি ? ) যজ্ঞাৎ [ যজ্ঞ হইতে ] ভবতি [হয়] পঞ্ছন্ত: [ বৃষ্টি ‘অগ্ৌ 
প্রাস্থাহুতিহ সমাগাদিত্যনুপতিষ্ঠতি ।  আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি; বৃষ্টের্রং ততঃ" 
প্রজা । যজ্ঞ সৃষ্টি কলে পঞ্জন্যকে ; পঞ্জন্যও অন্ত সির ভিতর দিয়া সুষ্টি করে 
যজ্ঞকে | পৰ্জন্য-ঘন্ত একটি চক্র প্রবন্ধিত হইয়াছে । এই স্থানের তবটাকে 
ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকের পক্চাপ্রিদর্শনের আলোকে দেখিতে হইবে। দালোকের 
অন্রিতে দেবগণ শ্রচ্ধারূপ অপ. হোম করেন, এবং সেখানে সোনরাজার উদ্ভব হঘু ৷ 
এই সোমরাজাকে দেবগণ পর্ছন্যক্ধপ অগ্রিতে হোষ করেন, এই হোমের স্বক্ূপে 
বৃষ্টির জন্ম হয়। ইহলোকরুপ অগ্রিতে দেবগণ বৃষ্টিকে হোম করেন; উৎপঙ্জ 
হয় সেখানে অত্র । এই অন্রকে দেবগণ চোম করেন পুরুষরূপ অস্মিতে, তখন 
উৎপন্ন হয় রেত: । এই রেতঃকে দেবগণ হোম করেন স্ত্রীকূপ অগ্রিতে, উৎপন্ন 
হয় সেখানে পুক্রয ] ( যজ্ঞ স্ষ্টি সম্ভব কোথা হইতে ? ) যজ্ঞ: [ যজ্ঞ ] কর্্মসমুদ্তবং 
[ কর্মতেই লমুস্তব যাহার; কণ্ ছাড়া বর হয় না, আবার যজ্ঞার্থ ন! হইলে 
কর্ধের ও কোনও সার্থকতা নাই। এইরুপে পরস্পরকে স্থটটি করিয়া ঘজ্জ-কশ্থ- 
চক্র প্রবন্ধত রহিয়াছে ]। 

প্রাণী মাত্রেরই উৎপত্তি অঙ্গ হইতে, অন্পের উৎপত্তি পর্জ্জন্য হইতে, পর্জজন্য 
যজ। হইতে উৎপন্ন, যজ্ঞ কর্ম হইতে উৎপন্ন ৩১৪ 


কশ্ম ভ্রহ্মোস্তুবং বিদ্ধি ব্রন্থা!ক্ষরসমুন্তবম্‌। 
তস্মাৎ সর্ধগতং তরঙ্গ নিত্যং যন্তে প্রতিষ্টিতম্‌ ॥৩।১৫ 
( কৰ্শ্মের উদ্তব কোথায় ? ) কর্ণ্ম [ ক্দকে ] অক্োন্তবং [ অ্রক্ষম অর্থা২ বেদ 
হইতে উদ্ভব যাহার, তাহ! ] বিদ্ধি [ জানিও, বেদ ‘অল্য মহতঃ ভূতস্য ছি 
নি:শ্বপিতম্‌ ;_বেদ অযরসাধ্য বহিশ্ডুরিত জ্ঞান । এই বেদই সৰ্ব্ব প্রজার প্রাণে 
ও গ্রজ্ঞায় প্রেরিত করিয়! দিয়াছেন প্রজাপতি প্রজ্ঞাস্থষ্টির সময়ে-__“পুরোবাচ 
্রন্জাপতিত। কর্ন প্রেরবা যোগায় বেদশাস্থ_বেদনা ও জ্ঞান। এই জ্ঞান, 
বেদনা ও ব্দেকেই আবার বাস্তব ক্ষেত্রে কার্ধযাস্মক ন্ষপ দান করে কর্শ্ম বেদ 
ওঃ কর্ণ্ম পরশীরকে, গড়িয়া এখানেও বেদ-কৰ্শ্ম-5ক্র প্রব্ন্তিত করিয়াছে ] ব্রহ্ম 


ত্র উজ্জলভাত্বত [ ৪ বধ, নম সংখ্যা 


[বেদ] অক্ষরসমুদ্তবম্‌ [ অক্ষর, বম প্রজাপতি অ্রগ্ম পুরুমোত্তন হইতে 
সম্যক্রূপে উদ্ভব বাহার; বেদকে যেমন শাস্থযোনি অক্ষর পুরুষোত্তম প্রজাপতি 
সহজ ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন, এই বেদও, স্ট্িশাস্মও শাস্মমোনি তাহাকে পুরুষে তম 
জপে গড়িয়া তুলিয়াছে। এখানেও বেদ ও শাস্মযোনি অক্ষর পুক্রয-চক্র প্রবন্থিত 
“রহিয়াছে ] তশ্মাৎ [ সেই হেতু বুৰিয়া লও থে ] সর্ধগতং ব্রহ্ম [ পুরুনে।ত্রনের 
নিশ্বসিত এই সর্বগত, অন্তলোম-বিলোমক্রমে ব্যাপ্ত এই বেদ ] যজ্ঞে [ মজে 
আত্মলমর্পণে ] প্রতিষ্ঠিতং [ জমাট বাধিয়া ঘনরূপে বর্যান রঠিয়াছে মঞ্ুই 
পরল্পরের মধু পরস্পরকে আম্মাদন কহাইয়া বিনিময় ধা্শ্মন ভিতর দিয়া 
পরম্পর্রকে গড়িয়া তুলিতেছে বলিয়া বিশ্বের সব কিছুর বেদ-তস্য হজের মধ্যেই 
প্রতিষ্ঠিত । গীতা 'নজ্ঞ' শ্দকে ব্যাপকতম অর্থে গ্রহণ করিতেছেন । বৈদিক ও 
শ্মার্ত সব কিছ কৰ্ম্মকে এমন কি সহক্ষ কশ্মকে ও একই »্আস্ত্রে হাদিয়া গীতা 
হুম্বযোহ হইতে জীবজগহকে রক্ষা করিয়াছেন । 
যং করোধি যদশ্বালি। যচ্ছুহোসি দদালি যৎ ॥ 
যৎ তপসাসি কৌস্তেয় তং কুরুষ্ব নদর্পণম্‌ ॥_গীতা 

ভাগবতও বলিয়াছেন, ‘কায়েন বাচ! মনসৈন্জিয়ৈর্ব। বুদ্ধাত্মন! বাঠসতগ্বভাবাহ। 
করোতি যৎ যৎ সকলং পরস্হৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত তৎ__কায়, মন, বাক্‌, 
ইন্মিয়, বুদ্ধি ব| অহঙ্কার কিম্বা স্বভাবের তাড়নায় যাহা যাহা পুরুন করে, 
সকলই পরপুরুষের শীচরণতলে ‘নারায়ণায়’ বলিয়া অর্পণ করিবে । গীত নোযযুক্ত 
অথচ সহজকর্শ্মকেও একাস্তভাবে ত্যাগ করার নির্দেশ দেন নাই | 'সহজ বশ 
সদোব হউক বা নির্দোষ হউক, যাহার যাহা! “সহজ স্থান, সেখান হইতেই লে 
পুরুষোস্তয-জীবনে জীবন মিলাইয়া রওয়ানা হইবে। *সহজং কণ্থ কৌন্তেয় 
সদোষযপি ন ত্যজেৎ।" 

কশ্ধের উৎপত্তি বেদ হইতে, এই বেদ আবার অক্ষর হইতে উৎপপগ্থ ; অতএব 
সর্বগত বেদই নিত্য দন্তে প্রতিষ্ঠিত আছে ।৩৷১৫ 


এবং প্রবস্তিতং চক্রং নানুবর্তযতীহ যঃ । 
অথায়ুরিন্িয়ারামে। মে1ঘং পার্থ স জীবতি 1৫1১৬ 


(অক্ষর হবু প্রদাপতি কর্তৃক এই পরস্পরমধুবিজ্ঞানমর কু্িচ্রু'যে আস্বাদন 
করিল না, তাহার চরম. দুর্ভাগ্যের কথা বর্ণনা করিতেছেন ) এবং ( এইরূপে এ 


আসিন, ১৬৫৮ ] সীতা ৩ অঃ, স্লোঁ_১৬-১৭ «২৭ 


প্রবন্থিতং [ অক্ষর অ/ব্ম। হইতে ভূত পর্যন্ত এবং ভূত হইতে অক্ষর পান্ত সুষ্টির 
পুত্রসমৃহকে পরস্পরের মধুবিজ্ঞানের মধ্যে পরস্পরকে গড়িয়া উঠিবার কৌশঙ্গ 
রূপে সচ্চিদানন্দ লীলারল ঘন পুরুষোত্রম কর্তৃক প্রবর্তিত ] চক্রং [ বিশ্ব চক্রকে ; 
রসলীগাঘন রাসচক্রকে ] ন অন্বর্্তয়তি [ অগুবর্্তন না করে, জীবনের অণুতে 
সণুতে প্রবন্টিত না করে, রূপদান না করে] ইহ [এই জীবনে, এই লোকে 
সাচিয়া থাকিতে থাকিতে ] যঃ [ সে হতডাগা পুরুষ ] অথাঘুঃ [ পাপ হইয়াছে আযু 
অর্থাৎ জীবন যাহার, পাপ ভ্বাবন, তাহার শক্ত পুরুহোত্নজাবন বেদনার 
আর্তনাদ কিয়া উঠিবে] ইন্জিয়ানামঃ [ ইন্জিযদ্বাব। হারান বিষয়ের 
বুকে যাহার ; পুরুবোতমাস্যাবানত্ব হইতে চু হইছা সে ছুটিল ইঞ্জিয়ের গিছনে 
লিময়ের বুকে আবরুমণ কা ক্রীড়। বকিবার জগ্য ] যোঘং [ব্যর্থ] হে পাপ 
সঃ জীবতি [বার্থই লে কাচিয়া থাকে দাহার জীবনে পুরুযোতমজীবন ফুটিয়া 
উঠিপ না, যে কোনও কিছু দিব্য স্ুষ্টির অধিকারী হইল না, বাচার মত বাচিল 
না, সে বার্থজীবন ]। 

এই প্রকার পুরুষোত্তয প্রজাপতি কর্তক প্রবন্থিত সংসারচক্র শে জন ইহুতীবনে 
অনুবর্তন না করে, তাহার জীবন পাপময়, সে ইন্ডিয়ারাম, ছে পার্থ সে ব্যক্তি 
বাথই বাচিয়া! থাকে ।৩1১৬ 


যস্তাত্বরতিরেব স্তাদাত্মতৃপুম্চ মানব: । 

আত্মন্যেব চ সস্তষ্টশ্ুন্ত কার্খ্যং ন বিদ্যতে ॥৩)১৭ 
( এই প্রকার সাংখ্যযোগ ও কর্ণ্মযোগের সমন্বয়ত প্রকাশ কৰিয়। ইহারই পাশা- 
পাশি তুলনামূলকভাবে আত্মতবজ্ঞ সাংখ্যনামক সাধুগণ একান্ত জ্ঞানযোগন্ধারা যে 
নিচা প্রাপ্প হইয়া থাকেন, তাহাই বলিতেছেন ) তু (পক্ষান্তরে ) যঃ [যে পুরুষ ] 
আস্মরতিঃ এব [ আত্মরতিই ; বিয়োগ অর্থে যোগ বুঝিয়া, আত্মা-অনাত্মার নির- 
বন্য সংযোগতবাদ্বাদনের পথে না গিয়া, আত্মা অনাত্মার ছদ্ছের ( ঝগড়ার ) মধ্য 
হইতে এক আত্মাকেই সত্য বাস্তব ধরিয়া লইয়া! একান্ত আত্মাতেই রতি যাহার ] 
স্যাৎ [হন] আত্মততপ্তঃ চ [ এবং আহ্মাহার!ই তৃপ্ত হন, অনান্াকে অশুচি, 
অনিত্যবোধে অনাত্মার শেক্র হইতে দূরে সর্রিয় আসিয়া পরম স্বপ্তিবোধ করেল ] 
যানবঃ [ মঙ্গন্ত ], আত্মনি এব [ নাস্মাতেই ] সন্ত: [ কোনও বাহ অনাত্মবস্ধতে 
তুষ্টিলাড না করিয়া সর্ক্ভাবে বীততৃষ্ণ ] তস্য [তাহার] কাধ্যং [ এই সংসার 


উচ্ছ্ছলভারভ [ ৪খ বধ, নম সংখ্য! 


চক্রে করণীঘ্ ] ন বিগ্ভতে [ থাকে না, তিনি রসমীলাচক্র এই সংসারকে 
বিশ্লেষণের পথে ছাটিয়া কাটিয়া ইহার, ত্বক্‌,-অষ্তি ছাড়াইয়। নির্ধ্যাসম্বক্ূপ আত্মাকে 
লইযমাই বতিসুক্ত, তপ্ধ ও সন্ষ্ট ]। 

পক্ষান্তরে যে মানৰ আক্মরতিমুক্তই এবং আত্মতৃপ্ত ও আহ্মাতেই সন্ত্ট, তাহার 
কোন ও কাধ্য নাই ৩১৭ 


নৈব তস্য কৃতেনাথে। নাকৃতেনেহ কশ্চন। 

ন চালা সর্ধবভূতেষু কশ্চিদখব্যপাশ্রয়ঃ ॥৩৷১৮ 
(আরও ) ন এব [ নাই ] তস্য [ একান্ত আত্মরতি পুরুষের ] ক্কুতেন [কুত 
কোন ও কশ্খন্বারা ] অর্থ [ প্রয়োজন ] অকুতেন [কিছু লা করা হারাও ] ইহ 
[ এই লোকে এ ন কশ্চন [ কোনও প্রয়োজন নাই; ফোগবাশিষ্ঠ বলিতেছেন-_- 
বসা নার্থঃ কৰ্শ্মত্যগৈঃ নার্থ: কৰ্ম্মসমাশ্রসৈঃ। তেন স্থিতং যথা যদ্যৎ তত্তগৈব 
করোতাসৌ'--'যন নান্তি কৃতেনাথো নাকুতেনেহকশ্চন  যগাপ্রাপ্তেন তিমি 
হুকৰ্শণি ক আগ্রহ:'। করা ও না ক্র! দুইয়েই যাছার কোন অথ নাই, যিনি দুই 
ক্ষেত্রেই সমভাব ‘ন’কে আস্বাদন করেন, তিনিই আত্মরত ] চ [এবং ] অদ্য 
[ ইহার ] স্ব্বভূতেযু [ ভ্রক্গাদি স্থাবরাস্ত সর্ধভূতের মধ্যে ] কশ্চিৎ [কেহই] ন 
অর্থব্যপাশ্রশ্ঃ: ( অথের জন্য ব্যপাশ্রয়, (প্রয়োজননিমিতক্ষিয়াসাধ্যঃ বাপাশ্রয়ং' | 
কোন প্রাণী বিশেসের হারা লাদিত হইতে পারে, এরূপ তাহার কোনও প্রয়োজন 
নাই, দাহাতে তাহার জন্য কোন ও ক্রিয়ার অগ্রষ্ঠান তাহাকে করিতে হইবে ]। 

এই পোকে তাহার করারও কোন অর্থ নাই, না করারও কোন অর্থ নাই, সর্ব 

ভূতের মধ্যে কাহার ও কাছে তাহার কোন প্রয়োজনাপেক্ষা ও নাই [J 


তন্মাদস শ্রঃ সততং কা্য্যং কশ্ম সমাচার । 

অদক্তে! হাচরন্‌ কর্শ্ম পরমাপ্রোতি পুরুষঃ ॥৩!১৯ 
তন্মাং [সেই হেতু যেহেতু আত্মরতি অনাত্মরতির সমন্বয়ঘন সর্কতঃ সংখ্ুতোদক- 
স্থানীর পুরুনোভুমরতিতেই তোমার অধিকার রহিয়াছে, একান্ত আত্মরতি ঝা 
অনাম্মর্তি কোন « একটিতেই পুরুনো ভনগা। তোমার সাথকতা আসিতে পারে লা 
সেই হেতু ) অপক্ত: [ সঙ্গ রহিত ] সততং [ সম্ভতভাবে, পুরুষে ত্মযোগে যুক্ত 
করিত। মংযোগে-বিয়োগে সর্বদা] কাধ্যং [স্ব স্ব স্থানোচিত, সহজ অ৭6 করণীয় ] 


আব্বিন, ১৩৫৮ ] সীতা ওয় অঃ, প্লে ১৪-২০ ২৯ 


সমাচর [ সম্যকৃভাবে পুক্রমোত্তমন্তরে দাড়াইয। আচরণ করিয়। যাও, ভাগবতী স্থষ্টি 
গড়িয়া তোল ] হি [ যেহেতু ] অসক্তঃ [ সঙ্গ রহিত ; বৃক্ষের সবটুকু চুষিয। চুদি 
ফল যখন নিজের বুধ্য একটিতবু্ সুটির চোগ্যত! অর্জন করে, তখনই সেই ফল 
হয় পরিপন্দ ও বৃক্ষ হইতে মুক্ত, অসক্ত ; এই ফপেরষটট মতন পুক্ুষোতন উপ'লক 
সার! দুনিয়া ও জুনিয়র মালিককে শরণাগতিমোগে নিজের মধ্যে আত্মসাং 
করিবার স্বিভীয্ব গজ ও দ্রগপ্রাথকে স্ুষ্টি করিবার সানর্্যযুক্ত হন, সঙ্গরহিত হন] 
আচরন্‌ [ আচরণ করিয়া ] কর্ণ্ব { লহ্দ কম) পরং [ পর পুক্ুমকে ] প্রাপ্রোতি 
[প্রান্ত হন ] পুরুষঃ [ পুরুস ]। 

সেই হেতু অসক্ত হুইস্রা সম্ভতভাবে সর্বদা কাধ্য কর্ণ্ব সম্যক্ভাবে আচরণ 
কর। যেহেতু অসক্ত পুরুষই কর্শ্ব আচরণ করিয়া পর- পুরুষকে প্রাপ্ত হল ।৩৷১৪ 


কর্্মণৈব ছি সংসিক্ছিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ॥ 
লোকসংগ্রহমেবাপি সং পশ্টন্‌ কর্ড সহ লি ॥৩।২* 


(দৃষ্টাস্ক উপস্থাপিত করিয়া নিছের সিচ্ছান্ত সমর্থন করিতেছেন) হি [যেহেতু ] 
কর্শ্মণাএব [ ক্বন্বারাই ] সংসিক্ষিম্‌ [ আত্মসিদ্ধি ও অনাহ্মসিদ্ধির সমন্বিত সম্যক্‌ 
পুরুযোস্তমলিদ্ধি ] আস্থিতাঃ [ স্থিতিলাভ করিয়াছিলেন ] ( কাহার! ? ) আনকাল্ঃ 
[ পুর্ধের বিদ্বান প্রাপ্তসম্যগদর্শন ও একাধারে চামী, রাজধি ও ক্রদ্ধত্ঞানী অনকালি 
শ্রত্রিয়বর্গ ; ] (জনকাদির জীবনে এই পুরুযোন্তম দর্শন প্রকাশিত হওয়ায় আত্ম 
দর্শন লাভের সঙ্গে সঙ্গে অনাত্মার বুকে যে পুক্রবো বমক্ষেত্র-প্রতিষ্ঠালক্ষণ লোক- 
সংগ্রহও আপনা সাপনি সম্ভব হইগ!ছিঘ, তাই বপিতেছেন) লোকপংগ্রহম্‌ এব 
অপি সংপশ্যন্‌ [ লোক সংগ্রহের দিকটাকেই দেখিয়াও, পুরুষোত্তম আত্মরতির 
ঘনাদ্থাদন রূপ লোকসংগ্রহকেই পক্ষা করিয়াও 1 লোক সংগ্রহের সহজ অর্থ 'গোক 
যোগাড় করা” ; যে যাহার স্থানে স্থিত থাকিয়া পুরুষোত্তমযোগে যুক্ত থাকিলে, 
অপরকেও লেই কৌশলে চলিঝারু অনুকূল আবেষ্টন স্বষ্টি করিলে এবং সমাজ 
ব্যবস্থাকে অলংপণে লইয়া যা ওয়ার উন্মাগগানী দের প্রবৃত্তি দমনের অগ্ব্দদ আব- 
হওয়াও সুষ্টি করিলে তাহার ফল হয় লোকসংগ্রহ । সমান ক্ষেত্রে সমদশল 
লইয়া সম প্রাণ ও সমপ্রঞ্জ লোকগ্ণের জড় হওয়াই পোকসংগ্রহ ] কর্ম অসি 
[ কৰ্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে যোগা ]। 


~ 


উজ্জ্লভারত [ ৪খ বধ, ৯ম সংখ্য। 


যেহেতু জনক প্রস্তৃতি রাজর্ষিগণ কর্ণস্বারাই সংপিষ্ছি লাভ করিয়াছেন ; লোক- 
সংগ্রহের দিকটাকেই দেখিয়াও কর্শ্মের অঙ্ষ্ঠান করিতে তুমি যোগ্য ।৩২* 


যদ্‌ যদাচরতি অেষ্ম্তত্তদেবেতরো জল: । 

স যৎ প্রষাণং কুরুতে লোকুদস্থবর্ততে ।৩/২১ 
{ কোন্‌ কৌশলে এই লোকসংগ্রহ সম্ভব হয়, তাহাই বলিতেছেন ) যং ৮২ [মে 
মে কণ্ম ] আগরতি [ আচরণ করে ] জেঃ [ প্রধানগণ ] তৎ তৎ এপ [ সেই সেই 
কর্দই ] ইতর: জন: [ অন্য সাদারণ জন আচরণ করে] । অধিকন্ত ) সঃ [সেই 
আছ পুরুস ] ম্খ[ যাহা ] প্রবাণং কুকুতে [ নিজের জীবনে আহ্বাদন কলিয়। 
প্রমাণ করেন এবং প্রমাণ স্বরূপে অপরের কাছে উপস্থাপিত করেন ] লোকঃ 
{ জনসাধারণ ) তৎ [ তাহাই ] অগবগ্ততে [ তাহাকেই প্রথাণ্য বলিয়া অঙ্গীকার 
করে, অহ্বর্তন করে ]। 

আট পুরুষ যাহা যাহা, আচরণ করেন, প্রারুত লোক তাহ।রুই অগ্ককরণ করে , 

লেই শ্ৰে ব্যক্তি মাহ! প্রনাণ বলিয়া স্থির করেন, সাধারণ লোক প্রামাণ্য স্বরূপে 
তাহারই অঙ্গবর্তন করে। ( ক্ৰমশঃ) 


শিশু প্রকৃতি ও শৈশবের স্বতঃস্ফ্ত ক্রিয়াকলাপ 
(পৃবাগ্ধতি ) 
নিরাময় রায়চৌধুরী 


পূর্ণবয়ন্ব ব্যক্তিদের কার্ধ্য দেপিয়। বুদ্ধি খাটাইয়া তদচ্ুক্ূপ কার্য করিবার পূর্বের 
শিশুর। সাধারণতঃ নিজ নির্ঘ মনের পছন্দঘত শ্বাধীন ও স্বাভাবিকভাবে অনেক 
কাধ্য করিয়া থকে এবং এই সকল কার্ধ্যে তাহার! এরূপ মদৃচ্ছভাবে কতকগুপি 
বন্ধুর ব্যবহার করে, যাহ! বয়স্ক বাক্তির। সতজভাবে সন্ করিতে পারেন ন!। 
সচরাচর বেড় বংসর হইতে তিন ব২সরের শিশুঙ্গাই এরূপভাবে কাফা কৰি 
থাকে । হেখন ছুই বৎসরের একটি শিশু নপন পেপিতে যাইয়! অপবা আপনভাবে 
কাজ করিতে যাইগ্রা সর্ধাঙ্গে কাদামাটী মাথিয়া অথবা কালিকালিমায় হাতমুখ 
লেপ্রিয়া প্রয়োজনীয় কাগদ্রপত্র অণবা কাপড় চোপড় নষ্ট করে, তখন পুণবস্ুঙ্গ 
ব্যক্তিগণ অনেক সময় এই সকল কাধ্যে অত্যন্ত বির হইয়া) তাহাদিগকে বাধা 
প্রপন ত করেনই, উপবন্থ প্রহার করিতে € ইতভ্ততঃ করেন না । মনস্তবের দিক 
হইতে ইঃ অতাস্থ ভুল । কোমলমতি সরল নিশ্ত ইহাতে শুধু 'আঘাতই অস্ভব 
করে না, তাহার স্বাভাবিক উৎসাহের উৎ্পসুখণ্ড বন্ধ হইঠী যায  শিশুদিগের 
ক্ষমতা অন্দায়ী উপযুক্ত জ্িনিবপত্রের সাহাব্যে, তাহাদিগকে বিভিন্ন সতঃস্্ত 
কার্ধ্যে উৎসাহ প্রদান করা ঘাইতে পারে এবং তাহাদের উপযোগী৷ এমন একটি 
আবেই্টন স্ুষ্টি করা যাইতে পারে, যেখানে তাহারা ইচ্ছামত কার্ধা করিবার 
সুযোগ পায়! খেলা, লাফাল, ঝাপান, নাচ গুলু, ছবি দেখা ইত্যাদি অনেক 
শ্বতঃশ্ুর্ত ক্রিয়াকলাপ শিশুদিগের নধর ৰ খ দিসে ও একটা বিষয় 


সর্ববদ। মনে রাখিতে হইবে হয, ক রহ ও চিত্তাকৰ্ষক 
বস্তু ও অবস্থার যতই সুবিধা থাকি বেত কিস ক্রিয়াকলাপের ততই 
বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইবে । আর একটা বিষয়ে সর্বদা লক্ষ্য রাখিতে 


হুইবে--শিশুরা যনে মনে যেন কোন কাজে বা খেলায় অপমানিত, উপেক্ষিত ও 
নিরাশ লা হয়। 


স্বাধীন ও সহজভাবে স্বতঃস্কর্ত ক্রিয়াকলাপরের মধ্য দিয়া শিশুগণ এক 
স্বাভাবিক শৃঙ্খলা প্রক্ষা করিয়া চলে ৷ নিজের কার্য নিজে করিবার আগ্রহ এবং 








উজ্দ্রপভারত [ ৪থ বৰ্ষ, ৯ম সংখ্যা 


স্বাধীনভাবে কাছ করিবার আনন্দে সকলেই ব্যস্ত পাকে । অনেকে মনে করিতে 
পাবেন শিশুকে অবাধ স্বাধীনতা দিলে সে অবাধ্য, একশ য়ে, অভদ্র ও অবিনয়ী 
হইয়া উঠিতে পাবে । কিন্ত সাধীনতার পরিবর্তে কঠোর শুথ্খনার মধ্যে 
রাখিলেও অনেক সময় ছেলে মেয়েদের মধ্যে এ সকল দোষ দেখা শায়। কঠিন 
শাসন ও কঠোর লিয়ন্থণের চলেই অনেক ছেলে মেরে খারাপ হইয়া গিয়াছে, 
এমনও অনেক উদাহরণ আছে। পরীক্ষা করিয়া দেখা লিগ্রাছে গে, শিশুকে 
কোর করিয়া কারে কিংবা লেগাপড়ায় লাগাইয়া দিলে লে তাহাতে যতটা 
বনোযোগ দিতে পারে, নিজের খুলীমত কাঞ্জ করিতে দিলে এমন কি পড়িতে 
দিলে 9 লে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশীক্ষণ যনংসংগোগ রক্ষা করিতে পারে । 
ধেলার ছলে শিক্ষা এবং স্থাবীন কাদের ব্যবস্থা অপিকক্ষণ গ্বায়ী ভইলেও শিশু 
তাহার স্বনির্ধাচিত কাজ কিংবা পেলায় বিরক্তি বোধ না করিয়া আনন্দই বেশী 
পায় এবং অনেক সময় তাহাকে ছোর করিমু। কা হইতে টানিয়া আনিতে হয়) 
শিশুকে যতখানি স্বাধীনতা দেওয়া সম্ভব ততটুকু দিতে হইবে। কাজের 
স্থাবীনতা, আব্মপ্রকাশের স্বাধীনতা, পেপাধূলার স্বাদীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা 
মোটের উপর সর্বপ্রকার সম্ভাব্য স্বাধীনতার স্থলোগের মধা নিয়া শৈশবে 
শিশুকে চশিবার সুযোগ দিতে হইবে । 

স্বাধীনতা পাইলে প্রথমতঃ শিপ্তত্না কিছুটা চঞ্চল হইতে পারে এবং 
তাহাদের মধো বাচালতা কোলাহুলপ্রিয়তা দেখা যাইতে পারে, কিন্ত অপরের 
বাগালত। বা চঞ্চলতার ফলে যখন তাহাদের নিজেদেরই স্বাধীনতার ব্যাঘাত 
শঘটিবে, তখনই তাহার! এ সকল দোবকে দোল বলিয়া স্বীকার করিবে এবং 
তাহার নিরাকরণের অন্য সচেষ্ট চট হুইবে । শৃঙ্খল। যেখানে আপনা হইতেই 
"জে না, সেই শৃঙ্খলাই আদর্শ শৃঙ্খলা । 
Dr. Burnhun¥> reely discipline will take 
care of itself.” নিশি শিক্ষা, Sir Percy Nuuuও এইকপই 
বলিয়াছেন 1 '‘Discipline is not an external thiug but 
something that touches the inmost spriugs of conduct," 
(Education—lIts Data aud First Principles) [ 

আপনা হইতে বে শৃঙ্খলাবোদ ছাগিয়া উঠে তাহা! শৈশব হইন্তেই সম্ভব হয়। 
অবশ্য শিশুদের কাচ্ছে এরূপ শ্রদ্খঘল। সহজে আশা করা যায় ন1। আতংকে 






আমিন, ১৩৫৮ 0. পশু প্রসৃতি ও ই 





স্ৰতঃদ্ড ও ক্রিমাকলাপ 
ক্রিয়াকল।প শ্বাদীনভাবে করিতে দিবান অর্থ এই নন গে অন্যায় প্রশ্রয় বা অতিরিক্ত 
শৈণিণা। প্রণর্শন দ্বার। শিসুদিগাকে আকা 
হইয়া দুৰ্বিনীতভাবে কাজ করিতে সহ 
বপিয়াছেন তাহা এবানেও প্রপিদান 
means the same thing as eccentricity.” স্থতবাং শিশুকে এক্সপভাবে 
কাছের সুযোগ স্ববিধা দিতে হইসে হাহাতে তাহার স্বত:শ্ফ,র্র ক্রিয়াকলাপ শগুল্দি 
উপযুক্ত অবস্থ। ও আবেষ্টনের নণ্ো অভষ্ঠিত হয! ক্রমশ: উপ্নততর কর্শ্দের সহায়ক 
হতে পারে। 5ir Percy Nunডnএল ভামায় বলিতে গেলে বলিতে হু 
“Spontaneous activily, when not baffied or obstructed 


by uufavourable circuwstances, Lends always forwards 





না, উচ্ছ খৰগ, ফাপেচভুচারী, কোগ!হ পরি 
1 কক; Sir Percy Nunu +1 








— “Individuality isby no 





increasing perfection of form, to more complete express- 
iveness, to a higher degrce of unity in diversity.” 

দ্বাদীন চিত্তের গর্ব নাইয়া, কর্শ্ম:প্রেধবণান্র শ্রব্বরধা লইয়া মানবশ্িশ্ পন 
পৃথিবীর পথে পা বাড়ান, মপন শতনলের মত শত শত দল উশ্নীপন করিয়া সে 
নিজকে ছুটাইয়! তুলিতে চায়, তপন তাহার উপব জোর জবরদস্তি না করিয়া! স্বাদীন 
ও স্বাভাবিক ভাবেই তাছাকে চলিতে দেওয়া উচিত । বিধিনিবেধের গণ্ডীর 
ভিতরে শিশু থাকিতে চায় না। তাহার অতৃপ্ত কৌতুহল তাহাকে সেই গণ্ডীর 
বাহিরে যাইতে প্রেরণা যোগায় । আমরা দেশিয়। শুনিয়। বিরক্ত হই । কিন্তু 
সহাগ্কৃতির দৃষ্টিতে দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারি, যে বিথিনিষেধের বেড়া 
ঞ্জালের ভিতরে আমরা শিশুকে সাধিয়া রাখিতে চাই, তাহ! তাহারই মঙ্গলের 
আনা হইলেও সে তাহার তাংপর্য্য বুঝিতে পারে না। সে হ্াদীনভাবে লিশুস্য 
প্রয়োজনের তাগিদে সকল কিছু যাচাই করিয়া পইতে চায়; অন্যের আরোপিত 
মুল্য, অনোর যাপকাঠির মাপ তাহার মনঃপূত হয় না। তাহার মনে অবিরাম 
প্রশ্ন জাগে “কেন” ? সে এই “কেনপর মৌপিক উত্তর শুনিয়! সন্তুষ্ট হইতে চাহে 
না-_পে চা প্রত্যগ অভিজ্রতা । তাই লে মাস ভাঙ্গে, বই ভিড়ে, ফল তোলে, 
আবোলতাবোল বকে, কাল্পনিক খেলাঘ হাতিয়া উঠে ৷ 

শিশুকে ইচ্ছামত কাজ করিতে দেওয়ায় যে বিপদ নাই তাহ! বলা চলে" না । 
তাহাকে দেখাই না দিলে লে নীচু ধরণের কাঙ্গ করিয়া যাইবে এনং যে সকল 
শিষ্ক নিজের কাছের সধাপোচনা নিজে করিতে পারে না, তাহাদের কাছে নিরু্ 


উদ্জ্রলভাবত [ ৪খ বরধ,-নন সংখা 


ধরণের কাছই উৎকুষ্ট কাজ বলিয়া মনে হইতে পারে। ক্রমশঃ এইরূপ কাছেই 
তাহারা! অভ্যস্ত হইয়। যাইতে পারে । সুতরাং প্রায়োজনমত শিশুর স্বতঃশ্ফ রর 
ক্রিস্রাকলাপগুলিকে উৎসাহ প্রদান করা হুইলেও শিশ্ন স্বাধীনতা, স্বাচ্ছন্দ্য ও 
আনন্দ বজায় রাখিয়া সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করা উচিত৷ 

শিলশুন শ্বতঃস্কু ক্রিয়াকলাপগুলির মধ্যে চিত্র, ন্বত্য, সঙ্গীত ও অভিনয়ের 
যথেষ্ট স্থান রহিয়াছে । কারণ এইগুপির মধ্যে শিশুর আনন্দের ও গতিভঙ্গীর 
স্থযোগ যথেষ্ট পাওয়া যায়। ধঁ৬ বংসরের পূর্বের শিশুরা দ্বভাবত: হিন্জিবিদ্ছি 
আকিন্তা আনন্দ পায় ; আপন যনে আপন স্থরে রাগিনী তুলিয়া ও তাহাদের তৃ্চি 
আসে এবং অভিনয়ের ছলে হাত পা! ছুডিয়াও বাহাছুরী জাহির করে। কল? 
কৌশলের দিক হইতে শিশু এই সকল স্বত:স্ফ্ ক্রিয়াকলাপের যথেষ্ট যূল্য লা 
থাকিলেও শিশু শারীরিক ও মানসিক উপ্রতির জন্য এই সকল শ্বাধীন 
কার্য্যকলাপের যথেষ্ট মৃপ্য রহি্াছে। নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান, নিজের 
অঙ্গ প্রত্য্গেত্র ইচ্ছানত নিরঙণ ( গেনন দৌড়, ঝ।প, নৃত্য আকাআ্ীকি ইত্যালি ) 
এবং নিকটস্থ পরিবেশকে জানা__ইহারই মধ্যে ৫1৬ বংলরের শিশুর লকল কারা" 
কলাপ নিবদ্ধ থাকে, । অপরিঠিত প্রতিটি বস্থকে সে যেমন বারে বাবে নাড়াচাড়া 
করিয়া বুঝিতে শিণে, প্রতিটি কখাকেও সে তেমনি বারংবা1 আবৃত্তি করিয়া, 
হুর তুমি, চিনৰ! ও কঈনালীর আলোড়নদ্বারা প্রকাশ করিতে শিপে। বস্থালে 
ভিনিবাৰ, জানিবান এই অত্যুগ্র বাসনাই তাহাকে কর্শ্মে প্রেরণা দেয়। সেই দিল 
দিয়া কোন বৈজ্ঞানিকই-শিশুর বত অগুসন্ধিংস্স নয়, নৃতনের আবিষদ্ধারে শিশুর 
চেয়ে বেশী আনন্দিত নয় । 

৬ হইতে ১১ বহর বয়সে শিশুর 'ৰতঃন্ফ, ক্রিম্মাকলাপ গুলির মধ্য দিয়া স্থায়া 
কিছু করিবার ও গড়িবার আগ্রহ ও আনন্দ ক্রমশ: বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং উৎ- 
সাহ ও উপাদান পাইলে এই আনন্দ ও আগ্রহ তাহাকে নিপুণতর কাজের দিকে 
আগাইয়া দেয়। শিশুর আকার বৈশিষ্টা লক্ষ্য করিলে এই সম্বন্ধে সুন্দর ধারণ! 
পাওয়া যায়। ৫1৬ ব্সরের-সমযুই সাধ্মারণতঃ শিশুর হিজিবিজি আঁকার সময 
বিগত হয়। এই বয়সে শিশুর বাস্তবধর্স্মী ছবি আকার বিষয়ে আগ্রহ ও আনন্দ 
জন্মায় ; এখনও তাহাদের মন ও প্রকাশভঙ্গী সম্পূর্ণ স্বম্কৈন্দরিক । সাধারণতঃ ৫ 
হইতে ৬ বৎসরের শিশুদের আকা ছবির বিষয়বস্তু আমরা চিন্বিিতি পারি। 
উদাহরণস্বরূপ ধরিয়া লয়া যাইতে পারে একটি শিশু-মক্ষিত মাজযের ছবি, 


আগিন, ১৩৪৮] শিশুপ্রকৃতি ও শৈশবের স্বতঃশ্ফণ্ড ক্রিয়াকলাপ 


শিশ্ঞ একট গোল বেখা আকিত্রা মানুষের নাখা বুঝাইন্রাছে । দুইটি বিন্দুধারা চক্ষু 
বুঝাইগাছে। আঙ্গুপগুপি করিয়াছে কদেকটি সরপরেগার সমষ্টি । মানুষের দেহ 
নাই বপিলেই চলে । একটি স্গপ রেখা মাত্র । এই থে প্রকাশভঙ্গীর ধারা 
তাহাকে 45০৩0” বলা হঘ্। এই ‘ও০॥৫৷৷৷৭'’ হইতেছে শিল্তা বস্তু সম্বন্ধে 
প্রাথমিক ধারণার বিকাশ । এই “5০৮5551 ছারাই দে মানুষ আকার প্রণয 
অভিজ্ঞত। লাভ করে। স্থতরাং যখন একটি শিশু .বারে বারে এক রকম অঙ্গন 
করে, তখন জানিতে হুইবে সে, তাহার নিজের অভিজ্ঞতা নিত্রশ্ৰ প্রকাশভঙ্গীর 
উপর তাহার আস্থা আসিশ্রাভে। আবার যখন তাহা! পরিবর্তন করিয়া অন্য নূতন 
রকম 45০155179”” আয়ত্ত করে, তখন বুঝিতে হইবে যে, সে আর পুরাতন 
558৩7য2 লইয়া) সন্ক্ট হইতে পারিতেছে না ; কারণ তাহার নৃতন অভিজ্ঞতার 
দরুন নৃতন প্রকাশভঙ্গীর ও নৃতন “+5০8৩০29৮র প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে । 
তাহার অভিজ্ঞত1 সেমন পরিবর্তনশীল তেমনি সঙ্গে সঙ্গে তাহার schema ও 
পরিধর্তব্পীল। তবে অঙ্কলের বিধয়বস্থ তাহাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত কম পরি- 
বস্তুন্শীল। ৬ বংসর হইতে আরম্ভ করিয়া যে কোন বয়স পর্য্যন্ত ছবি আকার 
বিধয়বন্ত খুব সেশী বদলাইবে না। সেই মানুষ হা গাছ অথবা বাড়ী মাহা 
তাহাদের পরিবেশে রহিশ্নাছে সকলই প্রায় ঠিক একই খাকিবে--তবে প্রকাশভঙ্গী 
তাহানের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হুইবে । 
রড সম্বদ্ধে ও শিশুদের স্বাভাবিক ও সহজ আনন্দ ও আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়৷ 
আপনমনে রঙতবলি নাড়াচাড়া করিয়া চোখেমুখে রঙ মাধিয়া “ভূত” সান্গিতে 
অনেক ছেলেমেয়েকেই দেখা হায়। শিশুরা যখন তুলিতার! অথবা “ক্রেয়নন্ধার।” 
রঙ লাগায়, তপন তাহারা নিজেদের কল্পনাতে যে রঙ পছন্দ করে, সেই রঙ ব্যবহার 
করে; যদিও এই রঙের সঙ্গে বান্বের কোন মিল থাকে না। সাধারণতঃ শিশুরা 
“লাল বড়া পহন্দ করে এবং বেশী বাবহার করিতে চায়। অনেক শিক্ষাবিদ মনে 
করেন মে রঙের পছন্দের ভিতর দিয়া কাহার কি প্রক্ুতি তাহা জানা ঘা 
শিশুদের নিকট ছবিতে দূর ও নিকট বলিয়া কিছু নাই । যাহা তাহাদের নিকট 
আকর্ধনীয় হয়, তাছাই তাহারা বড় করিয়া আকে এবং প্রাধান্য দেয়। 
= শিশুরা স্থচাবৃতঃই নৃত্যগীত প্ৰিঘ ৷ কখনও কখনও আপনমনে একাকী 
আবার কথন ও.কনও কয়েকটি ছেলেমেয়ে একত্র হইয়া একটু আড়ালে আসিয়া 
নৃতাগীতে বাততিদা উঠে। “এই সময়ে শিশুদের বিশেষভাবে নৃত্যগীত শিখিবার 


৬ 
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প্রয়োত্মন হয় না। স্মতঃন্ফস্ত আত্মপ্রকাশকে, ছন্দ ও তালের সঙ্গে সুদ, ভাবে 
সঙ্গলিত করিতে পারিলেই এই বয়সের শিশুদের নুত্যগীত শিক্ষার গোড়াপত্তন 
হয়। তার পর অবশ্য শিশুর জীবন বিকাশের বিডি শুর প্রতি লক্ষ্য করিছাই 
সঙ্গীত শিক্ষার ও বিভিন্ন স্তা নির্বাচিত হইবে | 

এ-৫২ বৎসর পধ্যস্ত ছেলেনেয়ের! কাপ, মাটি, বাপি পুরাণে! কাপড়, ছোট 
ছোট টিন বান্প, কাঠের টুকরা প্রতি যাহা কিছু পায় তাহা ছারাই 
ভাঙ্গাগড়ায কাজে প্রভৃত আনন্দ পায় । সেই সময়ের আগ্রহ ক্ষণিক ; সুূ্তপূর্বে 
যে খেলাম লে সমস্ত মন প্রাণ ভাপিগ্র! দিয়াছিল, পরনুছুর্ভেই সেই দিক 
হইতে তাহার মন অন্য কিছুতে নিবচ্চ হইয়া যাইতে পারে । তখনও কোন 
নির্দিষ্ট কিছু গড়িধার চেষ্টা সে করেনা বিভিন্ উদ নাড়াচাড়া 
করিতে করিতে কিছু হইগ্রা গেলে সে তাহার একটা নাম দিয়া লস, 
কিন্তু বাধন আগতে তেমন নগ্ন অভি কোন প্রাপ্তবয়শ্রের নিকটও তমুতি 
অজ্ঞাত । বিভিন্র উপাদান লইয়। এনলি5বে নাড়াচাড়! করিবার স্বাথকতা এই 
যে, এইভাবে শিশু তাহার ইন্জিয়ানুস্তি ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিস্তার করিবার 
সুযোগ পায়। হাতের যাংসপেলী, হাত বা আঙ্গুল ক্রমে শক্তি সঞ্চারের স্থযোগ 
পায়, চোখ ও হাতের সংযোগ সাধিত হয়, উপাদানের প্রকৃতি সম্বন্ধে এবং ইনার 
সম্ভাব্যতা সম্বন্ধেও সে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করে । 

স্থতরাং শিশু প্রকুতির স্বাভাবিক অভিব্যক্তিক্বপে শৈশবে শিশুদের যে সকল 
শ্বতঃশ্ফ,্্ ক্রিয়াকলাপ পরিলক্ষিত হুর সেইগুলির উপর নিরর্থক বিদিনিষেধ 
আরোপ না করিয়া সেইগুলিতে সহজ সহাগ্ভূতির সহিত দেখা উচিত এবং 
সেইওলির উপর লক্ষ্য রাখিয়াই শিশুদের ভবিষ্যতের শিক্ষা ও কর্মপন্থা নিণীত 


হওয়া দরকার । 


ণব্প্রিবী” 
বিভা সরকার 


ধরিত্রীর রদ্ধে, রদ্ধে, তোল। জদুর্ধধলি-। 
বিপ্রবের কুদ্ররব উঠক রপনি। 
অট্টহাসে মহোলাসে হাসে মহাকাল 
ছড়াইয়। দিকে দিকে রুস্ঘ জটাছ্ছাল । 
গোপনে বহন করি মন্দাকিনী ধারা 
প্রাণের প্রাবনে ভরি জীবন সাহারা । 
অনাগত ডবিধোর দূর *দ্ধ্বনি 

বিপ্লবী গে চলিয়াছে রাত্মিদিন শুনি। 
আধার তিমির নাশি আপোর আভাস 
দিব্য চোখে দেপে তাই জাগে মুদুহাল । 
বাধা বন্ধ দৃঢ় করে করি যায় দূর 

যা কিছু কালিমা পিপ্ত অসত্য ভঙ্গুর । 
হে বিপ্লবী ধ্বংস কর বলদৃপ্ত পায় 
তোমার পৌক্ষষতলে খুচুক অন্যায় 
ক্লেদাক্ত পক্ধিল বাধা থেমে যায় রথ 
বিভ্রান্ত পথিকজনা ভুলে যায় পথ ৷ 
জীবনের অরে স্তরে ভরি উঠে গ্লানি 
তখনই ত আস তুমি জানি বন্ধু জানি। 
ফল্ভসয বুকে ধরি পরম কল্যাণ 
মহাসৌম্য সুন্দরের তুষি কর ধ্যান । 
দৃপ্ত তেঞ্জে দদ্ধ'কর যত আবর্জ্জনা 
তোমার দুর্গম পথে নাহি মান মানা । 
সর্ব বাধা অন্তরায় দুঃখ করি দূর 
তুমিই রোপণ কর নৃতন অঙ্কুর ) 
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বিপ্লবী বহিয় আনে নব প্রাণধারা 
অম্বতের অগ্রদূত নহে মৃত্যু তার! ॥ 
ব্ধপে রসে ভরে দিঘে পথের ছুধার 
বলদৃপ্ত খড়গাঘাতে ভাঙ্গি অন্ধকার ! 
কণ্ঠঁডরি পান করি সর্ব হলাহল 
শ্মিত-হাস্যে আলিঙ্গিয়া বেদনা অনল । 
নিঃসঙ্গ নীরবে হও অস্তাচলগামী 
মহাতপা বিপ্রবীরে তাই ত প্রণমি 
বিপ্লবের রক্তে রাঙ্গা পায়ে চলা পথে 
আসিবে নবীন যারা সার্থক প্রভাতে 
সেই অনাগতদের গাহি জয় গান 
বিপ্লবী অম্বতলোকে করিবে প্রয়াণ ৷ 


‘কাছে থেকে কেবল অংশকে দেপা যায়, দূরে না গাড়ালে 
সমগ্রকে দেখা খায় ন৷ ৷’ 
__রবীহ্্রনাণ 


টিপু সুলতানের দেশে 


নিখলরঞ্জন রায় 


হায়দর আলী, টিপু স্থলতানের দেশ মহীশূর । খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে 
ভারতেতিহালের বিচিত্র রঙ্গমঞ্চে যে কয়টি বিশিষ্ট অভিনেতার আবির্ভাব হয়েছিল, 
হায়ুদর আঙ্গী, টিপু স্থলতান তাদের অন্যতম । সামান্য সিপাহীর পুত্র ছিলেন 
হায়দর । দুর্জয় সাহস, উচ্চাভিলাষ এবং আত্মবিশ্বাসের প্রসাদে সামান্ত সৈনিক 
হতে নহীশুর রাজের সর্বময় প্রভুত্ব লাভ করেছিলেন। সামান্য সিপাহী 
হায়দার যুদ্ধে কৌশল ও অকুতোভয়তা দেখিয়ে ক্রমশই ধাপে ধাপে উপরে 
উঠেছিলেন। শেষে অবস্থা এমন দাড়া যে, হায়দ্ধরের পক্ষে আর সামান্য এক 
* আজ্ঞাবহ লৈনিকের পদ নিয়ে সন্তষ্ট থাকা সম্ভব হল না । উচ্চাকাত্বা বিবেক- 
বিহীন । সিদ্ধিলাভেই সাধনার সার্থকতা-__উচ্চাকাম্মধী হায়দরের এই হুল নীতি । 
স্বীয় প্রহু ও অন্রদাত1 দলবই নন্দরাজ্াকে কৌশলে বিমপ্রয্নোগে কয়পেন হত্যা 
গুএবং অন্য পরাক্রাস্ত হিন্ুযন্্রীকে করলেন বন্দী । হিন্দুরাজাকে প্রথমেই রাজ্যা- 
চ্যত করলেন না__তাতে কিছুটা গোলযোগ বা ছুনণমের আশক্কা। রাজাকে 
সাক্ষীগোপাল রেখে নিজেই রাজে)র সর্বেসব! হয়ে দাড়ালেন ভারপর সুরু হল 
বাঙগাবিস্তার অভিযান । মহীশূরের আশে পাশের ছোট ছোট রাজ! বা পলিগার- 
গণ হায়দরের বিক্রমের সম্মুখে টিকে থাকতে পারলেন না__একে একে পরাজয় ও 
বিলুপ্তি বরণ করে নিলেন। মারাঠাদের সঙ্গে লাগল বিরোধ, ইংরেদ্র হুল রাজ্য- 
বিস্তারে প্রতিবন্ধক । পর পর দুইবার বড় সংখর্ধে হায়দরের হাতে ইংরাজকে 
নাকাল হতে হয়েছিল । 
হায়দার আলীর ছেলে টিপু । হায়দরের মৃত্যুক, পর টিপু হলেন মছীশুরের 
সুলতান বা রাজা। বলাবাহুল্য হিন্দুরাজা ইতোপূর্বেই মানে মানে সরে 
পড়েছিলেন বা সরে পড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। টিপু স্থলতানের সম্বক্ষে ইতি- 
হাসের অভিমত নিরপেক্ষ নয়। কেউ বলে টিপু স্থলতান ছিলেন পরধর্মবিদ্ধেযী 
ও অত্যাচারী । আবার কেউ বলেন টিপু ছিলেন বিগ্যান্তরাগী ও ক্ষেত্রবিশেষে 
ঢিন্ুধর্মের পৃষ্ঠপোষক হিন্দুয়ন্দির লংস্থারে মুক্তহন্তে দানশীল । একটা বিষঙ্গে 
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মতের অনৈক্য নেই--সামরিক প্রতিভা ॥ পিতা পুত্র উভয়েই ছিলেন অসামান্য 
সামরিক প্রতিভার অধিকারী ॥ 

যুগে যুগে ভারতের রাষট্রীত্ব ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণ বিঙ্গেষণ করলে যে দুটো 
জিনিষ সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ধণ করে সেটা হচ্ছে, প্রথমতঃ আভ্যন্তরীণ 
একতার অভাব আর স্বিতীয়তঃ রণকৌশল এবং যুদ্ধান্বের মান্ধাত্ব বা রক্ষণলীলতা । 
গ্রীক বীর আলেকজ্রাণ্ডার, শিহাবুঙ্দীন ঘোরী, বাবর শাহ্‌, আহ্যদ্‌ শাহ ছুর্রাণী, 
ক্লাইভ, হেঙ্লিংল ও লর্ড ওয়েলেসলী প্রন্থৃতি ভারতবিজেতুগণ প্রত্যেকেই 
ভারতবাসীর এই মারাত্মক দুর্বলতার পূর্ণ স্থযোগ গ্রহণ করেছেন। অষ্টাদশ 
শতকের ভারতের রাষ্ট্রীয় গগন আসন হুধ্যোগের আভাবে আতঙ্কিত । একদিকে 
দিল্লীর বাদশাহী তথ ৎ-তাউল অকর্মণ্য, রাজ্যলোভী হীন চক্রীগণের খেয়ালের 
ক্রীড়নক, মোগল ভাগ্যরবি চিরতরে অস্তমিত, এবং তৃতীয় পানিপথের নিদারুণ 
আঘাতে মারাঠাশক্তি পঞ্গপ্রায়, আর অন্ধ দিকে দূর সিক্ু পারের শ্বেতাঙ্গ বণিকদল 
সেই খণ্ড-ছিত-বিক্ষিপ্ত ভারতে ছলেবলে কৌশলে তাদের প্রহৃত্ব ও রাজ্যবিশ্তারে 
সচেষ্ট । বণিকের মানদণ্ড দেখা দিবে পোহালে শর্বরী রাজদণ্ডরূপে । এই হচ্ছে 
সংক্ষেপে অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতীয় ইতিহাসের পটভূমিকা । 

হায়দর আলী টিপুস্থলতান প্রভূৃতিদের সামরিক প্রতিভার বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, 
এরা প্রত্যেকেই মামুলী ঢাপ তরে।য়াপধারী সিপাহী ছেড়ে ইউরোপীয় প্রথায় নিজ 
নিজ সৈশ্ত দলগঠন করতেন। এরা প্রায় প্রত্যেকেই স্থদক্ষ ইউরোপীয় শিক্ষকের 
সাহাখো নিজেদের সৈন্যবাহিনী গঠিত করেছিলেন। সেই সময় ইউরোপ থেকে যে 
নূতন ধরণের বন্দুক-কামান প্রভৃতি আমদানী হচ্ছিল, সে স্বদ্ধেও এরা ছিলেন 
ওয়াকিফ' হাল । হায়দার আলী-টিপুস্থপতান দুদ্নেই নানা প্রকারের ুদ্ধাস্মের 
নির্মাণ ও প্রয়োগ বাপারে ছিলেন বিশেধজ্র । নহীশূরের রাজপ্রাসাদে সংরক্ষিত 
যে বিপুল ও বিচিত্র আমুধ-প্রহরণের প্রদর্শনী দেখতে পাওয়া যায়, তার বেশীর 
ভাগই হায়দর-টিপুস্থলতানেরই সংগ্রহ । এরা দু'জনেই অসম সাহসী ও নিপুণ 
ঘোদ্ধা, তরবারি চালনায় গিঞহম্ত এবং স্থকৌশলী সেনানায়ক ছিলেন৷ হায়দার 
আলী এক অভিনব যারণাস্ম আবিদ্ধার করেছিলেন বলে খ্যাতি আছে। ব্যাস্ত 
বাহিনী নামে টিপুস্থলতানের যে একটি সুশিক্ষিত দেহরক্ষী বাহিনী ছিপ, তারা 
বেমন দুঃসাহসী তেমনি দুর্বার গতিসম্পন্র ছিল । টিপুর ইসম্তবাহিনীর পার্শ্বদেশ 
রক্ষা করত একদল রণকু্র ৷ কিন্তু বহ্যদ্ধদররী এই হস্তীবাহিনীই “শেষে টিপুর 
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চরম পরাজয়ের কারণ হছে দাড়িয়েছিল। ১৭2৯ খুষ্টান্দে গরজপত্তনের শে 
যুচ্ধে--ইতিহাসে থকে চতুর্থ মহীশুর যুদ্ধ বলা হয়েছে, কোম্পানীর পণ্টনের 
গুপীবধণে টিপুর আহত হাভীগুলি উন্মত্ত হরে স্বপক্ষীন্র সৈল্চদলেরই দর্বলাশের 
কারণ হয়ে দাড়াছু। 

টিপুর পরিণাম বড়ই করুণ ও শোচনীঘ্ । লর্ড ওয়েলেসলীর অধীনতামূলক 
মিত্রতা ( Subsidiary alliance ) গ্রহণে অশ্বীকৃত হওয়ায় ১৭৯* খৃষ্টাব্দে 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৈক্তবাহিনী টিপুর রাজ্য আক্রমণ করে। ইংরাজের 
আশ্রিত হায়দ্রাবাদের নিতাম কোম্পানীকে সক্রিন্র সাহায্য দান করে। মারাঠা! 
শক্তি বরাবরই টিপুর বিরোধী-_তান্া নিরপেক্ষ থাকে । বহুগুণ শক্তিশালী 
বিপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে না পেরে টিপু স্থরক্ষিত উরগপত্ন দুর্গে 
আশ্রয় নিতে বাধা হচ। ইংরাজ সৈনা দুর্গ অবরোধ করে শেষ আক্রমণের 
অপেক্ষান্ম বসে রইল । 

উপলব্যথিতগতি কাবেরী নদী সাধারণত: ক্ষীপতোদা কিন্ত বর্ধার, . 
স্কীতকায়া। কাবেরীর মধ্যস্থলে একটি স্বীপ, তারই উপর পাথরের তৈরী 
জীরঙ্গপ্ন দুর্গ । কঠিন ও স্থ-উচ্চ পাথরের প্রাচীরে দুর্গের চারিদিক বেষ্টিত 
ও স্থরক্ষিত। দুর্গ প্রাকারের চারিদিক ঘিরে কাবেরীর পরিখা । ছুর্গপ্রাকারের 
বহিরাসত্রণেত্র অভ্যন্তরে প্রাটীরের আর এক আবন্গণ। বাহির প্রাচীর ও 
অস্থপ্রণটিরের নগ্যন্থলে আবার এক স্থগভীর পরিখা । আত্মরক্ষার পক্ষে দুগটি 
হৃদুঢ ও নিৰাপদ । দুর্গের ছুই পাপে বহির্ভগতের সহিত সংযোগকারী কাবেরী 
নপার উপর দুইটি পেত । এখন তার উপর দিগ্রে ট্রেণ যায় । 

সুরক্ষিত ঈরম দুর্গে টিপু হৃলতান পেস আগ দিয়ে অমিত বিক্রমে 
প্রতিজ্োৰ ঠেকাতে লাগলেন । জমে রসদ ফুরিয়ে এল । ওপিকে ইংরাঞ্গ পৈনা 
কামান দাগিগে অনবরত দুর্গ প্রাকার ভাঙ্গবার চেষ্টা করতে লাগল । কি?তেই 
পল টিপুর আ্াপমপুণের লক্ষণ দেখ! গেল না, তখন ইংরাজ বাহিনী কেজী দখল 
কক্সবার এনা বিপুপ বিক্ৰমে আক্রমণ করপ। স্বম্মতোয়া কাবেরী অতিক্রম করা 
তেমন কিছু কঠিন কাজ নঘ, কিন্তু দুর্গপ্রাকার উল্লব্ঘন করাই শক্ত । ইংরাছের 
কামান যা করতে সফল হয় নি, খুব সম্ভবত: কোন পঞ্চম ঝাহিনীতুক্ত ব্যক্তির 
সাহাযো,সে কল্প সহজলাপ্য হয়ে গেল। দুর্গের বহিরাবরণ ও অন্তরাবরণের 
মাঝখানের সুগভীর প্রাচীর অতিক্রম করা প্রায় অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছিল, এমন. 
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সময় দেখা গেল কে বা কারা এক জামগায় দুই প্রাচীরের উপর কাঠের তক্তা 
পেতে অস্থায়ী সেতু তৈরী করে রেখেছে । সেই পপে অগণিত কোম্পানীর 
পন্টন প্রাচীর উল্লজ্যন করে দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করতে লাগল । দুর্গরক্ষীদল 
অমিতবিক্ৰমে আক্রমণকারীদের বাধা দিতে লাগল, কিন্তু শত্রুর সংখ্যাধিক্যের 
ফলে লে বাধাদান ক্রমশই নিসত্ডেঙ্জ ও লিস্কল হয়ে আপতে লাগঙগ। টিপু 
স্বয়ং রক্ষীদলের পুরোভাগে থেকে উন্মুক্ত তরবায়ি হুণ্ডে সৈন্য পরিচালনা 
করছিলেন । হঠাং বিপক্ষেন্ন একটি বন্দুকের গুশীতে তিনি গুরুতররূপে আহত 
হয়ে ধরাশায্রী হন । তার কটিদেশে ছিল একটি বহুম্ল্য লোনার কোমনরবদ্ধ। 
টিপুকে আহত ও মরণোন্ুপ দেখে এক লোভী সৈনিক তার সেই কোমনবদ্ধটি 
অপহরণ করবার চেষ্টা করে । কিন্তু সেই ভৃতলশাদী অবস্থাতেই টিপু, কেস 
থেকে তরবারী টেনে নিয়ে অপহরণকারীর মস্তক দেহচ্যুত করে চৌধবৃত্তির 
শান্তি দেন। প্রচুর রক্তমোক্ষণের ফপে অচিরেই টিপুর প্রানবাণু বহির্গত হয! 
তার মৃতদেহ সেখানেই পড়ে থাকে । তার দেহরক্ষী ও শিবিকাবাহকেরা 
অবস্থা বেগতিক দেখেই পালিয়ে যায়। ইংরাঞ্জ বাহিনী কেল্লা দখল করে 
নেয়। পরে খুঁজতে খুঁজতে মৃতদেহের শু,পের মধ্যে টিপুর মৃতদেহটি ও 
পাওয়া যায়। জআনকয়েক বিশ্বস্ত অন্চরের চেষ্টায় টিপুকে তার রাজধানী 
ভররঙ্গপন্তনে সমাধিস্থ করা হয়, ্রারঙ্গপত্তমে তার লমাধি এখনও দেখা 
যায়। টিপুর গ্রীশ্মাবাসটি এখনও শ্রীরঙ্গপত্তনে রয়েছে__তা ছাড়া রয়েছে 
টিপু "যেখানে প্রার্থনা করতেন সেই মল্জিদ। তার বংশধর ও পরিবারের 
লোকের! নির্বাসিত হলেন কলিকাতায় । কলিকাতার টালিগঞ্রে মহীশূরের 
নবাব বংশেক্ষ কেউ কেউ এখনও আছেন। চৌরঙ্গী ও ধর্মতলার সংযোগস্থপে 
টিপু স্থলতানের মসজিদটিও সেই প্রাচীনের স্মারক । 

প্রচলিত ইতিহাসের কাহিনীর সঙ্গে এই আখ্যায়িকার একটু গরমিল থাকা 
অসম্ভব নয়, কারণ এই আখ্য।নটির মূল ভিত্তি হচ্ছে মহীশূরে প্রচলিত অনগ্রবাদ । 
“টপুস্থপতানের মৃত্যু” ধক যে তৈলচিত্রের অন্থলিপি আমরা সচরাচর 
দেখি, তাতে দেখা যাপন শুীরগ্গপত্তনের দুর্গতোরণে মুমূরযূ' টিপু আর তার সম্মথে 
দাড়িয়ে বিজদ্রী ইংরাজ সেনাপতি ৷ বর্তমান আধ্যানে বণিত ঘটনার সঙ্গে 
এই চিত্রের বিশেষ কোন মিল নেই । টে 

বিদেশীর ইতিবৃত্ত যাকে দঙ্গা নলে পরিহাস করেছে, তাকে স্বদেশপ্রেম ও 
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আতীয়তার তৌলে আমর! রা্র্ধির আসন দিয়েছি। ভারতবাসী ইতিহাস 
পিখত না-_তাই পুরাতন ভারতের বহু মহাব্সনের চরিত্র ও কীন্বিকলাপ 
সহাগ্স্ৃতিহীন বিদেশীয় ইতিহাসকারের হাতে বিরুত ও বিবণিত হয়েছে। 
টিপুকে ও আমরা জানি অত্যাচারী ও ধর্শান্ককূপে । সে অপবাদ আজ অনেকে 
খণ্ডন করেছেন। পেদিন্কার সেই বতধা বিভক্ত ভারতববে শক্তিশালা, কুট- 
কৌশপা ইংবাজ সামাজাবাদীর হাতে স্বীয় স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে অশ্থীক্তিই 
টিপুর শোচনীয় পরিণামের কারণ তার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্টা দ্ৰদনতা- 
প্রিযৃত।; ইংবাজ, নিজাম ও মারাঠা এই তিনটি শক্তির বিরুদ্ধে তিনি একক 
সংগ্রাম করেছিলেন । তার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীও ছিল উদার এবং প্রগতিশীল । 
তিনি সপ্তদশ শতান্দীর ইউরোপের রাজনৈতিক গগণের নবোদিত স্থথ বীর 
নেপোলিয়ন বোনাপাটের সঙ্গে কুটনাতি সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন । স্থদূর 
তুরস্কের দরবারে তিনি রাজদূত পাঠিয়েছিপেন। সেদিনকার দিনে এ বড় কম 
কথা নয়। কিন্ত এই স্বাধীন বৈদেশিক নীতির আন্য টিপুকে ইংরাজের 
বিরাগভাজন হতে হয়েছিল। 

প্ররগ্পপত্তনেই ছিল টিপুর রাজধানী । এখানেই টিপুর রাজত্ব ও কীন্িকলাপের 
ধ্বংসাবশেষ কিছু কিছু আজও আছে। এখন আর গ্ররঙ্গপডনের সেই পূব 
গৌরব নেই। অএতিহাসিক স্মৃতি হিসেবে পধটক দলের কৌতূহল জাগায়। 
পুরাতন সৌধগুলির অবস্থা ক্রমশঃই কালের করস্পশে জ্বীণ হয়ে আসছে। টিপুর 
প্রীশ্মাবাল ‘দরিয়া দৌলত" প্রাসাদটি এখন 'টুরিষ্ট বাংলে।' হিসেবে ব্যবহৃত হয়। 
এখানে আছে এক অতি স্বপ্রাচীন ও স্থবিশাল হিন্দু নন্দির। কথিত আছে 
এই মন্দিরের নির্মাণ ও সংরক্ষণ অনেকাংশে টিপুক্থলতানের অর্থানুব্লে)ই সম্ভব 
হয়েছিল । ্রারঙ্গপত্বন এখন একটা স।মান্য রেলওয়ে ষ্টেশন, ব্যাঙ্জাপোর হতে 
মহীশূর ঘেতে পথে পড়ে । মহীশূর থেকে এর দূরত্ব বেশী লয়__মাইল আট 
নয় হবে। যহীশূর শহরেই বর্তমান মহারাজার প্রাসাদ, যদিও মহীশূর রাজের 
রাজধানী বা শাসনকেন্দ্র ব্যাঙ্গালোর। এ আমলের রাজনৈতিক ভারকেন্দ্র 
ব্যাঙ্গালোরেই কেন্দ্রীভূত । আধুনিক. ইউরোপীয় ষ্টাইলের শহর ব্যাঙ্গালোর-__ 
স্থস্ছিত ও সবিনাস্ত, রাস্তুঘোট পরিষ্কার পরিচ্ছ্ন, ঘরবাড়ী সুক্ষচিসন্মত, 
শিক্ষিত ও মধ্যখ্ব্তি শ্রেণীর চলাফেরায় ইউরোপীয় বেশতৃষা ও চালচলনের 
বিসদৃশ অঙুকরণের প্রয়াস । স্বাধীনতা অর্জনের পর হুতে ফেন এই 
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অসুকরণপ্রিশ্নতা অতি উগ্রভাবে দেখা দিয়েছে । এ বিষয়ে রাজধানী দিল্লী সকলের 
পুরোভাগে | সরকারী ও সওদাগরী আফিসগুলিতে, হোটেলে রেপ্ডোরায়, 
্বাস্তায্র ঘাটে সবাই ঘেন একটা উৎকট সাহেবিগানার পাল্লা দিচ্ছে। আজকাল 
আবার আফিসে আফিসে মেয়েরা নানা কান্দে ঢুকছে । তাদের মেমসাহেবি 
আর দৃষ্টিকটু । মেয়ে অফিসার হলে তো আর কথাই নেই। পিওন চাপরাশী 
তটন্ব, লঙ্বেধনে এতটুকু ক্রটি বিচ্যুতি হবার জো নেই । আর তাদেরই বা! দোষ 
কি? নেমসায়েব কথাটা তবু রপ্ত হয়ে গিয়েছে । দেশ্ট ভাষায় ঠিক এইরূপ 
একট! 'পর্বরোগ ধন্বস্তরী' কথা আছে কিঃ কলিকাতা, বোস্বাই, মাত্রাজ 
প্রস্তুতি বড় বড় শহরগুলির সর্বত্রই এই বিজাতীয় অন্করণপ্রিয়তা হালে খুব 
বেড়ে গিয়েছে । এগুলি খুব বড় জায়গা-_লানা ভীড়েয় ফাকে ফাকে এই 
অশোভন দৃশ্তগুপি চোপে পড়ে । কিন্ত ব্যাঙ্গালোরে সাধারণ ডোজনালয়ে ও 
পানাগারে যখন দেখা যায় ভারতীয় ভদ্রলোক ও ভত্রমহিলারা একই সঙ্গে বলে 
ডিস্ক করছেন, তখন সত্যি মনে হুয় আমর! কি মার৷ত্মকভাবেই না প্রগতির 
পথে এগিয়ে চলেছি! ব্যাঙ্গালোরেই আছে বিখ্যাত ‘সায়েন্স ইন্ডিটিউট' । 
এখানে কর্মব্যপদেশে বহু বাঙালী বাস করেন এবং স্থানীয় বিদগ্ধ মণ্ডলীতে এরা 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছেন। ব্যাঙ্গালোরের সহিত তুলনায় মহীশুর 
অনেকটা ছোট এবং নিষ্প্র । কিন্তু শহর হিলেবে মহীশ্বরের পরিদ্ধার পরিচ্ছদতা 
ও বিন্যাস-পারিপাটা দশনীগ। একদিন রাজ্রপ্রাদান দেখতে গিয়েছিলাম । 
ভারতীয় রাজন্তবর্গের উপ ও বিলাসলোপকরণ সংগ্রহ সর্বঞ্জনবিদিত। অনেকট! 
নধ্যযুগীয় অট্টালিক।। দেয়ালে দেয়ালে চক্ষকি কাচ ও নানা বসান । অন 
ঝাড়লঠন__মদিও এপন বিপ্লীবাতির কল্যাণে সেগুলির আর ব্যবহার হন না। 
দরবার গৃহটি খুবই প্রশক্ত । সবের দিনে সপারিনদ বারা? উপরের অলি 

উপদিই খাছকন, আগ নীড পেকে হাছহস্তী শুতছারা হুগদ কুহুদন্ততক রি 
কানে মহারাদ্রান্দে অভিসাপন জ্ঞাপন কে) নধাযুগায় ফিউডেপিছম আছ 
অপগন্ঠপ্রায় । এই লেনিন পন ও ব্রিটিশ শাসকদের পক্ষপুটাশ্রিত দেশীয় 
রাঞ্গন্যপর্থ এপ্রয ও ভোগবিলাসের কত চমকপ্রদ বৈচিত্রঃই না দেখিয়েছেন । 
ইউরোপের সেরা সেরা হোটেল ও অবসরযাপুনের স্থানগুলি এই ভারতীয় 
বিলালীগণের অক্লুপণ অর্থব্যয়ে পু হয়েছে। সেই উদ্দাম বিলাসব্যললের 
শোতে কিছুটা ভাটা পড়লেও এখনও তার জের মিটতে দেরী-আছে। এখন 
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আবার রা্রকীগ কৌলীনোর বদলে আর এক নৃতন কালোবাজারি কাঞ্চনকৌপিনা 
নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করছে। কালোবাদার্ি আঙ্গুল-ফুলে কলাগাছ ধনী 
সম্প্রদায়ের নিস্পেঘণে সমস্ত সমাজদেহ ক্লিট ও অর্জরিত। আমাদের বড় বড় 
শহরগুপিতে এই নৃতন বড়পোকদের ট"যাশফিরিঙ্গীয়ানা অধুনা খুবই প্রকট 
হয়ে উঠেছে। 

মহ্থীশুরে একটা দর্শনীয় প্রতিষ্ঠান:সরকারী শিল্পশালা ৷ চন্দন কাঠ ও হাতীর 
দাতের কাজের জনা এদেশ বিখ্যাত; সরকারী শিল্পশালাঘ অনেক স্থদ্দর সুন্দর 
জিনিষ সংগৃহীত আছে । ইচ্ছে করলে কিনতেও পারা যায়, অবশ্ত ট যাকে যথেষ্ট 
পয়সা থাকা! ঢাই। 

. শি . 

মহীশূর থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল দুরে বন্দীপুরের রিজর্ত ফরেষ্ট বা সংরক্ষিত 
বন একটা দেখবার মত জিনিব। অবশ্তি সেখানে যেতে হলে প্রথমতঃ চাই 
সরকারী ছাড়পত্র আর দ্বিতীয়তঃ চাই উপঘুক্ত যানবাহন, আত্মরক্ষার অস্ত্রশস্ত্র ও 
সঙ্গীলাণী। দক্ষিণ আক্ষিকার গার ন্যাশনাল পার্ক, লণ্ডনের হুইপদ্নেড 
আর আমাদের দেশে আসামের কাজিরঙ্গ রিজার্ভ ফরেষ্ট ও পশুনিবাসের কথা 
আমরা অনেকেই জ্জানি। বন্দীপুরের বনও সেই পায়ে পড়ে । এক বিরাট 
ও গভীর বন। আরণা প্রক্ষতির কোলে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক পরিবেশে নানা 
জ্রীবন্স্ত বিচরণ করে বেড়াচ্ছে । আছে বাঘ, হাতী, বাইসন, নীলগাই, হরিণ, 
ময়র আর অসংখ্য শাখাম্বগ । জীগগাড়ীর শাহায্যে আমরা অরণ্যের গভীর 
অস্ত:প্রদেশে ঢুকে পড়লাম । আরকাহঠিয়া আমাদের পথ প্পিয়ে নিয়ে চপল । 
বন্ধুর শিলাদঙ্কুল, লতাৎ্রল্মাচ্ছাদিত বন্পশ অতিক্রব করে জাগ চলতে লাগল 
গভীর বনের ফাকে ফাকে কোপা ও বেখা মায় ঝইসন যুণের নিরুত্বেগ বিচরণ, 
কোথাও জীপের জক্কারে ভীত, সচকিত ₹ব্রিণ্দশের পিখিদিক পলাগুন এবং বৃক্ষের 
ডালে ডালে ঝাকে ঝাকে সুদৃশ্য নগরের লালান্তন ও পুচ্ছবিস্তার | এরাও 
মালদের সংশ্রস সর্বপ্রাত্রে পরিহার করে। অনভিপ্রেত আগন্থকের আনির্ভাবে 
এদের সশব্দ ও সচিত্র পৃ্প্রদশন একটা দেখবার মত জ্রিনিস। কো19 কাম 
দেখতে পেলুম না, যদি ও বাঘ_শিকারের মাচা অনেক জায়গাতেই দেখা গেল এবং 
কয়েকটি স্থানে, জলাশয়ের ধারে বালুর উপরু বাঘের খাবার দাগও সুস্পষ্ট । 
বন্দাপুর রিআর্ড নীলগিরির বিস্তীর্ণ সাচুদেশে জুড়ে বিস্তৃত । বনের মধ্যে বেশীর 
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ভাগ শাল, দেওদার ও শিশুগাছ এবং আরও নানা জাতী গাছপালার বিচিত্র 
সমাবেশ । কিন্তু সব গাছের পরিচয় জানতে হুলে যে পরিযাণ বটানি শাস্রের 
জ্ঞান থাকা দরকার, তার কিছুমাত্রও লেখকের নেই । কাজেই গাছপালার 
ইন্জিয়গ্রাহু অর্থাৎ চাক্ষ্ষ লৌন্দর্ঘটুক্ নিয়ে সন্ভষ্ট থাকা ভিন্ন আর উপায় কী? 
ঘন সন্রিবিষ্ট বেতস ও কীচক কুঞ্জেরই বা কি শোভা, দিগন্ত বিশ্তুত নিচ্চিত্র ও 
পৃত্রীভৃত অন্ধকার ! এই ছূর্ভেগ্ঠ জমাট খর্দীদ্ধকারী “সেন সমগ্র বনভূমির রহস্যের 
মণিকোঠা । বেতের বন কুখ্যাত শাহুলরাজের আবাসভূমি, আর বাশপাতার 
লোভে নীপগিরি পাহাড় হতে নেনে আসে বুনোহাতীর দল | এদের দৌরাত্মোর 
চিহ্ন বহুস্থানেই হুস্পষ্ট । বুঙ্গাছিলন মাথার উপর দিয়ে দেগা যায় দৃরচক্রবাল 
বেখা-সংলগ্র নীলগিরির ঘেথাবুত শৈপচূড়া । আকাশ, অরণ্য ও শৈলশ্রেণী এই 
তিনের একান্ত মিলনে স্থষ্টি হয়েছে প্ররুতির এক নিরবন্ত ক্ধপ॥ গভীর অরণোর 
অভ্যন্তরে মে এত শোভা লুকানো থাকে, বছির্দেশ হতে তী ঠিক বুঝা যায় 
না। জায়গায় জারগায় বনফুলের মহোৎসব লেগে গিয়েছে। একরকম বড় 
বড় হলুদ ফুলে সন্ত তরুণীধ সমাচ্ছহ্_ফুলগুলি গন্ধবিহীন, কিন্ত কী 
উজ্জ্বল তার রং__এচাখ ধ$খিয়ে দেয়। গাছপালার বা কতো বৈচিত্র্য ! কতো 
রফমারি গাছ ও লতা, কত বিভিপ্ল রকমের ও বিভিন্ন রংয়ের পাতা ও কতো 
বিচিত্র বর্ণের ফুল ! প্রক্কৃতি তার সমন্ত ন্বর্ষ যেন উজাড় করে ঢেলে দিয়েছে ! 

অরণ্য পরিক্রমায় প্রায় সারাটা দিনই কেটে গেপ। জীপে চলেছি, মাঝে 
বাঝে জীপ থেকে নেে পায়ে হাটাও: চলেছে। কিন্তু বেশী দূর পায়ে হাটা 
বিপজ্জনক । দল হতে বিচ্ছিন্ত হয়ে একাকী স্বচ্ছন্দ বিচরণ নিরাপত্তার দিক 
দিয়ে একেবারেই নিষিদ্ধ । তখন বিকাল হয়ে এসেছে। বেল! তিনটা নাগাদ হবে । 
বনভৃমির কূপ ক্রমেই বদলে যাচ্ছে । তক্ষটদ্মাচ্ছাপিত ছায়ানিবিড় বনভূমি এরি 
মধ্যে প্রায় ঘনান্ককারে নিমক্ষিত হয়ে এল । পাখীর কাকলি ও ঝিজীর ঝননে 
কান পাতা দায়! আমাদেরও নিক্ষমণের সময় হয়ে এলো । এর পরে বনের 
মধ্যে থাকার আদেশ নেই, নিরাপদও নয়। এখনি সুক্ষ হবে নানা স্বাপদের 
ইনশাভিযান । অরণ্যের রহস্য ঘেমনি নিবিড় তেমনি নিক্ষকশ। আরকাটিয় 
আমাদের পপ দেখিয়া বনের বাইরে নিয়ে এলশএ সারাদিনে পার বাট মাইল 
বন্পপ অতিক্রম করা হয়েছিল ) 


শরণাগতি 


প্রতিষ্ভা রায় 


সর্ববধ্ঘন্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং আরজ । 
অহম্‌ ত্বাং সর্বপাপেষ্যু: মোশক্ষিন্যামি না শুচ: ॥ 

ইন্দপ্রস্থে রাজ! যুখিষ্টিরের রাজ্রস্থয়ে যজ্ঞ মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গেলে 
ছুধ্যোধন হস্তিনায় ফিরিয্না আলিলেন্‌ ; কিন্তু প্রাণে তাহার কিছু স্থ্তি নাই।পাশুবের 
খর্ব, পাণ্ডবের সম্মান তাছার হৃদয়ে এক জাপার স্ছ্টি করিয়াছে । আসিবার 
কালে সেই ময় দানব কর্তৃক রচিত বিচিত্র রাজসভায় তিনি বার বার অপ্রস্ততও 
হইয়াছেন । ময় দানবের লেই বিচিত্র শিল্পে কোনও স্থানে জ্রলভ্রযে কাপড় 
গুটাইয়াছেন, কোন স্থানে বা বুঝিতে না পারিয়! জলের ভিতর পড়িয়া গিয়াছেন 
এবং চিরপ্রতিন্দী ভীম তাহা দেশিঘা হাপিয়া উঠিয়াছেন। ছুধ্যোধন এই 
অপমানের জালা! সঙ্হ করিতে না পারিঘ়া কুটবুদ্ধি মাতুল শকুনির শরণাপত্র হইয়া 
নি হৃদয়ের বেদনার কথা জানাইলেন। যাতুলের সহযোগিতাঘ্র কপট পাশা 
খেলার মন্ত্রণা করিয়। তিনি তখন রাজা যুধিষ্টিরকে আহ্বান করিলেন । 

রাঘ্রধর্শ্মে পাশা খেলার আহ্বানকে উপেক্ষা কর! অধশ্থ, তাই যুণিষ্ঠির কল্যাণ- 
কামী বন্ধুগণের নিষেধ লত্বেও দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণ সহ হন্ডিনাপুরীতে আগমন 
করতঃ কুরুস্ভাচ় প।শা! খেলায় যোগদান করিলেন । 

শকুনির কপট পাশার পণে রাজ! যুধিষ্ঠির একে একে ধন উশ্বধ্য রাজ্য এমন কি 
চারি ভ্রাতাকে ও হারাইলেন। শেষে নিজেকে পণ রাখিলেন, কিন্তু তাতেও 
পাশ! খেলার শান্ত হইল না; সর্ববশেষ দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়া তবে পাশাখেলার 
নিবৃত্তি হুইল ৷ তখন রাজা দুর্ধ্যোধন পৈশাচিক আনন্দে আত্মহারা হইয়া নিজ 
কুলবধূ ত্রোপদীকে রাআসভা মধ্যে লইয়া আসিবার জন্ত দুঃশাসনকে প্রেরণ 
করিলেন । bs 

“কেশাকর্ধণ-নিধূ‘ত-খৌরবা কে এঁ রমণী কুরুরাদ্র সভায় গড়াই? কৃকু- 
পাণ্ডবকুন্দের বউ, ধৃতরাষ্ট্রের আতুম্পূত্রবধু, দর্ঘ্যোধন-তহঃশাসনের ভ্রাতৃদ্জায়1. 
ঘুষিষ্টি্রাদির সহী, রাজা দুর্য্যোধনের নারী-প্রজা, ভীগ্ম লিতামহের আদরের 
পুত্তপী, ছোণকর্ণাদির রক্ষুণযোগ্যা জৌপদী নয় কি? সে আজ অস্ত:পুর ছাড়িঘা 


উজ্জলভারত [ ৪ৰ্থ বণ, নম সংখ্যা 


রাদ্বলভাদ্র অপরাধিনীর মত দাড়াইয়া কেন? বিশ্বের বুকে এমন কি ঘটনা 
ঘটিয়াছে, যাহার ফলে এই অঘটন-ঘটনাত্র উদ্তব হইগ্রাছে? তাহার দাড়াইবার কি 
এ মোগা স্থান? লে তো এমনভাবে এমন স্থানে এমন মুক্তির স্বাদ পাইতে অভ্যস্ত 
ছিল না। কোন্‌ নটবর তাহার এই শাঙ্গনাকে, ছুর্সেযাগময় ইতিহালকে তাহার 
নটন-কৌশলের মাঝে মুক্তাহশালনর্ূপে গড়িয়া তুলিবার স্থযোগ খু জিতেছেন, 
কে জানে? দ্রৌপদীর উপর্ন দিয়া আজ একটা চরম লাঞ্ছনার ঝড় বহিয়া 
যাইতেছে । ভ্রৌপনীও বুঝি দানে না কে, কেন, কোথায় তাহাকে এই গাঞ্ছনার 
ভিতর দিগ্রা টানিতেছেন ৮ জ্রৌপনী তো রাক্গার ঝিয়ারী, রাজার পিয়ার্রা, কুল- 
ধর্খ রক্ষার মূল আধার ক্ষত্রিঘরমনী, ভীমের নাতনী ! তাহার কি বিশ্বের বুকে 
নিজের স্থানে গাড়াইলার স্থানটুক ও নাই? কে তাহাকে স্থানচাত করিল ? কেন 
করিল? ভাব্রতবর্ণ, ইচার বাব কি তুমি ভবিশ্বহ্থংশীয়দের কাছে দিতে 
পারিয়াড 7? না পারিবে? ড্রৌপদী তো তোমাদের দধর্শ্ম, কুগদর্ম, গোকর্শ্ম, 
বেদধৰ্শ্ম, লাম, বর্ণা এমধশ্ম সবই মানিয়া চলিয়াছে। তন তো ওুঁচার সব 
গেল । তাহার রাজা তাহাকে রক্ষা করে নাই, তাহার প্রদা-দ্রাতাগুণ তাহার 
অপমানে গৰ্জন করে নাই; তাহার কুলবান্রিক ও বেদধাস্মিক দল তাহার কেশা- 
কর্ষণে লেশমাত্র বিচলিত হয় লাই, তীহাপ্র সগোত্রী রমণীকুল তাহার ঝগ্রজরণে 
নিজেদের বদনই হৃত হইল ভাবিতে পারে নাই, বেদমস্ত্রচ্চারণে পাণিগ্রহণকাত্রী 
স্বামীরা তো মৌন বদনেই বসিয়াছিল : সেদিন তো অঙ্গনের হাত হইতে 
গান্ডীব খসিয়া পড়ে নাই, ক্রত্রিয় ভীস্ ক্ষিপ্ত হন নাই, জঅঙ্গচারী পিতামহ ভীষ্ম 
পৌত্রীর নয়নস্মপে নিলয় বক্ষ পিক্ত করিয়াছিলেন কিনা কেহ তাহা লক্ষ্য করে 
নাই ; রাদ্রপরিবারের দীনা একটী রযণী অপমানিতা হুইপ ভাবিয়া পরিবারের কেহ 
তো সেদিন অশ্ৰদ্রল পরিত্যাগ করে নাই, কোনও ব্রাক্ষণ তে! সেদিন তপন্যার 
আগুণে দুর্য্যোদনকে দন্ধ কনে নাই, কোনও বৈশ্য তো ছুধ্যেপনের রাজ্যে রূষি- 
গো-বাণিগ্য বন্ধ করে নাই, কোনও শৃত্র তো পরিচর্য্যাধর্শ্ম বঙ্ছন করিয়া রাজার 
অপ্রীতিভাদ্জন হয় নাই, ক্কোনও ত্রক্মচারী সেদিন প্রকৃতির অপমানে সকল ত্রহ্ম- 
চধ্যের পথ রুদ্ধ হুইল বলিয়া কাদে নাই, কোনও গৃহী সেদিন গৃহিণীর অপমানে 
গৃহ পুড়িয়া গেল, গৃহশৃষ্য হইলাম ভাবিরা শিহরিত হয় নাত, ঘরের বাহির হইয়া 
পথে পথে পাগলের যত চুটিয়া যেড়ায় নাই, কোনও বাণপ্রস্থী পিন লংলার- 
পরিত্যাগের আয়োজনে বিরত হয় নাই, কোনও সন্যালী তো সেদিন ভাবে নাই 


আব্বিন, ১৩৫৮ ] শএণাগতি 


যে নারীর তগ্তন্ঃহ্থায বহার সচ্যাসের পণ চির অর্গলবন্ধ করিবে, পিতৃপুক্রদগণ 
তো শেদিন লুপ্রপিণ্ডোলক হইপাম বলিয়া চোখের জলে ধরণীর নাটী সিক্ত 
করে নাট, নজ্জসংযোগিনী নানীর অপমানে সকন ফজর পণ্ড হইতে দেপিয়া দেবত!- 
গণ ০পদিন কুক্রস।ঙো কোনও অনর্থেন সু্ট করে নাই, ক্ষনিগণ তে। সেদিনও বেদমন্্ 
উচ্চারণ করিবার কোন অস্তবিধা বোধ করে নাই । সবই বুঝি ঠিকঠাক চলিয়া ছিল, 
ক্ব্া ও উঠিয়াছিল, পৃথিবী ও ছুটিয়াছিল, ছা মি-পেলা-নাচ-গানমুপ্রিত দ্ধধ্যোধনের 
রাঙ্গা বোধহয় যেমন তেমনটিই ছিল, শুধু দ্রৌপদী একাই নিজের নৈচ্ঠ নিক্চের মধো 
বহিয়া, নিঙ্গের উচ্ছৃপিত বুক নিজেই চাপিয়া রাপিয়া, নিজের চোখের জল নিজেই 
নুভিগা একা একেবারেই একা, এত বড় একটা সলোকবহুল, বেদপশ্রিগাপিত, রাজ- 
শালিত দিশের বুকে দাড়াইযা! ডাতিপিহবগ, অশ্রুডাত্রাক্র/স্থ, কম্পিত ও পুলকিত । 
তাহার দুঃখ কাহারও নয, ফলে একাই বাচিবে, নয় একাই মরিবে বিশে তাহা 
কেউ নাই, মান্য নাই, পুরুধ নাই, নারী নাই, তাহার ধর্শ্ম নাই, নোক্ষ লাই, 
তাহার ইহকাল নাই, পরকাল নাই, তাহার কিছু নাই, তাহার নিভের শক্তিও 
তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছে ; তাঁহার সহযাত্রী কেউ নাই, সব তাহার ‘সহ’ পরি- 
তাগ করিয্াছে। তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া এই সবও সর্বাফে হারাইরাছে, শব 
সাজিঘ়াছে। সর্ক্ধধর্ম্ম নরিয়াছে। কিন্ত সতী দ্রৌপদী, তোমার ভয় নাই; এ 
দেধিতেছ না তোমার একা-কেবলা-হওয়ার স্থদোগে কৈব্দ্যপতি “নানিয়া 
আমসিতেছেন, তোমার একস-হওয়ার বুক চিড়িয়া পরম এক তোমাকে" চুঙ্গন 
কয়িতেছেন্র তোমার জহম্কে অহম্‌ রাখিয়াই যে তিনি পুরুগোতম-দহংরূণে 
তোমার মুখখানি যতে মুছাইতেছেন, তোমার সুপের পানে চাহিতেছেশ। তোমার 
হ।সিতে সিনি চিরদিন হাপিয়াছিলেন, আজও তিনিই তোবার চোখের ছলে জঙ্গ 
মিপাইতেছেন : তুমি আজ একা হুইয়াই একের খোজ পাইয়াছ, কেবল হইয়াই 
ফেবলাব্যার দেপা পাইয়াছ । এপাশে-ওপাশে উপরে-নীচে তোমার শর পর্যন্ত 
আজ তোমার নয়, তোমার মন বৃদ্ধি অহঙ্কার পর্য্যন্ত তোমার “পর । এই 
শূন্য স্থানে দেখিতেছ না, শূনালাক্ষী তোমার পরম দেবতা সকগ আনন্দ লইদ্বা 
তোমার লেই এক হওয়াকেই অনস্ত একে পরিণত করিতেছেন, তোমার এক- 
বসনকে অনস্তবসলে গূড়িয়া-তুলিতেছেন। তুমি আছ একা অনন্ত, অনন্ত একা, 
সকপের বাহিকহইবাই তুষি আজ সকলের অস্তরে ৷ তুমি আজ নিত্য কু্ষ- 
কামিনী । তোমার কুলু কৃষ্ণ, তোমার ধৰ্ম্ম কষ, তোমার অর্থ কৃষ্ণ, তোন।র কাম 
. 
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কু, তোমার মোক্ষ কৃষ্ণ, তোমার বেদ কু, তুষি সাক্ষাৎ রুধণা। তোমার 
অভিভাবক “নান্তি”-দেবতা । ক্রফরাদ্ার প্রদ্া তুমি, রুষ্ণকুলেরই বউ তুমি, 
কুষ্চযন্তের যজযান তুমি, হোতা তুমি ৷ রুষ্ণসন্গ্যাসেই তুমি সন্যাসিনী, ক্ুষ্ণগ্রতের 
তুষি গৃহিণী, তুমিই রুষ্তরক্ষচারিণী, তুমি আদর কুষ্ণদোহাগিনী, কষমনো- 
মোহিনী । যাহারা তোমার এই দুর্দিনে নাই, তাহারা কোনও দিনই ছিল না। 
দিলি তখন ছিলেন, চিরকাল তিনিই খাকিবেন ও আছেন। তুমি জীণ রাজার 
জীর্ণ রাজোর, জীর্ণ শান্ীদের জীর্ণ শাঙ্সের, জীর্ণ কুলধন্মের, ভীর্ণ বেদধর্দ্দের, জীণ 
ইহলোক পরলোকের বাইরে । তুমি নবীনকে পাইবে, তুমি বাণ্তবকে পাইবে, 
তোমার সত্য বাণব নিতুই নতুন ভর্তাকে পাইবে । অগতি তোমার গতি হইবেন, 
ভর্ভা মিপিবে, তোমার প্র যোগক্ষেষ বহন করিবেন । তোমার লাঞ্ছনা সাক্ষাৎ 
দেখিবার না তিনি যে নিত্য সাক্ষী ; যাহার! সাক্ষাতে আছে তাহারা মিা। 
সাক্ষী সাক্ষাতে থাকিলেই তো সব সাক্ষাৎ নয় । স্রৌপদী, তোমার নিবাস স্থির 
ভইয়াছে, শরণ নামিয়া আসিয়াছে । তিনিই যে তোমার নিত্হ্ুন্ৃৎ । তাহাতেই 
তোনার প্রভব, তাহাতেই তোমার ডুবিগ্না যাওয়া । তিনিই যে তোমার নিত্য 
স্বান, সেই অবায় বীজেৱই তো তুমি সকল সম্ভাবনাময়, সকল স্মবমাভরা একটি 
পুষ্পমাত্র পুরুষোত্তম শীচরণে নিবেদিতা । 
গতির্তত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাস: শরণং স্থহৃৎ | 
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যক্ছস্‌ ॥ গীতা 
_জ্রৌপদী গ্লানিগ্রন্ড সঘাজের জীবস্ প্রতীক ৷ ধর্ম্মগ্মানি কোন্‌ চরমস্ত্মীমায় কত 
গভীর ও ব্যাপকভাবে পরিণত হইতে পারে, জ্রৌপদীর ভীবনচিত্রে তাহাই সম্যক 
ফুটিপ্রাছে । এত বড় একটা বিরাট দেশের বুকে এমন একটা জঘনা অত্যাচার বে 
রাষ্ট্র, গে কুল, যে বেদ, ঘে বর্ণাশ্রন, মে দেবশক্তি অবাধে হজম করিয়াছে, কেউ 
টাটা পর্ধান্ত করে নাই, সে সমাঅব্যবস্থা, সে রাষ্ট্রবাবস্থা, কুলধর্শ্ম, বেদধর্শ্ম যে 
নিজের মধ্যেই নিজের ভবিশ্য মরণের বীজ বপন করিয়াছিল, তাছা কি খুবই 
দুর্োধা ? দুর্ভাগা এদেশের যে, এমন একটা কুৎসিৎ ঘটনা সম্ভব হইয়াছিল । 
দুঃশালন উরু দেখাইল, আর কর্ণ তাহা হাসিয়া কেশ আস্বাদন করিয়া লইল ! কি 
নিকষ্টতা! গীতা এমনই একটা বাস্তবের সামনে পড়াই! লোদান্জিভাবে 
ধ্বংসোনুধ একটা জাতির সকল প্রশ্বের মীমাংসা দান করিয়াছেন 1”__গীতার 
অবধূতভাস্যের পূ ১১১০১১৫-_্থামী পুরুনো শমানন্দ অবধত ভাপাপ্রদ্দীপ কৃত । 
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সর্বহারা বর্তমান ভারতের চিত্রও ইহাই । একটু গভীক্ষ ভাবে অকুধাব্গ 
করিয়া দেখিলে দেখ্ধা' যাইবে সর্বত্রই আজ জৌপদীর ন্যায় অসহায়ের চিত্র ফুটা 
উঠিয়াছে । রাজা, প্রজা, লর নারী, বর্ণ-আশ্রম সকলেই: স্ব-স্ব ধর্ষণ হইতে চু । 
লক্ষ লক্ষ নারী আজ তুর্ন্যোধন দুঃশাসন কর্তৃক লান্ছিত । বর্তমান বাষ্ট ও বর্ডালা 
সমাজে নর-নাক্ী সকলেই সর্বহারা । তাহাদের: মন: বুদ্ধি অহস্কার পর্যহ 
তাহাদের কাছে আজ এত পর হইয়! গিয়াছে মে, তাহাকা। স্াচ্ছষকে প্রতিদিন্ত 
এক অন্ধকার বিরাট শৃদ্তের মাঝেই লইয়া! চলিয়াছে; পপের আলো কেহ কোনও 
দেখিতে পাইতেছে না । কিন্ত এই গভীর অন্ধকার ভেদ করিয়া বিরাট শৃশ্যেক 
বুকে পরমোজলক্ষপে উদ্ভাসিত হুইয়া উঠিতে চাহিতেছেন গীতার পরদনদেবডা 
পুক্ষযোদ্তম ভ্রীকুষণ । তাহারই এক ক্ষীণ আলোক রেখা আসিরা মানবের হৃদয়োর 
দুয়ারে ধান্ধা দিতেছে, অন্ধকারের মানুষ এই আলোর স্পর্শে উঠিত্বাছে চঞ্চল হুইয়া 5 
এ ম্পর্শ যে তাহার চিন্রকালের চির পুরাতন অথচ চিনদবীনের' স্পর্শ । একদিকে 
পুঞ্জীভূত অন্ধকার, অন্য দিকে এই অরুপোদদু-_ইছ!ই তো কলিষুগের বিশেষত্ব । 
সকল যুগের নিরুষ্ট যুগ কপিযুগের লকল ছুধোগের বুক চিনিযাই আসিকে 
সর্বধসন্থৃতিময় সুযোগ । কলিযুগে কোটি কোটি মানুষ নারাশ্ণপরাদুণ হইবেন, 
ইহাই ভাগবত ঘোষণা করিয়াছেন। প্রশ্ন জাগিতে পারে, কির স্পর্শে সর্বত্র লে 
ব্যভিচার দেখা দিয়াছে, যাহার ফলে সকল দেশ, সকল অ্রব্য, সকল বর্ণচশ্রম, 
সকল গণকর্ম্ম তাহাদের লিজ নিজ শক্তি ও ধর্ম হারাইয়া অশুচি হইয়াছে, 
শক্তিহীন বীর্ঘ) হীন হইয়া! পড়িয়াছে, মাস্থষ কেমন করিঘ! কলির এই ছুলজ্য্য বাধা 
উত্তীর্ণ হইয়। নারায়ণপনায়ণ হইবেন? ভাগবত ইহার উত্তরও দিঘাছেন ২ 
পুংসাং কলিরুতান্‌ দোষান্‌ ভ্রব্যদেশাত্ম সম্ভবান্‌। 
সর্ধান্‌ হরতি চিত্তস্থ: ভগবান্‌ পুরুবোতমঃ ॥ ভাগবত 
“দ্রব্য, দেশ ও আত্মায় কলি যে সব দোষ সম্ভব করিয়াছে, হৃদিন্থ পুক্রযোদ্তম 
গব দোষ হরণ করিতেছেন ।” ভ্রৌপদীর বস্ত্র হরণের ভিতর দিয়া এই পথের 
Fo উল আমাদের সামলে রহিয়াছে। কালধশ্থে যাহা-কিছু তোমার লত্যধর্শ্ঘ, 
[থি রীতি সবই হৃত হইয়া! গিয়াছে; তুষি আঙ্গ দ্রৌপদীর ন্যান্সই অসহায় । 
তোমার নিজের দোষ প্রতিকার করিবার সামর্থ্য পর্যন্ত আজ তোমার নাই এ 
কিন্তু তোমাকে তা আজ লিওন নির্দ্দোমওড হইতেই হুইবে । বিশ্বপ্্রাণ 
পুরুষোত্র-পত্তা প্রতি মানবের হনযগুছায় সেই প্রেরণই জাগ্রত করিতে 
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চাহিতেছেন__এখন শুধু ভ্রৌপদীর মত ভারতের প্রতি নরনারীকে পুক্রযোত্তম- 
চরণে শরণাগত্তি লইতে হুইবে, সকল মলিন অহম্কে লেই নিশ্দল অহম-এর মাঝে 
ভুবাইয়া দিতে হইবে ৷. আজ কান পাতিয়! শুনিতেই হইরে 'সর্ববধস্মান্‌ পরিতাজ্য 
যামেকং শরপং ব্রজ 1” শুধু শরণাগতি, ব্যাপক আদর্শের নিকট, সেবাবুদ্ধিব নিকট 
শরণাগতি । ইছা ছাড়া ভারতবর্ষের অন্য গতি নাই । ব্যক্তিস্বাতস্ত্রোর অহুমিকায় 
সমস্যার কিছুই সমাধান হুইবে না। জীবনের দেব, পশ্তত্ব, সর্ব ও পর্ব 
অধৰ্শ্কে সার্থক করিতে হইলে শরপাগত হইতেই হইবে । এই শরণাগতির অর্থ 
হুইভেছে যে-শক্তির মাঝে জীব-ঈশ্বর-মাছা এই তিন অন্যোন্যমিলনে মিলিত, 
সেই পুরুষোত্তম শ্রীক্ষ্ণশক্তির নিকট শরণাগতি । সর্বত্র সঙ্গীর্ণতার যে পুঞ্জীভূত 
আবঞ্জন। জড় হইয়া! ব্যভিচারের পুতিগন্ধে মানবের শ্বাল রুদ্ধ হইবার অবস্থা 
স্থ্টি করিয়াছে, এই অবস্থাকে ভিঙ্গাইতে হইবে যাহার চরণে শরণাগতি দ্বারা 
তিনিই আজ ভারতের তথা প্রতি মানুষের হৃদয় দুয়ারে দাড়াইঘ্রা বলিতেছেন__ 
মামেকং শরণং ত্রজ’, ‘ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়'_-অহম্‌ ত্বাং সর্ববপ1পেভ্যাঃ 
মোক্ষয়িশ্যামি মা শুচঃ' । 


কপ্পলোকে 
প্রশাস্তকুমার বন্দর 


প্রিয়া, তোমার চোখের পানে চেয়ে 

দেখি যেন শুভ বিশ্বলেক, 
পরমানন্দ তোমার দেহ হতে 

শিশ্ার মত উর্দ্ধে লেখে ক্সোক । 
তোমার মাঝে কারে যে দেখি আমি 

তোমার এবং তোমার চেয়েও বড়, 
তোমার ত্ৃম! বিশ্ব ভূমায় মিলে 

চিত্তে এলে প্রেমেরে করে জড়! ৷ 
তোমার মাঝে অতীত ভবিষ্যতের 

বর্তমানের হাজার হাজার আশা, 
তোমার চোখের কাজল আকা পথে 

লেখী আছে লক্ষণ ভালবাসা ৷ 
যেটুক তোমার যাচ্ছে খানিক দেখা 

নও তা তুমি সেটুক ঠিকই জানি, 
বিশ্বনাথের আপন হাতের লেখা 

অনেক আছে তোমার মাঝে বাণী । 
এই যে তোমার প্রীতির পদ্মমেল! 

লরোবরে মৃদু চেউয়ের কাপন, 
লে তরঙ্গ লক্ষ হাজ্জার ম্রোতে 

হৃদয় মাঝে জাগিয়ে ভোলে স্বপন । 
দেখি আমার দ্বপ্নে দেখা পথে 

তোমার সাথে আসে হাজার জন, 
প্রীতি আশী দার কুস্থম হাতে 
ক অম্বৃতযয় করতে জিস্কুবন । 


লাময়িকী 


কংগ্রেস সভাপতি ও ওখান সজ্ঞা বনেহরু 2__শ্রীলেহক্ কর্তৃক 
কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে ঝাকি দেওয়ার ফলে শ্রীপুরুষোত্তম দাস ট্যাগুন তাহার 
সভাপতি পদ হইতে স্বেচ্ছায় চ্যুত হইয়াছেন, আর সেখানে অর্থিষ্ঠত হইয়াছেন 
ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহক । এই ব্যাপারটীতে ট্যাগুনজী যেখানে একটী সুস্থ 
মীযাংসায় আলিয়াছেন, তাহ! তাহার মহাচ্ছুভাব্তার পরিচয় বটে! তিনি সভা- 
পতিত্ব পরিত্যাগ তো করিয়াছেন, অধিকস্ত শ্রীনেচ্রুর আহ্বানে তাহার দ্বারা 
পুনর্গঠিত ওয়াকিং কমিটিতে যোগ দিতেও রাবি হইয়াছেন। তাহার এই 
আচরণ কংগ্রেল সভাপতি ও জাতীর প্রধান লেবকেরই যোগা। 

কিন্তু প্রীনেহরু কংগ্রেস সভাপতি ও প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব নিজ স্বন্ধে লইয়া 
চরম ছুঃসাহসিরতার ক্ষাঞ্জ কৰিয্টছেন । এই দুইটী দায়িত্বই পরস্পর বিরোর্ী। 
ভারতবর্ধ তাহার কাঠামো ব্রিটিশের কাছ হইতে পাইয়াছে, যাহার গতি পরিধি 
হুইতে কেন্দ্রের দিক্ষে । “লেখানে কেন্দ্রীয় লক্তি পরিধিকে শোষণ করিয়াছে, 
পরিধিকে অন্থি-চ্লার করিয়াছে । আম্ম পক্গিখিতে গাড়াইয়। শেষবারের মুক্তি 
আন্দোলন চালা ইলেন আনলাক্ধারশংকে লইয়া তাহাদেরই যোগ্য প্রতিনিধি মহাত্মা 
গান্ধী । কেন্দ্র চাহিয়াছে পরিধিক্ে বেঞ্জাভিসুগ্ধী করিতে, কেন্দ্রগত করিতে ; 
আর পরিধি চাহিয্নছে কেঞ্কে টানিয়া পরিধিতে নামাইতে, পরিধিগত করিতে । 
ব্রিটিশ চাহিয়াছে গ্রামকে ঠেলিয়া সহযে আনিতে, জার মহাত্ম। চাহিয়াছেন 
সহরকে ঠেলিক্স। প্রাথে বদাম্তিতে--8০06 te village.’ 

কেজ্জ ও পরিধির এই লড়াই, গ্রাম ও শহরের গ্মই লড়াই ক্রান্গুতে প্থাধীনত। 
প্রাপ্তির পরেও ঘোনে নাই। তকে ছিলেন ও আছেন কংগ্রেসেরই প্রবীণ নেতা 
ঞ্রীনেহরু, আর সেদিন পর্ধান্ত ও সেই কংগ্রেলেরই স্পঞ্জ (নেত! ট্যাগুনজী ছিলেন 
পরিধির দায়িত্ব লইয়া । হইদ্দদ বদি এক্ষদেছ, একপ্রাণ ও একমন হুইয়। কাজ 
চালাইতে পারিতেন, গ্রামকে সহরে এৰং পহঙ্জক্ষে গৰমে জনিস্ে পারিতেল, 
গ্রাম-সহরের স্ীকরণে একন্টী সৃতন সভ্যত্জাক্স ব্যাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেন ঃ 
ভারতীয় আনসাধারণ জুড়াইয়া যাইত। ক্ষিঙ্ক তাহ! “ছয় সাই । 'কেত্র হইতে 
প্রীনেহক্ ও তাহার অহগাদদিকর্স গ্রাযে ঘাট পপ্নরেন নাই বরং জনসাধারণের সঙ্গে 
তাহাদের সম্পর্ক ছি হুইয়া গিয়াছে । কাকীর! ছিলেন একদিন জনসাধারণের 
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অক্তনিহিত বিপ্লবের ধারক ও বাহক, সাহার! আক্জ জনসাধারণ হইতে কত 
দুরে! তাহারা আজ জনসাধারণের মধ্যে গিয়া তাহাদের হৃদয়ের অভিযোগ 
শুনিতে পর্যন্ত সাহসী নন । কি ছুর্দেব! কংগ্রেস সভাপতি কিছুতেই 
আব কেন্দ্রীয় শক্তিকে পরিপাক করিতে পারিতেছিলেন না। বদি তাহারা 
ছই ছুই থাকিয়া ‘এক’ হইতে পারিতেন, তাহাই ছিল ভাল । কিন্তু তাহ! যখন 
সম্ভব হয় নাই তখন এককে মুছিয়া ফেলিয়া একেরই ‘এক’ হওয়া প্রয়োজন 
হইয়! পড়িয়াছিল। 

কিন্তু এই ‘এক’ যে কত বড় ‘এক’, তাহার দৃষ্টান্ত শুধু পুরুষোতম প্রকৃষ্ণ। 
গ্রযোত্তম জীবনই শুধু সমভাবে কেন্দ্রে ও পরিধিতে থাকিতে পারেন । ইহ 
ক্মামকা রন্দারসে রাসমগ্ডল রচনার মধ্যে দেখিয়াছি। ভাগবত ইহার স্থনিপুণ 
নিখুত ছবি আকিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ কেন্দ্রে বিশ্বপ্রকুতির ঘনীভূত রূপ 
উরাধাবে লইয়া, পরিধিস্থ বিশ্বপ্রকুতির প্রতি দুইটি খণ্ডের মধ্যে বিরাজমান 
থাকিয়া ও প্রতি দ্ুইটী খণ্ডের গলা অড়াইয়া পরস্পরকে সংযুক্ত করিরা 
একটা মহাসজ্ঘ গড়িয়া তুলিতেছেন । যে-পথ ধরিরা পরীনেহরু চলিয়াছেন, 
সে হইতেছে এই পথ । তিনি কি পারিবেন কেন্দ্রকে বুকে লইয়া পরিধি্ব 
প্রতি দুইটী ভারতীয় নাগরিকের মধ্যে আসিয়া দাড়াইতে, প্রতি দুইটী 
নাগরিককে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া দুইকে দুইয়ের মাঝে অনুপ্রাণিত করিতে, 
এক করিতে, কেন্দ্র ও পরিধির মধ্যে এক প্রাণলন্থন্ধ স্থাপন করিতে? পারিলে 
তিনিও ধন্য হইবেন, ভারতবর্ধ ও ধন্য হইবে। কিন্ত সে জন্য চাই তাহার 
এতদিনকার বিপ্রবী প্রাণকে অনন্তায়িত করা। তিনি বৈদাস্তিক নেতা, 
পারিলেও পারেন) তিনি পররাষ্ট্র নীতিকে যে ভাবে পরিচালিত করিতেছেন, 
কোনও ব্লকে যোগদান ন! কনিয় নিজের মহিযায় নিজের পথে বাড়িয়া 
চলিয়াছেন, তাহ। আমাদিগকে গীতার ‘সেনস্রোরুভয়োঃ মধ্যে' দাড়ানো অর্জ,ল 
ও পুরুষ্োত্তম শ্রীকৃষ্ণ জীবনই স্মরণ করাইয়া দেয়। তিনি যে ভাবে পাকিস্থানকে 
সকল স্থযোগ দিয়া তাহাদের চিত্ত জয়ের চেষ্টা করার পরে শেষে বাধ্য হুইয়া 
নিজের স্থানে নিজে শক্তভাবে স্থিত্ব হইয়া লযস্যার সমাধান করিতেছেন, তাহাতে 
আমরা আশা করিব তিনি এবারও এই দুরূহ সাধনায় উত্তীর্ণ হইবেন। তাহার 
একটা সমগ্র দৃষ্টি আরা 

উদ্্দীরনের কথাই আল করণ হইতেছে। পনী কারন হন্তে সহর 


উচ্জ্বলতারত [ ৪থ বৰ, »ম সংখ্যা 


মধুরায়, সেখান হইতে দ্বারকার, কুরুক্ষেত্রে, বনবাসী পাগুবের পিছনে পিছনে। 
কি পথের বেগ! ফি গভীর প্রাণম্পন্দন। এইভাবেই না সারা ভারতবর্ষে 
তিনি মুঠা মুঠা 'প্রাণ' ছড়াইয়া গিয়াছেন ? সহরের বুদ্ধি ও গ্রামের প্রাপকে 
তিনি একই স্থত্রে গীথিয়া গিয়াছেন। চলায় ধাহার বেগ আছে, ডাহার পথ 
সহজই হয়, সন্দেহ নাই । প্রাপপুক্ুষ পরীক্ষণ তাই সহজ মাহুষ ॥ নেহরু, এই 
জীবন সাধনায় ত্রতী হইতে চাহিতেছেন। তাহাকে ইহাতে নিন্ধিলাভ করিতে 
হইলে কি বিস্ময়কর ছুটাছুটিরই না প্ররোজন হুইবে ! গ্রাম_ সহ মন্থন করিয়া 
ঝড়ের মত ছুটিতে হইবে, তবেই তিনি সার্থক হইবেন। বিশ্বে একজন মাত্র 
এই পথের পথিক, তিনি পুক্তযোত্ম শরীকষ্ণচ। তিনিই বিশ্বপথ ( World 
Line) শকিয়া গিয়াছেন। এই বিশ্বপথই অ্রজপথ । শ্রনেহরু আজ এই 
পথের পথিক হইবার জন্য যাত্রা করিয়াছেন । তাহার জয়যাত্রা পরম ও চরম 
পথিক পুরুযোত্তমের অগ্রগাযিত্থে ও নেতৃত্বে সার্ক হউক । তিনি ভারতের 
আসন স্থপ্রতিষিত করুন, মহাত্মাজীর উত্তরাধিকারত্বের গৌরব রক্ষা করুন। 
বন্দে মাতরম্‌ ॥ 





আখিক জগৎ প্রেস_-১২২ নং বহুবাজার সার্ট, জ্রুলিকাতু হইতে 
শ্রীনৎ স্বামী পুকযোতযানন্দ অবধূত ( বরিশালের শরৎকুষার ঘ্রেষ ) কর্তৃক 
সুঞ্জিত ও নরনাস্থারণ আশ্রম ৮এ, রাসবিহারী এভিনিউ হইতে প্রকাশিত, 





উজ্লভারত 


কান্তিক, ১৩৫৮ 


আত্মতুষ্টি 


পুরো ত্তমানপ্দ অবধূত 


৪র্থ বৰ্ষ ১*ম সংখ্য! 


শ্রীনিতাগোপাল দিখিয়াছেন : 'পূর্ণজ্ঞানের অন্তর্গত আত্মজ্ঞান । পূর্ণজ্ঞানের 
এক শাখা! আত্মজ্ঞান। সর্ব জড় ও অজড় সম্বন্ধে জ্ঞানই পূর্ণজ্ঞান।' ইহাই 
অঙ্গসরণ করিয়া আমরা! বলিব, 'পূর্ণতুষ্টির অন্তর্গত আত্মতুষ্টি। পূর্ণতুষ্টির এক 
শাখা আত্মতুষ্টি। সর্ব আত্মা ও অনাত্মা ক্ষেত্রের তুষ্টিই পূর্ণতুষ্ট। এ দেশের 
প্রাচীনেরা আত্মতুষ্টির উপর অতিমাত্রায় জোর দিয়াছেন, অনাত্মতুষ্টিকে ‘ন জাতু 
কামঃ কামানামূপভোগেন শামাতি’ বলিয়া বৰ্ধন করিয়াছেন, নেতি নেতি বলিয়া 
অনাত্মাকে বিস্গেষণ করিয়াছেন, ‘যে! মাং জয়তি সংগ্রামে***স মে ভর্তা ভবিশ্যৃতি’ 
--অনাত্ম প্রকুতির এই চ্যালেগ্কে গ্রহণ না করিয়া অনাত্ম ক্ষেত্র হইতে 
পশ্চাদপসবপই করিয়াছেন, আত্যতুষ্টির মখোই পূর্ণতুণ্তি ক্সাভের প্রয়াস পাইয়াছেন, 
ইহারাই এদেশের দেবতার দল ৷ কিন্ত এই আত্মতুষ্টির সাধনায় পূর্ণতুষ্টি আসে 
নাই। আত্মতুষ্টির পথে পূর্ণতুষ্টি লাভের ব্যর্থ প্রচেষ্টার প্রতিক্রিয়ায় গড়িয়া 
উঠিয়াছেন আর একদল বীর সাধক-_যাহারা এদেশে “অস্থর' বলিয়া পরিচিত, 
যাহার! অনাত্মার ক্ষেত্রেই পূর্ণতুষ্টি লাভের জন্ত উন্মাদ হইয়া উঠিলেন। দেবতারা 
বলিলেন,_নেতি নেতি, প্রয়োজন কমাও, ভোগে স্থখ নাই, চল সবকিছু 
হুইতে সর্িয়া পিছনের দিকে, স্থষ্টির গোড়াকার দ্বিকে, সেই অনাদিতে ; সামনের 
পথ কামনার পথ, সামনে ড্রোগের পথে লেশমাত্র তুগ্রি মিলিবে না? অস্রগণ 
বলিলেন,_আয়োবন'বাঁড়াইয়া চল, বিশ্ব গ্রাস -কর, ভোগই সখ, ত্যাগ তে! 
মামুষকে ক্রীব করে, রও চাই, আরও চাই ।” 


৫৮ উজ্মদ্রলভারত [ ৪থ বধ, ১*ম সংখ্যা 


ইহাই দেবাস্থর সংগ্রাম । বিশ্বময় এই-সংগ্রাম আজও চলিয়াছে। ভারতবর্ধ 
“অল্পে লস্তোযের’ কথাই ভাল বোঝে, তাহার প্রয়োজন ছিল নিতান্ত কম। সে 
এতদিন Plain living, high thinkingএর কথাই শুনিয়াছে, দেখিয়াছে । 
কিন্ত আন ঘখন তাহার সামনে আসিয়া দাড়াইয়াছে ‘বহু পাইয়াও অসন্তোষের’ 
ছবি ও দর্শন, তখন তাহার চোখ কলপিয়া গেল । এতদিনের ত্যাগী ভারতবর্ষ 
আব্ধ মান উন্নয়য়ের পথে পা বাড়াইল। সব রাষ্ট্রনেতারাও আজ যান উন্নয়নের 
পিচ্ছিল পথে জাতিকে চলিবার নিদ্দেশ দিলেন । কিন্তু মান উন্নয়নের অর্থ যে 
কি, কতখানি উন্নয়ন হইলে উন্রয়ন সার্থক হুইবে, উন্নয়নের যাত্রা কতদূর এবং 
সেই উত্নয়নে দরিক্রের কতখানি অংশ থাকা সম্ভব, সেই উন্নয়নের 
সফল দরিদ্র ভোগ করিতে পারিবে কিনা, সেই উন্নয়নকে আপামরে 
বিলাইয়। দেওয়া যান-উন্নয়নবাদীবু হবার! সম্ভবপর হইবে কিনা, মান-উল্লয়নের 
পথে ধনী-দরিপ্রের ব্যবধান আরও স্বষ্টি হইবে কিনা, এই সব কথা 
আদৌ ভাবা হুয় নাই। এদেশের আদর্শবাদীরা ‘মান’ উদ্নয়নের পাশ কাটাইয়া 
'অমানোর সাধনা নিয়াছেন, “মানদে'র সাধনা নিয়াছেন। আর ভোগবাদীরা 
নিয়াছেন মান-উন্গয়নের সাধনা । মান-উদ্নয়নের পথে “মান” লইয়া কাড়াকাড়ি 
থাকিবেই, দরিজ্রের যান ধনীর কাড়িয়া লইবেই, দরিত্রেরা হইবে অপমানিত, 
আর ধনিকবৃদ্দ সর্ববমানে সম্মানিত । 

মান উন্নয়নের পথে জাতি বিপন্ন হইবে, যদি না আত্ম-তুষ্টির সাধন! জাতি 
বরণ করে । নিজের মানে যে নিজে তুষ্ট নয়, সার! দুনিয়ার মান তাহাকে দিলেও 
সে তুষ্ট হইবে না, যে “আত্মানি এব আত্মন। তুষ্ট£' নয়, তাহাকে কে তুষ্ট করিবে? 
তুমি যতই আদর কর না কেন, যতই খাওয়াও পরাঞ না কেন, আমি যদি নিজের 
মধ্যে তুষ্ট লা থাকি, তুমি আমাকে তুষ্ট করিতে কিছুতেই পারিবে না । খে আত্ম- 
তৃথ্ নয়, দুনিয়া তাহাকে তৃপ্ত করিতে পারে না, অথচ দুনিয়া নিয়া তৃপ্তি না 
পাইলেও তো একান্ত আত্মতৃপ্তিতে আসে ক্লৈব্য । গীতায় কুধিরপ্রদিক্ক রাজ্য 
পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষান্পে জীবিকা নির্বাহের তুষ্টিকে শ্রভগবান ক্লীবত্ 
বলিয়াছেন । আত্তুষ্টিরই অপরার্ধ অনাত্ম তুষ্টি । গীতা আত্মন্যেব আত্মন 
তুষ্টিরেই অনাত্যাক্ষেত্রের তুক্টিতে গড়িয়া তুলিবার জঙন্য-প্রু পর আরও তিনটী 
তুষ্ট খবর পৌঁছাইয়াছেন। 'স্থিতপ্রজ্তত্ত কা ভাবা” হইতেঁছৈ অমুত্মতুষির স্তর, 
এবং এই আত্মতুষ্টিরই ঘন, ঘনতর ও ঘনতম আস্বাদন হইতেছে রা সাক 


কার্তিক, ১৩৫৮ ] আত্মতুষ্ট ৫৫৯ 
তুষ্টি-_-'স্থিতদীঃ কিং প্রভাষেত'__কিযাসীত” ও 'অজেত কিষ্ঠ। গীতা পূর্ণ 
তুষ্টির সাধনাই দিয়া গিয়াছেন, একান্ত আত্মতুষ্টিরও নয়, অনাত্মতুষ্টিরও নয় । 
গীত৷ দৈৰী সম্পদ ও আন্মরী সম্পদের সমন্বদ্র শাস্ব, দেবাহরে সমীকরণ শাহ ॥ 
এখানে ‘নেতি নেতি' ও ‘আরও আরও চাই’-এর সমন্বয় রহিয়াছে । তাই অর্জনের 
কাছে ভগবন্ধাণী গর্গ্ধন করিনা বলিয়াছিলেন__“রাজ্যং তু” । এ রাজ্য ভোগে 
অযান ও সর্ব্বমানের সমন্বয় রহিয়াছে, পিছনে সরিয়া দাড়ানো ও সামনে আগায়! 
প্রকৃতিকে জয় করিবার কৌশল আছে, দেবতাদের ত্যাগ ও অস্থরের ভোগের 
সমন্বয়ও রহিয়াছে । যাহার আত্মতুষ্টি নাই, বিশ্বতুষ্টি তাহার পক্ষে কামুকতা, 
পক্ষান্তরে যাহার বিশ্বতুষ্টি নাই তাহার পক্ষেও আব্যতুষ্টি আলিয়া দেয় ক্লৈব্য। 
গীত। তাই পুরুষোত্তয সাধনার গ্রন্থ । পুরুষোত্তম একান্ত যোগীও নন, একাস্ত 
ভোগীও নন। কাপুরুষেরা একান্ত ভোগ করিতে গিয়া শুন্ত নিশ্ুন্ভের মত 
প্ররুতির হাতে মার খাইয়াছে, একান্ত ত্যাগ করিতে গিয়াও প্রকৃতির মধ্যে উর্ববস্ী” 
মেনকার স্থক্টি করিয়াছে। একমাত্র পুরুষযোত্তমই মদনমোহন । একাস্ত 
ভোগে মদন বাড়ে, একান্ত ত্যাগে মদন ক্ষিপ্ত হুয়। পুর্ষষোত্তৰ শচরণতলেই 
‘মদন’ শিশুর মত ক্রীড়ারত। পুকুষোত্তযই আত্মক্রীড় ও রাসক্রীড়। তাহারই 
প্রচরণতলে বিশ্ব আদ বিশ্রাম লাভ করিবার জন্য উদগ্রীব । পুরুযোত্তম জয়বুত্র 
হুউন। বন্দেমাতরম্‌ * 


শত 
শষ 


7 ঈশা শীসিেশশস্স্স্স্প্প্প্প্প্প্সসপসআসজি 


লি আৰিন ১৩৫৮ ‘জু’ .পত্রিকা হইতে পুনমূ ত্রিত 


ইরাণের কাব্যকুঞ্জ 
রেজাউজ করীম 
€ পূর্বাহবৃণ্তি ) 


ওপরে যে জুফ্কী মতবাদের কথা বলা হইল, ইয়াণের বহু কবি উহার দ্বারাই 
উদ্ন্বহইয়! কাব্য সাধনা করিয়াছেন । কেহ সাক্ষাৎ্ভাবে ঈশ্বরকে আহ্বান 
করিয়া ভাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, আবার কেহ ন্ধপকের আশ্রয় 
লইয়! ঈশ্বরকে বধূ হিসাবে একান্ত আপনার করিতে চাহিয়াছেন। তাহাদের এই 
ক্ূপকে মদ, সরাইধানা, সাকী, প্রেয়সী, মদের পেয়ালা বাহক, প্রভৃতি শব্দ 
ব্যবহৃত হুইয়াছে। তাহাদের কবিতা কতকটা রাধাক্কুঞ্চের গানের যত স্ব্যর্থভাব- 
জ্ুচৰ্ক । ওমর খাইয়াম, আত্তার, রুমী, সাদী, হাফিজ প্রভৃতি কবিগণকে স্থঘ্ী কবি 
বলা হয় । তাহারা হ্থষীদের মত নিজেদের ঈশ্বর প্রীতির ভাবকে কাব্যের সাহায্যে 
কতি চমৎকারভাবে প্রকাশ করিয়াছেন । এই সব মক্সমী কবিগণ উচ্চ শ্রেণীর স্থঘটী 
ছিলেন। বর্তমান যুগের হুষ্কী ও সাধকগণ ইহাদের কাব্য হইতেই অস্থপ্রেরপা 
লাভ করেন। তদ্বাতীত অন্ত কোন উপায়ও নাই। তাঁহাদের বহু কবিতা ইংরাজি, 
ফরাসী ও আশ্মান ভাষায় অনুদিত হইয়াছে। কবিতার অনুবাদ হইয়াছে সভা, 
কিন্তু তাহাদের ধৌগিক ভাব, আধ্যাত্মিক মনেবেদনার অনুবাদ করা সম্ভব হয় 
নাই। তাহার জন্য মূল কুরিতা পড়িতে হইবে ৷ মরমী, কবিদের দ্বারা বিশেষ 
ভাবে ব্যবহৃত কতকগুলি শব্দ যেমন ₹ গোলাপবাগ।ন, পথ, সমুদ্র, আকাশ গভীর 
আধ্যাত্মিক অর্থত্যোতক । সাকী, শারাব, শারাবখানা, এ সকলের অর্থ সত্যান্ছ- 
সন্ধানী, জ্ঞান, গুরু, ইত্যাদি । ইহারা! প্রায় প্রত্যেক কবিতায় শারাবখানা 
( মষ্ভালয় ) শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন । ইহা! হইতে বুঝা যাইবে যে তাহাদের 
দৃষ্টিভঙ্গী কত উদার ছিল । যন্ত সকলের স্মপার বস্তু । অথচ এই 'মস্ভই” 
ভাহাদের আধ্যাত্মিক প্রেরণার ছিল মূল উৎস । তাহার! নিজেরা কেহই মন্ত 
পান করিতেন ন! । জনসাধারণের নিকট যাহা শ্বণার বন্ত তাহাকে রূপকভাবে 
গ্রহণ করিয়া তাহারা দেখাইতে চাহিয়াছিলেন যে আ্যাস্ি্ষ- মনের নিকট প্রণার 
বন্ধ ক্রিচুই লহে। রধী কবি ওমর খাইয়ামের একটা কবিতার'অহুবাদ হইতে 


কান্টিক, ১৩৫৮ ] ইস্থাণের কাব্যকুজ ৫৬১ 


পাঠকগণ বুঝিবেন যে পাগচ্তের এই কবিগণ আধ্যাখ্যিক বিষয়ে কত উচ্চ স্তরে 
উঠতে সক্ষম হুইগ্রাছিলেন :_ 
গত রাত্রে আমি মদখানার পথের সন্ধান করিয়াছি 
কিন্তু কোন চালক ছিল না যে আমাকে তথায় লইয়া যায়। 
আমি কত কাদিলায, জোরে চীৎকার করিলাম, 
কিন্ত কেহই আমার ডাকে সাড়া দেয় নাই। আমার দিকে জ্রক্ষেপও 
করে নাই। 
এতক্ষণ হয়ত মদ বিক্রেতা গভীর নিদ্রায়'অভিভুত । 
হন্ঘত আমার নাম ও যশের কথা সেখানকার কেহ পড়িয়া দেখে নাই । 
স্থৃতরাং আমি গভীর রাত্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া কাদিতে লাগিলাম ৷ 
ভিতরের ঘর হইতে কে যেন বদিয়! উঠিল-__"একটা মাতাল চীৎকার 
করিতেছে” । 
কিন্ত হান্ন ! আমি আমার কথা বলিবার হুযোগ পাইলাম না। 
সে বলিল, “ম্বাগত! তুমি কাহাকে খুঁজিবার জন্ত আসিয়াছ ?» 
“কেন তুমি আমার এখানে আসিয়াছ ? তোমার কি খুব দরকার ?” 
আমি বলিলাম “দ্বার খোল”! সে বলিল “চুপ কর ! দূর হও!” 
তোমাকে যে রাত্রে এখানে প্রবেশ করিতে দিব, তাহাতে অন্য সকলের 
মত আছে? 
ইহা মসজিদ নহে, যে তোমার ডাকে দ্বার খুলিয়া যাইবে, 
মসজিদে বিলম্বে আসিয়াও তুমি দলের মধ্যে চুকিয়া যাইতে পার । 
এই স্থান মলজিদ লহে,_-ইহা। মদখানা, এখানে আছে মাতালের দল-_ 
সুন্দরী নারী আছে, মদ আছে, আলো আছে, মিষ্টাম আছে, 
গান আছে, বাস্ট আছে। 
এই যদখানাদ্ তুমি সবাইকে পাবে--মুললিম, ব্রাহ্মণ, খৃষ্টান, 
জোরাস্ত, যিহদী - এদের সকলের অবারিত দ্বার এখানে । 
তুমি যদি তাদের সঙ্গে আলাচনা-করিত্বা লাভবান হইতে চাও, 
তবে তাদের সকলের পাত্তেরুশুলা হও--তবেই তুমি সফল হবে। 
তুমি নাযাজী স্কাহ্,_কতকাল এই দ্বারে আঘাত করিবে? 
মূখ! ভালবাসা! হইতেছে আগুন-_যাহা হুইতে এখন ধূয়া বাহির হুইতেছে। 


উজ্জ্লভারত [ ৪র্থ বর্ম, ১ম সংখ্যা 


শেখ ফরিছুপ্দিন একজন বিখ্যাত যরযী কবি । তিনি সাধারণতঃ "আত্তার* 
এই নাষে পরিচিত । তিনি আতর ও অন্যান্য সুগন্ধি বস্তর কারবার করিরতেন। 
তাহার আবির্ভাবক।প ছাদশ শতাব্দী । তাহার দাওয়াখানায় প্রত্যহ পাঁচশত 
রোগী আসিত। তিনি গভীর যনোনিবেশ সহকারে তাহাদের প্রত্যেককে 
পরীক্ষা করিতেন, নাড়ী দেখিতেল ও উষধপত্রাপির ব্যবস্থা করিতেন । এত কাজ 
ক্ষরিয়াও তিনি অবসর সময়ে বহু গ্রন্থ লিখিয়াছেন। "মাজহারুল আজ এব”, 
"পান্দনামা” প্রভৃতি স্থবিখ্যাত গ্রন্থে তাহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। 
প্যনতিকুত তায়ের” অর্থাৎ “পাথীদের মহাসভা” নামক আর একখানি উপাদেয় 
গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। ছিঁহ! একটি ব্ূপক গল্পের গ্রন্থ । পৃথিবীর নানাজাতীয় 
পাখী “হুদ্‌ হুদ” (30 Huূণd) পাখীর নেতৃত্বে একদা বিপজ্জনক পথে যাত্রা 
“আরন্ত করিল । তাহারা অনেক দেশ, উপত্যকা, নদনদী, সমূদত্র অতিক্রম করিয়া 
যাইতে থাকে । প্রত্যেকটি পাখী এক একটা গুণের প্রতীক । তাহাদের 
লক্ষ্যন্থল হইতেছে তাহাদের সম্রাট সিমুরগ (৮৮১০০৭$%)। সেইখানে গিগ্া 
তাহারা তাহাদের অভাব অভিযোগ জানাইবে। পথের ক্লেশ সহ? করিতে না 
পারিয়| অধিকাংশ পাখী মৃত্যুমুখে পতিত হইল । অবশিষ্ট পাখীগুলি বহু কষ্টের 
পর তাহাদের গন্ভব্য স্থানে উপস্থিত হইল, কিন্ত সিসুরগকে দেখিতে পাইল না। 
পাম্বীগণ তাহাদের অবশিষ্টাংশের সংখ্যা গুণিবার সময় দেখিতে পাইল যে,. মাত্র 
ত্রিশটি পাখী বাচিয়াছে। “ত্রিশ” শন্দের ফারসী হইতেছে “সিমুরগ” | কবি এই 
দ্বপক কাহিনী দ্বার! ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, ঈশ্বর প্রাপ্তির পথ সহজ 
নহে । আর যখন ঈশ্বরকে পাওয়া যায় তখন নিজের আন্তিত্ব বিলুপ্ত করিয়া 
দিতে হয়। অ্রিশটি পাখীর মধ্যে সিমুরগ আছে। এই গঞ্জে পাখীর 
অর্থ হইতেছে লত্যকার স্মফীদের তীর্থ যাত্রা, আর পিমুরগের রূপক অর্থ 
হইতেছে সত্য । আত্তারের “পান্দনামা” শিশুপাঠ্য পুস্তক । ইহার প্রতি পৃষ্ঠা 
নীতি আন ও বাস্তব জীবনের করণীয় কার্ধ্য সম্বন্ধে বিবিধ উপদেশে পুর্ণ । 

জালালুদ্দিন রুমী আর একজন বিখ্যাত স্থফী কবি। বলিতে কি, তিনি 
পারস্যের স্বী কবিদের শিরোষণি। সাধারণতঃ তিনি মৌলানা রুমী নামে 
পরিচিত। মুসলমানদের ধর্শ্মদভায় তাঁহার কবিতা অতি আগ্রহের সহিত আবৃত্ত 
হইয়া থাকে । মধ্য এশিয়ার অন্তর্গত বল্ঘে তাহারী"সন্ম হয় এবং এশিয়া 
মাইনরে অবস্থিত কুনয়া নামক স্থানে তিনি দেহত্যাগ করেন।। তাঁহার মরমী 


কাঠিক, ১৩৫৮ ] ইরাশের কাব্যকুঞ্জ 


ভাবপুণ কবিতাওপি একটি গ্রন্থে সংগৃহীত হুইগ্রানছে। তাহা “মাপলাবী” নামে 
পরিচিত 1 মৌলানা ক্ুমীর মাশনাবী পৃণিবীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের অন্তর্গত । অধ্যাপক 
নিকপসন এই গ্রস্থাকে ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন! এই গ্রন্থের প্রথন 
ক্রবিতার নাম “বাশীন সঙ্গীত” । কবি প্রথমেই বলিতেছেন এ জন, কাননে বাশ 
বাজিতেছে। বাশীর সুরে কান্না। কিসের এ কামনা? বাশ) বিরহের জন্য 
অভিযোগ করিতেছে । বীশী৷ বলিতেছে “তাহারা আমাকে গাছের নল হইতে 
কাটিয়া আনিয়াছে। আমার দুঃখের জন্য মানব জাতিও কাদিয়াছে।” কবি 
অশ্য একটি কবিতায় প্রেম সম্বন্ধে বলিতেছেন”_“হে প্রেম] তোমাকে অভ্যর্থনা 
করিতেছি । তুমি মধুর দুঃখ ॥ তুমি আমাদের সকল ব্যাধির চিকিৎসক । তুমি 
আমাদের সমস্ত অহস্কার ও মিথ্যাচারের প্রতিষেধক । তুমিই আমাদের প্লেটো, 
তুমি আমাদের গ্যালেন।” মৌলানা রুমীর কবিতার বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি 
কথা ও'কাহিনীর মধ্য দিয়া তাহার মরমী অভিজ্ঞতার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। 
তাহার এই সব ন্ধপক গল্পগুলি যেন হীরার টুকরা । অধ্যাপক নিকলসনের 
অঙ্থবাদের পর পাশ্চাত্য দেশে তিনি যথেষ্ট সম্মান পাইতেছেন। এই অন্থবাদ 
গ্রন্থ দুপ্রাপ্য নহে, সর্বত্র পাওয়া যায়। যে কোন পাঠক ইচ্ছা করিলে মৌলানা 
রূমীর কাবা রস আদ্বাদন করিতে পারেন। 

কৰি সাদী সাধারণতঃ উপদেশমূলক কবিতার জন্য বিপ্যাত। কিন্তু তিনিও 
একজন যরমী কবি । তাহার পূর্ণ নাম “শেখ মসলেহঙ্গীন সাদী” । তিনি সিরাজ 
নগরে ১১৮৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন ॥ শতায়ু হইয়। স্বগৃহেই দেহ ত্যাগ করেন! 
বাল্যকালে সিরাজ নগরে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া উচ্চ শিক্ষার জন্তু বোগদাদ 
নগরে আশ্রয় লন । বোগদাদ তখন ইসলামিক সংস্কৃতি ও শিক্ষা দীক্ষার 
কেন্দ্রভুমি । বাগদাদে শিক্ষা লাভ করিয়া সাদী পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল 
ভ্রমণ করেন। এরূপ কথিত আছে যে তিনি ভারতবর্ধের গুজরাট প্রদেশ ভ্রমণ 
করিয়াছিলেন । তাহার গুলিস্তান ও বোস্ডান এই ছুইখানি বিখ্যাত গ্রন্থ 
পরিশুদ্ধ জ্ঞানের ভাণ্ডার । গুলিস্তানের অর্থ হইতেছে গোলাপের বাগান। আর 
বোস্তানের অর্থ বাগানের সৌরভ । এই শেষোক্ত কাব্য গ্রন্থে তিনি গল্পের 
আকারে বহু বাস্তব জ্ঞা ও নীতির কথা প্রচার করিয়াছেন। ইহাতে আটটি 
পরিচ্ছেদ আছে।” রাজ! হইতে আরম্ভ করিয়া ভিখারী পথ্যস্ত সমাজের প্রত্যেক 
সুরের লোকের বিষয় ইহাতে আলোচিত হইস্সাছে। তাহার বণিত প্রতিটি নীতি- 


৩৬৪ উজ্জ্বলভারত (০ বৰ্ষ, ১০ম সংখ্যা 


উপদেশ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হুইতে তিনি লাভ করিয়াছেন । স্থতরাং সেগুলি 
কতকগুলি অবাস্তব Counsel of Perfection নহে । তাহার কয়েকটি উক্তি 
সকলেই অবগত আছেন £-- 

“একটি কম্বলে দশজন সন্ন্যাসী শয়ন করিতে পারে 

কিন্ত একটি রাজ্যে দুইঞ্জন রাজাও রাজত্ব করিতে পারেন না । 

খনী লোকগণই সবচেয়ে অভাবী। 

ধৈয়েরী বৃক্ষ তিক্ত, কিন্তু উহার ফল মিষ্ট। 

পরীক্ষিত মানুষকে পৰীক্ষা করা মূর্থতার পরিচায়ক । 

জীবনের সখের জন্য সম্পদ । কিন্ত জীবনের উদ্দেশ্য সম্পদ 

সংগ্রহ করা লহে। 

একজন বিজ্ঞ লোককে জিজ্ঞাসা করা হইল, “বলিতে 

পার কি কে ভাগ্যবান লোক, আর কে ভাগ্যহীন লোক ?” 

বিজ্ঞ লোকটি উত্তরে বলিল “সেই ভাগ্যবান লোক 

যে পুর্ণ জীবন লইয়া বাচে। আর ভাগ্যহীন সেই লোক 

যে জীবন ভরিয়া! সংগ্রহ করিয়া মরে ।” 


কেবল উপদেশমূলক নীতি কথাতেই সাদীর প্রতিভা নিবদ্ধ ছিল না। তিনি 
মরমী কবিতা লিখিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন । তিনি প্রেমমূলক যে সব গঞ্জল কবিতা 
লিখিয়াছিলেন তাহা! কি পণ্ডিত কি সাধারণ পাঠক সকলকেই আনন্দ দেয়। 
তাহার কতকগুলি গজল নৃত্যপর দরবেশগণ নাচের তালে তালে গাহিয়। থাকেন। 
তাহার একটি গজলের অস্তবাদ দেওয়া গেল :_ 
“হে আমার দরিত ! তুমি সাইপ্রেস গাছের যত তন্বী! 
কি পরিতাপ যে তুমি আমাকে একাকী ত্যাগ করিয়া চলিয়া 
যাইতেছ। 
তোমার মত এমন মধুর ভঙ্গীতে কেহ আমাকে বিদান্প সন্বর্ধনা জানায় নি। 
তোমার মুখমণ্ডল পৃথিবীর গোলাপ বাগানের মত, 
তবে কেন তুমি বাগদাদের দিকে যাইতেছ ! সি 
পাছে তুমি একাকীত্ব বোধ কর; সেই জন্য সাদীর হৃদয় ওচঙ্ষু *' 
তোম্যর সঙ্গে যাইতেছে 1” 


স্কার্তিক, ১৩৫৮] ইন্াণের কাব্যকুঞজ ৫৬৫ 


ওমর খাইয়ামের মত সাদী একাস্ত পদের মিল বিশিষ্ট চতুঃপংক্কি কবিতা 
স্তবক লিখিয়াছেল। তাহার কবিতা স্তর বিশেঘ সমাদর লাভ করিয়াছে । 
তাহার আর একটি ছোট কাবিতার অনুবাদ £__ 

তোমার কি স্মরণ হয় ন! যে যখন তুমি পৃথিবীর আলোক দেখিতেছিলে, 

তখন সকলেই আনন্দ করিতেছিল, আর তুমিই কেবল কাদিতেছিলে । 

এক্কপ ভাবে জীবন যাপন কর, যেন যখন তুমি 

7 পৃথিবী হইতে চক্ষু নিমিলিত করিবে, 

তখন যেন সকলেই কাদে আর তুমিই কেবল হাসিতে পার। 

ইরানের হকে বুলবুল মহাকবি হাফেজের নাম স্মরণ করিব! মাত্র প্রত্যেক 
পাঠকের অন্তর ভাবে গদগদ হইয়া উঠে। মৌলানা রুমীর মত তিনিও 
আধ্যাত্মিক কবি। তাহার অধিকাংশ কবিতা রূপক । বিরহের কবিতা 
লিখিলেও তিনি একজন আশাবাদী কবি । ছুঃখ, হতাশা, বিরহ বেদনা কিছুতেই 
তিনি হতাশ হইয়া পড়েন না। হাফেজের আসল নাম “শামস্থন্দিন”। কাব্য- 
জগতে তিনি হাফেজ নায়েই স্থপরিচিত | হাফেজ কেবল তাহার যুগের নহে, 
সকল যুগের সকল দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি । গেটে, এমারসন, সোপেনহায়ার 
প্রভৃতি পাশ্চাত্য লেখক ও কবিগণ হাক্ষেজ হইতে বহু অহ্থপ্রেরণা পাইয়াছেন 
বে সময়ে পারস্তে রাষ্ট্র বিপ্রবের ফলে এক রাজার পর অগ্য রাজ! লিংহালন 
অধিকার করিতে ছিলেন, দেশের কোথাও শান্তি হুখ ছিল লা, সেই নিদারুণ যুগে 
হাফেজের জন্ম হয় । একজন বিজ্দেতা হয়ত রক্তপাত হবার! দেশের সম্রাম ও 
বিভীষিকা বিস্তার করিতেছে, আবার পরবর্তী রাজ্জার আমলে আমোদ প্রমোদ ও 
বিলাস ব্যসনের তরঙ্গে দেশ প্রাবিত হইভেছে। আবার হয়ত তৎ্পরে অপর 
একজন সাধু প্রকৃতির রাজ! রাজপাটে বলিয়৷ কঠোর নৈতিক নিয়যাবলী ও বিধি- 
নিষেধ প্রয়োগ ত্বার। দেশবাসীর চরিআ সংশোধনের চেষ্টা করিতেছেন। এই 
প্রকার বিপ্লব, প্রতিক্রিয়াশীল শাসন ও কঠোর পিউরিটান মতবাদের নাগর 
দোলাঘ্ যখন দেশ আন্দোলিত, ঠিক সেই সময়ে হাফেজের আবির্ভাব হুইয়াছিল । 
কবি হাফেজ রাজা ও রাজকুমারের, ক্রিয়াকলাপ দেখিবার স্থুযোগ পাইয়াছিলেন। 
তাহাদের কাহাকে ক্ষমতুনু” অধিকারী হইতে দেখিয়াছেন। আবার কাহার 
পতনও দেখিয়াঁছেন। ' যেমন ভাবে মরুতূমির মধ্ধ্যে তুষার গলিয়। ঘায় সেই ভাবে 
কত রাজপুরুষকে ধরাবঙ্ষহইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া বাইতেও দেখিয়াছেল। কিন্ত 


৫৬৬ উজ্জ্বলভারত [ ৪র্থ বৰ্ষ, -১ৎম সংখ্যা 


আশ্চর্ধ্যেন্ন বিষয় যে এই সব মর্স্মান্তিক দুঃখের প্রতিধ্বনি তাহার কাব্যের মধ্যে 
নাই। ইংয়াজ কবি কীটসের মত তিনি লৌকিক অগতের গন্তগোলের উর্দ্ধে 
থাকিয়া ভাবের উচ্চলোকে সর্বদাই থাকিতেন। তাই তাহার কবিতায় রাজ- 
নৈতিক মতবাদ বা ঘটনাবলী স্থান পায় নাই ৷ 

তাহার অপর একটি পদবী ছিল “লি সাহুল গায়েব"* অর্থাৎ অদৃশ্য জিহবা । 
তাহার কবিতা পড়িলে এই নামের সার্থকতা বুঝা যাইবে । হাকেজের 
ক্ষবিতাগুলি “দেওয়ান হাফেজ” এই নাম দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে? তাহার 
সুমধুর কবিতাগুলি মরমী পাঠকের নিকট অত্যন্ত শরির । তাহার রূচনাভঙ্গীর মধ্যে 
কোথাও আবিলতা বা অস্পষ্টতা নাই। তাহার স্থুর যেন ঝঙ্ধার দিয়া 
উঠিতেছে। তাহার প্রায় প্রত্যেক কবিতার দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে। 
বাহ্‌ দৃষ্টিতে মনে হইবে কবিতাগুলি যেন ইন্জিয় সুখ চরিতার্থ করিবার জন্য 
লিখিত। কিন্তু বাহিক অর্থের বন্ধন ভেদ করিয়া একটু গভীর দেশে প্রবেশ 
করিলে তাহার আধ্যাত্মিক অর্থ পাওয়া যাইবে । তখন হৃদয় মন ভাবে অভিত্তৃত 
হইয়া যাইবে ৷ হাফেন্দেশ্ কবিতা সন্ধদ্ধে গেটে বলিরাছেন £__ 

Let the world be bride 

And imagination the bridegroom 

One who loves Hafiz has witnessed this marriage. 

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়। গেল বলিয়া হাফেজের কয়েকটি কবিতার অন্থবাদ দিতে 
পারিলাম ন! । পরে সময় মত হাফেজের কবিতা লইয়া আরও আলোচন। 
করিবার ইচ্ছা রহিল । 


হাতে-কলমে শিক্ষণ শিক্ষা 


(বহিরঙ্গ ) 


বকুলমাল। সেন 


শিক্ষণ-শিক্ষায় ছবির উপযোগিতা শুধু উপদেশ শুনিয়া নয়, কার্ঘতঃ ব্যবহার 
করিয়া উপলব্ধি করিয়াছি । তাই শিক্ষণ-শিক্ষার অভিজ্ঞতা কয়েকটি ছবির 
সাহায্যে পাঠকগণের সমক্ষে উপস্থাপন করিতে আগ্রহ জন্সি্লাছে । ছবির বিষয়- 
বস্তু ফুটাইয়া! তুলিবার জন্য পটভূমি এবং আনুসঙ্গিক উভয়েরই প্রয্রোজজন হয়। 
স্মরসিক চিত্রামোদী ভাবটুকুই গ্রহণ করেন, আহ্মলজিক সত্য কি মিথা। এ অবান্তর 
কথা বিচারের বাহিরেই থাকে । 

একটি খ্যাতনামা বালিকা বিগ্ালয়ে বেল! সাড়ে দশটায় আমরা জন দশ বারো 
ছাত্রীশিক্ষিকা' উপস্থিত হইলাম । আনকোড়া' গ্রাজুয়েট এবং শিক্ষকতায় অভ্যস্ত 
-_উভত্ন প্রকার উপাদানের সংমিশ্রণে আমাদের দলটি জগ! খিচুরী বিশেষ ছিল 
বলা চলে। 

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর প্রধানা শিক্ষযিত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি 
পাইলাম । শিক্ষণ-শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষাপয় কর্তপক্ষের সাময়িক সম্পর্ক সম্বন্ধে 
নানা গল্প কথা বা কল্প কথা শোনা ছিল ৷ তাই মনে একটু কৌতুহল ছিল বৈ কি। 
প্রাথমিক আলাপের পর খুসী হইয়াই ফরিয়া আসিলাম । সময়ের অপবায় 
রোধ করিতে হইলে কথা কম বলাই উচিত। অভিনন্দন, আপ্যায়ন, অভার্থনা 
-নিক্তিতে মাপা কথার মধ্য দিয়া স্বযং রবীন্দ্রনাথ ও প্রকাশ করিতে পারিতেন 
না লিশ্য়। সময়ের হ্থব্যবহার শিথিতে পারা তাহা হইলে বাঙালীর পক্ষে 
আকাশ কুহ্থম নহে । এই শিক্ষণ-শিক্ষার শেষে এ বৈশিষ্ট্য যে আমাদের 
চরিত্রেও ছুটিয়া উঠিবে না, এমন কথ! কোন বিশ্বনিন্ুকও জোর করিয়া বলিতে 
পারে না। আর একটি জিনিষ বিশেবভাবেই আমার মন আকর্ষণ. করিল । 
সুগস্ভীর পরিবেশ স্থষ্টির ক্ষমতা প্রধান শিক্ষকগণের একটি বিশেষ গুণ, তাহা শিক্ষা- 
ব্যপদেশে জআনিয়াছিলাম । এখন তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া! বিষয়টি বোধারত্ত 
হইল । কিন্ত এই “বৰ্ধা এলায়েছে তার যে্ময় বেণী” গোছ গাভীর্ঘের "মুল উৎস 
কি শিক্ষণ-শিক্ষা, বিভাগ, না ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ? পুখির বিশ্যার সঙ্গে ব্যবহারিক 


উজ্ছঞলভারত [৪র্থ বধ, ১০ম সংখ্যা 


ক্ষেত্রের সংযোগ ঘটিলে কোন্‌ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এরূপ রূপাস্তর ঘটে, জানিবার 
অন্ত মন উৎসুক হুইয়া উঠিল। 

কিন্তু আমার দার্শনিক গবেষণা সকলের মন:পুত হয় নাই । গাস্তীর্ষের মাত্র।- 
ধিক্যের বিরুদ্ধে গুঞ্জনধ্বনি স্কুটতর হুইতে লাগিল । "আমরা যেন অন্থগৃহীত 
আব", এযনই একটা অভিবোগ যেদিন কানে আসিয়া পৌছিল, সেদিন আত্মতৃপ্ঠির 
ঝুলি শিকায় তুলিয়া রঙ্গভূষিতে নামিয়া আলিলাম | পরের মুখে ঝাল খাওয়ার 
অভ্যাস বহুকাল ত্যাগ করিয়াছি, স্তরাং প্রথমে মুখ্য সহকারিণীর সঙ্গে দেখা 
করিলাম । হাতের পাঠ-পরিলেখের খাতার ভিতর হুইতে “উপস্থাপনের” 
পুরোবর্তী “আয়োজন বিজয়গর্বে মাথা তুলিয়া ঈাড়াইতে চাহিল, নেহাতই 
বআক্ষর-সত্তা বলিয়া পারিল লা। ভদ্র মহিলা অতিশয় অমায়িক । আলাপের 
গতি উদ্দেশ্যের মুখে পরিচালিত করিতে বেশী সময় লাগিল লা) 
তিনি সরল ভাবেই বলিলেন-__শিক্ষণ-শিক্ষা কালে মেয়েদের সত্যিকার শিক্ষা 
তো কিছু হয় না। বিশ্ববিষ্ভালরের অস্থরোধ এড়ান মুস্কিল, কাব্েই__ইত্যাদি । 
স্বরে একটু গস্ভীরী চাল প্রকাশ পাইলেও ইহার মধ্যে না বুঝিবার মত 
কোন গলিঘু চি নাই। 

সত্যই কি তাই? মনে প্রশ্ন জাগিল। নূতন শিক্ষার্থী ধাহারা তাহারা 
অনভ্যত্ত অপটুতায় হয় তো! বা পুরাতন শিক্ষযিত্রীদের সমকক্ষতা দেখাইতে 
পারেন না; পুরাতন শিক্ষপ্িত্রীরাও নৃতন ধাচে পড়াইতে শিয়া প্রথম প্রথম 
হয়তো বা ততটা সাফল্যলাভ না-ও করিতে পারেন_ একথা স্বীকার 
করার মধ্যে অগৌরবের কিছু নাই, কিন্তু তাহা! সত্য স্বীক্কতি 
হুইবে কি? মনে পড়িল গত বছর এই বিস্যালয়েরই নবম শ্রেণীর অন্থতভীা 
কয়েকটি বালিকা আমার বিগ্ালয়ে হয়তো বা স্বপারিশের জোরেই দশম 
শ্রেণীতে ভঙ্তি হইয়াছিল । তাহাদের বাংলা সাহিত্য পড়াইতে গিয়া দেখিলাম, 
বর্ণমালার মধ্যে রসবস্ত প্রগাঢতায় এমন লমাধিস্থ হুইয়া আছে যে, তাহাতে প্রাণের 
স্পন্দন আনিতে হইলে ভগীরথের সাধন! প্রয়োন্ন। রচনা লিখিতে দিয়া 
বোঝা গেল ভাষা, কল্পনা ও বিষয়জ্ঞানের নিদাক? দুর্ভিক্ষে তাহাদের অন্ধের 
মত অচল হুইয়াই থাকিতে হয়। ভূগোল পড়াইঝ্ব্র, সময় মানচিত্রের 
উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ক-পশ্চিয সম্বন্ধে প্রাথমিক ভ্ঞানদান হইতেই” আরম্ভ করিতে 
হুইল । 


কান্তিক, ১৩৫৮ ] হাতে-কলমে শিক্ষণ-শিক্ষা 


মাস কয়েক পরে প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্ত বাছাই করার লমর দেখা গেল 
যাহারা অভিমানওরে পুরাতন বিশ্যালয় ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল, তাহারা 
প্রতোকেই শুধু পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার যোগ্যতা লাভ করে লাই, কেহ কেহ 
ভাল নম্বর পাইয়াছে। তাহারা প্রযাণ করিয়াছে, তাহাদের অক্ষমতার জন্ত নয়, 
শিক্ষাদানের ক্রটিতেই তাহাদের ছাত্রীজীবনের দুর্ভাগ্য ঘনাইয়া আপিয়াছিল। 
মনের মধ্যে আমিত্ব ঘাড় বাকাইয়া সোজা হইয়া গাড়াইল। স্মতরাং ভক্ত 
মহিলা যখন এই অত্যন্ত হৃন্য আলাপের শেষে তাহাদের বিদ্যালয়ের ছাটিঘা 
ফেলা ছাত্রীদের অভাগ! শ্শক্ষতিত্রী আমার প্রতি যথেষ্ট করুণার প্রকাশ মুখভাবে 
স্থটাইন়্া তুলিতেছিলেন, তখন তাহারা যে প্রত্যেকেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছে, এ সংবাদ জালাইবার প্রলোভন ত্যাগ কর! গেল 
না। এবার তাহার স্বরে সামান্য উষ্ণতার আমেজ যদি আসিয়াই থাকে, লেলন্ত 
তাহাকে দোব দেওয়া যার না। কিন্তু ছাত্রীশিক্ষিকারা কেছ কেহু যে ছাত্রীদের 
অনিষ্ট না-ও ঘটাইতে পারেন, এমন কি তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অভিজ্ঞ 
শিক্ষয়িত্রীদের অপেক্ষা বেশী কৌশলী হওয়াও অসস্ভব নহে, ইহ! 
স্বীকার করিতে তিনি স্বিধ৷ করিলেন না। ‘আমি স্মিত মুখে বিদায় গ্রহুপ 
করিলাম । 

এবার প্রধান! শিক্ষয়িত্রীর অচলায়তন ডেদ করিতে হইবে । তাহাকে 
বুঝাইয়া দিতে হুইবে অচলায়তনের অন্তরালে বলিয়। যে তথ্য তিনি সংগ্রহ 
করেন, তাহ! যে দর্পণে প্রতিবিশ্থিত প্রতিচ্ছবির যত বিপরীত হইয়া দেখা 
দেয় না, একথা জোর করিয়া বলা চলে না । দূর্গ ভেদের অস্থশস্ত্ে শান দিবার 
আগে দুর্গের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন । বিস্যালয়ের শ্থায়ী শিক্ষয়িত্রীগণ 
যখন অচলায়তনে প্রবেশ করেন, মনে হয় যেন যুপকাঠ্ঠের অভিমুখে জীববিশেষকে 
লইয়া যাওয়া হুইতেছে। যখন ফিরিপ্না আসেন তখনকার চেহারা দেখিয়া 
ঠাকুরমা দিদিমাদের ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হত্ব-_ঘাম দিয়া অর ছাড়িয়াছে! 
অবাক হুইয়া লক্ষ্য করিলাম ছাত্রীশিক্ষিকাগণ__যাহারা অন্থগৃহীত জীব 
হইতে জনান্তিকে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন, ভাহারাও অচলারতনের 
সরিকটে গিয়া স্মদস্টাই প্রাপ্ত হইতেছেন। বিস্তালয় কত “পক্ষের 
মতামতের প্রজাবওড পরীক্ষার নম্বরের উপর ছায়া বা আলোকপাত করে_- 
তাহাই কি ইহার করণ অথবা ইহা সংক্রামক, রোগী বিশেষ ? ইহার 


চা 


£৭০ উজ্জলডারত [ ৪র্থ বধ ১*ম সংখ্য? 


জ্বীবাণু কি প্রাচীর গাত্রেই লালিত ও বদ্ধিত হইতেছে, অথবা অভ্যন্তর ভাগেও ? 
_াপ্রথম দিনের অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়িল। কিন্তু পত্ডিতগণ বারবার 
অভীক্ষা-নিরীক্ষার কষ্টি পাথরে কষিয়া তারপর মতামত স্থির করিতে পরামর্শ 
দিয়াছেন। 

অচলায়তনে প্রবেশ করিবার জন্য একটি উপলক্ষ্য দরকার, কল্পতরু 
ভগবান বাঞ্ছাপূর্ণ করিলেন । সপ্তম শ্রেণীতে ভূগোল পড়াইবার স্বযোগ লইয়া 
ছাত্রীশিক্ষিকাদের মধো একটি কাড়াকাড়ির ভাব সংগোপনে প্রকাশ পাইতেছিল, 
যেন ইহার মধ্যেই ফা্ট'ক্লাশ পাওয়া না পাওয়া সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। 
স্কতরাং উচ্চাভিপাধীদের অন্য সপ্তম শ্রেণীকে ত্যাগ করিয়া! নবম শ্রেণীতে ভূগোল 
পড়াইবার ব্যবস্থা হইতে পারে কিনা এই আজি লইয়াই দুর্গে প্রবেশ করা গেল। 
আর্তি মঞ্জুর হইল না। , নবম ও দশয শ্রেণীর ভাগ্য অর্থাৎ, বিদ্যালয়ের স্বনাম 
অজানা শিক্ষয়িত্রীর হাতে ছাড়িয়া দেওয়া তিনি নিরাপদ মনে করিতেছেন না, 
ইহা শব্দার্থে নয় ভাবে বোঝা গেল । অভিমান একটু আহত হইলেও তাহাকে 
ছাত্রীগণের প্রকৃত হিতাকাক্ক্ষী বলিয়াই ধারণা জন্মিল। বলার ভঙ্গীতে, . 
কঠশ্বরের আব্তরিকতায় কখন কি করিয়া যেন বাতাস লঘু হইয়া গিয়াছে । 
পরস্পরকে বুঝিবার পথের প্রধান বাধা মেঘপুঞ্চ অচলায়তনের প্রাচীর শীর্ষে 
স্বীয় মহিমায় শোভা! পাইতে লাগিল । আর অভ্যন্তর ভাগের মছিলাটি কিভাবে 
কোন ব্যবস্থ। করিলে আমাদের সকল অস্থবিধা দূর হয়--একান্ত সহযোগিতার 
ভাব লহয়া তাহা আলোচনা করিতে লাগিলেন। অহঙ্কার প্রকাশ করিবার 
অন্য নয়, অথবা আহত অভিমানে তীক্ষ হইয়াও নয়, নেহাৎই সহজভাবে 
আসিবার সময় তাহাকে আমার শ্রেণী পাঠনা দেখিবার জন্য আমরণ জানাযা 
আলিলাম । 

নিজেকে অথবা অপরকে মানব বলিয়া! ভাবিতে আমর! ভুলিয়া শিয়াছি, 
কালের গতিতে এমনই একটা অদ্ভুত পরিবেশ সমাজে সৃষ্টি হুইয়াছে। হরেক 
রকম পোষাকে বর্ষে নিজেদের আবরিত করিয়া রাখিতে রাখিতে একদিন আমরা 
ভুলিয়া মাই যে পোষাকটি পোষাক মাত্র, উহা সত্য"পরিচয্ন নগ্ । ভাই পোষাকের 
শ্রেস্টিভেদে নিজেদের মধ্যে নালা বিসঙ্বাপ স্বষ্টি করিয়া পুঞ্জ ধুত্রজালে 
আকাশ ঢাকিয়া কেলি । অন্তরের আহ্বান যে অন্তরকে স্পর্শ করে, কান বর্ণে 
ঠেকিয়া ফিরিয়। আলে নী, এই অত্যন্ত সহজ সাধারণ কথালৈ বিশ্বাস করিতে 


ad 
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আমরা ছিধা করি । অচলায়তনের ছুর্ভেদ্য দুর্গের অস্তরালে এই সহজ সাধারণ 
তদ্বেরই শ্বরূপ উদঘাটিত হইয়াছিল মাত্র । বিষয়টি পরিস্ফুট করিতে আর 
ছ-একটি ছবি অক্ষনের প্রলোভন ত্যাগ করা দুষ্কর । 

সপ্তাহ দুই কাটিয়া’ গিয়াছে। ভূগোলের পাঠনা লইয়চ সংঘর্ষ একদিন সুখো- 
মুখি আসিয়া দ্াড়াইল । দৈনিক পাঠতালিকা অঙুযাদ্ী সেদিন সপ্তম শ্রেণীর ‘ক’ 
শাখায় আমার তুগোল পড়াইবার কথা । নির্দিষ্ট সবয়ের কয়েক মিনিট আগে 
এক সহাধ্যায়িনী দ্বিধাক্ষড়িত স্বরে আনাকে আনাইলেন-_-উক্ত শ্রেণীকে ভূগোল 
পড়াইবেন বলিয়া তিনি প্রস্তুত হইশ্না আসিয়াছেন। অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা 
করিলাম সে কি? তোমার তো পড়ানর কথা নয়! 

-_আমি বুঝতে পারি নি । 

বুঝিতে না পারার প্রক্ত কারণ অচ্ছমান করিতে বিশেষ বেঞ্চ পাইতে হইল 
না। কাহারও কাহারও এরূপ একট। ধারণ! জন্মিয়াছিল যে, বি, টির পাঠ্যন্টীতে 
ভূগোল বিষয়টি যখন ছুটি বিষয়ের স্থান জুড়িয়া আছে, তখন ভূগোল পাঠলার 
সংখ্যাগত হিসাব সেই অহ্থযানী হওয়া প্রয়োজন । অথচ বিদ্যালয়ের ব্যবস্থায় 
সেরূপ স্থযোগ পাওয়া যাইতেছে না। এরূপ অবস্থায় নিজের ভাগ্য অপরের 
হাতে ছাড়িয়া দেওয়ার মত নিবূদ্ধিতা না করিয়া নির্বোধ সাজাই সত্যকার বুদ্ধি- 
মত্তার পরিচয় । 

পরীক্ষা লাঘক পদার্থটি এখনও দৃষ্টির সম্মুখে না আসিলেও অলক্ষ্যে থাকিয়া 
ক্ষেত্র বিশেষে যে ভয় দেখাইয়া বেড়া ইতেছে, তাহ! অনুভব করিয়া তাহাকে অভয় 
দিলাম । কিন্তু আমার পরিলেখের গতি কি হইবে? প্রতিটি শ্রেণী পাঠনার 
প্রস্তুতের জন্য যে পরিমাণ শ্রম ও সময় বায় করিতে হয় তাহা অবহেলা! করিবার 
মত নয়। অথচ নিয়য তালিকার বহিস্তত কিছু করিতে হুইলে প্রধান 
শিক্ষযিত্রীর অন্থমতি প্রয়োজন । প্রাজ্রদনের উপদেশ মনে পড়িল- ঘোড়া 
ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়া এমন বিধিবহিতূত কাজ না করাই ভাল। 
শ্রন্ধেঘ্ অধ্যাপকগণের সতর্কবাণীও শরীরী হুইয়া দেখা দিল-_নিকট হইতে দূরে । 
হ্তরাং স্থারী শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যে ধাহাকে সবাগ্রে নিকটে পাইলাম তাহাকেই 
আমার সমস্যার কথা জানাইয়! সাহায্য চাহিলাম। “কিন্ত নিয়ম তালিকার 
বহিভূ্ভ পাঠ প্রেওয়া-তহির স্বর দ্বিধু জড়িত ; পরোপকার ম্পৃহাস্র অনুপ্রাণিত 
হুইয়া তিনি আর দু চারিজনের সঙ্গে পরামর্শ করিরা বলিলেন-- 'অবন্ত ক্ষতি কিছু 
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হবে না। খেলা বা ভুইংএর ঘণ্টায় ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিন্ত মুস্কিল কি 
জানেন, প্রধানা শিক্ষায়ত্রীর অহ্যতি নিতে হবে যে। দেওয়ালেরও কান 
ছে, স্থতরাং তাহার ভাষাঘ্র যাহা ফুটিল না, নৈরান্ত ব্যগ্তক কণঠঁহ্বরের সাহাযোই - 
তাহ প্রকাশ করিলেন। আমি সুখের ভাব হথাসাধ্য বিপদগ্রন্ডের যত করিয়া! 
বলিলাম__তা’ হলে কি করা যায় বলুন তো! গিয়ে বলবো নাকি একবার ? 
চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি-_। অন্যতম! সহাহুত্ৃতির সহিত পরামর্শ দিলেন, 
সত্যিই তো। চেষ্টা করে দেখবেন বৈকি । গিয়ে বলুল__দেখুন, 
আমার একটা পাঠটাকা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে; আপনি যদি অন্থগ্রহ করে সপ্তমের, থ 
শাখায় পড়ানর একটা ব্যবৃদ্ধা করে দেন, বড় উপকার হয়_ইভ্যাদি-।, গলার 
স্বরে যথেষ্ট বিনয় ও অপরাধ ভীকুর.ভাব ফুটাইয়া তিনি আঙাকে তালিম দিবার 
ভঙ্গিতে কথাগুলিবলিলেন । সকলের শুভ ইচ্ছা সঙ্গে লইয়া অচলায়তলে গিয়1 
প্রবেশ করিলাম । * 

আদেশ নগ্ন, অভ্যর্থনা পাইলাম_ বহ্থন । বলিলাম, দেখুন, ভারী মৃস্কিলে 
পড়ে গেছি । আর একটি মেয়ে কি করে জানি না তুল বুঝে আমার ক্লাশের - 
জন্য পাঠটাকা তৈরী করে এনেছে । ছেলে শান্ত, তাকে পাঠ নিতে পাঠিয়েছি। 
কিন্তু আমার ব্যবস্থা কি করি বলুন তো? অন্ত নাহার পড়ানর স্থবিধ! কি 
হতে পারে ? 

তাদের কি আজ ভূগোল আছে? 

_তা নেই। কিন্তু খেলা ড্রইং এ সব ক্রাশ আছে। 

খেলা তে। বন্ধ করা যাবে না, ওদের স্পোটপএর দিন এসে গেছে। 
ভ্ুইংএর ঘণ্টায় বরঞ্চ নিয়ে নিন । " 

" শেষ দিন। আজ শেষ দিনের পাঠনা দেখিতে শরস্ধেযর় অধ্যাপকদের মধো 
ছুজন উপস্থিত ছিলেন। মন্তব্য পাইয়াছি আশাতীত রকম ভালো । কিন্ত 
তাহাই শুধু নয়, বিশেষ করি বাংলা কবিতার পাঠে মেয়েরা এত আনন্দ পায়, 
সত্যকার রস গ্রহণ করার জরন্ক উন্মুখ থাকে, এবং বাস্ডবিকই রস গ্রহণ কয়িতে 
পারে দেখিয়া আনন্দ হয়। কেমন করিরা আহারা যেন জানিয়াছে আমাদের 
এখানে উপস্থিতির আজই শেষ দিন। সাহসে ভত্তু, করিয়া একটি যেয়ে 
বলিয়! ফ্ষেলিল --আপনারা তে আসন এসালবেন " না_গলারুম্যরে অন্য 
স্পর্শ করিল ৷ ক 
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_হারও আপি তাই কি তোমরা চাও ? 

এবার অনেকের মধ্যে লাহল জাগিয়াছে । চোপে মুখে আগ্রহ ক্ষুটাইম়া পাচ 
সাত জন এক লঞ্গে বলিয়া উঠিপ- মাঝে মাঝে আসবেন । 

ফুলের যত নিষ্ষলুন এই মেয়েরা ভান করিতে জালে না। বহু বাক্য বিস্তার 
করিয়া মিথ্যাকে সত্য, সত্যকে মিথ্যারূপে প্রকাশ করিতেও জানে লা । তাহাদের 
মধুর আন্তরিকতার দু-একটি ছবি জীবনের পাতায় অক্ষয় হুইয়াই থাকিবে । 
কিছুদিন পরের কণা-_পথের ধাবে দাড়াইয়া আছি। ছোট একটি বালিকা, 
সর্বাঙ্গে আনন্দ উপচাইয়া পড়িতেছে। চোখে মুখে একটা স্রাব্ুপরিচয়ের 
ব্যাকুলতা ফুটাইপ্রা একেবারে কোলের কাছে আলিয়া গ্রাড়াইঙগ-_-“এ যে আপনি 
বি, টি, পড়াতেন 7?" আর একসিন--ক্রুতপদে ফুটপাথ ধরিয়া চলিতেছি,বড় 
তাড়া । হঠাৎ সাণ্রহ প্রপ্ন কানে আদিল-__'কোখাম যাচ্ছেন? আপনি পাশ 
করেছেন 7?’ শেষ কপাটুকু কুঠাপ্র বুজিয়া গেল । চাহিয়া দেখিলাম একটি 
আনন্দের প্রতিমৃষ্টি, চোখে মুখে সক্ষোচের লালিম!। 

আজ শেষ দিনে তাহারা যে ভাবে কবিতার রস উপলব্ধি করিয়াছে - তৃপিতে 
মন ভরিয়াছিল। বিদায় লইবার জন্য অচলায়তনে প্রবেশ করিলায়। হাতের 
বোনা নামাইয়। খুসী মনে বপ্গিলায, আজ ঘা’ মন্তব্য পেয়েছি-_প্রাণভর!। 

-_আজ কি পড়ালৈন ? 

_কবিতা। 

- কি ছবি এনেছেন দেখি । 

আবরণ উম্মোচন করিতে করিতে বলিলাম, ছবিটি খুব যে যোগ্য হযেছে তা 
নয়। নিজে একে যদি আনতে পারতাখ--কিস্ত এত তারপর--তারপর এবং 
তারপরের, ভাড়ার মধ্যে কি আর আর্ট স্থন্টি করা যান্ত ? তিনি আগ্রহের সঙ্গে 
ছবিখান! দেখিতে দেখিতে বপিলেন---বিলাতী ছবি। তা এদিক দিয়ে অবস্থা 
পরিদর্শফগণ ক্রটি ধরতে পারেন কিন্ত দেশী ছবিতে এত রং-এর উজ্ছল্য কি 
পাওয়া যায় ? | 

_তা’ ঠিক । ভেবেছিলাম 'অবশ্ এর সমালোচনা হুতে পারে। - 
উত্তরও ঠিক করে রেখেছিলাম । শিক্ষা বিভাগে অস্তত্ জাতিভেদ দেশভেদ 
থাকা উচিত ন তাই না ?- আসল কথা আজ : শেষ দিনে মেয়েদের খুমীভরা 
মুগ দেখে যাওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারি নি! 

a 
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তিনি হাসিল্না বনিলেন__কিন্ত সমালোচনা হয় নিতো? 

অন্ততঃ খাতার মস্তব্যে প্রকাশ পায় নি। শিক্ষার পাঠ তো আল থেকে 
শেষ হল, এবার পরীক্ষার ভাবনা । পরীক্ষায় কোন বিষয়ের পাঠ দেই বলুন তো, 
ভূগোল না বাংলাঁ_- 

--আপনার যখন বাংলায় রুচি বেশী, বাংলাই দিন লা, বাংলা কবিতা দিন। 

কবিতার কথাই অবস্যি সকলে বলেন । কিন্ত গণ্য দিলে ক্ষতি কি? 
ধরুন, যেমন অপুর পাঠশালা অথবা__ 

তিনি আন্তরিকতার সহিত বপিলেন-__ভাঙগই হঁবে। আপনার যে কোন 
পাঠই ভাল হবে। ছবি দেওয়া যায়, বিধযু-নির্বাচনের সময় দেদিকে লক্ষ্য 
রাখবেন । 

খুসী মনে উঠিয়। গাড়াইলাম-__আচ্ছা, এবার চলি। গত দেড় মাস ব্যাপী 
উদয় হইতে অঞ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন শ্রমের নিদর্শন খাতাপত্রের বোঝা তুলিয়া 
লইয়া উপকথার পাতালপুরী হইতে নয়, বন্ধুর আনন্দ নিকেতন হইতেই নিঞ্ধান্ত 


হইলাম । 


‘যে আমাকে বাধা দিতেছে, সে-ই আমার বাধার কারণ নয়। বাধার কারণ 
হইল-_ আমার, তাহার ও আমাদের উভয়ের মাঝের সম্বন্কবিষ়ক তথজ্ঞানের 
অর্থাৎ ঠিক ঠিক জ্ঞানের অভাব ।" শজ্সবধূত ভাষ্য, অ্হ্মসুত্র 


ত্রিধারা 
ঠাকুরগোসাঞি বন্দ্যোপাধ্যায় 


বঙ্গলাহিতো উপন্যাসের নুচনা ও পরিণতি আলোচনা করলে দেখা যায় বে, 
বন্ধিমচন্দ্রই উপন্যাসের প্রকৃত স্রষ্টা । তিনি নানা শ্রেণীর উপন্যাস লিখেছিলেন । 
তাস প্রত্যেক উপন্যাদই রোঘান্দের লক্ষণাক্রান্ত । এই রোমান্দের মূল রয়েছে 
তার চরিত্র স্ষ্টিতে ও প্রকাশ ভঙ্গিতে । 

বক্ষিমের কজনা-প্রবণ হৃদয় রোবান্দের যে অশ্ুভূতিটি লাভ ক"রেছিল, তার 
উপন্যালের মধ্যে সব জ্ঞায়গায় অল্পবিস্তর তাকে ছড়িয়ে দেবার আবেশ বস্ষিযচন্ত্র 
সংবরণ ক’স্তে পারেন নি । এ কারণে অনেক অনেক সমালোচক তা'কে অবাপ্ডব- 
পশ্থী কল্প-পোকের কাব্যবিলাসীরূপে অভিহিত করে তার উপন্যাসে শিলকুশলতা 
সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ ক'রেছেন। এহ সন্দেহ নিছকই সন্দেহ । বস্ষিমের উপ- 
ন্যাসে প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত রোমান্স রসের মূল প্রক্কৃতি কি তা সম্যক পরিজ্ঞাত 
তালে এ সন্দেহের নিরাকরণ অবস্থাই হ'ত) ‘বাস্তব’ ভার উপন্যাসে নীরল ঘটনার 
তাপিকামাত্্ই হয়নি_ তিনি অতীতের যে দুলিরীক্ষ রাজ্যের পটভূমিকাদ্দ তার 
এতিহাসিক উপন্যাস-চিত্র একেছেন-__তা"র অনেক ফাক-ই তাকে কল্পনার 
সাহায্যে পূরণ করে নিতে হয়েছিল । লবোপরি শ্ষ্্র পরিমিত বাঙ্গালী জীবনের 
প্রতি বাঙ্গালীর এবং অন্যের একটি অপরিমিত শ্রন্ধা আকর্ষণ করবার অন্য অনেক 
সময়েই তাকে অলৌকিকতার সমাবেশ ক’ত্তে হ'য়েছে। কিন্তু, বেগ স্থানেই 
তিনি তাহার রোযমান্দ-প্রবণতা সংহতক্ক'ত্তে পেরেছেন। তার স্থষ্ট নরনারীর 
চরিত্র বা তার কল্লিত ঘটনার পরিবেশ মাঝে মাঝে আমাদের বিশ্বালপ্রবণতাকে যে 
সাযান্ত আঘাত দেয় না তা" নয় ; কিন্ত, একটু স্থির মত্তিক্ষে বিবেচনা ক’রলেই 
বুঝতে পারা যায় যে,__বাস্তব’ বন্ধিযের হাতে রমণীয় হ'য়ে উঠেছে, সহনীয় 
হ'ঘ্লেছে, কিন্ত বাস্তবতা ছানায়নি। 

তার সষ্ট চরিত্রগুলি প্রান্মই মহামানব । সাধারণ যাহুষের চরিত্রেও কোনও 
প্রবৃত্তি অতিশয় প্রবল হ'য়ে-ট্রাড়িয়েছে । তিনি পুঝ্খামুপুন্খ বিশ্লেষণ করেননি 
নরনারীর হৃদয়ে, সমগ্রভাবে দেখেছেন,_হাতে নিয়ে এক ন্যায়ের ঘষ্টি। তাই, 
তৎকালীন ধর্মের প্রতি দেখি আমরা ভার অপুর শ্রদ্ধা ও প্রগাচ অছ্রক্তি 1 


‘৭৬ উজ্জলভারত [ ৪র্থ বধ, ১*ম সংখ্যা 


কিন্ত, তার লেখার তাহ'লে চমণ্ককারিত্ব কোথায় ?--- 

নিছক বাস্তবের একটি কদধ্য অভিব্যক্তি আছে, যা'র অস্তিত্ব বাস্তব-ক্্ীবনে 
একটা প্রচণ্ড সত্যি হ’লেও সাহিত্য ত'র প্রকাশের পন্চতি ঠিক বস্তুত: যেমনটি 
ঘটে, তেমনটি হতে পারে না । তখনই কল্পনার সমাবেশে বৃহত্তর মানসিক ও 
নৈতিক পরিবেশের মধ্যে এদের স্বরূপ উপলদ্ধি ক’'রতে ও করাতে হ'য়েছে বলেই 
তিনি রোমা্দোর আশ্রয় গ্রহণ করেছেন । তার সফল রকম উপন্যাসের পুরো- 
ভাগে যখন কঠোর বাস্তব-পস্থী একজন তীক্ষধী, দেশের সর্য্মপ্রকার মঙ্গলকামী, 
একজন সংস্কারককে দেখতে পাওয়া যায়, তখনই নিঃসন্দেহে বুঝতে পারা যায় যে, 
-_ বাস্তব জীবনের প্রতি তার মমতা কতো ব্যাপক ও গভীর ছিপ । সেই যমতা- 
বোধ ও বাস্তবের প্রতি সঙ্গেহ সহানুভূতি বস্ধিমের মধ্যে অত্যন্ত বেশী ছিল বলেই 
ঙাঁ’র রচিত উপন্যাসে মাহ্ছবের প্রকৃত মৃত্তির পরিচয় মেলে । মানুষের স্থখদুঃখ, 
আশা-নিরাশার হন্থ অভিঘাতের বিচিত্র আলোড়নের মধ্যে মানবের জীবনের মূল 
রহস্তটির প্রতি একটি সবেদন অনুসন্ধান স্পৃহার অকাট্য অবসর সবার্গীনভাবে 
বঙ্ষিমের মাঝে দেখা যায়। 

তারপরে "এলেন রবীজ্নাথ । সত্যিই তিনি ববীন্্র। তার সার্বভৌন 
প্রতিভাকে সুর্যের লীপামরী রশ্মিচ্ছট। রামধর সঙ্গে তুলনা করা চলে । তাকে 
যদি বিশ্লেষণ করা যায়, তবে সেই রংগপির মর্মস্পর্শী অগ্জপম ক্রীড়াভঙ্গি ধরা না 
প’ড়ে পারে না। বাঙ্গালা সাহিত্যের এমন কোনো দিক নেই, যেদিকে কবিগুরুর 
আশীর্বাদ শুভ্র শেফাপিকার যতো ঝরে পড়েনি । 

তিনি মহামানবের, কথা লিখেন নি, সাধারণ মানুষের সাধারণ কাহিনী তিনি 
নিবিড় লহমর্বিতায় (উপলক্ধি করেছেন. এবং করিয়েছেন। এদের কথা 
লিখতে গিয়ে তিনি হৃদয়ের অন্তঃস্থলে প্রবেশ ক'রে নানা প্রবৃত্তির স্বন্ব 
ও লুকোচুরি দেখতে পেয়েছেন, কাকেও একটিমাত্র প্রবৃত্তির প্রতীক মনে 
করেননি । 

তার দৃষ্টিভঙ্গিতে ম্বাতস্ত্রের পরিচয় বেশ স্দৃঢ়। তার সাহিত্যিক জিজ্ঞাসায় 
সর্বত্রই রাবীন্দ্রিকত্ব স্ছটে উঠেছে । পৃথিবীকে ও মানুষকে তিনি তার কবি- 
মানসে আপনার ক'রে নিয়েছেন । মাতৃভূমির চিরস্কন. হৃদ্পিণগ্ডকে তিনি তার 
সাহিত্যের মধা দিয়ে নতুন ক'রে স্পন্দিত ক'রে তুলেছেন । * এ 

লীমা-অলীমের মিলন সাধনই কবির দর্শন। তাই সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে কবির 


কানিক, ১৩৫৮ ] জিধাখা 


ভাব-বিনিময় হয়েছে বার বার । এই মিলনের একটিমাত্র আইডিয়া কবির সকল 
রচনাতেই আধিপত্য বিস্তার করেছে সবার অলক্ষ্যে । 

“আমি চাই সেইখানে যিলাইতে প্রাণ 

যে লমুদ্রে আছে নাই পূর্ণ হয়ে রয়েছে সমান ।” ( শেষ প্রতিষ্ঠা, পলাতকা ) 

কবি বুঝতে পেরেছিলেন, অশীমের শূন্যতা আর সীমার ম্বলতা একত্রে 
মিলেই পূর্ণতা লাভ করে । তিনি বলেছিলেন, __“অন্ত ও অনস্তকে যে এক করে 
দিতে জানে, সে-ই অস্তের মধ্য দিয়ে মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হ্য়, আর অনস্তের মধ্যে 
অমৃতকে খুজে পায়।” 


পইজ্্িয়ের হার 
কন্ধ করি যোগান, সে নহে আমার, 
য! কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গালে 
তোমারি আনন্দ রবে তারি মাঝখানে |” 


তিনি যাতে হাত দিয়েছেন তা-ই যেন নৃতন ক্ূপ ধারণ করেছে । তার কর- 
স্পর্শে ‘মৌন মাটির মর্শের গান” ধ্বনিয়া উঠেছে, তাজমহল শৌন্দধ্যের দূতন্ধপে 
মূর্ত হ'য়ে উঠেছে, রেখার বন্ধনে আবস্ধ ছবি প্রাণ লাভ করেছে, নদী নূতন বার্ডা 
বহন করে এনেছে, পৃথিবী স্বর্গ হতেও অধিকতর স্বন্দর বলে প্রতিভাত হুপ্নেছে। 
“যেতে নাহি দিব’ কবিতা পাঠকের হৃদয় অব্যক্ত, বেদনায় ভরে তোলে ; সে বেদনা 
তার দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দেয়। ‘এবার ফিরাও মোরে’ পাঠককে আপন 
সক্ষীর্ণ-পরিধির বাইরে উন্মুক্ত অস্বরতলে বিরাট অরনতার মাঝখানে নিয়ে যান্র ৷ 

প্রচলিত ধর্শ্ম ও নীতির বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ করেন নি, কিন্ত তার জ্য়গানও 
তিনি করেন নি । মাহুষকে তিনি যান্থষ হিসেবে দেখেছেন, তিনি বলেছেন_- 
“সতো তখনই সৌন্দধ্যে্ রস পাই, অস্তরের মধ্যে যখন পাই তার নিবিড় 
উপলব্ধি, জ্ঞানে নয়, স্বীকৃতিতে,_ তাকেই বলি বাস্তব । খুব বেশী চেনা হলেই যে 
বাশু)হ হয় তা লন্ব, কিন্ত যাকে চিনি অল্প তবু তাকে অপরিহার্ধকূপে হা বলেই 
মানি, সেই আমার পক্ষে * বাস্তব । বিশ্বব্যাপী যা-তা থেকে বাছাই 
হয়ে যা আমাদের আপন স্বাক্ষর নিযে আমাদের চার পাশে এসে ছিরে 
গড়ায় তারীই আমাদের বাস্তব । বিবয়-বাছাই লিয়ে তার রিয়াদিজম্‌ নয়, 
বিয়ালিজম্‌ ছুটবে রচনার যাতুতে |” 


উজ্জ্বলভ্তারত [ গুধ বধ, ১০ষ সংখ্যা 


সাহিত্যের মধ্যে মানুষের মৃত্তি যেখানে উজ্জল রেখায় ফুটে ওঠে সেখানে 
ভোলবার পথ থাকে লা । তাই রবীন্দ্রনাথ তার সার্বভৌম প্রতিভা নিয়ে উজ্জল 
ভান্করের মতো সদা দীপ্িমান। 

শরৎচন্দ্র, রবীস্্রনাথের  প্রদশিত পথেই অগ্রসর হয়েছেন। তার নায়ক- 
নায়িকাগণ খুব সাধারণ লোক । তিনি তাদের জীবন নিবিড় ক'রে পর্যবেক্ষণ 
ক’রেছেন এবং তার গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ ক*রেছেন। গার্হস্থ্য ও সামাজিক 
জীবনের স্থস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি তার রচনায় উজ্জল হয়ে উঠেছে । মানব হৃদয়ের 
গোপনতঘ প্রদেশে সংস্কার ও অনুভূতির যে নিরন্তর খন্ঘ ৮'লছে. তিনি তার অতি 
পুজ্ধানুপুদ্ধ বিশ্লেষণ ক’রেছেন। অস্থভৃতির গভীরতায় এবং বিশ্লেষণের স্ুক্সতায় 
তার রচনা অনন্তসাধারল। তারপর, প্রচলিত ধশ্দ ও নীতি সম্পর্কে তিনি 
মোটেই নিরপেক্ষ থাকেন নি। তিনি একে অন্বীকার করেন নি। কিন্তু 
কল্যাণকর ব’পেও শিরোধার্ধ করেন নি। তার স্থপ্টিতে বিদ্রোহের স্মর ঘথেষ্ট 
পরিমাণে বিদ্যমান । তিনি জিজ্ঞাসা ক’রৈছেন,__“যে ধর্ম মাস্তযের হৃদয়ের 
প্রতি অবিচার ক'রে গ’ড়ে উঠেছে, তা'র মূল্য কোথায় ?” 

শরৎচঙ্জের রচনা উপস্তাস-ধর্শে প্রাণবান্‌ হ’লেও জীবনের পর্বমুখ্ীনতার দৈন্কে 
অতিশয় ক্লিষ্ট। আধুনিক যুগের উপযোগী বাস্ডব-নিষ্ঠার প্রচুর অবসর তার 
উপস্যাসে মিলবে, কিন্তু সঙ্গীর্ণ গণ্ডীবন্ধ বাঙ্গালী জীবনের সামান্ত একটি অংশে 
মাত্র আলোকপাতের আকাঙক্রা সেখানে রয়েছে। 

তার রচনা আমাদের কল্পনাপ্রবণ বিষাক্ত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীতে আমূল 
পরিবর্তন ক'রে সম্পূর্ণ কঠিন বা বাস্তবের জ্যোতি:কেন্দ্রে আমাদিগকে পৌছে 
দিয়েছে। এ যেন ঠিক ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনধারায় অথণ্ড আত্ম-সংশোধনের 
ধাপে ধাপে গড়া উত্রতির প্রতিমূর্তি । দুর্বল, নেতিয়ে পড়া রুগীর দেহে 
মেডিক্যাল ডোম্ম -এ তেজস্কর হুরার মতো! এ শরৎ-সাহিত্য । তেজন্বী রচন৷, 
নির্মম সত্য, মনোজ! মনো-বিশ্লেষণের স্থচারু সমারোহময় অহুপম সৃষ্টি। তার 
গণদরদী মন মানবের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদাগারের মতে! চিরস্থায়ী চিরসতঃ 
নিত্য বজ্তটিকে আমাদের দৃষ্টির সামনে সম্পূর্ণ স্পষ্টভাবে খুলে ধরেছেন। 

তিনি জীবনকে অন্বীকার করেন নি। স্পর্শীতুর সহজ ভাষায় তিনি মালযের 
চিত কেড়ে নিয়েছেন । অন্তঃপুরে আবদ্ধ বাঙ্গালী নারীর অন্তরের হাহাকারকে 
তিনি এক জু রূপ দিয়েছেন। পরিবর্তনস্টল এই জগতে প্রেম ও মৈত্রীর, দুঃখ 


কান্তিক, ১৩৫৮ ] ত্রিধারা ৫৭৯ 


ও বার্থতার--মানব ধর্মের হুমহান্‌ প্রেমিক এই বিশ্ব-চরাচরের বুকে দিশেহারা 
স্ত্রী্জাতিকে শরৎচন্দ্র মুক্তি ও শ্বাতস্ত্যের মর্ধাদ1 দিয়েছেন। 

উপস্তাসের মূলধর্ম মানব-মনের রহস্যাহসন্ধান। শরৎচন্দ্র মানব-মনের স্থ- 
দুঃখ, আশা-আকাঙক্ষা, বিচিত্র পুণাপাপ ও হাপিকান্ার সমারোহ-_প্রাচূর্ধময়রী 
আলোচন করেছেন। তার এই আলোচনা প্রাণ ও মন্ডিফককে এক সঙ্গেই 
দোলা! দেয়। প্রাণবুদ্ধি ও বিচারবুদ্ধির অঙ্গাঙ্গী একান্তিকতাম্র শরৎ্চন্ত্র আযাদের 
কাছে অমর কথাশিল্পী । 

বঙ্ষিম-রবীক্রনাথ ও শরৎ্চজ্দ্র-সম্ৃচ্চ আমাদের অমূল্য বাঙ্গালা সাহিত্য যেন 
ঠিক ত্রিবেশী-সঙ্গম | তিনটি অম্বতেহ ধারাম্ম আমরা! পুত, হ্থাত ও স্রিন্ধ ৷ 


“আমার বিশ্বাস, বস্ষিমচজ্দ্রের যুগে তিনিই ছিলেন রিয়ালিষ্ট । *-*ঙাছার 
সাহিত্য যথাসম্ভব সব দিক হইতে যুগ-জীবনের লতাকে বহন করিয়া 
আনিতেছিল ; এই ঘুগ-জীবনের সত্যকে বহন করিয়া আনারই অর্থ হইল 
বিয়ালিআ ম্‌ ৷’ ডাঃ শশিভূষণ দাশওপ্ত 


ভুবনেশ্বর মন্দির দর্শনে 
জীবনকৃষ্ সাগ্ঠাল 


ছিল ওরা এইখানে গেছে যাত্র এই শুধু চলে, 
এখনও রয়েছে যেন তাহাদের দেহৈর উত্তাপ; 
তাদের পরশ পাই এ লতা পাদাণেয় ফুলে, 
পড়িয়া রয়েছে সব, ওরা নাই--একী অভিশাপ ! 


অপূর্ণ অর্চনা ফেলি, হায় ! ওরা কোথা গেল সবে? 
কে করিবে পূজা সাঙ্গ অর্ঘ্য দিবে দেবতার পায়? 
নিষ্পাপ বলিষ্ঠ হাতে বর মাগি অবশেষে লবে। 
জাগিছে প্রভাত অই এখনও এলনা ওরা হাম! 


পাবাণে ফুটিছে ফুল দোলে ওরা আনন্দ হিলোলে, 
নট নটী ন্বত্য করে কত তালে ছন্দের মহিম! ; 
অমরার স্বপ্ন সব ভাসিতেছে হুম্দরের ফুলে, 

গতি ও স্থিতির মাঝে হেরিলাম কী এক গরিম।! 
মানবের তরে এনেছিল চির দিবসের উযা 

অস্ত্র শুনি উহাদের গেছে ভেঙে তমসার ঘোর, 
দীর্ঘ সাধনার পর কেটে গেল বেদনার নিশা 
আনন্দে জাগিন্ আমি, তৃপ্ত আশা এতদিনে মোর । 
ব্যক্তি গেছে মুছে আজি বিশ্বৃতির ঘন আবরণে, 
দেশ হীন কালহীন জাগিতেছে মানবের পুজা, 
একটি হৃদয় যেন বহিতেছে সকলি স্বরণে 
আলোকিয়া আছে তাহে দেবতার রাজ অধিরাজা । 


শরৎচন্দ্রের “অরক্ষণীয়।” 
রেণু মিত্র 


বাংলাদেশের মেয়ে আর বাংলাদেশের গ্রাম__এই দুইয়ের যদি করুণতম 
বাথার চিত্র দেখতে চান, তত্ব লরৎচন্দ্রের অরক্ষণীয়ার পৃষ্ঠা খুলে দেখুন। এমন 
সহজ ভাষায়, এবন গভীর করে, এমন ব্যথার কথা বলতে আর কেউ বোধ হয় 
পারে না। বাংলার মেয়ের আর বাংলার গ্রামের যে সত্যি কত বাণা, সে কথা 
বোধ হয় আমরা জানি না, কিংবা! জানলেও ভুলে যাই । এমন বেদনার কথ! যদি 
মান্য মনে র্বাথত, তাহলে মানুষ পাগল হয়ে ঘেত। যে মাঙ্ষ মনে রাখে, সে 
মাহ্গয তাই তে! পাগল হয়ই । তাই গান্ধীজী পাগল, তাই যুগে যুগে যারই বুকে 
এ বেদনা জেগে উঠেছে সেই পাগল হয়েছে । শরৎচন্দ্র এ ব্যথার চিত্রকে 
আযাদের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। 
ংলাদেশের গ্রাম-_হৃজলাহ্ব্চলা হয়তো ছিল, কিন্তু তার আর একক্ূপের 
একটু নমূনা__'তখন শরতের সন্ধ্যা এমনই একটা অস্বাস্থ্যকর ঝাপসা ধুয়া লইয়া 
সমস্ত গ্রামখানার উপর হুম্‌ড়ি খাইয়া বসিয়াছিল যে তাহার ভিতরে প্রবেশ 
ফরিবামাত্রই দুর্গামণির বুকের ভিতরটা ছাযাৎ করিয়া উঠিল।' গ্রামের শিক্ষা 
শ্বাস্থা আচার বাবহারের একটু নমুনা তুলে দিলেই যে চিত্রটি ফুটে ওঠে, 
তা বি মনু বসবাসের স্থান কিংবা অন্য জীব্জন্তর, তা ভেবে পাই না। 
“দুর্গা এখানকার রীতিনীতি কতক জানিতেন ; কারণ তিনি এই গ্রামের মেয়ে ॥ 
কিন্ত জ্ঞানদ| আট দশ বছরের ছেলেগলোকে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ দিগন্ছর দেখিয়া লজ্জায় 
মাথা হেট করিয়া রহিল । মেয়েগুলারও প্রায় এ দশা । ইতরবিশেক যাহ। 
আছে, তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর | তাহাদের নিজেদের গ্রামটাও লহর নয় 
বটে, কিন্ত সেখানে রাহ্ঘাট আছে, এমন আম-কাঠাল ও বাশকাড়ে মাথার উপর 
অন্ধকার করিয়া নাই। এরূপ গোবর ও পাট পচা গন্ধ চতুর্দিক হইতে আসিয়া 
শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়াকে ভারাক্রান্ত, ব্যাকুল করিয়া দেয় না। তখনও অদ্ধকার 
হয় নাই। একটা শৃগাল উঠানের উপর আলিয়া দাড়াইতেই বড় ছেলেটা 
তাড়া ফরিস্ষু গেল৭ চারিদিকে অসংপ্য ঝি'ঝি পোকা বিকট শব্দ সুর করিয়া 
দিল। দৈওমালের গায়ে একটা শুকনা ডালে হঠাৎ, অস্রুতপূর্বধ একপ্রকার বিশ 


উজ্জলভারত [ ৪র্থ বধ, ১*ম সংখ্যা 


শব্দ শুনিছা জ্ঞানদ| সভয়ে চুপিচুপি কহিল, ‘ও কি ডাকে মা?” মামী শুনিতে 
পাইয়া কহিলেন, ‘ও যে তোক্ষোপ ৷? 

জ্ঞানদ! শিহরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তোক্ষোপ কি? তক্ষক সাপ?" মামী 
বলিলেন, "হ্যা ঘা, ভাই । ত্র যে কোন্‌ র্যঙ্জাকে কামড়েছিল বলে। গাছে 
গাছে একেবারে ভরা |” = 

তক্ষক সাপ দেখে জ্ঞানদাকে ভয়ে কেঁদে ফেলতে দেখে মানী আশ্চর্য হয়ে 
বললেন, ‘ভয় কি গো, ওরা যে দেবতা । কখনো কাকুর অপকার করে লা। 
আর লাপ-খোপের কামড়ে কটা পোক মরে বাছা? বরঞ্চ ভয় যাতা এ 
যালোফ়ারীর । একবান্ ধরলে আর তাতে বসন্ত রেখেছাড়েলা। এ বছর 
দিন কুড়ি হোল তোযায় মামাকে ধরেচে_এরই মধ্যে যেন শতজীর্ণ করে 
ফেলেচে, আর দিন কতক পরে কে কার মুখে জল দেবে মা, এ গাঁয়ে তার ঠিক 
থাকবে ন! 

-_এই তো বাংলা দেশের গ্রাম । আর ম্যালোয়ারীর’ তাণ্ডব যেকি, ত! 
আমরা জ্ঞানদ! আর তার মায়ের দেহেও প্রত্যক্ষ করেছি এই অবক্ষলীয়াতেই । 

আর বাংলাদেশের মেয়েকে দেখবেন ? এ সমাজের মেয়ে মানুষ নয়, তারা 
জন্মাবঘি নারী- সন্তানপ্রলব, সন্তান পান্সন ও সংসার রক্ষা কর! ছাড়! তাদের 
সন্বদ্ধে আর কোন কণা ভাবা হয় নি। বিশ নয়, পচিশ নয়, ত্রিশ নয়_তেরো 
বছরের নারীর বিয়ে না হওয়ার ঘটনাকে এ সমাজ কেমন করে দেখেছে, তা 
দেখুন । জ্ঞানদা গেছে যাবার বাড়ী! তার তখনও বিনে হয় নি শুনে ঘে ভাগ়ি 
তার বাড়ীতে এই প্রথম এল তার সম্বক্ধেই মাথা বলেছেন, “আয, বিয়ে দিসলি? 
এ যে একটা সোমত্ত মাগী রে দুর্গা ?'---“তাই তো, এখানকার আবার যে সব 
বজ্ছাত লোক-_তা' জানতে পেলে-_তা আমি বলি কি, ওকে হেসেল-টেমেল, 
ঠাকুরঘরদোরে ঢুকতে দিয়ে কাজ নেই__জানিল তো এ দেশের সমাজ । বিশেষ 
ছরিপাল__এমল পাজি জায়গা কি ভূ-ভারতে আছে? তা আয়, বাড়ীর ভিতরে 
আয়। এত বড় মের়ে-_ওর কাকার কাছে রেখে এলে শ্বচ্ছন্দে তুই দু'দিন 
জুড়িয়ে যেতে পারতিস ।* 

তের বছরের মেরে জ্ঞানদার বিয়ে হয নি--তার ভাগ্যে জুটছে এই রকম 
বিশেষণ-_তার অন্য হেলেল আর ঠ্যকুরঘরদোরের দুয়ার বন্ধ হয়ে গেছ নারীর 
এই যে অবস্থা-_এটা সমাজব্যবস্থার কোন বিকৃতি নয়__লায়াজিক যে কাঠায্মের 
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মধ্যে গত কয়েক হাজারের আমাদের সভ্যতা গ্লাড়িস্রে আছে, এ তারই বিধি 
ব্যবস্থা । বিশ্লে না দিয়ে আর কিছুতেই জ্ঞানদাকে সমাজের মধ্যে রক্ষণ করা 
যাচ্ছে না। সে আজ অরক্ষীতা। কিন্ত কোন পুরুষের সম্বন্ধে তো এমন মাথা! 
ব্যথার কারণ সমাজের কোন সময়ই হয় না। মে কোন বয়স পর্যন্ত বিয়ে না 
হলে তাকে রক্ষা করা নিয়ে তো সমান্তকে ভাবতে হয় না। কোন পুরুষ তো 
কখনও অ-রক্ষণীয় হয় না। কেন এ বৈষম্য ? কেন এই পুরুষ-কোপীম্য ? 

হিন্টুলমাজের বিয়ে লা হওয়ার লাঞ্ছনা সহ? করতে করতে এবং বাংলাদেশের 
মালেরিয়ায় ভুগতে ভুগতে তেরোর জ্ঞানদা পনেরোয় পড়েছে । জ্ঞানদার কূপ 
ছিপ না, তাতে স্বাস্থ্য নষ্ট হুয়ে গেছে, তার উপর দারিদ্র, অনাহার* পরিসর 
সর্বোপরি মানসিক ছুঃসহ জালা--একটি নারীর কি আর এর পরে অবশিষ্ট 
থাকতে পানে ? তাই বৃদ্ধ পাত্রদেরও জ্ঞানদাকে পছন্দ হচ্ছিল না| সহাম্মভ্ুৃতির 
স্বরে কেউ বললে ঝআনদার মাকে, দিদি দুদিন ওকে খাওয়াও পড়াও, তখন 
দেখবে পড়তে পাবে না। কিন্ত-__লেখক লিখছেন__'সে তো ঠিক কথা। 
কিন্ত কই সে স্যোগ ? টাকা কই? একটা বছর অপেক্ষা করিনা! তাহে 
অস্থিপঞ্জর ঢাকা! দিবার সময় কোথায় ? মেয়ে যে পলেরোপ্র পড়িল । পিতৃপুক্রষেরা। 
প্রতিদিন যে নরকের গভীরতর কৃপে নিমজ্জিত হইতেছেন। ঝড় কুলীনের মেয়ে 
নয়, তাই গ্রামের লোক জাতি যারিবে বলিয়া যে অহঙ্গিশি চোখ রাঙাইয়া 
শালাইতেছে ! প্রতীক্ষা করিবার আর শিলার অবলর নাই-_বিদায় কর, বিদায় 
কর। যেমন করিয়া হোক, যাহার হাতে হোক,কা তাহার বৈধবয 
অনিবাধ ছানিয়া হোক, অসহা দুঃখ ও চিরদারিদ্রয চোখের উপর জ্াজল্মান 
দেখিয়া হোক্‌ তাহাকে সপিগ্া দিয়া জাতিধর্য এবং পিতৃপুক্রষের পারলৌকিক 
প্রাণ রক্ষা কর ।" 

নারীকে নিয়ে সমাজের এ অবস্থা কেন হল? এত সহজে এত অশুচি 
কেন নারী হয়ে হায়? এ কি সমাজের বিকৃতির ফল? তা নয় এই-ই 
সনাতন হিন্দুধর্মের শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাঁ। যে সমাজ নারীকে এমনই বৈষম্যের মধ্যে 
রেখে লমান্ম কাঠামো দাড় করিয়েছিল-লে সমাজকে প্রতিক্রিয়ায় আজ মার 
খেতেই হবে_-তার হাত থেকে তাকে বাঁচাবে কে? কিন্তু কেন লে মার 
খাচ্ছে, সে পল্াদ্ধে আজও সে সচেতন নয় তারই ফলে আজকের সহরে 
নারী তার শ্বধর্ম হারিয়েছে । এ অন্ধ নরককুপ থেকে উদ্ধার পাওয়ার 
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উন্মাদনায় সে ছুটেছিল-_কিন্তু সামগুস্তের পথ না পেয়ে লে উন্মনা হয়েছে, 
উন্মার্গগাষী হুয়েছে। আজ অতীতের অবস্থা থেকেও যেমন তাকে মুক্তি দিতে 
হবে, বর্তমানের পথ না জানার উচ্চ,ছ্থলতা থেকেও তাকে রক্ষা করতে হবে। 

আরও শুহ্গন_-যা তুলে গিয়েছিলেন, তা আবার শুস্থন। ‘দুর্গার এমন অবস্থা 
এে কখন কি ঘটে বলা যায় না। তাহার উপর যখন তিনি পাড়ার স্বশাস্বদশ। 
প্রবীণাদের মুখে শুনিলেন, তাহার প্রাপ্তবয়স্ক বনৃঢ়া কন্যা শুধু যে পিতৃপুকুষদিগেরই 
দিন পিন অধোগতি করিতেছে, তাহা নহে, তাহার নিজেরও যরণকালে সে কোন 
কাজেই আসিবে না,_তাহার হাতের জল এবং আগুন উভগ্রই অস্পৃশ্_তখন 
শাস্ম শুনিয়া এই আসন্গ পরলোক্যাত্রীর পাংস্ মুখ কিছুক্ষণের অস্ত একেবারে 
কাগজের মত সাদ হইয়া রহিল 1*...এধন ইহাই হইয়াছে তাহার সকল আশঙ্কার 
বড় আশঙ্কা | তাহার কেবলই মনে হইতেছে, এই যে যেয়ে পেটে ধরা, এত 
সুঃখে লালনপালন করা, শেষ মুন্ূর্তে সমত্ডই কি একেবারে নিক্ষল হইয়া যাইবে? 
সাহার হাতের আগুন পাইবার জ্ধো নাই, সে মেয়ে কেন অস্মিয়াছিল ?' 

_ এই তো হিন্দুলারীর অবন্থা। বলবেন কি এ অবস্থা এখন অতীতের 
বস্থ ? না, তা নয় । বাইরে থেকে সহরে সমাজ পাশ্চাত্যের কতকগুলি চিন্তাধারা 
গ্রহণ করেছে, কিন্ত সমাদ শরীরে আজও এ বাইরেকার জিনিষ ৷ তাই এর 
মূল্য নৃতনকে, ভিৎ পরিবর্তনকে আহ্বান করাতেই শুধু ; ভিৎ, পরিঝক্তিত অবস্থা 
এ নয়_সে কথা ভুলে গেলে চলবে ন! ৷ যে কাঠামোর অন্ত নারী শুধু নারী, 
অশুচিতার মৃত্তিসে কাঠামোকেই তাই আজ্জ বদলাতে হবে। লেটা হচ্ছে নারীর 
সর্বাঙ্গীণ পারতঙ্্রতার অবশ্থা--লব সময়ে সে পুরুষেত্র যেমন অধীন, তেমনি পুরুমের 
অপেক্ষার্ধীন । নারী ব্যতিরেকে পুরুষ থাকতে পারে, তাতে তার গৌরব ছাড়া 
অগোরব নেই এতটুকু । কিন্তু পুরুষ ছাড়া নারী থাকতে পারে না-তাহলেই 
সে অশুচি হয়ে দায়। বাল্যকাল পর্যন্ত সে পিতার অধীনেই শুচি ছিল-_কিন্ত 
“যেমনি শে বাল্যকাল অতিক্রম করে জীবনের ভিন স্তরে প্রবেশ করল, যেমনি সে 
রজন্থলা হল, তখুনি পিতার অধীনে আর সে শুচি থাকবে না-_তখন যৌবনকে 
পাহারা দিতে পারে যে স্বাখী, সেই স্বামীর সঙ্গে যুক্ত না হলে, তার পাপের আর 
লেখাজোপা নেই। তার স্বামীর সঙ্গে যুক্ত না হওয়ার জন্য পিতৃপুক্রষেরা লুপ্ত 
পিশোদক হয়ে নরকে যাবে, তার হাতের জল আগুণ সবই আঁটিচি হয়ে যাবে, 
পূজনীয়ের সমস্ত সেবা থেকে সে বঞ্চিত হবে) এমনি ড্রার অবস্থা । নিজের 
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অপেক্ষাতেই তার নিজের কোন অন্ভিত্ব নেই, নিজেকে নিজে রক্ষা করার ব্যবস্থা 
তাকে দেওয়া হয় নি--সে যেলারী। কিন্ত হায়, বিয়ে না করলে কোন পুরুষের 
তো কোন্‌ পাপ হয় না, কোন পিতৃপুরুষের তাতে পিণ্ডোদক লোপ পেস্সে 
নরকপ্রান্তি ঘটে না_-তার হাতের জল আগুণ অশুচি হয় না, দেবসেবা বা ঠেসেল 
থেকে সে বঞ্চিত হয় লা, তার জন্য ভাবনায় তার মায়ের মৃত্যু ঘটে না! 
সর্ধাঙ্গীণভাবে তার গেৌঁরবই ঘোষিত হুদ ! 

_ এযনিতর পার্থক্য সমাজের ছুইটি অংশের সঙ্গে-ঘে ছুইটি অংশকে যোগ 
করে সমাজ দাড়িয়ে আছে। ভাই নরনারীর সম্পর্কে পুকুম গ্রন্থ, নারী 
দাদী । যে চিন্তাধারায় প্ররুতিহীন ব্রক্ষের অস্তিত্ব অথচ অক্ষলহীন প্রস্কতির 
অনন্ঠিহ কল্পনা করা সম্ভব হযেছে, সেই চিস্তাধা রারই ফলে নারীবিহীন পুরুষের 
গৌরব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, পুরুষহীল নারীর সত্তা অশুচিমঘ হয়ে গেছে। অক্ষ ও 
প্রক্কত্তি উতয়েই যেখানে ্বয়ং হৃলযবান, সমমর্াদাপম্পল্প, পরস্পর পরস্পরের 
অপেক্ষমান ও বটে, অনপেক্ষও বটে, সেইখানেই যেমন উভয়ের সমান মূল্য ও 
মর্ধাদা, তেমনি এই চিজ্তাকেই অনুসস্্থ করে সমাল্জের নরনারীর স্থান নির্দেশ 
করলে নরও যেমন নারীনিরপেঙ্গ থাকতে পারে, তেমনি নারীরও নরনিরপেক্ষ 
সত্তা খাকে। আগাষী দিনের নারীর অন্য এমনি ভাগ্যের ব্/বস্থা আজ করতে 
হবে। সেদিনের জ্ঞানদার অপমান আর দীর্ঘনিশ্বাস আকাশঝাতাসংকে ভারাক্রান্ত 
করবে না। এমন করে জ্ঞানদার মুক্তি এনে দেবার দায়িত্ব আমাদের । 

জ্ঞানদার মা দুর্গা আর যখন মুক্তির পথ পেলেন লা, তখন ও পাড়ার গোপাল 
ভট্রাচাধ্যির লঙ্গেই বিয়ে দেবার প্রস্তাব করলেন দেবরের কাছে গোপাল 
ভট্টাচাধ্যি সত্যই আবার বিয়ে করবে জেনে দেবর অনাথ পর্বস্ত ‘খানিকক্ষণ শুভ্তিত 
হইয়া রহিল। শুধু সত্য বলিয়াই না__ইহারই মধ্যে খবর পাইয়া চারি 
পাচ জন কগ্াভারগ্রস্ত পিতা আলিয়া তাহাকে সাধালাধি করিয়া গিয়াছে । 

এত কষ্টের বিয়ে, তবুও ঘে শুনিল গোপালকে কন্তা দান কন্ধু! হইবে_সেই 
ছি ছি করিল। কিন্তু জননীর তাহাতে মন টলিল না। তিশি যে এখন 
পরলোকের যাত্রী, সে যাত্রার পাথেয় শাস্বনির্দেশত যেষন করিয়া হোক তাহার 
সংগ্রহ হওয়া যে নিতান্তই চাই)” * 

এই বাস্তবে সম্মুখে দাড়িঘ্রে শরত্চত্দ্র বলছেন, ‘বাঙ্গালীর মেয়ে! কত জম্ম 
জন্মান্তর দরিয়া যে শাস্ত্রের সুপ-কাষ্টে কন্ঠ! বলি দিয়া আলিয়াছে_আন্জ পিছাহয়! 


বরঞ্চ 


হি উজ্জলভারত [ ৪র্থ বধ, ১০ম সংখা? 


গাড়াইবে সে কি করিয়া ? আবার দুঃখের উপর দুঃখ, সেই গোপাল বলিয়া 
পাঠাইল, সে মেয়ে দেখিয়া বিবাহ কারবে। এ পোড়া দেশে তাহারও সখ আছে 
এবং পাচট দেখিয়া শুনিয়া বিবাহ করিবার স্থযোগও আছে (” 

__এই ছিল হিন্দু ঘরের বাহ্গালীর মেয়ের অবস্থা । আজকে এ অবস্থা নেই । 
ঠিক নেই সভা, কিন্য বিয়ে হচ্ছে না বা বেশী বয়লে বিয়ে হলেও অশুচি 
অরক্ষণীয়া বলে তাকে যার্ক! মেরে নে ওয়া হচ্ছে না এই জন্যে নয় যে, সনাতন হিন্দুর 
শাশ্ব ব্যবস্থা শাশ্ঠগতভাবে বদলেছে । ভচ্ছে না এই জন্য যে, পুরাতন সনাতন 
লমাশ্র ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ছে_ ভেঙ্গে পড়ছে এর অস্তনিহিত দুর্বলতার ছিত্রপথে 
বাইনে থেকে নূতন চিন্তাধারা ঢুকতে পারছে বলে। পুরাতন ব্যবস্থা ভেঙ্গেছে 
নূতন কিছু গড়ে ওঠেনি_-তাই সহরে কাউকেই কিছু বলবার আছ আর নেই 
কেউ) দেশবিভাগ, যুচ্ছোন্তর অর্থ নৈতিক বিপর্যয় এবং সেই সঙ্গে মান্সের সাথে 
নাগ্ধদের সামাজিক সন্বদ্ধের ধারণ! ক্রুত বদলে যাচ্ছে বলে আক্তকে আমাদের চারি- 
দিকে সমাজের যে অবস্থাকে প্রতাক্ষ করেছি তা সম্ভব হণ্রেছে। তাই শরৎচক্রের 
অরক্ষণীয়ার চিত্রে দেখে কেউ যদি স্বপ্ডির নিশ্বাল ফেলে মনে করেন যে 
যাক, বাচা গেছে, মানুষের মনুন্যত্বকে অপমানকার্ী এমন অবস্থা আজ আমাদের 
নেই, তাকে বলব যে, সেটা নেই কেন, তার বদলে আজ্প যা আছে সেটা কোন 
স্বশবব্খপ সমাজ ব্যবস্থা কিংবা লেটা নৃতনতর একটা সমাজ ব্যবস্থাকে আহ্বান 
করছে শুধু--সেটা ভেবে দেখতে হবে। আমরা বলব আজকের ভ্ঞানদার 
ঠিক শরৎ্চন্দ্রে জঞানদার মত অপমান হচ্ছে না হয়তো, কিন্ত নারীকে তার সম্মান 
প্রতিষ্ঠা করতে হলে কি প্ররোঞন, তা-ও আছকের নারী আজও জানে নাঁ_ 
সমাজও সেটাকে তার লমাজ-বাবস্থায় স্পষ্ট করে তোলে নি। 

পুরুষ ও মানুষ, নারীও মাঙ্গষ । আগে সে মানব, তারপরে অন্য কিছু । 
পুরুবের যেমন বিয়ে না করলে অগৌরব নেই, নারীর জন্যও তেমনিতর ব্যাবস্থা 
রাখা উচিত। *দ্রীবনের দুয়ারকে সব সময়েই সামনের দিকে খোলা রাখা 
আ্রীবিতের চিহ্ম। নারী একটি জড় পগাথ নয় থে, কোনো একটি ঘটনা দিয়ে 
তাকে বেধে ফেলতে পারা যাবে । বিয়ে দিতেষ্ট হবে নারীক্-_'কাল তাহার 
বৈধব্য অনিবার্য জানিয়া হোক”__তা কেন? বিয়ে করা সহজ ধর্ম হতে 
পারে, কিন্ত কোন কোন মানুষের মনের গড়নই থাকে ফোঁবিয়ে করে 
শ্ববিধা করতে পারে না কিংবা সমাজ সেবার জন্যই বিয়ে করে না--সে 


কাহিক, ১৩৫৮ ] শরংচন্দ্রের ‘অরক্ষণীয়!” 


কি পুরুষ, কি নারী । বিয়ে না করতেই তার মানসিক গড়ন তৃথ্য ও স্বস্থ থাকে । 
পুরুষের মত নারীর এ অবস্থার জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে সমাজকে । আর বিয়ে 
করলেও বারো বছরের মধ্যেই বিয়ে না করলে নারী অশুচি হবে কন? বারো 
বছরের মধ্যেই মেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা সনাতন শাহ্ম কেন দিয়েছিল তার কারণ 
বুঝি । নারীর একটা স্বত্ব আমি বা স্বতঙ্থ সত্তার বোধ জ্ঞাগ্রত হওয়ায় পূর্বেই 
যদি তাকে আর এক জনের সঙ্গে সবতোভাবে গ্রখিত কনে দেওয়া যায_তবে 
নারী সর্বতোভাবেই অপর ব্যক্তিটি ও তা পবিবারের অগ্রগামী হয়ে চলবে আর 
বিরোধ বা অশান্তির কোন ছিদ্র খাকবে না__গোড়ার কথাটা! হচ্ছে এই-ই । কিন্ত 
আজকের আগতে বসে এমন করে মিলন তো সত্য বলে মেনে নেওয়া চলবে লা। 
দুজনকেই স্বতন্ত্র মাসুম বলে এবং উভয়েরই সমান অধিকার আছে বলে স্বীকার ও 
করতে হবে, আবার মিলতে ও হবে । তাই দশ বহরে ব! বারো! বছরের মধ্যেই 
বিয়ে দিতেই হবে, এও যেমন নারীর মাগ্ষ-সত্তাকে অপমান করা, তেমনি বিয়ে 
না করলে সে অশুচি হয়ে যাবে, এ-ও তাকে অপমান করা। কিন্তু ভগবানের 
স্থষ্ট এই জগতে কোন কিছুকেই অপমান করা চলবে না। প্রত্যেককে তার 
পরিপূর্ণ মূল্যটি দিয়ে তবে সমাজে পরম্পরের সঙ্গে পরস্পরকে মিলতে হবে । 
নারীর মান্য-সন্তা স্বীকৃত হোক্‌, তাহ'লেই আজ না হলেও কাল নারী তার 
আব্যপ্রতিষ্ঠা লাভের প্রচেষ্টায় উন্মর্গগামী হওয়ার ব্যর্থতা থেকে মুক্তি পাবে, 
আর শরৎ্চজ্ঞের জ্ঞানদার সীমাহীন বেদনাও দুরীতৃত হবে। 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


(পূৰ্বাহ্থবৃত্তি ) 
তৃতীয়োহথ্যারঃ 


ন মে পাথান্তি কর্তব্ং ত্রিযু পোকেযু কিঞ্চন । 
নানব্যাপ্তম্ব্যাপ্তব্যম্‌ বর্ত এব চ কর্শ্মণি ॥ ৩২২ 

(এইবার পুরুষোত্তম নিজ জীবনের দৃষ্টান্ডের আলোকে তত্বমীমাংল৷ 
করিতেছেন । মে [সর্ব দৃষ্াস্তঘন আমার ] হে পার্থ ; ন অনস্ডি [লাই ] কর্তব্যম্‌ 

[ করা উচিত বগিঘ্া কম্ঘের বাহিরের অভিসন্ধিমূলক বেদাস্তকশ্থ ] 
তিদু পোকেবু [ভ্রিলোকে ] 'কিঞ্চস [ কোনও কিছুই ]; ন অনব্যাপ্তম্‌ 
[পাওয়া হয় লাই” ইঠাও নয়; কেননা পুরুষোত্তম স্তরে আগে পাওয়া পরে 
আন্বাদন রূপ দেই ‘পাওয়া’কেই অভিজ্ঞানকূপে পুনর্ববার “পা ওয়া” ] অবান্তবাম 
[ ‘পাইতে হইবে’ এরূপ ও কিছু নাই ; কেননা, অনন্তের ক্ষেত্রে একান্ত পাওয়া 
বলিয়া 557৩ কোনও অবস্থাই নাই ; সেখানে ন! পাওয়াও দে অনন্ত, তাই 
‘অনন্ত’ পাওয়ার জন্থ অনস্তকাল পগ চলিতে হইবে ] বর্তে এব [ পাওয়া ও 
না পাওয়ার সমগয় করিয়া কশ্মের ব্যান ভঙ্গনে আছি ] কর্শ্বণি [ কর্পেরই 
বুকে ; আমি কর্মের অগ্র বা পশ্চাতের কোন কিছু অডিসন্ধি ইয়া কর্ণ করি 
না, আমি কর্মের অস্তরে বাহিরে প্রকাশিত আত্মানন্দ রসই আস্বাদন করি। “ক্র” 
প্রতায় ব! 'তব্য' প্রত্যয়ের কোন উপাথিই আমার নাই । পাইয়াছি, পাই লাই, 
পাইতে হইবে ইহার যে কোনও একটীই উপাধি স্থষ্টি করিবে । সব কয়টার 
সমধ্বয়ে উপাধিবিধুর পীলাকশ্মই আমি করিয়া যাইতেছি। একাস্ত 'পাইয়াছি” 
বলাওপ্তুল ; কেননা, না পাওয়াও অনস্ত। একান্ত “পাই নাই” বলাও ভুল; 
কেননা, অন্তরে অন্তরে পাওয়ার অন্থভুতি একটী স্বতঃসিদ্ধ ‘পাওয়া’ শ্বীকার লা 
করিলে পাইবার লাঙগদাই জা গ্রত হয় লা । একাস্ত “পাইতে হুইবে’ বলাও ভুল; 
কেননা, যাত! ‘পাই নাই’ তাহাকেই পাইতে হইবে বলিয়া বিথিলিও- হবার! নির্দেশ 
করা হয়। যেখানে পাওয়াতেই আরস্ত, সেখানে ‘পাইতে ৮ বলার অর্থ 
কি? পুরুষোত্তন স্তরের ‘পাওয়ার’ মধ্যে সব কয়টীরই সময় রহিয়াছে । অনন্ত 
‘কাল বপিয়াআত্মানন্দ' ভূত স্বরূপের "পা ওয়াকে অনন্ত "প্রকৃতির বুকে অনন্ত 


কান্দিক, ১৩৫৮] শলীতা-ওত অং, কো ২৩-৯৪, ৫ 


না-পাওয়ার মাঝে পাইতে থাকাই একাধারে পাওয়া, লা পাওয়া ও “পাইতে 
হইবে'-এক লমন্রয় ]1 

হে পার্, ত্রিলোকে আমার কিছুই কর্তব্য নাই, কেননা “পাই লাই'__ইহও 
নন, পাইতে হইবে উন্তাও নয় আমি কর্শ্মেতেই বর্তমান আছি । ৩1২২ 


যদ হাহং ন বর্তেয় ঞ্জাতু কর্শ্মণাতল্প্রিতঃ । 
মম বত্মন্থবর্তন্তে মষ্যাঃ পার্থ সর্ববশঃ ॥ ৩।২৩ 
যদি [ পুনরায় ] অহং ন বর্তেঘ্ধ কর্শ্থনি [ “বর্তমান ভঙ্গলের' মধ্যে কর্মে প্রবৃত্ত 
না খাকি 1 জাতু [ কদাচিত ] অতঞ্ৰিত: [ অনলল হইয়! সমস্ত জড়তা কাটাইয়৷ ] 
মম [আমার ] বহর” মার্শ, কৰ্ম্ম না করাব পথ ] অঙ্গবর্তন্তে [ অন্থবর্তন করিবে } 
মনুন্যা: [ মনুধ্যগণ ] তে পার্থ সর্ধবশঃ [ দৰ্ব্বতোভাবে ]। 
নদি পুনরায় আমি কর্ণ্দেত্ন বপ্তমান ভজনে অনলস হইয়া প্রবৃত্ত না থাকি, 
মনৰ ্যাগণ আমার পন্থাই অগ্বর্তন করিবে । ৩৷২৩ 


উৎসীদেয়ুরিমে লোক৷ ন কুর্য্য:ং কর্শ্মচেদহম্‌ ॥ 
লঙ্করস্ত চ কর্তী স্যাযুপহন্যামিমাঃ প্রক্জাঃ ॥ ৩/২৪ 


(করছে প্রবৃত্ত না থাকিলে কি দোধ হইত, তাহাই বলিতেছেন ) উৎসীদেঘুহ 
[ খাণ-প্রজ্ঞার সমন্বয় হারাইয়া উচ্ছ্ যাইবে, একান্ত প্রাপপথে চলিলে, গ্রচ্চা 
স্বার সংযত না হইতে পারিলে প্রাণের অভিব্যবহার ও অপব্যবহারের কলে 
আসিবে উচ্ছ.ব্ঘশতা : পক্ষান্তরে, প্রাণহীন একান্ত প্রজ্ঞার ফলে সমাজ শরীরের 
স্তরে স্তরে আসিবে বিঙ্গেষণমৃূলক, সংকোচমূলক, বিয়োগময় শক্তির অপব্যবহার- 
জনিত টক্রব্য, উভয়পক্ষেরই পরিণাম সমাজকে উচ্ছন্প দেওয়া] ইমে লোকা: 
[এই লোক সকল ] ন কু্ধ্যাং [না করি ] কর্শ্মচেৎ [যদি ] অহম্‌ [ আমি ]: 
সক্করস্য চ কর্তা [ এবং সক্ষরেরও কর্ড ] শ্াম্‌ (হইব; তুমি ভাবিয়াছিলে যে, 
যুদ্ধ করার ফলেই স্রীগণ দুষ্টা হইবেন, বর্ণ লক্ষর স্থষ্টি হইবে ; কিন্ত আমি দেপিতেছি: 
অন্য চিত্র। আখি বলিতেছি যে, যুদ্ধ না করিলেই বর্ণসঙ্কর স্বষ্টি হইবে । বন্ভমান 
যুদ্ধ মে-কারণকে বুকে লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেই কারণের যাকেই রহিয়াছে 
বর্ণপন্ধরের বীস্তা ভূমি কি অর্ণ্ছুন বুঝিতেছ না, যে রাষ্ট্রের বুকে প্রকাশ্য 
দিবালোকে একজন 'ভূপতি সমস্ত ত্রাহ্ধণ-করত্রিয়-বৈশ্য-শূত্রের চোখের সামনে, 


৩ 


৫৯০ উজজ্লভারত [৪থ বধ, ১০ম সংখ্যা 


বর্ণাশ্রম-ব্যবন্থা সত্বেও রাজপত্রিবারের একটী নারীকে উলঙ্গ করিবার দুঃসাহস 
করিল, সে রাষ্ট্রের অস্তরে অন্তরে ব্যভিচার কিরূপ ভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, 
স্ত্রীগণ কতখানি দুষ্টা হইয়াছে, বর্ণসন্ধর স্থট্টি হুইয়াই বপিয়াছে 7? জ্রৌপদীর 
উপর এই লাঞ্ছনাকে নারীকুলের প্রত্যক্ষ করা এবং অত্যাচারীর বিরুদ্ধে 
সঙ্ঘবন্থভাবে তাহাদের না দাড়ানোর ভিতর দিয়া কি প্রমাণ পাইতেছ না যে, 
নারীগণের নৈতিক দুর্কলতা কোন্‌ অধ:প্তরে পৌছিঘ্াছে? সথা. তুমি 
চাহিতেছ যুদ্ধ না করিয়া সেই বর্ণ লঙ্করকে পাকা করিতে আর আমি চাহিতেছি 
তোমাকে নিমিত্ত করিয়া দিব্যরাষ্ট্র স্থপ্রি করিয়া দেই বর্ণসক্করকে পরিপাক 
করিতে, সমূলে বিনাশ করিতে ) অহুম্‌ [ প্রচ্ছাগপের অঙ্রগ্রহাথ অবতীণ আমি ] 
উপহন্যাম্‌£ ধ্বংস বিধান করিব ] ইমা: প্রজা: [ এই সকল প্রজার ]। 

আমি যদি কণ্দ না করি, এই লোক সকল উচ্ছঞ্প যাইবে, আমিই বর্ণ সঙ্গের 
আসা হইব, এই সব প্রজ্ঞাকুলের আমিই ধ্বংস আনযুন কর্িব। ৩1২৪ 


সক্তাঃ কর্ম্মশাবিদ্ধাংসো যথা কুর্ব্বস্তি ভারত । 
কুর্ধ)া তিদ্বাংজ্ঞথাসক্তশ্চিকীবুর্পোকসংগ্রভম্‌ ৪ ৩।০৫ 
€ পুরুষোত্তমও কর্্ম করেন, বিষয়াসক্তও কর্ম করে ; বাহিরের দৃষ্টিতে দেখিতে 
দুই-ই একরূপ, ইহাদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়, তাহাই বলিতেছেন ) সক্তাং 
{ কৰ্শ্মের কর্তৃতে, কর্টের উদ্দেশ্যে, কর্ণের নিক্গের মধ্যে, কর্টের ফলে আসক্ত 
হওয়া, আট্কাইয়া যাওয়া অর্থাৎ রাগছেষের স্তরে দাড়ানো আসক্ত 
পুরুষগণ ] কর্ম্মণি [ কর্মে] ( কর্শ্মে এই আসক্তি কেন আসিল ? ) অবিদ্বাংসঃ 
[ অবিস্বানগণ ; রাগন্ধেষঘুক ্বন্থপাপবিচ্ধ পুরুসতন্ত্র স্তরে দাড়াইযা কর্ম করিলে যে 
কর্তা নিক্দের বিচ্ছিল্র বৃস্ধির ফলে আবেষ্টনের সহিত ব্যর্থ সংঘর্ঘ স্থটি করিয়া বর্শ্ম- 
ক্লান্ত হইয়া ক্লৈব্যের ভিতর ডুবিবে, এবং পুরুষোত্রম স্তরে দাড়াইলেই যে কর্ণ্দের 
পথ লহদ স্বচ্ছ, অব্যাহত থাকিবে-_এইরূপ কর্ণ্ম-রহস্ট সম্বদ্ধে অবিদ্বানগণ ] যথ 
[বেক্ষপ]ুকুর্বাস্তি করে ] হে ভারত, কুর্ম্যাৎ [ করিবে ] বিদ্ধান্‌ [ কর্ণ্মরতস্যাবিৎ 
পুরুষ ] তথা [বাছিরের দৃষ্টিতে দেখিতে সেই রূপই ] অসক্তঃ [ আসক্তি না 
ব্াখির! ] চিকীযূঃ [করিতে ইচ্ছা করিয়া ] লে কসংগ্রহম্‌_ [ লোক সংগ্রহ ] 
€ থে কাৰ্য্য করিয়া অবিদ্বান্‌ আসক্ত পুরুষ হয় ‘বিষয়ী’, সেই একই কীর্ঘয করিয়াই 
বিদ্ধান অনাসক্ত হুন বিযয়মূক্ত ৷ তফাৎ শুধু চং-এর, কৌশলের যে রা 


কান্তিক, ১৩৫৮] শ্ীতাঁ-৩য় অঃ, স্লোঃ_২৬ €2১ 


আস্বাদন করিয়া জীক্রম্ণ সচ্চিদানম্দঘন লীলা-পুক্রযোত্তম, সেই রল আশ্থাদন করিতে 
মিয়াই অবিদ্বান আসক্ত পুরুষ হয় কাপুক্রষ, ক্রীব । ) 

হে ভারত, কর্শ্দে আসক্ত অবিস্বান্‌ পুরুষ যেমন করে, বিদ্বান আসক্ত লোক- 
সংগ্রহেচ্ছু পুরুমও সেই রূপই করেন। ৩/২৫ 


ন বুদ্ধিভেদং জনল্লেদল্ঞানাং কর্শ্মসঙ্গিনাম্‌ 1 
যোজয়েৎ সর্ববকণ্মাণি বিদ্বান্‌ যুক্তঃ সমাচরন্‌ ॥৩1২৬ 


€ লোকসংগ্রহেচ্ছু পুরুষগণের পথ চলিবার কৌশল নিৰ্দ্দেশ করিতেছেন ) 

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ [ বুদ্ধির ভেদ; প্রাণপথে চলিব না প্রজ্ঞাপথে চলিব-_ বুদ্ধির 
এইক্ূস দোদুলামান, চঞ্চল অবস্থার স্বষ্টি করিবে না। প্রাণপ্রধান জনসাধারণের 
একান্ত প্রাণ পথে চলার পক্ষে ও বিপক্ষে বলিবার রহিয়াছে। প্রাণ যখন জীবের 
শ্ব-স্থান, ইহ! ছাড়িয়া যখন এক সুদ্থওও থাকিবার যো নাই, তখন এখান হইতেই 
রওনা হইলেই পথ সহজ হইতে পারে; কিন্তু রওয়ানা! হইবার সঙ্গে সঙ্গে যদি 
প্রজ্ঞাম্পর্শ না থাকে, তবে সে জটিল কুটিল পথে চলা প্রাণের পক্ষে অসম্ভব হইচ্ছা 
ড়ে, ধীরে ধীরে আড়াইঘাই পড়ে ; তখন প্রাপপথ পরিত্যাগই শ্রেয় বিবেচিত হয়? 
প্রাণ পথে এই বুন্ধিডেদ আসিবেই ৷ শেঠ পুরুষ একান্ত প্রাণপথে সাধারণ পুরুষের 
বুদ্ধিকে চল করিয়া তুলিবেন না। প্রজ্ঞাপথে ও এই বিপদ রহিয়াছে । সংসারে 
যখন কেহ কাহারও নয়, যাহ! ধরিতে যাই, তাহাই যখন পালা ইন্স! যায়, 
তখন সব-কিছুর এবণা পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণই তো কর্তবা। কিন্ত 
প্রজঙ্গার পথে দেখা গেল, যাহ? ছাড়িয়া আদা হইয়াছে, ভাহারাই প্রাণ-স্ুত্র 
ধরিয়া পথ আগুলিয়া গ্রাড়াইয়া রহিয়াছে; প্রজ্ঞার পতন আনিয়া দিতেছে । 
তখন মনে হওয়া হ্বাডাবিক, তবে বুঝি প্রজ্ঞাপথ ধরিয়া ভুলই করা হইয়াছে ; 
এখানেও ঝুছছ্ধ ভেদ আলিয়া পড়িতেছে। বুদ্ধিভেদ না জয়ানোর একমাত্র 
কৌশল হইতেছে প্রাণ প্রজ্ঞা সমন্বিত জীবন যাপন করা ; ইহাতে প্রাণের দিক 
তৃপ্ত, প্রজ্ঞাও তৃপ্ত । প্রাণবাদী অনসাধারণ মুক্ত পুরুষকে নিজের স্তরের মলে 
করিয়া, প্রাণের আকর্ষণে আরুষ্ট হইয়া তাহার কাছে অগ্রসর হইবে, তাহাকে 
সিরিয়া দাড়াইবে। প্রাণম্পর্শহীন উৎকট ঝাকালো প্রজ্ঞা তাহার না থাকায় 
জনলাধারণের'ভক্থ সেঁণানে ঝলসাইবে না। গ্রক্াবাদীও তাহার জীবনে উজ্দ্ল 
প্রজ্ঞার স্পষ্ট নিদর্শন, পাইয়া সেখানে চুটিয়া যাইবেন ; কিন্ত কাছে গিয়াই 


এন উচঙ্জ্জলভাৱত [9 বর্ধ, ১*ম সংখ্যা 


দেখিবেন কি এক অন্তত কৌশলে সেই জীবন প্রজ্ঞাপ্রাণ চুম্বিয়া প্রাণের স্পন্দনকে 
প্রজ্জাঘন বুকে তুলিয়াছেন। তাহার প্রাপপ্রস্ঞাসনস্বিত পণ ধরিয়া চলার প্রতি 
স্পন্দনে সমভাবেই প্রাণপ্র্ঞাকে দেখিয়া, উপলব্ধি করিয়া প্রাণবাদী লৌকিক ও 
প্রজ্ঞাবাদী পরীক্ষক ‘জনগণ’ সমান ভাবেই তাহাকে কেন্দ্র করিয়। আমিয়া 
উঠিবেন, সঙ্ঘবন্ধ হইবেন ৷ দৃষ্টান্ত ইহার একমাত্র পুক্রযোস্তম প্রীক্লুঘং। তিনি 
সন্যাসের দ্বারা বিহযঙ্গলের বুঞ্ধিভেদ জন্মান নাই, সংসারের ত্বারা সনক-সনাতন 
আদির বুদ্ধিভেদ জন্মান নাই । অথচ তিনি ছুই দলকেই কি এক অজানা 
কৌশলে সমভাবে আকর্ষণ করিয়া নিজ জ্রীচরণে স্থান দিলেন, লোক সংগ্রহ 
করিলেন, দুই দলেরই সমভাবে ইষ্ট, সমভাবে অধর হইলেন। যিনি সম্গ্যাসীর 
দৃষ্টিকোণে ধর! দিয়াও অধর, সংসারীর দৃষ্টিকোণে ধরা পড়িয়াও অধর, অথচ যিনি 
ভুইকেই তুইয়ের মাঝে নিজ্বের বাহু দ্বারা ‘গৃঙহীতক$’ করিয়া ধরিয়। রাখিয়াছেন, 
তিনিই কাহারও বুদ্দিতেদ ন! অস্মাইয়া প্রত্যেককে তার তার স্তরের খণ্ড বুদ্ধির 
পথে পরিচালিত করিদা, প্রত্যেকের বুদ্ধিকে অন্যের বুদ্ধির মাঝে গলাইয়। দিয়া, 
এক অথণ্ড সমগ্র বুদ্ধির, বুদ্ধিবোগেক স্থষ্ট্ি করিয়া লোকসংগ্রহ করিয়াছেন, 
তিনিই ‘সেতু,’ “বিধরণ” 'ভূতপাল”। সরুষ্ণ মৃপ্িমান লোকসংগ্রহ। তিনিই 
বিশ্বের জন্ত একটা সর্ধ্ববর্ণসাধারণ সর্ব্বাশ্রমলাধারণ মঞ্চ স্বরূপ (Platform) এক 
অখণ্ড পুরুবোত্তম জীবন অবতীর্ণ ) অক্ঞানাং [ একাস্ত প্রাপবাদী বা! একাস্ত প্রজ্ঞা 
বাদী রুৎগ্ছ জ্ঞানহীন পুরুধগণের ] কর্্মসঙ্গিনাম্‌ [ কর্মে ফাহাদের সঙ্গ, তাহারাই 
কর্মপঙ্গী, কশ্দে আসক্ত সেই জনগণের | পুরুধ-ব্যাপারতন্ত্র জ্ঞানসাধনা বা! কর্শ্মসাধন। 
দুই-ই কৰ্ম্ম ; কর্ণে আসক্তি কর্শ্মসগ্গ, কর্শ্দে বিদ্বেষ ও কর্ণ্মসঙ্গ ] যোঙ্গঘেৎ (যোজনা 
করিবে, করাইয়া লইবে ] সর্ব কর্শ্বাণি [ কর্ণ্বসমূহ ] বিদ্বান্‌ [ কথ্মদশী ; দৃষ্টান্ত 
শবরূপ প্রাণপ্রক্ঞারহশ্যবিৎ শ্বরম্‌ ] যুক্তঃ [ অভিযুক্ত থাকিয়া! ] সমাচরণ, [ আচরণ 
করিতে করিতে ]। 

কৰ্শ্মাসক অশ্রগণের বৃস্থিভেদ জন্সাইবে না, বিশান্‌ বং ঘুক থাকিয়া আচরণ 
করিতে করিতে সর্বকর্মে প্রবর্তিত করিবেন । ৩২৬ 

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণা নি শৈঃ কৰ্শ্মাণি সর্ব্বশঃ ৷ 
অহঙ্কারবিসৃচাত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥ ৩২৭ 

(এইবার কর্শ্মের মূল কারণ কোথায়, এবং সেই মূল কারণ সম্থদ্দ মিণ্যাজ্ঞান 

কেমন করিয়া কণ্কে হেতুরূপে গড়িয়া তোলে তাহাই, নির্ণর করিতেছেন ) 


কাষ্িক, ১৩৫৮ ] গীতা__৩য় অঃ, প্লোঃ--২৮ 


প্রকতেঃ [ পুরুষোত্তম ুলীলাশক্তিকূপা প্রধানা-প্রক্কাতির । সব, রঃ 
তমোগ্$ণের “সাম্যাবস্থাই" প্রকুতি ; সাম্যাবস্থা এই প্রকৃতির কোপে লব রঙ্জঃ 
বা তমঃ কেহই তাহাকে দাবাইয়া আত্ম প্রতিষ্ঠা খোজে না; বরং পরস্পর 
পরস্পরের সঙ্গে 'একভুয়ংসুত্বা”, পরস্পরের মাঝে গিয়া, পরস্পরকে ফুটাইয়াই 
তাহারা নিজের শুণে, নিজের মর্ধ্যাদায় ফুটিয়া উঠে। থে এইকপ প্রকৃতির ] 
গুণৈঃ ( সব, রঙঃ ও তমোরূপ ওণসমূহ হ্থারা ? সখ, রজ: ও তম: ততক্ষণই থাকে 
গুণ’, মুক্তির ঘন আস্বাদন, যতক্ষণ না অহক্ষার আদিম্রা সায্যের মধ্যে বৈষম্য 
আনিয়া, পরস্পরের মাঝে স্প্ধিষ্ণুত্ব স্থাপন করিয়া, পরস্পরকে দাবাইয়। 
রাখিবান মৃত, বাধিয়া রাপিবার মত “গুণ” অর্থাৎ আকর্ষণ রজ্ছু আনিয়া লা 
ফেলে ] ক্রিয়মাণানি [কত হইয়! চলিয়াছে, এ “করার” বিরাম নাই ] 
কৰ্শ্মাণি [ কর্ম সকল ] সর্বশঃ [ সর্ব প্রকারে }; অহঙ্কারবিমূঢাত্ডা [ অহঙ্কার 
দ্বারা বিশেষক্পে দ্বন্বমূ় দেহ-যন-বুদ্ধি যাহার ; পুরুষোত্তম “অহম্পকেই 
শ্ব ‘অহম্‌' বলিয়া আহ্মাদন করিতে না পারিয়া, বিচ্ছিন্ন ‘অহম’ লইয়া সন্ত 
নিশুত্তের যত রসময়ী প্রকৃতির কর্তা ও ভোক্তা সাজিয়! প্রকৃতিকে, প্র-রুতিকে 
ভোগ করিতে যাওয়ার যে বৃত্তি, তাহাই অহঙ্কার । এই অহঙ্কার যখন আসে, 
তখনই সে প্রকৃতির সমস্ত 'স্বগুণৈঃ নিগৃঢ়'__ লমনধ্্স্টল গুণসমূতকে বিচ্ছি 
করিয়। পরস্পরের বিরুদ্ধে আপোবহীন সংগ্রামের অন্ত প্রেরণা দেয় ) (তখন লে 
কি্গপ মনে করে, তাহাই বলিতেছেন) কর্তা অহম্‌[ আমিই কর্তা ] ইতি 
[এইক্খপ ] মন্যতে [ মনে করে ] € পুরুযোস্তমোহহম ও পুরুষো ্তমকর্তৃত্ষকে 
সরাইয় দিয়া প্রকৃতির ভণ্তা সাজিয়! প্রকৃতিকে ভোগ করিতে চাছিবার ফলস্বক্ূপে 
প্রক্কাতিও ঘুক্ধ ঘোষণা করিয়া বলেন__-'যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং 
ব্যাপোহতি । যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্তা ভবিস্ততি ॥' ) 

প্রকৃতির সত রজঃ তম: এই গপত্ররের দ্বারাই কর্শ্ম কৃত হইয়া! চলিয়াছে। সর্বৰ 
প্রকারে অহস্কারবিসূঢাত্মা পুরুষ “আমি কর্তা” এই প্রকার অভিমান করিয়া 


থাকে । ৩২৭ 
তত্ববিত্ত. মহাবাহো গুণকৰ্শ্মবিভাগয়োঃ ৷ 
প্ডণাগুণেষু বর্তস্ত ইতি মত্বা ন. সম্জতে ॥ <।২৮ 
(কিন্তু যে ব্যক্তি বিদ্ধান, তিনি কিরূপ যনে করেন, তাহাই দেখানো 


৪৯৪ উজ্জলতারত [ ৪খ্‌ বৰ্ধ, ১*ম সংখ্য। 


হইতেছে ) তু [ পক্ষান্তরে ] তত্ববিৎ (বাহার যাহা ভাব অর্থাৎ পুরুবোত্তম সত্তা, 
অভিপ্রায় বা লীলা, তাহাই তাহার তত্ব; সেই তত্ব যিনি জালেন, তিনিই 
তত্ববিৎ ] হে মহাবাহে! ৷ (কাহার তব ? ) গুণকর্শ্ম বিভাগয়োঃ [ ওণ বিভাগ 
এবং কর্শ্ম বিভাগের ; গুণ বিভাগের তত্ব যে কোনও বিশেষ গুণের কৌলীন্ত 
স্থাপন ও তাহারই চাপে অন্ত হুইটীকে অপমানিত করা নয় ; শুকাইয়! মরিয়া 
যাইতে দেওয়া নয়, শেষে নিন্ধের মরণ আনা নয়; প্রতি ওপই যে স্ব শ্ব ক্ষেত্রে 
শ্ন্দূর্ণ নিগুণ থাকিয়া এবং পরস্পরের মাঝে গলিয়! গিয়া, গুণলজ্য স্থষ্টি করিয়া 
পরস্পরকে সার্থক করিবার লীঙ্গাপ্রয়োজনেই বিভক্ত, বিভাগের মুলে যে 
পরস্পরের বিরুদ্ধে পরস্পরকে প্রেরিত করিয়া তৃতীয় পক্ষের শোবণের পথ 
অব্যাহত রাখার বুদ্ধি নাই, পরস্পরের শক্তিবৃক্ষিই যে এই বিভাগের লীলা- 
রহস্ক, গ্ররুতির এই গুকৃতম কৌশল ধিনি জানেন, তিনিই তত্ববিৎ] ( এই তত্ব 
জ্ঞানের ফলে গুলসমূহের কিরূপ অবস্থা! প্রান্তি হয় তাহাই বলিতেছেন ) গুপাঃ 
[ গুণসমূহ ] গুণেষু [ শুপশমূহেন বুকেই অর্থাৎ নিজেই নিজেন্সই মধ্যে পুরুযোত্তঘ- 
কৈবল্য গুণে অনন্ত গুণী হইয়া, স্বরংগুপসম্পন্ন হইয়া, নিগু'ণ হইয়া, এবং গুণে গুণে 
কোনও সংঘর্ষ না আনিয়া ও পরস্পর পরস্পরের মধ্যে আত্মবিলীন করিয়া ] 
বর্তস্তে [থাকে ] (্রনিত্যগোপাল লিখিতেছেন__যাহার গুণ নাই, লে-ই 
নিগুণ। গুণের গুণ নাই, অতএব প্রতিগুপই নিগুণ।’ পুরুষোত্তম ভরে 
সত্বগুণও নিগুণ, রজোগুণও নিরগুণ, তমোগুপও নিগুণ। কণ্দ বিভাগ সন্বদ্ধেও 
এইক্ূপ তত্ব আস্বাদন করিতে হইবে ] ইতি [ ইহ! ] বতা [মনে করিয়া ] ন 
সজ্জতে [ আটকাহইয়া যান না ]1 

পক্ষান্তরে হে মহাবাহো, গুণবিভাগের ও কর্ণ্মবিভাগের তত্ববিৎ ডণলমূহ 
গুণসমূহের নিজের বুকেই বর্তমান রহিয়াছে, এইরূপ মনে করিয়া আসক্ত 
( ক্ৰমশ: ) 


পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত 


হননা। ৩২৮ 


চীনদেশ ও চীনদেশবালী 


লিন্‌-ইউ-তান্‌ অন্তবাদক--সলোরজন গুপ্ত 
€ পর্ববাহ্বৃত্তি ) 

চীনাদের পঞ্চেন্রিয্নের শক্তি কোনো দিকে কিছু যাত্র হ্রাস-প্রাপ্ত হয়েছে কিনা, 
লে সম্বন্ধে কোনো সঠিক খবর পাওয়া যাদু না-কোথাও পাওয়া মেতে পারে 
কিনা তাও আমার জালা নেই। তবে তাদের চক্ষু কর্ণের ব্যবহারে শক্তি- 
হীনতার কোনো প্রমাণ পাওয়া যান্ত না। জ্বাণ সম্বন্ধে তাদের ইন্জিয়-জ্ঞানের 
সস্তা ও বিশুদ্ধতা সম্পূর্ণ অক্ষুম আছে, তাদের বর্তমান বন্ধন প্রণালীই তার 
প্রমাণ । পিকিংএ তো শিশুদের চুমু পেওয়াকে বলা হয় আত্রাণ করা এবাং সত]ই 
লোকজনের! তা-ই করে। ফরাসী ০0৫৩৮ de femme ( মের়ে-লোকের 
গন্ধ ) কখাটাকে ভাবান্তরিত করার পক্ষে ঘখোপবুক্ত শব্দ চীনা সাহিত্যক ভাবায় 
বহু আছে--যেমন “মাংল সৌরভ’, মশ্দর গন্ধ ( এখানে মর্শ্মর বলতে মহিলা 
বুঝাচ্ছে ) ইত্যাদি । অপর দিকে শীত, গ্রীষ্ম ও বেদনা বোধ এবং গোলমাল ও 
চ্যাচাযেচির জন্যে মন্থবিধা বোধ শ্বেতাক্দের চেয়ে চীনাদের অনেক কম । চীনা 
একান্রবর্ন্তী পরিবারে বাস করার ফলেই একুপ শিক্ষা হয়ে যায় যে, ও-সব সুক্ষ 
অনুভূতির তেজ লোপ পেয়ে যায়। একটা বিধয়ে পাশ্চাত্যের লোকেরা 
আমাদের সতিয তারিফ করে - তা হচ্ছে আমাদের ধৈর্য্য । কোনো কোনো 
বিষয়ে আমাদের অনুভূতির স্থন্মতা মে লত্যিই খুব উচু দরের, তাতে সন্দেহ নেই । 
আমানের হন্ড-শিল্লের সৌকুযার্ধ্য ও অনণুকর্ণীয় সৌন্দধাই তার প্রযাণ। অপর 
দিকে আবার ছুঃপ কষ্ট ও দৈহিক ঘস্্রপা সম্বন্ধে তাদের উদাসীনতাও অদ্ভুত ! 
চীনাদের সহন-শক্তি সত্যই অপরিসীম । * 





= আর্থার স্মিথের নাম করা বই Chinese Characterislics (চীনাদের 
স্বভাব চরিত্র )-এর একটা অধ্যায় আছে “সখ স্থবিধার অনাব’ সম্বদ্ধে। সেখানে 
তিনি চীনাদের -পোধাক-পর্রিচ্ছদ, ন্বর-বাড়ী, বিছানা-পত্র, মাথার বালিশ ইত্যাদি 
সম্বন্ধে নিঞ্জের অভিক্কৃতা ও অভিমত লিপিবদ্ধ করেছেন। ইউরোপীয় পাঠকদের 
কাছে তা খুবী কৌতুক্প্রদ বলে মনে হয় । আমি বাজি রেখে বলতে পারি যে, 
চীন্ পাঠকদের কাছে ভা দশগুণ কৌতৃকপ্রদ মনে হবে । এসব বিষয়ে চীনাদের 


উজ্দ্রপডারত [ ৪র্থ বর্ষ, ১*ম সংগ্য! 
(৩) 
নব রক্তের সৎমিশ্রণ 

চীনারা! যে কেবলমাত্র জাত হ্রিসেবে যথেষ্ট কষ্টসঠিষ্ণ বলেই টিকে থাকতে 
পেরেছে, তানয়। তারা টিকে রয়েছে প্রধানভঃ নব নব রক্ত মিশ্রলেৰ ফলে, 
বিশেষ করে মঙ্গোলিয়ানগণকে চীলা সভ্যতার অস্র্ড,ক্ত করে নিয়ে মালগুষের 
লেহে বানরের মাংস-গ্রস্থী জুড়ে দেওয়ার ফলে মেনন যাগুসের পুলযেশীবন লাভ 
হয়। তেমনি এদেশে এক এক বারের রক্ত সংমিশ্রণের ফলে নব নব সাংস্কৃতিক 
বিকাশ হয়েছে । চীনাদের দেহের গঠন ও অন্যান্য শারীরিক অবস্থা বিবেচনা 
করে বোঝা মায় যে, বহুকাল ধরে সভা জীবন যাপনের কোনো কুফপ যে তাদের 
উপরে ফলেনি ত! লয়-__বরং তাদের দেহ মনের এমন একটা পরিবর্তন দেখা যায়, 
যার ফলে অপর কোনো নূতন যুদ্ধপ্রিয় জাতির আক্রমণে তাদের অবস্থা নিতান্ত 
অলহায় হয়ে পড়ে । চীনাদের জীবন-প্রবান্ মনে হয় যেন দীর নীরব গতিতে 
বয়ে চলে_-ছুঃসাহপিক কাজ কিংবা কোনো রকমের কর্টোগ্যয যেন তাদের 
ধাতে সয় লা_-ঘর-কুনো জীবন ও বলে বসে সময় কাটানোই যেন তাদের দ্বভাব- 
সিদ্ধ ছয়ে গাড়িয়েছে। তার ফলে তাদের মনের প্রবণতা ও নৈতিক আদশ 
শাস্তিমূলক ও নেতিমূলক হয়ে পড়েছে । এ থেকেঠসহজেই বোঝা যায় যে, উত্তর 
দিক থেকে কেন চীনের বুকের উপরে বার বার সকল বিজয় অভিযান সম্ভবপর 
হয়েছে । বিজেতাদের হাতে জাতির রাজনৈতিক অপমৃত্যু বার ঘার সংঘটিত 
হরেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এক্সপ বার বার সম্পূর্ণ পরাব্জিত হয়েও জাতি কেমন 
করে জাতি হিসেবে বেচে রইলো । তুর্‌ (0০৪) এর যুদ্ধে মুললমানগণকে 
পরাজিত করে খৃর্থীয় জগৎ আন্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল । কিন্ত চীন সে ভাবে 
আব্ারক্ষা করতে পারেনি । তাই চীনের বেলায় প্রশ্ন হচ্ছে__ঝার বার পরা- 
জয়ের গ্লানি ও দুৰ্দ্দশা কাটিয়ে সে কেযন করে আবার মাপা খাড়া করে দাড়ালো! 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে, নব নব রক্ত সংমিশ্রণের ফলে তার বরং লাভই 
হয়েছে দেখা যায়---অথচ তা সব্বেও তার জাতীয় বিশেষ কিংবা সাংস্কৃতিক 





দুঃখ কষ্ট ও অহ্বিখা আর্থার স্মিথ, যে ভাবে বর্ণনা করেছেন তা পড়ে 
চীনাদের মনে ছালির উদ্রেক না হয়ে পারে না । শ্বেতাক্গদের হঞ্জুর শক্তি থে 
অধঃপাতে গিয়েছে, তাতে আর কোনে সংন্দহ নেই। 


কাঠ্ঠিক, ১৩৫৮ ] ভীলদেশ ও চীনদেশবাসী 


ধারাবাহিকতা কিছুমাত্র ক্ষ হয় নি। মনে হয় চীনাদের জাতীয় জীবন এনন ভাবে 
সংগঠিত হয়ে উঠেছে যাতে তার প্রাক্তন বল-বীধ্য হ্রাসপ্রাপ্ত হ'লেও তাদের 
জাতীয় চরিত্রের দৃঢ়তা ও প্রতিরোধ গ্ষনতা অটুট অব্যাহত আছে । জাতীয় 
চরিত্রের এই অনমনীয় দৃঢ়তা ও প্রতিরোধ শ্রমতাই তাদের এতকাল ধনে টিকে 
থাকবার সত্যিকার কারণ । 

জাতীয় চরিত্রের দৃঢ়তা যে আজও বর্তমান আছে, তার প্রদান কারণ যুগে 
বুগে নব রক্তের সংমিশ্রণ। চীনের ইতিহাসে দেখা যায় নে, আট শত 
বৎদর পর পর একবার করে নব রক্তের সংমিশ্রণ হয়েছে। এ খেকে 
এই অঙ্ুমান করা যায় যে, কোনো! জাতের নব-জীবন লাভের পক্ষে 
কিছুটা সময় অন্তর অন্তর একবার করে নব রক্ত সংমিশ্রণ প্রয়োজন । 
আর এছ কণাই সত্য বলে মনে হয় যে, নৈতিক অধঃপতনের ফলেই 
জাতীয় জীবনে মাঝে মাঝে দুধ্যোগ আসে--দুধ্যোগের ফলে অধঃপতন নয়। 
“চীন দেশের গৃহযুদ্ধ সংঘটনের কাল-পর্য্যায়'”_-এই বিষয়ে ডাঃ জে, এস্‌, লি 
(Dr J. 5S. Lee) একটা চমৎকার প্রবন্ধ পিণেছেন। (The China 
Journal of Science and Arts, March & April, 1931)। তিনি 
এ বিষয়ে পুৰ্ধাস্ুপুৰ্ধ ভাবে আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, চীনের ইতিহাসে 
এমন একটা নির্দিষ্ট কাল-পধ্যায়ে শান্তি ও অশান্তির পালা অভিনীত হয়েছে যে, 
এখন আগ তাকে শুধু সম্ভাবনার কোঠায় ফেলে রাখা যায় না। এমন স্বনিদ্দিষ্ট 
নিয়ম শৃঙ্খলা মানুষের কাজ-কারঝারে অসম্ভব বপলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হবে না। 

এই দিক থেকে চীনের ইতিহাসকে ৮** শত বছরে এক একটা পর্যায়ে 
বিভক্ত করা যায়। প্রত্যেক পর্ধ্যায়ের আস্ত হচ্ছে এমন একটা শক্তিশালী, 
অথচ অল্লকালস্থায়ী সমর্িক শাসনের প্রবর্তনে, যা বহু শতাব্দীর আভ্যন্তরীণ 
বিশৃঙ্খলা ও গৃহ বিবাদের পরে সমগ্র চীন দেশকে এক পতাকার অধীনে 
সম্মিলিত, একতাবন্ধ করে তুলেছে । তার পরে ৪1৫ শত বৎসরের অঙ্গন শান্তি | 
এর মধো রাজ-বংশের পরিবর্তন হলেও, একবারের বেশী কখনো হুয়নি। এই 
শাস্তির পরে.আবার অশান্তি__ঢেউয়ে ঢেউয়ে যুদ্ধের জোয়ার এবং তার ফলে 
বৈদেশিক সামরিক অভিযান ও বিদেস্টর শালন-কর্তৃত্ব প্রবর্তনে এই পর্যায়ের 
অবসান! স্টার পরে আবার ইতিহাসের পুন্রাবর্ভন এবং চীনা-শালনের অধীনে 
সমগ্র চীনের একীকত্তণের ফলে চীনা সংস্কৃতির ফুলে ফলে' অভিনব অপূর্ব বিকাশ । 


উজ্দ্লভাবত [৪র্থ বৰ্ষ, ১*ম সংখ্যা 


এক পর্ধযায়ের ঘটনাবলীর সঙ্গে সার এক পর্যায়ের ঘটনাবঙ্গীর সাদৃশ্য এত 
বেশী এবং ঘটনার প।রম্পর্ধ্যও এতটা এক যে, কেমন করে তা সম্ভবপর হ’ল, 
বোঝা বায় লা। ডাঃ লি (৷. 17৩০) দৃষ্টাস্ত স্বরূপ উল্লেখ করেছেন যে, প্রত্যেক 
পধ্যায়ের ঠিক একটা নিন্দি সময়ে ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্যাসম্মভ কোনে! একটা 
বিস্ময়কর সবহি প্রচেষ্টা হয়েছে দেখা যায় এবং সে সময়টা হচ্ছে প্রত্যেক পধ্যায়ের 
সাংস্কৃতিক পুনকুজ্দীবন ও বিকাশের প্রারস্ত কাল। প্রথম পধ্যায়ের সেরূপ সটি 
হচ্ছে চীন বংশীয় (07915) রাজদের দ্বার! নির্শ্দিত বিখ্যাত চীনের দেয়াল এবং 
“ও ফ্যাং কুং’ (০{anৰkUu০৪) নামক বিরাট প্রালাদাবলী, যা নির্শ্মিত হওয়ার অল্প 
দিনের মধোই হঠাৎ আগুন লেগে তিন মাস ধরে পুড়ে ভন্মীক্কৃত হয়েছে । ঘিতীয় 
পর্ধ্যায়ে স্থই-বংলীয় (S॥; £85557০3) সয়াটেদের নিন্দিত বিখ্যাত 
খাপ ও তাদের পরিকল্পিত চমৎকার প্রাসাদবলী যাতে বিলাসের আয়োজন ও 
জাকজমকের চূড়ান্ত প্রচেষ্টা হয়েছিল বলা যায়। তৃতীয় পর্য্যাযে সেই বিখ্যাত 
দেয়ালের সংস্কার ও পুননির্শ্বা, যা আজ পর্ধ্যস্ত সেই ভাবেই টিকে রয়েছে। 
তা ছাড়া সেই সময়ে কতগুলি নৃতন খাল, কতগুলি নৃতন বাধ ও পিকিং 
নগরী নিশ্দিত হয়েছিল । যিং বংশীয় (81156) সম্রাট ইউংলো (Emperor 
স্বপ্া181০) ছিলেন পিকিং নগরীর প্রতিষ্ঠাতা বিখ্যাত ইউংলো লাইব্রেরী ও 
তিনিই স্থাপন করেছিলেল। 

এই পৰ্য্যায়গুলির (১) প্রথম পর্যা।য় হচ্ছে চীন রান্দ বংশীগ্রদের আমল থেকে 
হয়-রাজবংশ আমলের শেষ ও তাতার আক্রমণের সময় পধ্যস্ত__-মোটামুটি ৮৩০ 
বছর-_খৃং পৃঃ ২২১ লাল পেকে ৫৮৮ খৃষ্টাব্ড পর্য্যন্ত । (২) দ্বিতীশ্ন পধ্যায়_ সুই 
বংশীয় রাজাদের আম্ল থেকে মোক্ষল আক্রমণ পণ্ান্ত মোট প্রায় ৭৮" বছর-_ 
৮৯__১৩৬৭ পৃষ্টা | (৩) তৃতীয় পধ্যায় হচ্ছে মিং রাজাদের আমল থেকে 
বর্তমান সমগ্প পর্যন্ত । এই পর্ঘ্যায় এখনো শেষ হুয়নি-_পর্ধ্যায়ের ছয় শত বৎসর 
মাত্র অতিবাহিত হুয়েছে। কিন্তু এই ছয় শত বৎ্লরে ঘটনা-পরম্পযা পূর্ব পূর্ব 
পর্ধযারের সঙ্গে অদ্ভুত সঙ্গতি রক্ষা করে সংঘটিত হয়েছে দেখা যাঘ। মিং ও মাক 
রাজাদের আমলে পাচ শত বৎসর ধরে শান্তির ঘুগ চলছিল, তার মসবসান হয়ে 
১৮৫০ খৃষ্টাব্দেশ্ব তেইপিং (Teiping Rebellion) বিদ্রোহে গৃহ-বিবাদ ও 
বিশৃদ্ঘলার যুগের স্ুচনা হয়েছে । বর্তমানে বিশৃঙ্খলার ক্রমবন্মান জিবস্থার মধ্যে 
আমরা আছি এবং অন্যান্য পর্য্যায়ের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে দেশের রাজধানী, 


কাৰ্তিক, ১৩৫৮ ) ভীনদেশ ও ভীলদেশবালী 


১৯২৭ খৃষ্টাব্দে পিকিং থেকে নানকিং-এ স্থানাব্তরিত হুয়েছে। 

এখন এই ভবিষ্যৎ বাণী কর! যায় যে দেশের উত্তর ও দক্ষি*-_-এই দুই অংশে 
বিভক্ত হওয়া! এবং দুই শত বৎসর ধরে উত্তর চীনে কোনো বিদেশী রাজার রাজত্ব 
অব্যাহত থাকা-_ব্য।পারটা এখন পুরোপুরি সংঘটিত না হলেও তার সম্ভাবনার 
কাল নিঃশেবিত য়ে দায়নি। * 


ক্রমশঃ 
“প্রাচীরের ছিদ্রে এক নামগোত্রহীন 
স্ুটিয়াছে ফুল এক অতিশয় দীন । 
ধিক ধিক করে তারে কাননে সবাই; 
স্্ব উঠি বলে তারে, ভালো আছ ডাই?” 
-_ রবীশুনাথ 





= জাপানী ও চীনা রক্তের সংমিশ্রণ খুবই কম হয়েছে । তথাপি ঘা হয়েছে, 
তাতেই ইতি মধ্যেই দু'জন প্রসিদ্ধ চৈনিকের জন্ম দিয়েছে । একজন-__কোক্সিঙগ। 
9535865) । তিনি একজন সুযোগ্য সেনানায়ব হিলেবে বহু দিন মাঙ্চুদের বিরুদ্ধে 
ঘদ্ধ চাপিয়েছিলেনী যদিও শেষ পধ্যন্ত জন্রলাভ করতে পারেন নি! আর একজন 
_্থ মান্স্থ (55. Manshu) বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিককার একজন সুকবি ৷ 


পুস্তক পরিচয় 


ভারত ও যুগ সঙ্কট £_ শ্রচিত্তরপ্রন দাল গুপ্ত এম, এ কর্তৃক লিখিত এবং 
শ্রঅলীম রঞ্রন দাশগুপ্ত বি এস-সি, কর্তৃক ৭৭, কাকবাপা ট্যাঙ্ক লেন হইতে 
প্রকাশিত । মূল্য সাড়ে চার টাকা। 

পুন্ডকথানি পড়িয়া ইহার আলোচনার নৃতনত্বের আদ্মাদন করিয়া সত্যই 
আমরা তৃপ্ত । দশটি বিষয় আশ্রয় করিয়া পুস্তকখানি লিখিত--(১) অভিযোগ, 
(২) যুগ পরিচয়, (৩) অর্থ সঙ্কট, (৪) চিকিৎসা সঙ্কট, (৫) চতুরাশ্রম, (৬) বুদ্ধি 
বিভ্রাট, (৭) শিক্ষা সঙ্কট, (৮) সমন্বয়, (2) বিকেন্দ্রীকরণ, (১০) ধর্ষিতা 
ধরিত্রী । 

লেখক অগ্যকার মাম্ুযের দোষ ক্রটির জন্ত “(কেবল একজনকে (যস্তরকেই) দায়ী 
করিয়া গোষ্ঠীক্ীবনের প্রত্যেকটী অনাচারের পশ্চাতে দৈম্যের অন্তরালে এই 
যগ্রাচার কিরূপে তাহার ঞ্রুর প্রভাব বিদ্বার করিয়া রহিয়াছে উহা প্রমাণ করিতে 
যাইয়া একজন অপরাধীকেই পুনঃ পুনঃ টানাটানি, করিয়াছেন। বর্তমান যুগ যন্ত্র 
যুগ, সমস্ত ব্যাধির মূল নিদানও এইখানেই । তিনি রোগের বর্ণনা করিয়াছেন, 
রোগের নিদান বাহির করিয়াছেন । বিকেন্দ্রীকরপের পথেই মুক্তি সম্ভব, ইহাও 
স্পষ্ট ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন; এবং রোগমুক্তির উপায় যে গ্রাম হইতে সভ্যতার 
জয়যাত্রা সুরু করা, তাহা ও ‘ধর্ষিতা ধরিত্রী” নিবন্ধে অতি স্বচ্ছভাবে উপস্থাপিত 
করিয়াছেন । অথচ সেজন্য তিনি যস্ত্রকে একদম অন্বীকার করেন নাই । বে যন্ত্র 
গ্রামকে শ্মশান করিয়! নগর স্থাপন করিয়াছে, যে বজ্র কুটীর শিল্পের সর্ববনাশ 
করিয়াছে, সেই যন্ত্রের বিরুচ্ষেই তাহার অভিযোগ । তিনি এমন একটী চিন্তা 
ধারার প্রবর্তন করিয়াছেন, যাহাতে গ্রাম ও তাহার কুটীর শিল্পগুলি পারম্পর্রিক 
সহযোগিতার ভিতর দিয়া সংগঠিত হইয়া! সহর ও বৃহৎ যন্ত্র সথষ্টি করিতে পারে, 
কুটার শিল্প ও বৃহৎ যন্ত্র, গ্রাম ও সর পারস্পরিক সমন্বয়ে দিব্য সমাজ, দিবা রাষ্ট্র 
গড়িয়া ভুলিতে পারে । 

সভাতার প্রাণকথা বন্পিস্না লেখক পিখিয়াছেন ; “প্রকৃতিকে বশে আনিবার 
ক্ষমতা কোন্‌ জাতির পক্ষে কতটুকু সম্ভব হইয়াছে, তারাই সেষ্ী জাতির সভ্যতার 
পরিমাপ হইয়া থাকে ৷ প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ করায়ন্ত না করিতে পারিলে সভাতাও 


কাহিক, ১৩৭৮ এ 


ঠিক প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না । কিন্তু-সভ্য জগতের মাহ প্রকৃতিকে বশে 
আনিতে চায় অহিংসার পথে নয়, প্রকৃতিকে সে কখনও আপন আত্মীয় মনে না 
করিয। শুধু পরই মনে করিঘাছে । পরের প্রতি ঘে বৈরভাব, প্ররুতির সহিত 
সহযোগও রাখিতে চাঘু সেই বৈরভাবে । তাই এই সংগোগ ছুর্ষ্যোগেই পরিণত 
হুইনাছে। এমন কি অন্ত প্ররুতিকেও তাহার বিজ্ঞানের দন্তে লুষ অভিভূত 
করিতে চায় তাহার হিংসার ভ্বারা । বহিঃ প্রকৃতি ও অন্তংপ্রকুভি এতছভয়কে 
বৈরী করিয়া সেনিজে যে কোথাম হারাইয! যায়, তাহার কোন বরই রাপে না। 
এইকরূপে যে সভ্যতার আবির্ভাব হয়, তাহারই খাটি নমূনা বর্তমান যুগের প্রাণাস্ত- 
কর আ্সীবেন সংগ্রাম !” সতাই মাহ্ছদ ভুলিয়া গিয়াছে যে, Man is organic to 
Nature ' 

লেপক তাই মান্মষকে লভাতার আন্বাদন করাইবার জগ্য "গ্রামের, পথে জয়- 
ঘাত্রা স্বক্ক করিবার উপযোগী বুদ্ধির ও হৃদয়ের প্রচুর যুক্তি দিয়াছেন । “আমাদের 
শাসনতগ্র রচনা করিতে গেলে প্রথম সোপান নির্শ্বাণ করিতে চইবে গ্রাম বা 
Unionকে unit ধরিয়া, ক্রযে উৰ্দ্ধ দিকে উঠিতে হুইবে । এই ছোট গণ্ডী বা 
ইউনিট হুইবে সমস্ত শক্তির কোষ কেন্দ্র। বিদ্যুৎ প্রবাহের স্যায় এই ছোট ছোট 
গণ্ডী হইতে শক্তি-প্রবাত ক্রমে ক্রমে বহিমুগে ধাবিত হইয়া? পথে উপ-বিভাগ ও 
জেলাস্থিত বড় খড় কর্শ্বক্ষেত্রের মধ্যে সঞ্চালিত হইয়া কেন্ত্রীয় রাষ্ট্র পান্ত 
পৌছাইবে । আবার রাষ্ট্রীয় বিধি নির্দেশের ধারায় দেশের বিরাট শক্তি সংহত 
হইদা কেন্ত্র হইবে তরঙ্গে তরঙ্গে নিম্নে অবস্থিত পরিধি-অভিমুপে, ছোট ছোট 
শাসন গণ্ডীকে নব জীবন দান করিয়া, উজ্জীবিত রাপিবে। বর্তমান ব্যবস্থায় 
নিম্নে কোষকেন্দ্রে শক্তি সঞ্চার বা সনের কোন স্থযোগই লাই, অথচ কেন্দ্রীয় 
রাষ্ট্রের প্রচণ্ড আঘাতে রাষ্ট্র লৌধের সর্ববনি্নন্তরে ভাঙ্গন লাগিয়াই থাকে? 
পূঃ ২০৬-২০৭ 

সত্যই ইহ! বর্তমান বিশ্ব-রাষ্ট্রের নিখুত ছবি। এই অঙ্কপোম-বিলোমভাবে 
শালনযন্জ রচিত হইলে নিশ্চয়ই নবযুগের স্থচনা হইবে । আমরা "লেকের এই 
প্রচেষ্টার সহিত সর্ষান্গীণ সহান্তসুতি জানাইতেছি। এই শ্রস্থখানি ঘরে ঘরে 
প্রচারিত হউক । " 

বর্ষপন্ধী,১১৩৫৮--সম্পাদক প্রীস্তোব রপ্রন সেনগুপ্ত ও ঘুগ্ম সম্পাদক 
ভ্রগোপাল ভৌমিক কতৃক সম্পাদিত এবং প্রসান্তোষ বপ্তন সেনগুপ্ত কর্তৃক এল, 


পুস্তক পরিচয় 
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আর, সেনগুপ্ত এণ্ড কোং দ্বারা ২৫এ চিত্তর্রন এভিনিউ, কলিকাতা_১৩ হইতে 
প্রকাশিত । মূল্য চার টাক! । 

পুস্তকখানি সব দিক দিয়া জনসাধারণের উপযোগী হইম্বাছে। আজিকার 
মানুষের ব্যক্তিগত জীবন লইয়া থাকা চলে না । ব্যষ্টি জীবন ও বিশ্বজ্জীবনের 
সমস্থ ছাড়া তাহার এক পাও অগ্রসর হওযা অসম্ভব । বিশ্বজীবন যাপন না 
করিলে তাহার ব্যষ্টি জীবনই অচল হুইয়া পড়ে । এই পুশ্ডকখানিতে হিশ্বজ্জীবন 
যাপনের উপযোগী উপাদান এমনই নিপুণভাবে সংগৃহীত হুইয়াছে যে, প্রত্যেক 
অগ্রগমনশীল মানুষের পক্ষে ইহাকে সঙ্গে রাখার সার্থকতা আছে। এদেশের 
ঘরের কথা রাজনীতি-শিক্ষা-শিল্প-খেলাধূলা-বিজ্ঞাল-্ষি, এবং বাহিরেরও অবস্য- 
জ্ঞাতব্য মোটামুটি সব বিষরেরই ইহার মধ্যে অবতারণা করা হইয়াছে । আমরা 
ইহ! পাঠ করিস্না আনন্দ লাভ করিয়াছি, সুযোগ্য সম্পাদকদের কাছে রুতজ্ঞত) 
প্রকাশ করিতেছি । 


‘Don’t show your love by 59505625019 caressing the child, 
but by providing for his interests.’ 
— Susan Isaacs 


সাময়িকী 


আসন নির্বাচন £_ ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর সাড়ে সতর কোটি 
ডোটার লইয়া ইহাই তাহার প্রথম নির্বাচন । এত বড় বিরাট ভোটার সংখ্যা 
লই এত বড় বিরাট নির্বাচন পৃথিবীর কোনও দেশেই হয় লাই । এবারকার 
নির্বাচন আয়তনে যেমন বিরাট, শুরুত্বেও ইহ! তেমনি বিরাট । এবার 
কংগ্রেসের শক্তি পরীক্ষা হুইবে । মহাসত্মাল্গীর গড়া কংগ্রেস একদিন একটী 
লাঠিকে কংগ্রেস-প্রতিনিধি বলিয়া গাড় কল্সাইলেও সে একবূপ অপ্রতিবাদেই 
নির্ব্বাচিত হুইত। কিন্ত তে হি ন: দিবসা: গতাঃ । আজ কংগ্রেসের প্রতিস্বন্থিতা 
করিবার জন্য বদল যুযুৎস্থর লেশে গাড়াইঘ্রাছে। যে কম্যুনিষ্ট পার্টি এই সেদিন 
১৯৪২-এর আগষ্ট আন্দোলনেও 'জনযুদ্ধে'র অছিলায় রাশিয়ার লহযোণী৷ ভিডিশের 
পক্ষাশ্রিত হুইয়া কংগ্রেসের ত্রিটিশ-বিরোধী এবং জাতির মুক্তিকামী আন্দোলনকে 
ব্যর্থ করিবার জনা বত রকমে পারিয়াছে ব্রিটিশের সহায়তা করিবাছে, কংগ্রেস 
নেতৃবৃন্দকে ও স্বেচ্ছাসেবকগণকে জেলে পুরিবার পথ প্রশস্ত করিয়াছে, লে তে 
আঙও কংগ্রেস বিরোধী, কেননা, ভারত মুছিয়া ফেলিয়া সে সেই শূন্য স্বানে 
রাশিয়াকে বসাইতে চায়। ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের প্রতি, এক কথায় 
ভারতীয় জাতীয়তারই সে একাস্ত বিরোধী । আর ইহাদেরই পাশ্বে আসিয়া 
দাড়াইয়াছে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সোসালিষ্ট পার্ট, আর. এস, পি, ফরোয়ার্ড ব্লক, 
বপশেডিক পার্টি, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ, হিন্দু যহালভা, জনসলঘ, প্রজ্ঞা পার্টি । 
প্রজা পার্টির বিশেষ কথা এই তাছারা মূলতঃ কংগ্রেশীই ; তাতারা কংগ্রেস 
বিরোধী নন, তাহারা কংগ্রেস সরকার বিরোধী । যেকুপেই হউক, কংগ্রেস 
এখন নাকি দক্ষিণ-পন্থী, আর আর সকলে মিলিয়া একটী এক্যবন্ধ ঝামপন্থী ফ্রন্ট 
গঠন করিতে চাহিতেছে। ইহারা কেহই কম্যুনি পার্টিকে হজ করিতে 
পারিতেছে না, হয়ত শেষ পর্য্যন্ত পারিবেও না ॥ 

সে যাহা হউক, কংগ্রেসকে এবার শক্কিহন্বে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে; 
ইহারই প্রস্তুতির বুচনায় শ্রীনেহরু কংগ্রেস সভাপতি ও ভাবত রাষ্ট্রের প্রধান 
মস্ত্রীর যৌথ দায়িত্ব নিজ স্বন্ধে গ্রহণ করিয়াছেন। কংগ্রেসের বর্ত্তমান হূর্গাতি 
তাহাকে পীড়া দ্লিতেছিল বলিয়াই তিনি এই পশ্বা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইযাত্ছেন 
বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন । গত ১৮ই ও ১৯শে অক্টোবর -দিলীতে সত্যবতী 
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নগরে কংগ্রেসের মে সন্তপঞ্চাশৎ্ অধিবেশন হইয়া গেল, তাহাতে সভাপতির 
অভিভাষণে তিনি বলিয়াছেন £ ‘কংগ্রেস ধীরে ধীরে বিপথগামী হুইতেছে। 
কোনো ব্যক্তি বিশেবের দোষে এরূপ হয় নাই; কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের আভ্যস্ত- 
রীণ দুর্বলতা এবং যে সকল ভাবধারা ও ব্যক্তি অতীতে কংগ্রেসে আমল পাইত 
না, কংগ্রেসের মধো সেই সকল ভাবধারা ও ব্যক্তির অঙুপ্রবেশই ইছ।র 
জন্য দায়ী ৷’ 

কংগ্রেস ঠিকই আজ বিপথগামী । কিন্তু ইহার ল্ন্ দায়ী কে? 
যাহায়া ইহার চালক, তাহারাই 'নিশ্চয়। যে পথে যহাত্মান্দী কংগ্রেসকে 
পরিচালিত করিয়াছিলেন, কংগ্রেল যদি স্বাধীনতা পাডের পর সেই পথ ধরিয়া 
আরও গতিধর্্মা (059011০ ) হইত, যাহ! তাহার পক্ষে হওয়া নিশ্চয়ই সহজ 
ছিল, তাহা হইলে মে সকল ভাবধারা ও ব্যক্তি পূর্ব্বে পরাধীনতার সময় 
মহাত্মাজীর তেজে আমঙ্স পায় নাই, তাহাদের অন্গপ্রবেশ কংগ্রেসে ছইগেও 
তাহারা হজম হইয়া যাইত । বন্ধ দশায় চালচলনে ও মান্ধষের সহিত সঙ্গ বিষয়ে 
যে সক্ষোচন প্রয়োঞ্জন পাকে, মাহুষের সুক্তাবস্থায়ও কি তাহা থাকা উচিত ? 
থাকিলে কি সে মানুষ কখনও মুক্তি, আস্বাদন করিতে পারে, মা তাহাকে ঘন 
করিয়া তুলিতে পারে? মহাত্মাজীর দেওয়া পুঁজি লা ঝাড়াইয়া, শুধু খরচ 
করিঘা! ইহার! কতদিন আর স্বাধীনতার পরের কংগ্রেসকে খাড়া রাখিতে 
পারিবে? কংগ্রেস যে বিপথগামী, তাহার প্রমাণ এইটুকু দিলেই যথেষ্ট 
হইবে ঘে, পূর্বেকার বিরোধী কম্যুনিষ্ট পার্টিকে তো কংগ্রেস পরিপাক 
করিতে পারেই নাই, পরন্ত আচার্য্য কুপালনী, ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ ও অগণিত সাধু 
কংগ্রেললেবীকে পর্য্যন্ত থরে বাধিয়া রাখিতে পারে নাই । রান্ধার দোষেই প্রজা 
বিদ্রোহী হয়, প্রঙ্গার দোষে নয় । উটের মত চোখ বুজিয়া মাথা লুকাইলেই তে 
ঘটনা লুকাইদ্রা থাকে না। কংগ্রেসের সেই দিনই পরাজয় সুরু হইয়াছে, যেদিন 
তাহার আপন মানব ‘পর’ হুইয়া গিঘ্বাছে। কিন্তু বিশেষ কোনও বেদনাবোধ 
নেতাদের ছিল না। মনে পড়ে, সেদিনও কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি কোন 
সভায় বলিয়াছিলেন, কংগ্রেসত্যাগীদের কংগ্রেস ত্যাগের লে কংগ্রেসের শক্তি 
ক্ষণ হয় নাই । js 

যেদিন লক্ষ লক্ষ হিন্দু হিন্দুসমাল্দ হইতে বাহির হন বেঠুহ্, মুসলমান, 
খৃষ্টান হইয়াছিল, লেদিনও হিন্দু সমাজের নেতারা এইরূপই ‘নিরাপত্তা’ 
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আস্বাদন করিয়াছিলেন। আজ কোথায় সেই নিরাপত্তা? কেন আলর্ষ্য: 
কপালনী কংগ্রেস ত্যাগ করিতে পারিলেন? সেদিনই তে! কংগ্রেলকে 
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজিবার প্ররোজন চইয়াছিল । এখন 
তাহাদের ডাকার অর্থ কি? "ফিরে এস ফিরে এস আপন বরে’ বঙন্গিলেই ফি. 
আস্মলন্মানপরায়ণ মানব যখন তখন ফিরিতে পারে 1 পারে না, পাস্া উচিত 
লয় । আর ফিরিবার মত কোন্‌ পক্ষিকন্তনই বা সাধিত হইতাছে? নে হক 
নিলেই স্বীকার করিয়াছেন, কাশ্মীরের প্রধাননত্রী সেখ আবহুজা) সেখানে বে কূষি 
সংস্কার সাধন কক্ষিয়াছেন, কংগ্রেস তাহা এখনও পারে নাই । কেন পারে. নাই ? 
ক্রটিলশ শাসন ধার ছিল কেন্দ্র হইতে গ্রামে । কিন মহাত্ম্জী তাহাকে 
উলান পথে প্রবর্তন করিতে চাহিঘ্বাছিলেন__গ্রাম হইতে কেন্দ্রে-ইহাই Back 
to village. কিন্তু চারি বৎসরেও কি তাহারা দিলীকে ঠেপিয়া জনসাধারণের 
ছুয়ারে এতটুকুও নিয়া আসিতে পারিয়াছেন? পরম্ফ জনসাধারণের সঙ্গে 
কংগ্রেসের সম্পর্ক ছিঙ্গপ্রায় হইয়াছে । তাহার! জনসাধারণের মধ্যে দাড়াছতে 
ভয় পাপ। অনেক কৃত্তিত্বের পরিচয় এই চারি বৎসরে কংগ্রেস দিয়াছে” সন্দেষ 
নাই। তাহার! «৬*-এক উপর দেশীয় রাজ্চকে' ভারতের সঙ্গে সংহ্ক্ঞ 
করিষ্ণাছেন। “কিন্ত ভারতবর্ষের মূল ব্যপাই ছিল যে” দেশটা সহরসূখো! কেন্রমুখো 
করিয়া ব্রিটিশ শোষণ করিতেছে! এই শোষণকে শে।বণ করিতে হইলে চাই 
গ্রামরাজ প্রতিষ্ঠা করা, ঘাহ! ছিল ‘রাম আজ্য'- মহাজ্রজীর স্বপ্র। সহরের 
শিল্প বৃদ্ধির যতখানি পরিকল্পনা হইয়াছে, তাহার শতাংশ কি.কুটীর শিল্পের উন্মত্ত 
লাধনের অস্ত হইয়াছে? হয় ন্মই; এইখানেই আতি বিপঞ্ মনে করিক্াছে:। 
মহাত্মাী কংগ্রেসের ভিতব দিম্া ভারতীয় এতিষ্বকে ক্রমবিকর্জলের পরে: 
আগাইয়া আনিধা বর্তমান ঘুগের চিন্তাপ্রলালীর সঙ্গে খাপ খাওয়াইবার ক্ষ 
শেষ রক্রবিন্দু অর্পণ করিয়াছেন । এই দিক দিষা কংগ্রেসকে বাচিতেই হইবে-। 
কিন্তু বর্ত্তমান কংগ্রেসে কি মহাস্মান্দীর, ‘ভারতীয় মানুষটা আছে? মহাক্াজী 
ছিলেন ভারতবর্ধ ও পৃথিবীর বর্তমান জড় সত্যতার সঙ্গমস্থল । কম্যনিজম এবং 
তাহার অনুবর্তী দলগুপি ভারতবর্ষের. কোন গ্রেজই রাতে না। €ো-্তারি 
প্রভৃতি দলগুর্পি১কম্যুনিন্দমেরই ভিত ভি সংস্করণ মাত্র; উহার স্বরূপতঃং- 
কঙ্মান্জিমই। তাই কংগ্রেষের .সঙ্গে রহিঘ্াছে ইহাদের-' মৌলিক ভেদ। 
কংগ্রেলই একমাত্র সর্ঝ ভারুভী় সুসংহত প্রতিষ্ঠান, মাহার বাচিয়া থাকা উচিত 
৪ 
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ছিল, আর সে বাচিবেও। কিন্তু বর্তমান ক্ূপে তো সে পারিবে না, তাহাকে 
বদলাইতেই হইবে । এতবড় প্রতিষ্ঠান যদি ধুলাঘ পোটায়, কে ভায়তবর্ষকে 
রক্ষা করিবে ? অপর কোনও দ্বিতীর প্রাতিষ্ঠানই নাই যে ভারতের অন্তর ও 
বাহিরের সত্যকে সামঞ্জন্ত করিয়া বাহিরের ধাক্কা! সামাল দিতে পারে। কংগ্রেল 
ঘদি ডোবে, ভারতবর্থ কতদিনের জন্ত যে অতল জলে ডুবিয়া ধাইবে, তাহার 
ঠিক নাই। এদিক দিবা অনসাধারণকে আজ “অবহিত হইতেই হইবে। 
কংগ্রেপকে বীচাইতেই হইবে; আর যাহারা কংগ্রেসের ভিতরে থাকিয়া 
মহাত্মালীর কংগ্রেসকে একদম রাজনৈতিক জুয়াখেপার ( £41561158 ) আড্ডার 
পরিণত করিয়াছে, তাহাদিগকে কাঁটাইয়া! বাহির করিতে হইবে । কংগ্রসকেই 
নবরূপে গড়িয়া তুলিতে হইবে। তাহার তুলা দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান স্থষ্টি করার 
আশা আকাশ-কুস্থম কল্পনা ! 

এই ক্ষেত্রে ধাহারা কংগ্রেস ত্যাগ করিয়াছেন, তাহাদের সন্বদ্ধে ২)৪টী কথা 
বলিব । তাঁহারা আদর্শের দিকে চাহিয়াই কংগ্রেস ত্যাগ করিয়াছেন; ইহাতে 
আপত্তি করিবায় কিছু নাই । কিন্ত কংগ্রেলকে 'শান্তি' দেওয়ার বুদ্ধি লইয়া 
যদি তাহারা ভাহাদেরই হাতে হাত মিলান, যাহার! তাহাদের কংগ্রেসে থাকা- 
কালীনও কংগ্রেসের সর্ববনাশ সাধন করিতে দ্বিধা করে নাই, তবে আমরা! বলিব 
যে, ইহা আত্মঘাতী নীতি । এই নীতিতে ভারতের প্রাচীন রাজনীতি কলুষিত । 
তাহা হইলে খাল কাটিয়া তাহারা! ঘরে কুমীরই আনিবেন। আবার তাহারই 
পুনরাবৃত্তি! এতো সেই পাশ্চাত্য রাজনীতিই । যতদিন প্রয়োজন ছিল, স্বার্থের 
খাতিরে ইংরেজ ছিল রাশিয়ার সঙ্গে জান্দাধীর বিরুদ্ধে। সে প্রয়োজন পিগ্ধ 
হইয়াছে; আজ ইংরেজ ও রাশিরার ঝগড়া । ইহারা শুধু সুবিধাবাদী ; ইহাদের 
কোনও আদর্শবাদ নাই । ইহারা প্রয়োজনের জন্ত যে কোনও পশ্থা অবলম্বন 
করিতে পারে । অথচ মহাত্মান্দীর রাজনীতিতে ‘পনস্থার বিশুদ্ধি'ই হইল সব 
খানি কথ।। কংগ্রেসের সঙ্গে যাহারা প্রতিষ্বশ্বিতা করিতে চান, তাহারা যেন 
আদর্শের জন্মই করেন; কংগ্রেসকে জব্দ করিবোর অন্ত এক প1ও তাহারা না 
ফেলেন; সর্বনাশ হুইবে। নির্বাচনে যেন ভরাডুবি নু! হয়। কংগ্রেসের 
এবারও সংখ্যাধিক্য হইবে ; তাহার হাতে রাজ শক্তি; শক্তির প্রত্যক্ষ সুযোগ 
লে না লইলেও অনেক পরোক্ষ স্থযোগ সে পাইবেই। আরও বিশ্এেতঃ 
দেশ জোড়া! এত বড় প্রতিষ্ঠানও তো আর কোনটাই নয়! - সহশ্র সহন 
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্ 
ক্ষেত্রে তাল সামাপ দেওয়া অপর কোনও প্রতিষ্ঠানের পঙ্গেই এত অল্প 
সময়ে সম্ভব হইবে না। আর বামপন্থী এক সর্ক্াসীণভাবে সম্ভব 
হইবে না। কিন্ত ভোটের বয়ে কংগ্রেসের উল্পসিত হইবার ভো কিছু নাই। 
এবার কোনও রকমে যান বাচিলেও বেশী দিন তাহা খাচিবেন। আনেক জল 
সরিয়া গিয়াছে কংগ্রেস নেতাগণ এখনও গ্রামকে কেন্দ্র করার পূণ দেখুন । 
দিশ্বীন্ুআকে গ্রানগন্ঞগ্ পরিবর্তন করুন| তাহারা লব পার্টি হন করিতে 
পারিবেন। ভারতবর্থ সত্য সতাই বিশ্বকে নৃতন করিয়! গড়িছা তুপিতে 
পারিবে। 
আর একটি কখা। কংগ্রেল আমার প্রিয়তন প্রতিষ্ঠান, ইহাকে বকর রক্ত 
দিয়া সেবা করিয়াছি । [51 spite of all thy faults, I love 62346 still. 
সত্যই আমি কংগ্রেপকে ভাপবাসি। না আমি তাহাদের ভালঝাসি, যাহারা 
কংগ্রেসের মর্ধ্যাদা ক্ষন করিয়া আজও কংগ্রেসকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার 
করিতেছেন, না আমি তাহাদেরও ভালবাসি, দাহারা কংগ্রেলকে ‘ পদদলিত 
ক্রিয়া গায়ের ঝাল মিটাইতে চান, কংগ্রেলকে “‘শান্ডি' দিবার জু  ংগ্রেস 
বিরোধীদের সঙ্গে শরকাবন্ধ হইতে চান। কোন দলই আমার কেউ নয । আমি 
চাই কংগ্রেসের বিশ্ুদ্ধি। কাহারও ক্রটি-বিচ্যতির (৪05) স্গিত তো 
তাহাকে প্রতিষ্ঠিত কর! সম্ভব নয়। গায়ের জোরে ব্রিটিশ থাকিতে পারে নাই। 
ংগ্রেসও পারিবে না। কংগ্রেল আহ্মশুদ্ষির ভিতর দিগা স্বমঘ্যাদায় প্রতিষ্ঠিত 
পাকুক, ভারতীয় সভ্যতাকে ভারতের বাহিরের সভ্যতার যঙ্গে সামকগ্ কদিয়া 
বিশ্বে এক নব সভ্যতার স্ষ্টি করিবে, এই পোভেই ১৯২* সালে কংগ্রেসে 
যোগদান করিয়াছিলান । আদ্ও সেই আশাই কংগ্রেসের কাছে রাপিব। 
ংগ্রেস সব দলের উপরে-_-একণা ৫সপিন্‌ জীনেহরু বলিয়াছেন গ্রে 
যদি দলের উপর, দলাদলির উপর তবে কংগ্রেস নাম কংগ্রেস কূপ যাহাদের নাই, 
এমন যাহুষ যাহারা আজ কংগ্রেলের বাহিরে চলিয়া গিমাছেন, কংগ্রেস 
তাহাদিগকে স্থগোত্র মনে করিতে বাধ্য--যেষন আচার্য ক্রপালনী। আজ তিনি 
প্রজাপার্টি করিলেও তিনি আজও লক্ষ পক্ষ কংগ্রেসীর চেয়েও বড় কংগ্রেসস্বৌ ৷ 
জ্রনেহর' সেদিন আরও বলিয়াছেন যে, “যোগ্য: ব্যক্তিকেই কংগ্রেস মনোনীত 
করিবে তাহারা ধদি কংগ্রেসের বাহিরের ও হন । আচাধ্য ক্রপালনী কি সেই 
যোগ ব্যক্তিদের মধ্যে একজন নন? কেন কংগ্রেস "তাহাকে মনোনীত 
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করিবে না? আর ঘদি কংগ্রেস স্থারা মনোনীত তিনি না-ও হুইয়া থাকেন, 
তবে কি কংগ্রেস তাহার প্রতিবন্বী দাড় করাইভে পারে ? হৃদয়ের সত্যই সত্য 
নাম রূপের ছাপ সত্য নয়। আচার্ধা রুপালনীর আজ কংগ্রেস নামের ছাপ নাই 
বটে, কিন্তু তাহার চেয়ে বড় কংগ্রেল সেবক কয় জন প্রীনেহেক পাইবেন ? 
মহায্মাঙ্গীর সতা-উপালক কংগ্রেস কিছুতেই সত্যের খাতিরে আচাধা কৃপালনীর 
বিক্ষদ্ধে ভোটের লড়াই করিতে পারে না। আচার্য কুপালনীর সঙ্গে যদি কংগ্রেস 
্বযুক্ধে অবতীর্ণ হয়, তবে বুঝিব মে ্রনেহুরুর 'ভাক” দেওয়া শুধুই মৌখিক । 
কংগ্রেস-নাম নিলেই যে কংগ্রেস সেবক হয় না, কংগ্রেসের মনোনয়ন পাইলেই যে 
মে সত্য কংগ্রেশসেবী হয় না, তাহা বুঝিবার দিন কি আজও আসে নাই? 
উপৰীত থাকিলেই আ্ৰাহ্মণ হয় না, গৈরিক বসন পরিলেই সন্যাসী ছয় না। আজ 
প্রদীপ লইয়া শ্ীনেহক ভায়োজ্েনিপের মত কংগ্রেস সেবী খুঁজন, তিনি বিফল 
হইবেন না। মহাত্মাজীর বহু সেবক আজও আছেল। কং৫গ্রস-লামন্মপের 
যোহমুক্ত হইয়া তিনি প্রজ্ঞাবান ও হৃদয়বান কংপ্রেস সেবীর খোজে বাহির হইলে 
তাছার নিবর্ধাচন সাফল্য লাভ করিবেন। আজ হৃদয়ের মূল্য দিবার সময়ই উপস্থিত। 
নির্বাচনের তাগুবন্ত্যে ভারত মাতার বক্ষ যেন বিদীর্ণ না হয়। এইটুকু দগ্যা, 
মানা, শালীনতা আমন দেশসেবকদের কাছে নিশ্চয়ই দাবী করিব । যদি সত্য 
সত্যই দ্বন্বযুদ্ধে অবতীণ রখী মহারখীগণ ভারত মাতার সেবা চান, তাহারা, সংযত 
হউন, ও ধীর মস্তিষ্কে সব-কি€ ভাবিয়া যথাকর্ত্তব্য নির্ধারণ ককুন। নির্বাচন 
প্রাক্কালে ইঠ।ই ভারতীয় জনসাধারণ ও অরদ্ধেয্ট নেতাদের কাছে পুরাতন তাদের 
একজন দীন সেবকের সাহুনয় প্রার্থনা ৷ “সত্যমেব জয়তে নানৃতম্‌’। বন্দেম/তরম্্‌ 


স্পা 





আখিক জগৎ গ্লেস_১২২ নং বছবাজার স্ত্রী, কলিকাতা হইতে 
জ্রমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধৃত ( বরিশালের শরৎকুষার ঘোষ ) কর্তৃক * 
নৃত্রিত ও নারায়ণ আরম »এ রাসবিহারী এভনিউ হইতে প্রন্চাশিত্। 


উজ্ঞ্লভারত 


নর্থ বর্ষ ১১শ সংখ্য? 
অশ্রহাক্সণ, ১২৫৮ 


মন ও বন 
€রণুমিত্র 


বুদ্ধির দিচাপ আর আমাদের সম দেতপ্রাণমনম'্দনজাত 'আলন্দের বিচাল 
এক নম বুক্চিৱ বিচারে মন আর বন আলালা-মশ আমাদেন অস্থনে আর বন 
বাইরের দেশে কিন্ত আনন্দ বলে, 
“মশ্বোর হৃনয মন আমার মন বৃন্দাবন ৷ 
মনে বনে এক কৰি মানি ।' 
কুরুক্ষেত্রে রন্দাবনবাপিনী প্রজগোলীদের সঙ্গে শরীকুষ্ণের দেখা--তারা তাকে 


বলঙ্গেন, 
আহ-6 তে নলিননাভ পদ্গারবিন্দং 


মোগেশ্বরৈহৃদি বিচিজ্ঞমগাপবোইদা 
সংলারকূপ পতিতোশ্তরণাবশন্গং 
গেহং জুঘামপি মনহাদিপ্লাৎ সদা নঃ। ভাগবত = 





_গোলীরা বললেন 'মনস্থাদিয়াৎ সদ! নয । এই যন কোথায় সে কথা 
জানাতে গিয়ে উন্তধাদান কবিরাজ লিখলেন তার জীবনের অশ্থস্ুতি দিয়ে__ 
অন্তের হৃদয় মন আমার মন বৃন্দাবন 
মনে বনে এক করি মানি । 





* নলিনপন্মনাভ : তোমার ঘে চরণারবিন্দ অগাধযোধসম্পঙ্গ যোগেশ্দরগণ 
অনুক্ষণ হৃদয়ে চিনা করিয়া থাকেন, যাহ! সংসারকূপে নিপতিত বিষয়াসক্ত ব্যক্তি- 
সমূহের উক্ধারের একমাত্র উপারন্বরূপ, সেই পাপপল্প গৃহসেবী আমাদিগের ০5৫ 
সর্বদান্সমূদিত হউক । * 


উজ্দ্রলভারত [৪ বধ, ১১শ পংখ্যা 


_গোপীরা চাইছেন বে কুক বৃদ্দাবলকূপ মনে উদিত হোন। তারা বাস্তব- 
আীবনকে অস্বীকার করে আনন্দকে শুধু মানসিক বা ধ্যানের সম্পদ বলে জানতেন 
লা) কষ্ণকে তারা চান এবং চান মাটির বুকে- বন্দাবলে ; শুধু মনে লয়। যোগীরা 
ধ্যান করেন মনে বনে কোণে; কিন্তু গোপীরা বলছেন অন্তরের মনে তোযাকে 
চাই না, বৃন্দাবন রূপ মনে চাই । তাদের ধান একটি বাস্তব মানুষের সঙ্গ একটি 
মাটির দেশে-_একক নয়, লজ্হবন্ধভাবে । 

মাটির এই দেশটাকে তারা এই যে এতথানি বড় করে দেখলেন-_-এ কেমন 
হুল? ত্রন্ধোপাঁসক দেশকালের বাইরে যেতে চান-_-গোপীরা বললেন যাটিপ্র বুকে 
তোমাকে চাই? তারা ভগবানের উপাসক, তারা পুরুষোত্তঘের উপাসক । মাটির 
বুকে যে ব্রক্ষ তাই-ই ভগবান, তাই-ই পুরুষোত্তম | ব্রক্ষ মানে বড়_-আমরাও 
আছ মাটির বুকে বড়ন উপাসনা কবতে চা । কিন্দ তার সাধনা আমাদের 
জানা নেই। 

কেননা এই মাটি বস্বটি ডালী বিচিত্র ধর্ম বিশিই। সে আমাদেরকে একটি 
পরিচ্চিপ্রতার মধ্যে, একটি শীমাবন্ধতার রগক্ষেত্রে আহবান করে ! গেষ্ট বসাম্মাপনের 
মধ্যে জীবনের আকাশ ধর্মকে আমরা হাবিয়ে ফেলি_ তাই সে আন্বাদন মীখাবঙ্ছট 
থেকে যায়, ক্ষুদ্র হয়ে পড়ে, আবিপতার স্ষষ্টি করে । যাটির ক্ষেত্রে রঙ্গোপাসনা, 
বড়র আন্মাদন তাই সন্ছ নয় । মাটি যেমন আকর্ষণ করে তাস সীমার মধ্ো, 
তেমনি প্রতি সীমাকে অত্যাতিঠঘ থাকবার প্রেরণাও সে জোগায় । এ আকাশধর্্ 
তারও আছে । কিক দুটোর মধো যে বৈপরীত্য রয়েছে, মানুষ তারই টাল 
সামলাতে না পেস্সে আম্মঝলি দেয়। অথচ এই বৈপরীত্যট্রকৃই জীবনের বৈশিষ্ট্য । 
মানব মুসকিঙ্গে ও পড়ে এইখানেই । একদিকে তাকে মাটির স্িদ্ধততার রসকোণে 
আহ্বান করে, আবার একদিকে এই মাটিই তাকে ঠেলে দেয় আকাশের 
বিস্তৃতিতে । এই ছটো যদি একান্তভাবে বিপরীতই থেকে সায়, যদি মনের সাধনা 
ও বনের বিচরণ একেবারেই আলাদা হয়-তাহ*লেও মান্ষের আনন্দের পরিতৃপ্ঠি 
হল্পলা। ভীবনসাধনাও থাকে এরকদেশিক হয়ে । বৃন্দাবনে ষে সাধকগণ মনকে 
এমনভাবে গড়ে তুলে তাকে বনের বিচরণক্ষেত্রে আনতে . পেরেছিলেন, 
তারা .ছেইকে এক স্থত্রে গ্রথিত করে তুলেছিলেন ॥ তাই ভাদের জীবন 
ছিল আনন্দঘন | এ 

দুটোকে যারা আলাদা বলেই জানেন তাবা ধ্যান ও সোহাপণে দুটোকে একান্ত 


অগ্রহায়ণ ১৩৫৮] মনও বন 


আলাদা করে ফেলতে চেষ্টা পান। কিন্ত গোপীদের সাধনা অন্য প্রকার । তারা 
বলছেন ্রীরুফকে, 


পূর্বের উদ্ধব-দ্ধানে এবে সাক্ষাৎ আমারে 
খোগজ্ঞান কছিলে উপার ৷ 
তুষি বিদদ্ধ রুপাময় আন আমার হৃদয় 


আমার ছে করিতে না জুয়ায় ॥ 
চিত্ত কাঢ়ি তোমা হৈতে বিষয়ে চাছি লাগাইতে 
যর করি নারি কাঢ়িবারে ৷ 
তারে ধ্যান শিক্ষা কর লোক হাসাইরা যার 
স্থানাস্থান না কর বিচারে ॥ 

নহে গোপী যোগেশ্বর তোমার পদকমল 
ধ্যান করি পাইবে সস্তোধ । *-'চৈতঙ্তচরিতাম্বৃত 
গোপীন একটি বাশুন মাগধকে ভালবাসেন ॥ এটাই খন্ত্র অবলঙ্গনে জীবনের 
অগ্রগতি । ধান মধনই শুধু ব্যক্তি বিশেষের মানসিক তখনই ত! বিকজের 
ছন্মদান করতে অপিকতন প্রচাদী । কিন্তু বস্তকে লামনে রেখে যে objective 
শিক্ষা, তাতে বিকপ্পের দান নেই । আজকের দিনে আমলা সবাই ছানি শিশু শিক্ষা 
বঙ্গ অবপগনে ত৭1৭০৮5৬7 অবলস্থনে হুলেই শিশু শিক্ষা সার্থক, সহজ । শিশুর 
চঞ্চল মলে সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করেই তাকে আয়ন্ত করবার ও তাকে শিক্ষিত করে 
তুলবার কৌশল আক্কের শিশু-শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ কথা । মাশ্ুষের মন সম্বন্ধেও 
অনুরূপ কৌশল প্রয়োগই মনত্গঘলম্মত। কেননা সব মনেরই সহজাত ধর্ম 
চঞ্চলতা । এই চঞ্চল মনকে উজান পথে নিয়ে শুন্ধ করবার প্রচেষ্টা থেকে একে 
বনে বিচরণ কনিয়ে ও বৃহতের সঙ্গে যুক্ত থেকে বৃহৎ হওয়া চলে। শিশু যদি 
এমন শিক্ষক পায় দিনি তাকে তার সহজাত বিচরণ করবার চ্চলতার সঙ্গে সজে 
থেকেও তাকে ভীবনের অগ্রগতির সকল দিকে এগিল্লে নিয়ে ফেতে পারেন, 
তাহালে সেই শিশুই তো সার্থক শিক্ষা পেল । তেমনি প্রুকবূপ অ্রক্ষ-শিক্ষক 
বিশ্বরূপ শিক্ষকের সঙ্গে বিচরণ করেই গোপীরা, গোপবালকেরা জীবনে ত্রক্ষধ্যানকে 
মূর্ত করে তুলেছিন্দেন ভারা চোখের সামনে দেখছেন এমন একটি যাহ্যকে 
প্রত্যেকের সঙ্গে ব্যক্তিগত মধুর সম্পর্ক বন্জায় রেখেও যিনি বিশ্বরূপ । শীরুফ্ণকে 
কে হা ভালবাসে ? নন্দযশোদা, ব্রজ্জের রাখাল - বালকগ্ণ, গোপীরা, ওদিকে 


উজচ্জ্বলভারত [ ৪থ বধ, ১১শ সংখ্যা 


পাণ্ডবের তিনি জীবনধন, যালজ্গেনীর তিনিই একমাত্র বন্ধ, কুন্ডীর তিনি পরুয 
স্বেহের পরম শ্রদ্ধার পাত্র । এই সে রুষ্ণের মত একটি মানুষকে ভালবাসা-- যিনি 
প্রতোকের সঙ্গে বাক্তিগত সন্বদ্ধে সম্বন্ধিত হয়েও প্রত্যেককে ছাড়িয়ে আছেন 
অর্থাৎ কোন বিশেষ নিঘেই চিনি আটক গান নি, এমন একটি সবাসীণ যাগসকে 
ভালবাসলে মারা ভালবাসে স্বারাও তেমনি হয়। মাঞ্মের লাধনাই তে। ব্রহ্ম 
হওয়ার জন্য, বড় হওয়ার ছপ্য__-টাকাব বড়, শক্তি বা এ্রখ্বর্ঘের বড়ই নয শুধু যে 
মহা প্রাণ বিশ্বে প্রতোকেন মধো ওতপ্লোত, সেই মহাপ্রাণে বড় ভওয়া__তাহালেউ 
মাস্ক এডাতিচৎ-এর সাধনায় পিচ্ছি লাভ করতে পারে । যদি কোন মাহযকেই 
ভালবেসে মানুষ এই নহাপ্র।ণকে জীবনে ফুটিয়ে তুলতে পারে, তবে সে সাধনাই 
তো বাস্তবের মাসের জ্যান্ত সাধনা । সে সাধনা সমন্য স্পন্দনকে গিয়ে দিছে 
বিশ্বকে মৃত মনে করে তার বাইরে খাবার প্রচেষ্টা নর । এই সাধনাতেই মাটি পরম 
আদরের. মাটির বুকেই এর ঘন আম্মাদন । 

শ্রফ’ এই মাটির ব্রহ্ম, মাটির ঠাকুর । তাই তার নাম গোবিন্দ । “গো 'অগ্‌ 
ইক্জির, গো অর্থ পৃথিবী ৷! ইন্দ্রিয় পালন ও তাহাদের গোষ্ঠ ও পৃণিবীপালন 
আমরা ভুলিয়াই গিয়াছি। অথচ এখানেই রহিয়াচে ব্রক্চবিস্তার ঘন আম্থাদন। 
আমর! ব্রহ্ম-রুষ্-গোপালের গোষ্টকে আমাদের ওছন-করা বুদ্ধির এক খোচা 
একেবারেই উড়াইয়া! দিয়াছি। --বর্তমান ধর্মম।নির একমাত্র তেতু হইতেছে 
এই গোটকে মাস্সাঞ্জানে আমাদের সাধনার বহিকূর্ত করিয়া রাপা। গোষ্ঙপীলায় 
যোগদান না করিয়া আমর! ছোট হইয়াই রহিলাম।** 

এই মাটির বুকেই প্রীরাধ। প্রমুখ ব্রচ্ছগোপীগণ শরীক্ষকে আস্বাদন করেছিলেন । 
উরুকঃ জীবনের গৌরবই এই মে, এই বান্ডব জগৎটার বাস্তব জীবনের সকল 
বৃত্তির সার্থকতা তাদের যথাযথ মূল্যে সম্পাদন করিযেও কোনও বিশেষের দ্বারা 
তিনি বদ্ধ নন। জড় মাটি বা অজড় নিস্পন্দ অবস্থা--তিনি কোনটাতেই 
identified নন । তাই তিনি অপু পুরুযোত্তম হয়েও ক্রচ্_কেননা তিনি 
সবকিছুরই অভ্যতিষ্ঠৎ থাকতে লমর্থ। তাকেই জীবনে বরণ করে গোপীরা 
মাটির সাধনা গ্রহণ করেছিলেন । এই সাধনান্স ‘কোনও ৪1058,05 made 
ভগবান রখ ও পথ নাই। ভক্ত ও ভগবান পথে দীড়াইয়া উভয় উভয়কে স্থষ্টি 
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করিরা চলিয্পাছেন। তাহার ও আমার পথ একই । আমরা! একই পথে একই 
common purpose নিয়া বনের ভিতর দিয়া পথ তৈয়ার করিতে 
করিতে ছটিয়াছি। এ রসলীলার বিরাম লাই 1৮ 

এই বিরামহীন রসসাধনা মাটির ঝুকেই সম্ভব_-কেননা সেখানেই আপুর্ধমান 
(ever becoming) জীবনের অনন্ত হওয়া (possibility) রয়েছে । এই 
বাস্তব সাধনা মাটির বুকে যপন সহজ হয়ে যায়, তপনই সাধক মনন্ডব্বের ক্ষেত্রে 
error of onission-এর হুল থেকে রঙ্গ পায় আঅনাপ! সাধনা হখনই 
একান্ত মানসিক, তপলই তাৰ প্রতিক্রিয়া যেমন প্রবল তেমনি তা শকুস্তলার 
ছত্মস্ত ধানের মত কবলে err০॥ ০ 9220753107,-কে আদ্মদান কনে । 
একমুপীন গতি যত তীব্র হবে, তার প্রতিরোধ সেই পরিমাণে তীব্র হতে 
বাধ] দুই বৈঠার এক নৌকায় কোন নিৰ্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছাতে যদি লাগে চার 
ঘণ্টা, চার বৈঠার ছিপে তার অর্ধেক, আট বৈঠায় তার অর্ধেক, যোল বৈঠায় 
তার অর্ধেক । এমনি বৈঠা সংখ্যা বাড়িয়ে চললেই কি সেই নির্দিষ্ট স্থানে এক 
মিনিটে কোনদিনই পৌছান যাবে? সোজা হিসাবে মাওয়া যেতে পারে মনে 
হলেও বাস্তবিক পক্ষে তা স্তব নয়, একটু ভেবে দেখলেই তা বুঝতে পারব । 
গতি ঘত বাড়ছে, চারদিকের আবেষ্টনের থেকে প্রাতিরোধও দেই পরিমাণে 
বেড়ে যাচ্ছে । বৈঠা! যত বাড়ছে, জল ও হাওয়ার প্রতিরোধও সেই পরিমাণে 
বাড়ছে, কাজেই এক মিনিটে পৌঁছান কোনমতেই কোনদিন সম্ভব হবে না। 
আবেষ্টনকে অন্বীকার করে যোগী যখন মানসিক গতিকে একাত্ত ভাবে একমুখীন 
করে তোলেন, তখনই এ ধ্যানের ফাক দিয়ে ভার কাছে ঘা অস্বীকার করে 
আসা হচ্ছে সেই লব নানা ভাবে দেখা দেয়। তখনই “মার, আসে নানা 
মৃক্তিতে, আলে ধ্যানের মধ্যে উর্বশী মেনকা প্রস্তুতি অঞ্চরার দল । তাই সাধনার 
প্রথম থেকেই যদি বনকে, আবেষ্টনকে স্বীকার করে, তাদেরকে হুজয করে 
ডাইনে বায়ে সাবনে পেছনে এবং উর্দ্ধে অধতেও জীবনকে স্তরে স্তরে বিস্কৃত 
করে নিয়ে এগিয়ে চলার কৌশল শেখা যায়, তবেই তা প্রক্কত মনস্তরক্কে 
সার্থক করে, .বাদ দেওয়ার ভুলও তখন কোন এক অজানা ফাক দিয়ে চুকে 
পড়ে জীবনকে বেসামাল করে দেয় না। 

শকুস্তলট দম্স্তঁকে ভালবাস্থক--বিশ্বের প্রাপদেবতার তাতে এতটুকু আপত্তি 
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নেই। কিন্তু তার হুম্মস্ত-খ্যান ঘখন তাকেছ্বাস্তব জীবনের আশ্রম জীবনের কর্তব্য 
ভুলিয়ে দেয়, অতিথির ভাক স্ুনতে না পাওয়ার error of omission 
যখনই ঘটায়, তখনই প্রমাণ করে জীবন-দাধনা একটৈখিক হয়ে গেছে। একান্ত 
মানসিক সাধনা--বাস্তব জীবনের সঙ্গে, মাটির সঙ্গে হার সম্পর্ক নাই - তেযন 
সাধনা একবরৈখিক হতে বাধ্য । শক্ুন্তলার কাছে তার জ্গতটা সমডূমি হয়ে 
গিন্সেছিল-.এক রেখায় তার গতি । কিন্তু শীর্ঞ্চজীবন কখনও »একটৈ খিক 
নয়। আকাশ ও মাটি নিয়ে তার যে অগৎ্--তার গতি সামনে পিছনে ডাইনে 
বায়ে যেমন, তেমনি উর্ধে ও অধঃতেও বটে । জীবনের এই এতগুলি গতি 
প্বীকার করেন বলেই প্রীকষফ্ণজীবন বহুরৈধিক ও স্তরে স্তয়ে বিধৃত, বিনাস্ত, 
বিসলিত । 

তাই যে সাধনা বন ও মনকে পৃথক করে রাখে আর বনকে বাইরে রেখে 
মনের মধ্যে শুধু এগেঘ্ত যেতে চায়, ত! মানুষের সবাঙ্গীণ সত্তাকে সার্থক করে 
জীবনকে আনন্দপ্রচুর করে তোলে না। কিন্ক বৃন্দাবনের সাধক্কদের কাছে 
বনে বিচরণ করবার দেহ আর অন্তরে বিচরণ করবার মন এইই তুলা সতা ছিল । 
তাই তারা আনন্দকে আম্বাদন করেছিলেন, তাই শ্রীকৃষ্ণকে হানা যৃন্দাবনরূপ 
মনে কামনা করতে সক্ষম ছিলেন । বাস্তব তাদের কাছে সতা অথচ সে 
বাস্তবের ক্ষেত্রজ। উরুক্ঃ। আমাদের বাস্তবের মত তা একান্তই জড় নয়। 
তাদের বাস্তব-বিচরণ জড় হয়েও ক্রফযাপিত হয়ে অঞ্জড়ধর্মী। প্রত্যেক মাতবের 
জীবনই এমন অজড়ধর্মী জড়ের সাধনায় আনন্দঘন তয়ে উঠতে পারে। 


অপরাধী শিশুর শিক্ষা 


দমাছতকুমার সেনগুপ্ত 


ইংরাঞজ কবি Wordsworth বলিয়াছেন শিশু এই আগতে আলে ভগবানের 
নিকট হইতে ধৰ্ম্ম ও যাহাব্য্যের আকাশ ভেদ করি । জগতে শিশু যখন অন্ম- 
গ্রহণ করে তখন সে গাকে নিষ্পাপ ও নিঞ্চলক্ষ। ভগবান শীশুও বলিয়াছেন মে, 
হ্যর্গরাক্সা শিশুর জনই নিদ্দিষ্ট । শিশু সাক্ষাং ভগবানের কাছ হইতে শাসিয়াছে 
কিনা এবং সন্পূর্ণদপে নিষ্পাপ অবস্থা প্রথম পুথিনীর মাটি স্পর্শ করে কিনা এই 
তর্দেপ নধ্যে প্রনেশ করিলে মীমাংসা নিশেষ কিছু হইবে বিয়া মনে হয় লা। 
জন্েল প্ার্কো এবং ভুমি হইবাব সময় শিশুর অবস্থা হাই তোক নো কেন আমরা 
একগা তোর করিয়া! বলিতে পারি যে, বয়োবৃদ্ধিন সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মধ্যে পাপ 
প্রবেশ করে এবং দেব শিশুর দেবত্ব অক্ষুম থাকে না। ছোট শিশু বড় হইয়া 
নানা রকম অপরাদ করে এবং শান্তিও তার জন্ত পায়। 

এপশ দেপা যাক শিশুরা সাপারণতঃ কি কি অপরাধ কালে এবং কেন? 
শিশুদেশ অনেকেই মিখাা কথা বলিয়া খাকে-_অবশ্রা একথা স্বীকার করিতেই 
হইবে গে, আশ্টোল অনিষ্ট করিবার বা নিজের কোন স্বার্থ সিন্ধ করিবার জন্য যে 
শিশু মিপা। কণা বলে ইত ঠিক নতে । শিশুর মিথ্যা কপান জন্য প্রধানতঃ বাপ 
মা এবং আস্যীধন্বক্জন দাচাদের সাচিধ্যে শিশু বাস করে তাহারাই দায়ী । প্রায় 
সকপ বাড়ীতেই শিশু আাছে। বিশেধ লা করিলে আমর! দেখিতে পাইব যে, 
কারণে অকারণে আমরা অনেক সম মিথ্যা কথ! বলিয়া থাকি শিশুর সম্মুখে এবং 
অনেক সময় শিশুকে কেন্দ্র করিয়া । মাঝে মাঝে শিশুর! কোন জিনিসের বায়না 
ধরিয়া ছিন্দিপনা করিতে থাকে | শিশুদের সাস্বনা দিবার জন্য আমর! কোন 
লোভনীয় জিনিস দিবার প্রলোডন দেখাই কিন্ত আমাদের কথা রাখি না । কোন 
বাড়ীতে শিশু" প্রায় মান্যীয়স্বঙ্জন ক্ষত মারা ঘাইলে আমত্রা প্রায়ই শিশুকে এই 
প্রবোধ দিই,যে, তাহার প্রিজন ডাক্তারের বাড়ী গিয়াছেন বা ফোন আত্মীয়ের 
বাড়ী গিয়াছেন। সাময়িকভাবে আমাদের উদ্দেশ্য লিচ্ধ হয় এবং শিশুর! হয়ত 
কিছুদিনেন্গ্ত সানা পায় ॥ কিন্ত শিশু-বখন দেখে তাহার প্রিয়জন ফিরিয়া 
আদিল না, ভখন লান্বনা বাক্য হে যিথ্যা এঁ কথা শিশু বুঝিতে পারে। ব্রস্কেরা 
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তাহাদের কথাবার্তা এবং আচার ব্যবহারেরঘছ্ারা শিশুদের মলে একটা ধারণ। 
জন্মাইয়া দেয় যে মিথ্যা বলা বিশেষ পোহনীয় নহে । 

বিস্যাপপ্র হইতে পলায়ন করা শিশুদের আর একটি দোষ বলিয়া ধরা যাইতে 
পারে। পৃথিবীর খ্যাতনামা মনিবীদের ইতিহাস খ্বাটিপে আমরা দেখিতে পাইব 
বে, তাহাদের অনেকেরই ছাত্র জীবনে এই দেব ছিল। ছেলের! বিদ্যালয় হইতে 
পালাইয়া যায কেন 7 ছেলেরা বিদ্যালয় হইতে পালাইয়৷ কোথায় যাচ তাহা 
লক্ষ্য করিলেই আমানের প্রশ্নের উত্তর মিলিবে । বিগ্ঞাপগ হটতে পালার) 
ছেলেরা যায় খেলার মাঠে, নদীর ধারে, কেহ বা ঘুবিঘ। বেড়ায় হাটে বাঙ্ারে। 
শিশুর সন্ধানী চিন্ত চায় নৃতনের স্বাদ নিরানন্দময় বিস্তালয গৃহে বৈচিত্রাচীন 
পাঠ গ্রহণ ও পাঠ দান শিশুকে আকুষ্ট করিতে পারে না কয়েকটি ছেলে 
বিশ্যাপয় হইতে পাপাইয়া মায় ইহা মোটেই আশ্চখোর বিষয় নহে, বরং বিদ্যালয় 
গৃহ কেন বাপি ভইয়া যাগ না ইহাই ভাবিবার কথা অন্যান্য দেশের বিদ্যাপম 
দেখিবার সৌভাগা আমার তয় নাই। কিন্ত আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রদেশে বড 
বিদাাপয় আমি দেখিয়াছি । শিশুকে আঞর্ণণ করিতে পারে এমন পত্সিবেশ 
আমাদের দেশের খুব কম বিদ্যাপয়েই আছে। পশ্চিম বঙ্গ সরকার এই প্রদেশে 
“বুনিয়াদি শিক্ষা প্রবর্তন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এই নূতন শিক্ষা ণচ্ছতিতে 
দেশের সত্যিকার কোন উপকার হুইবে কিনা তাহ) এখনও বল৷ খায় না তবে 
বুনিঘাদী বিপ্ঠালয়ের জন্য যে গৃহ নিশ্মিত হইতেছে তাহ! শিশুদের আকর্ষণীয় 
হইবে বলিয়া মনে হয়। কথায় বলে ‘আগে দর্শনধারী, পরে গুণ বিচারী’ । 
শিশু শিক্ষার এই বাহিরের দিকটার প্রতি আমাদের সরকারের যে দৃষ্টি পড়িয়াছে 
ইহ! সত্যই খুব আনন্দের বিষয় । 

চুরি কয়র অভ্যাস অনেক শিশুর অল্প বয়সেই দেখা যায়। প্রথমে বাড়ীতে 
মা বাপকে না বলিয়া খাবার জিনিস নিজ ছাতে লইয়া খায়; ভার পর দেখা দায় 
বাবার 22০1)৫)-৮৪, মায়ের বাক্স হইতে শি ছুই চায়িটি পল! না বলিয়া 
লইয়া! বাজারে কিছু খাবার জিনিস হয়তো কিনিয়া খায় । ইতার পর বিদ্ালরে 
বা থেলান্র মাঠে পহপাঠীদের বই, খাতা, পেন্সিল প্রস্তুতি চুয়ি আরম্ভ হয়। 
শৈশব ছাড়িয়া শিশু যতট কৈশোর ও যৌবনের কোঠায় পৌঁছায়, তখন 
লে হুইয়া দাড়ায় একছন পাক! চোর। এখন কথা হইতেছে মে, 
শিশুদের মধ্যে চুরির অভ্যাল আরপ্ত হয় কি করিয়া? অন্চান্ত সকল দোষ 
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গুণের দ্যান চুরি করা অভ্যাল আবস্ত” হয় নিঞ্জ গৃহ হুইতে। এমন অনেক 
সময় দেখা যায় যে পিতা, মাতা, ভাই, বোন শিশুকে বিশেষ কোন জিনিব 
লইতে নিবেধ করেন, অথচ শিক্তুণ সন্মুপেই নিজেরা তাহা খাবছার করেন। 
ইছাতে শিশুত্র মনে আগ্রহ জাগে নিষিদ্ধ জিনিল পাইবার জন্য । স্বাধীনত। 
প্রগ্রাপী শিশু মনের বাধা নিদেধের বিকুষ্ষে প্রতিবাদ জানাতে গিয়াই আরম হয় 
চুরি করিবার অভ্যাস । যখনই কোন বিষরে শিশুকে নিযেধ করা হইবে, তখনই 
তাহার বিশদ কারণ পেপাইতে হইবে । ইহা অনেক সময় দেখা মায় যে, শিলুর 
চুরি করার অভ্যাসের ভাতে পড়ি তযু তামালার মধ্য পিয়া তাম।সান ভুলো ও মে 
কাহারও জিনিষ না বলিয়া প€য়া উচিত নয়, একথ। শিশুদের প্রণন ভইতে 
বুঝাইবার চেষ্টা আমবা অনেকেই করি না 

অনেক শিশুর মধ্যে দেখা যায় অদপা অন্দে অনিষ্ট করিবার একটা অভ্যাস 
গড়িয়া উঠে । শিশু) ভাই বোনের পুতুল ভার্গিযা দেয়, সহপাঠীদের বহু 
ছি'ড়িয়া দেয়, গ্রেট ভাঙ্গিয়া দেয়, পথে যাইতে যাইতে ধূলা উড়ায় যাহাতে 
লোকের গায়ে লাগে, হাতে লাঠি থাকিলে রাস্তার ছুধারে ছোট ছোট চার! 
গাছগুপির মাণা ভাঙ্গিয়। দেয় এবং অকারণে ছোট ছেলেদের মার ধোর করে। 
কোন শিশুৰ এই রকম অভ্যাস দেখিলে আমর! সাধারণতঃ তাহাকে নানা বকম 
শাস্তি দিঘা থাকি ; কিন্ত ভাল করিয়। সন্ধান করিলে দেশিতে পাওয়া যাইবে যে, 
শান্তি দিয়া বদ্‌ অভ্যাস দূর কর! ঘায় না। শিশুত্র এই প্রকার অকারণ অনিষ্ট 
করিবার হেতু সন্ধান করিতে হুইবে তাহার অবচেতন আত্মার কাছে। আমরা” 
যদি ধীরভাবে লক্ষ্য করি তাহা হইলে দেখিতে পাইব, যে-সকল শিশু এইরূপ 
আচরণ করে, তাহাদের অধিকাংশই অতি শৈশবকাল ছুইতেই ঝাপ মা বা অন্য 
আত্মীয় হ্বত্রনের অবজ্ঞাই লাভ করিয়াছে। নিজের গতি অনা সকলের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করাই শিশুর এইরূপ অসামাজিক আচরণের একমাত্র কারণ। 

যৌন অপরাধও বেশ একটা মোটা সংখ্যক শিশুর মধ্যে দেখা যায়। লারী 
হরণ, নারী লাঞ্ছন! ইতা।দি গুরুতর অসামাজিক কাজে পি অপরাধীদের ঝাল 
জীবন অন্তসন্ধান করিলে দেখা যায় বে, শিশুকাল চইতেই তাহ।দিগকে যৌন 
অপরাধে লিপ্ত দেখা গিয়াছিল। * যৌন অপরাধের লক্ষণ দেখা যাইলেই অনেক 
অভিভাবক শুষং শিক্ষক শিশুকে যথেষ্ট শান্তি, দিয়া থাকেন, কিন্ত এই শান্তি 
বেঙ্গীর ভাগ ক্ষেত্রে কোন কাজের হয় না । মনের উপর যাহার ছাপ পাড়িয়াছে 
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বাহিরের আঘাতে তাহা মুক্ত হওয়া সম্ভঘ নহে । পুরুষ ও স্ত্রীর পার্থকা কোথায়, 
পিতা মাতার মধ্যে সম্বন্ধ কি, ছেলে ও মেয়ের পোবাক পরিচ্ছেণের হিভিহ্বতা 
কেন ইত্যাদি প্রশ্ন লক শিশুর মধ্যেই জাগে, কিন্ত ইহার সহুত্তর বয়স্কদের মধো 
না পাইথা অনেক শিশু ইনার সন্ধান নিজেই করিতে যায় এবং তাহারই ফলে 
বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে যৌন অপরাধেব স্ত্রপাত হয়। শৌন সদ্বন্ধের গজ অথচ 
সত জবাব বাবা, মা বা কোন বর্ষীয়ান আত্মীয়ের কাছে পাইলে শিশুকে কিন্তু 
এই দিক হইতে সরান যাইতে পারিত। 
উপনে শিশুর কয়েবটি অলামাজিক অভ্যাসের কথা বলা হইল। অগ্যাঙ্চ 
ব্যক্তিকে গালাগালি দেওয়া, ঝগড়া ফাটি কলা, গৃহপালিত জীব জঙ্গর উপর 
অত্যাচার করা ইত্যাদি নানা প্রকার ছোট ভোট অপরাধে লিপ্ত হইতে শিশুদের 
দেগা মাঘ । শৈশবে এই সকল আপকাপ দূর করিঝাস চেষ্টা করিলে অনেক 
শিশুকেই ভবিঙ্লাতে কলুষিত জীবন যাপন করিতে হয় না এবং সমাজ হইতে 
অনেক অপরাধের বোঝা কমিয়া যায় । অপরাধী শিশুদের সংস্কারের জনা 
আমাদের দেশে কি করা হয় এখন তাহ! অপো5-] করিয়া দেখা যান । 
শিলু যখন প্রথম কোন অপসাধ করে তখন পিতা, মাতা, আত্মীয় স্বজন 
অথবক। শিক্ষক ভৎপিনা করেন ; তাহার পর শিশু যদি আবার অপনাদধ করে তাহ। 
হইলে তাহাকে শাস্তি দেওয়া তত ; অপরাধের মাত্রা এবং পর্যায় বৃদ্ধি পাবার 
সঙ্গে সঙ্গে শিশু শতি কঠিনতর শাস্তির ব্যবস্থা করা হুয়। কিন্ত আমরা খদি 
বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করি তাচ! হইলে দেখিব থে, শান্তি দিয়া কোন ছেলেকেই 
ংশশোধন করা সম্ভব হয়নাই । শান্তির ভয়ে সাময়িক ভাবে শিশু অপরাধ 
হইতে নিবৃত্ত হইতে পাবে, কিন্তু অপরাধ করিবার ইচ্ডা তাহার মনে বাল! খাদিয়! 
থাকিয়া যায় এবং স্রঘোগ পাইফুপই গুক্ুতরভাবে প্রকাশ পায়। আমরা অনেক 
সময়ে দেপিতে পাই গে, ভাত্র জীবনে ভাল ছেলে হিলাবে স্বনাম অঞ্জন করিয়াছে 
এমন ছেলে নৌবনে কিন্বা পরিণত বয়সে এমনই গুরুতর অপরাধ করিম্তা বসে 
মাহাতে আমাদের ও আত্মীয় শ্ব্গনের যুখে কালি পড়ে এবং নিজ জীবনের সম্মান 
ও প্রতিষ্ঠা ক্ষন হইবার উপক্রম হয়। ইহার কারণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই 
হইতেছে শৈশবে শান্তির ওয়ে অপনাধ প্রবৃত্তি ঝ$ঠিবে প্রকাশ না পাইলেও অন্তরে 
পোষা ছিল । শিশুয় ও সমাজের মঙ্গল বিপালই মদি আসাপ্রের লক্ম্য হয় তাহা 
হইলে দগন কোন শিল্ড অপরাধ করিবে তখন তাহার কারণ অঙ্গসন্ধান করিতে 


অগ্রহায়ণ, ১৩৫৮ ] অপরাধী শিশুর শিক্ষা 


হুইবে। সকল অপরাধের পিছনে আছে মানসিক কারণ__পিতা মাতা বা 
আত্মীয় স্বত্রনের অবজ্ঞা, অতিশ্রিক্ত পাই দে য়া, পরিবেশের সহিত শিশুর সামবস্ 
বিধানের অক্ষমতা বা অশ্ কোন রকম মানসিক আছাত । বেত অপেক্ষা স্লেছ ও 
সহানুভূতি তারা শিশুর মনের ক্ষতে প্রলেপ দিতে পারিলে অপরাধী শিশুর 
সংস্কার লম্ভব । 

গুরুতর অপরাধে ( অর্থাৎ চুরি, খুন, রাহাজ্রানী ) অভিযুক্ত ছেলেদের স্পথে 
ফ্িরাইয়া স্তুনিয়া স্বস্থ নাগরিক তৈয়ানী করিবার জন্ত Reformatory school 
ও Borstal school এর শাবস্থ! আমাদের দেশে ভাচে। কিঙ্গ অপরাদী 
শিশুদের জন্ত পরিচালিত এই সকল প্রতিষ্ঠানের থতিচান দেপিলে আমাদের 
গৌরব করিবার কিছুই থাকে ন।। ৫1৬ বংসর Borstal school al Refor- 
matory school ‘4 পাকার পর আপরাদী ছেলেদের মপন মুক্তি দেওয়া হয়, 
তখন কি তাহাদের মনে অন্গশোচনা জাগে এবং তাহারা কি বাকী জীবন স্মন্থ 
নাগরিক জীবন যাপন করে? এমন পু্াস্তেনকি অভাব আছে যপন Borstal 
5159০] হইতে বাহির হুইলার অল্প কয়েক দিনের মধ্যে ছেলেটি গুরুতর "ছভ্ডি- 
মোগে অভিযুক্ত হইয়া বিচারকক্ষে উপস্থিত হয় ? সম্পূর্ণ সাপারণ শিশু হইতে 
বিকুতঘন শিশুদের শিক্ষা ও পালনের ভার দেওয়া উচিত মনস্ততবিদ ও 
শিক্ষাবিদের হাতে । কিন্তু সাধারণতঃ দেপা মাঠ শে, কোন অভিপ্র জেল কর্শ্মচারী- 
কেই কর? হয় এইরূপ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ । অপরাধী শিশুকে সংশোধন করিয়া 
স্স্থ নাগরিকে পরিবর্তন করিতে হইলে শিশুর বৃতুক্ষ মনে জোগাইতে হুইবে শ্রেহ 
মমতার খোরাক । কিন্ত সমাজ ও সাধারণ শিশু হইতে দূরে আবদ্চ করিয়া 
রাখিয়া তাহাদের সমাজে সাধারণ নাগরিকরূপে ফিরাইয়! আনা এক প্রকার 
অসম্ভব হইয়া দাড়ায় । ঘদি অপরাধী শিশুদের সত্যকার সংশোধন করিতে হয় 
তাহা হইলে ভাহানের Borstal school বা Reformatory নলে না পাঠাইয়া 
প্রকৃতির মনোরম ও শ্বাস্থাকর স্থানে আবাসিক হিস্ডালয় স্থাপন করিতে হইবে । 
এই বিদ্যালয়ে অপাক্ষ বা অন্যাপ্ত পরিচালকের! খাকিবেন লপরিবারে যাহাতে শিশু 
তাহার আত্মীয় দ্র্রনের নিকট হইতে দুরে শাকিলেও সংসারের স্মেহ মমতার 
আন্মাদ ভুলিয়া যাইবে না । 


বেদে “অন্দর 
বতীজ্্রআোহুল চট্টোপাধ্যায় 


দেবতা অর্থে “হুর” শব্দের প্রশ্নোগ বেদের কোগায়ও নাই । দেবতা অগে 
পঅন্থরাশবের প্রয়োগ অনেক সাছে। বরুণ, অগ্নি, মক্ষত, রুদ্র, সবিতা প্রভৃতি 
দেবতাকে “অন্তর” বলিয়া বিশেধিত করা হইয়াছে, বিশেষতঃ বক্ুণন্ধে। 

ইহ! হইতে অনেকে মলে করেন যে, স্থর শব্দ আদিম (০৮i৪in৭| ) লভে, 
অহ্থর শব্দই আদিম, স্থর শব্দের পূবে (পিপবীতার্থে ) নঞ,_ গোগ করিয়া অস্থর 
শব্দের উৎপত্তি হয় নাই । বরং অন্থর শব্দ যে অহ্থ (প্রাণ ) হইতে, কিন্ব। অস্‌ 
ধাতু (অস্তি হণীলপ) হইতে উৎপশ্র, এই ব্যুংপত্তি ভুলিয়া খাওয়াতে অন্তরকে নঞ-যুক্ত 
{negative ) শন্গ মনে করে। উহার নঞ-অংশ ফেলিয়! দিয়া স্বর শন্দের 
স্বষ্টি কর! হইয়াছে । স্বর শব্দটি রুত্রিম (5000917), অস্র শব্দই মৌলিক । 

খ্থেদের শেষভাগে, প্রধানতঃ দশম মণ্ডপে পৈত্য অর্থে অন্থর শব্দের 
প্রয়োগ আছে। 

অপর পক্ষে উপস্থায় (ছন্দ আবেস্তায় ) অসুর ( অহুর ) শব্দই সম্মানন্দচক । 
এবং দেব ( দএব ) শব্দ নিন্দাশ্থচক । মঝদাকে (পরমেশ্বরকে) সর্বদাই “অছর” 
বলিয়া বিশেষিত করা হইয়াছে, দেবদিগকে গালি দেওয়া হুইয়াছে। 

(১) মত, বুশ দএবা বিস্পাওংহে। 

কাত, যনংহোস্ড চিত্রেম্‌ । যন্ব-_৩২-৩ 

হে দেবগণ, তোমরা সকলেই অক মনের ( পাপ-চিন্তার ) বীজ। 

(২) নাইসীমী দএবো ক্রবরাণে মঝ দা-যন্বো-_ঘস্ব_১২-১ 

আমি দেবদিগকে নাশ ( পরিত্যাগ ) করিলাম, মঝদা-যক্গ ( মঝ দার পুজা ) 
প্রধরণ (গ্রহণ ) করিলাম । 

নিলিখিত তিনটি বিশিষ্ট চকে অসুর শব্দের অর্থ পুজ)। 

(১) মতদ্‌ দেকানাম অস্থরতম্‌ একম্__ঝথেদ-_ ৩-৫৫-১ 

দেবদিগের মহদ শস্থরত্ব এক-_লমর্থাৎ সকল দেবে একই“ অন্র্ত্থ ( দেবত্র ) 
ব্বিস্ভমান : 


খগ্রহারণঃ ১৩৫৮ ] বেদে ‘অসুর’ 


২) বক্ষ, মহে দৌমনসায় ক্রম্‌। 
নমোভির্‌ দেবম্‌ ্থরম্‌ ছুবন্ ।। ঝথেদ-__৫-৪২-৯১ 
মহ। সৌমনলের (শাস্তির ) জন্য কুপ্রকে যন কর। লমস্কারদ্বারা পেব- 
তাহাকে, অন্থর-তাহাকে অভ্যণন। কর । 
জয়ং দেবানাম্‌ অহরো বিরাজ্জাত 
বশা হি সত্য বকরুণস্ত রাজ: ৷ 
তত্‌ পরি ব্রক্মণ। শাশ্নানঃ 
উপ্রন্ত নস্যোর্‌ উন্‌ ইমং নয়ামি ॥ 
€ম্থব ) আঙ্গিৱসবেদ ১-১-১ 
এই অন্সর পে্বেদিগের (নধ্যেঁ_উপরে) এভুত্ব করেন ( বিরাজ্ততি ) 
রাজা বরণের বশ। ( আক্ছ। ) সত্য € অমোঘ-_ এসক্ঘনীয় )। তাহার চারিদিকে 
স্তোজ দ্বারা আরাধন] করিয়া আমি উগ্র মগাকদুর করিতেছি 
“পূজনীয়” অর্থে অসুর শব্দের প্রয়োগ :_ 
(ক) বরুণ অন্থর ২7 
ত্বং বিশ্বেষাং বরুণাসি রাজা 
যে চ দেবা অস্থর মে 6 মর্ত্যঃ ৷ 
স্কসেদ_-২-২৭-১০ 
হে বরুণ, তুমি সকলের রাজ্জ।, তে অঙ্কর, হাতার! দেন, অথবা যাহারা? 
মঙ্গ্শ্বা ( তাহাদের রাজা )। 
(২) ত্বং রাজেন্দ্র হে চ দেবা রক্ষা: 
ন্‌ন্‌ পাহি অন্থর ত্বম্‌ অন্মান্‌ । 
খ্রথেদ_-১-১৩৪-১ 
হে অন্থর রাজেন্দ্র, থে লক দেব এবং রাক্ষণ আছে, তাহাদিগকে এবং মানুষ 
আমাদিগকে তুমি পালন করিও । 
(<) ইমাম উন্থ আক্ধরস্ত শ্রুতশ্য 
,মহীং মায়াং বরুণস্ত প্রবোভম্‌ | ৫-৮৫-৭৫ 
বিখ্যাত আহুর ( অস্থর+ স্বাখে অন্-_-যখা দানব) বরুণের মহতী মারার 
(শ্বক্তির ) কথা আমি-বলিব। 


উজ্জ্রলভারত [ ৪থ বধ, ১১শ সংখ্যা 


(৪) অত্তভাঙ্‌ সাম্‌ অহুরো বিশ্ববেদা 
অমিমীত বরিমাণং পৃথিব্যাঃ। 
আসীদদ্‌ বিশ্বা ভুবনানি সম্বাড় 
বিশ্বে তানি বরুণদ্য শ্রতানি। ৮-৪২-১ 
সবঞ্জ লেই অস্থর ছালোককে গুস্তিত করিয়াছেন। পৃথিবীর বিস্তারকে 
যাপিঘ্া ফেলিয়াছেন এবং বিশ্বতুবনে সম্রাটের স্যার উপবিষ্ট আছেন । এই 
সকলই বরুণের কা। 
(৪ক) অহং রাজা বরুণঃ মহাম্‌ 
তানি অন্ুর্ধ্যাণি প্রথযা খারয়স্ত । ৪-৪২-২ 
আমি রাজ! বরুণ। প্রধান অস্থধ্য ( দেবত্ব ) আমানত আছে, লোক এরূপ 
মনে করে। 
(৭) অব তে হেপো বরুণ নমোভির্‌ 
অব যচ্ঞেভির্‌ ঈনতে হণিডিঃ । 
ক্ষয় অস্মভান্‌ অহর প্রচেতা 
রাগ, এনাংপি শিশ্রথ ক্তানি ॥ 
চে পরশ, তোমার হেলাকে ( ক্রোধকে ) আমরা নমঞ্ধার ছারা, যন্ত ছারা, 
হবিঃ খ্বায়া দূর করিতেছি। হে অন্থর প্রচেতা, তুষি পরাক্রমশীল রাজা, 
আমাদের আচরিত পাপ প্লথ করিয়া দাও (ক্ষমা কর)। 
(খ) নমক্ষত- অস্থর £_ 
অস্মে বীরো মরুতঃ শুস্ম্যস্ত 
জনানাং য অস্থরো! বিধর্তা ॥ ৭-৪৫-২৬ 
বীর এবং জ্তস্মি ( বেগবান্‌ ) মরুত আমাদের [ অন্থকুল ] হউন, অস্থর যিনি 
মস্থগ্থাদিগের পালনকর্তা । 
(গ) মিত্রা-বরু_মহ্র :-- 
(>) ইমাং বাং মিআবকুণা স্বযৃক্তিং 
ইবং ন কবে অন্থরা নবীন: ৭-৩৬২, 
হে অন্তর মিত্রা-বরুণ, তোমাদের-দুইজনের অন্ত আমি এই স্থবৃদ্তি ( শুধ ) 
প্রস্তুত করিতেছি__নব বরের স্তায় । 


অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮ ] 


তা হি দেঝালাম্‌ অস্থরা তাব, অধ্যা 
তা নঃক্ষিতীঃ করতম্‌ উভ্ভপ্িদ্তীং | 
অঙ্কাম মিত্রাবরুণা! বয়ং ঝাম্‌ 
স্ভাবা যত্ৰ লীপয়ঙ্স, অহ! চও ৭ ৬৫-২ 
তাচার। দুইজনই দেবতাদিগের মধ্যে অন্থর (প্রভু), তাচারাই দেবতাদিগের 
মধো অধ্য ( শ্রেষ্ট) তাহারা আমাদের অন্য ক্ষিতিকে প্রাচুর্ধপূর্ণ করেন। 
হে মিআবরুণ, আন্ত তোমাদের সহিত তথায় মিলিত হইব ধায় দুর (দিক্‌) 
উহ (দিলে ক্ল বাড়িয়া নার প্রন 1 ডন 
নল 
£ঘ) সবিতা _অস্বরটী এবং দেব দুই-উ ]+- 
হিসণ্যহস্তঃ অগ্ুরং স্তনীথঃ 
স্তমুড়ীকঃ স্ববান ধাতু অর্ঝঙ,.1 
অপসেধন রগীসো যাতুধানান্‌ 
fl আনচান, দেবঃ প্রতিদোহং গৃণানঃ ৯4৩৫-১০ 
িরণাদানি, (নায়ক, আনন্দদায়ক, আখ্মবান্,৬ আসগর [ সবিত। ) নাবিয়া 
আহ্বন। রাক্ষস এসং মাদুকরদিগকে নিবারণ করিতে করিতে প্রর্তি সন্ধ্যায় 
মান হইয়া এই দেব অবস্থান করন ৩ 
(২) = তদ দেবর সবিতুব্‌ বীধ্যম্‌ মহদ্‌, 
বুণীমহে অহরহ) প্রচেতসঃ ॥ ৪-৫৩-১ 
প্রচেতা ( বিজ্ঞ ) ঈবিতার__খিনি দেব এবং আন্থর__মহদ্‌ বীধ্য আমরা বরণ 
( প্রার্থনা ) করিতেছি । 
(৬) অগ্রি _অস্থর ২ 
ত্রম্‌ অগ্রে রু্রে! অন্তরে! মহো। দিবঃ । 
হে অগ্নি, তুমি মহান আকাশের রুত্র ( প্রচণ্ড ) অস্থ্র ৷ 
(চ) কুত্র_ অসুর ৮ 
-  ঈশানাদ্‌ অশ্য-ভূবনস্ত ভূরের 
নেৰা উ যোষদ্‌ক্ষদ্রাদ্‌ অস্্ধযম্‌ । ২০৩৩৯ 
এই বিলাপ বিশ্বের ঈশান যে রুত্র,০তাহা. হইতে অন্থধ্য ( দেবত্ব ) যেন 
কথতও স্খলিত না হয়?" 





উজ্জ্বলভাৱত [ ৪র্থ বধ, ১১শ সংস্যা 


৮২৪ 
(ভু) মহ্রেত্া দেবতাদের শ্রন্কাস্পদ 
যপা দেবা অঙ্গরেষু শ্রন্থাম্‌ উগ্রেষু চক্রিরে 
এবং জোক্ষেঘ মজন্ত অন্মাকং উদিতং কপি ॥ 
মং) অস্করদিগিকে শ্রদ্ধা করিতেন এইরূপ 
যজ্ঞপ্লবয়ণ ভোক্দিগের মধ্যে আঙ্াভাছন কর 
* শ্ান্দের অর্থের অবনতি 


৯০-১৪৯-৩ 





দেনন 
আমাদের উলিতিকে ( উনাকে, 
স্খেপের শেষেব পিকে প্রাচশঃ দশম মণ্ডল “অস্ত্র 
থটিঘা উহ নিন্দার্থেষ্ট প্রদুক হইয়াছে 
(>) হতায় দেবা অস্থ্কান্‌ যদ্‌ আয়ন্‌ 
bd পেল! দেবত্বম্‌ অভিরক্ষমাণাঃ ॥ 
দেবগন অন্থদিগকে হত্যা কনা মগন ফ্িবিয়া আমিলেন__তাদুন দেবগন 
যাহার! দেবতরঙ্ষাগ (চেষ্টিত ভিলোস'। 
(২) তন. অগ্য বচঃ প্রথমং মশীয় 
যেনাস্থর/ন্‌ অভি দেবা অসাম 


আজ (সেট কণাই প্রথম বলিবে, যাচাম্সারা দেব আমরা অস্সপদ্িগকে অভ 
০ 


৯০০১৫ ৭-৪ 





৯০-৪৩-৪ 


(পরাস্ত ) করিতে, পানি । 
বৈচ্কি-উত্তর সাহিতোর কোথাও কোথাও ‘অঙ্র’ শব্দ মে পুজ্ার্থে বারহত 


হইত, তাহার প্রযাণ পাওয়া মায় । যথা 2 
LY 
(১) অস্থরা দৈত্য-দৈতেয়াঃ দচজেন্দ্ারি দান্বাঃ। 


শুক্র-শিশ্যযাঃ দিতিস্থতাঃ পুর্ব-দেবাং স্থরত্ধিষ: ৫. 
অমর-কোধ। 


অস্থরের অপর নাম ( দৈতা-দৈতেঘ়-দগজ-ইআ্ঞাকি-দালব ইত্যাদি") পূর্বদেব। 
অর্থাৎ তাহারাই পূর্বে দেবতা ছিলেন 


(২) অস্থরাঃ ভ্রাতরো জ্যোষ্ঠাঃ দেবাম্চাপি যবীযুদঃ । 
মহাভারত-পাস্তিপর্ব - ৩৩-২৬ 


অস্থররাই বড় ভাই । ক 
নর শব্দের সান্গনরুত ব্যাখ্যা ১ এ 
অশ্ুতি ক্ষিপতি সর্বান্‌ ইত্যস্বরঃ,.প্রবলঃ | তশ্ত-ভাবঃ অস্থরত্বং প্রা্বল্যম্‌ ॥: 





পন্য 


গোপসেশ্বর সাহা 


ভগবান, 
গুলিতাছি যোরা যুগে মুগে তব অত্যুথান 
লে যে শুধু সক্ষনেরে দিতে পরিত্রাণ? 


বোগ শোক দুঃপ ব)৭1 
প্রবলের পীড়ন পাঞ্ছন 
দুঃসহ দহন, 
জর্জকিত মানবের 
অস্ফুট ক্ৰন্দন 
আকু কলিগা তোলে 
অস্থর্থামী অন্তর তোমার, 
তাই তুমি আস বারংবার । 


সবিনয়ে শুপাই তোমায়, 
তাই গদি তাই সত্তা হয়, 
তবে ফেল একুঃলভ 
অসশ্রান্ত ক্রন্দন, 
কেন এই মৃক আর্তনাদ 
কেন এই অসঙ্থ লন ? 


সবই তে! তোযার স্থষ্টি 
__এরা ওরা স্বজন তুজনি 
_শপাপ-পুপ্য তোমারি স্বজন । 


পেণ্ডিতেরা ভাঙ্ক করে, টু 
কত ভাগ্নে কত বাক্যজ্ছটা,, 
লে কি শুধু পাত্তিত্যের ছটা ? 


উজ্জলভারত [ ৪র্খ বৰ্ষ, ১১শ সংখা? 


শতেক ভাগের শপে * 
কমে ওঠে পু থির পাহাড়, 
ত্া’ও তো। কমে না কতু 
ধরণীর এই হাহাকার, 
মানুষের লাঞ্ছনা অপার । 


শতেক পু থির স্লোকে 
শতভাবে। টিক। টিপ্রনীতে 
নিত্য শুধু রচি তোলে 
সংশয়ের ঘন কুহেলিকা, 
চলন্ত জীবন স্রোত 
নিত্য রচে আপনার পথ 
নিত্য নিত্য লভি জয় টিকা। 


কেহ পাপী কেছ পুণ্যবান্‌ 
কেহ কাদে কাদার বা কেহ 
কেহ চায় দিতে__নিতে কেহ নাই, 
কেহ নিতে চায়-_দিতে কেহ নাই 
অনস্ত বৈচিত্র্যে ভর! এ সংসার ; 
ছাসি সনে মেশে হাহাকার । 
সব ততো তোমার স্ুষি 
ভালোমন্দ পাপপুণ্য ভার 
রাত্রি-দিন আলোক অখার । 


ভালো মন্দে গড়া এ সংসার 
পাপ-পুপ্যে মিশ্রিত জীবন; 

তবে কেন পাপে এত স্পা 

পুণ্য লাগি এত বিড়ঙ্বল ? 
হাসি-কাছা দুংখ-সুথ, 

পুতান্ধভ শতদলে ভরি, 


অগ্রহায়ণ, ১৩৫৮ ] 


ফুটিছে জীবন-পদ্ম ধীরে ধীরে 
আপনা বিস্মবি । 


শ্রষ্টা নিছে স্থষ্টি মাঝে 
ফুটে ওঠে ন্তা শতদলে 
শতক্ষপে শত রঙে শত ভাবে 
আপনা বিস্মরি । 
কাহারে করিবে স্পা কারে দিবে শত অর্ঘ্য থালি, 
ছুই কর ভরি? 


দৰব ত্তৈের আস্ফালন কেন 
নিরীছের কেন এ ক্রন্দন, 
-_এন্ তরে দানী কোন্‌ জন ? 


কষণ্ঘ্ষল ? 
কেন এই ছল? 
কেবা দিল প্রেরণা কর্মের, 
আকর্ষণ স্থজিল মর্শের ৷ 
শতন্ধপে শতভাবে "্ঞগবান নিজে শতবার, 
আসা-বাওয়! করে নিত্য জীবনের প্রবাহ অপার ! 


কোথা কর্মফল 

কেন এই ছল? 

পাপীরা যে পাপ করে বার_ 
পুণ্যবান্‌ করে পুণাকাজ, 
এ কথা নিশ্চয় ক’ব আজ 

দুই লাগি সয় দায়ী 
আপনি সে নিজ্ছে ভগৰান্‌ 
সস্বীকারে নাছি পরিত্রাণ । 


রেশনিং ও কালোবাজার 


রেশনিং নিন্দিত নয় ; কিন্ত কালোবাজার লিন্দিত। অথচ দুই-ই সমভাবে 
নিন্দিত হওয়া উচিত ছিল। বিথিশাসিত রেশনিং-এর অবশ্থান্তাবী ফ্লই 
কালোবাজার কিন্বা রেশনিং-এরই অপর অর্থ কালোবাজার । যতদিন রেশনিং 
প্রথা চালু থাকিবে, ততদিন কালোবধাজারও চলিবেই, যতই সরকার পক্ষ হইতে 
লোক-দেখালো কালোবাজার দমনের প্রচেষ্টা করা হউক না কেন। লরকার 
খোল! প্রাণে কাপোবাজার দমন করিতে পারেন না, গোটা রেশনিং বাবস্থাই যে 
তাহাতে বানচাল হইবে পক্ষান্তরে কালোবাজার পৃরাদমে ব্যাপকভাবে চলিতে 
থাকিলেও রেশনিং ব্যবস্থা বার্থ হইতে পারে সরকার দেখিয়া শুলিয়াই 
কতকটা আইনের চাপ দিক্লা, আবার কপনও বা কিছুই ন! দেখিয়া শুলিয়া 
কালোবাজারে সঙ্গে খেল! করিতেছেন । ইহা তাহার] করিতে বাধ্য । কেননা, 
রেশনিং-এর মূলে এমন একটী মনস্তাত্বিক গলদ রহিয়াছে, যাহার ফলে রেশনিং 
প্রবর্তিত না করিলেও সর্বসাধারণের অল্পবন্ত্রের সংস্থান করিতে পারেন না, অথচ 
রেশনিং থাকাকালীন তাহার প্রাতিক্রিঘায়্ গড়িয়া উঠ! কালোবাজারকে হজ্মও 
করিতে পারিতেছেন না, উগরাষ্ট তেও পারিতেছেল ন! ৷ সরকার ও জনসাধারণের 
এই মহা বিপদ হইতে মুক্ত হইবার পথ সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করিবার চেষ্টা 
পাইব ৷ 

রেশনিং ব্যবস্থা কায়েম ঝহিয়াছে বর্তমানে সর্বসাধারণের জ্ধীবনধারণোপযোগী 
নিত্য ও অবশ্য প্রয়োজনীয় “খাওঘা” ও ‘পরার’ উপর, অর্থাৎ প্রাণধর্শ্মের উপর । 
যেদিন হইতে প্রাশধশ্্কে পদদলিত ক্রিয়া বিশ্বের রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রজ্ঞা ধর্শের উপর, 
বুদ্ধির উপর স্থাপিত হইল, সেদিনু হুইতেই রেশনিং প্রবন্তিত হইবার পথ খুলিরা 
গেল । প্রাণধশ্রের প্রথম কথা ছিল, যাহ! এদেশের উপনিষণ্ষ তাবস্ৰরে ঘোঘণ। 
ক্ররিয়াছেন_-'অদ্নং বহু কুবর্বাত তদ্ত্রতম্‌'__বহু অগ্রজ স্ষ্টি করিবে এবং ইহাই 
মানবের অত, সমাজের ব্রত, রাষ্ট্রের ব্রত । কিন্ত প্রদ্ঞা ধৰ্ম্ম তো কোনও দিনই 
স্বষ্টি করিবার প্রেরণা দেয় লা ; বুদ্ধি সব সময়েই সৃষ্টি বিরোধী, পে বন্ধ্যা । দে সব 
লষরেই “প্রাণের স্থযোগ নিয়া নিজের ঝাচিবার মৌলিক প্রযোজনট্রক্‌ মিটাইয়া 


অগ্রহারণ, ১৩৫৮ ] রেশনিং/ও কালোবাজ্জার 


লয়। অন্ন না হইলে বুদ্ধিও চলে না, অঙ্গহীনের বুদ্ধি শুকাইয়া যার অথচ সে 
নিজে কিছুই উৎপাদন করিবে না। “অহচিত্তা চমৎকার । কালিদাস হুন 
বুদ্ধিহারা' । লে প্রাণের মাথায় কাঠাল ভাঙ্গিয়া তো খাইবেই, শ্রাণকে স্রষ্টি 
করিবার স্থযঘোগ পধ্যস্ত দিবে না; অথচ প্রাণ ঘেটুকু নিজের বুকের তাড়নায় 
স্ষ্টি করিবে, তাহাও ছলে বলে ছিনাইয়া লইবে, কেন্জরীতৃত করিবে, সহজ সরল 
বিকেন্দ্রীকরণের পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্রকে পণ্য জ্বব্যে পরিণত করিবে । 
বিষূর্ঘ প্রজ্ঞা (abstract intellect) অকুতজ্ঞ বেইমান; সে প্রাণের কাছে ব্রণ 
শ্বীকার করিতে পারে না। সে ভান করিবে যেন তাহার কিছুরই প্রদ্বোজন 
নাই ; প্রাণের স্বার্থের জস্যই বুদ্ধি তাহাকে দিয়া সৃষ্টি করাইয়া লইতেছে। 
প্রজা সাজিয়া বলিয়াছে নিদিল! সন্্যাসী ) এবং প্রজ্ঞার এই নিপিধ্য সন্যাল-র্শদই 
রহিয়াছে সব রেশনিং প্রবর্তনের গোড়ায় । প্রজ্ঞার এই মিথ্যাচারের প্রতিকার 
প্রাণই করিতে পারিত, যদি সে “অপ্রং বহু কুবর্বাত'__-এই মঞ্র তুলিয়া না যাইত, 
উহ। নিঙ্জের জপময্ করিত | কিন্তু প্রাণ আজ আব্মহারা , লেও আজ স্বষ্টিবিযুখ, 
তাই সে অত্রকে পণ্যে পরিণত হইতে দিতে পারিল। মায়ের দুখ লম্ভানেরই 
নিজস্ব + তাহাকে পণো পরিণত করিবার স্পঞ্ভা মেমন কাহারও হওয়া উচিত 
নয়, তেমনি প্রকৃতি মাতার বুকের দুধ শর অশ্রকেও পণ্যদ্রবেঠ পরিণত করার স্পর্ধা 
বিশ্বের কোনও শক্তিধর জাতিরই হওয়া উচিত ছিল লা । অন্ন বাক্তিগত সম্পদই 
সর্বাগ্রে, পরে বিশ্মসম্পদ অপ দ্বারা সকলের সব ব্যক্তিগত সঙ্গত প্রয়োজন 
মিটাইবার পর দি মানুষ নিজের বিশ্বত্ব রক্ষা করিতে পাবে, “আছ তবেই হইতে 
পারে বিশ্বসম্পদ । অল্প স্বরূপতঃ বিশ্বম্পদ নয় ; অদময় কোষে যে মাচ্ছষ মহ? 
স্বার্থপর । সম্মান পাইলেও মায়ের পেট ভরে না। সকলের প্রয়োদ্জন মত পেট 
ভরিয়া পাইবে ; প্রত্যেকের খাওয়ার পর যাহ! উপচাইয়া পড়িবে, তাহাকে 
কুড়াইয়। বিশ্বসম্পদ গড়িয়া তৃপিতে হইবে । কিন্ত প্রচ্ঞ। আগে অপ্রকে লার্বজনীন 
করিয়া পরে উহার বাষ্টি প্রয়োজন স্বীকার করে। অন্লময় কোধে বে প্রতি 
যান্ষটী একান্তই অ-বিশ্ব, একেবারে নিজস্ব, তাহ? বুদ্ধি বেমালুম ভুলিয়া গিয়াছে। 
কেননা, বুদ্ধি নিজেই যে মোটামুটা সার্বজনীন ( abstract generalisation ), 
তাই সে অন্রকেও তাহার মত প্রথমেই সার্বজনীন করিতে চায়। কিন্তু মনে 
রাখিতে হইথে, আছ প্রতোকের ব্যক্তিগভ.লম্পদ হুইয়াই বিশ্বদম্পদ ৷ বুদ্ধি 
কিদ্ধ বলিতে চায় যে,-অগ্ন বিশ্বলস্পদ হইয়াই প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সম্পদ। প্রাণ 
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ty 
ও বুদ্ধির যখন এই বিরাট বাৰধালের ভিতর দিয়াই রেশনিং-এর জন্ম সম্ভব 
হুইয়াছে। 
অগ্ৰে তাহার 'স্বক্ষেত্র' এ প্রাণক্ষেত হইতে ছিলাইয়া আনিয়া যখন 
বুদ্ধিমানের দল তাহাকে প্রজ্ঞাক্ষেত্ঞরে দাড় করাইল, তখনই অল অর হিসাবে তাহার 
ংমূল্য হারাইয়াছে। অর তখন বুদ্ধির সেবায়, স্থপণের সেবার লাগিয়াছে, 
অর পণাত্রব্যে পরিণত হুইয়াছে, এইভাবে অন্প আত্মহত্যা করিল । আজ অঙ্গের 
‘যান!’ নির্ধারণ করে স্বর্ণমান। শ্বর্ণমানেই মে আজ মানী) অন্ধের মালে তো 
আর শ্বর্ণ সম্মানিত নয় । অন্র আজ শ্বর্ণের ইঙ্গিতেই ওঠে বসে। ধাহার হাতে 
অল্প সেই আত্ম উপবাসী । যে অর্থবান অশ্স্থষ্টিতে ্লীব, সে-ই পেট ভরিয়া খায় 
জহর । রেশনিং প্রবর্তনের মূলে রহিয়াছে অস্ের অতি-অপমান এবং স্বর্ণের অতি 
সন্মান । একদিন গোলাভরা 'ধান’ থাকাটাই ছিল গৃহস্থের পরম গৌরব } আজ 
লে গৌরব কাড়িয়। লইয়াছে ব্যাস্কের টাকা । আজ ভূমির চেয়ে ব্যাক্ক বড়, 
অন্ধের চেয়ে টাকা বড় । টাকান্র সবই হুত্র 1 কালোবাজারে চাউল মিলে, দামী 
দামী কাপড়ও মিলে । সপ্তাহে এক সের চাউল সকলের জপ্ত ঃ দরিত্রকে এই 
ব্যবস্থায় হুয় উপবালী থাকিতে হইবে, নয় তো কালোবাজার হুইতে যেমন 
করিপ্তাই হউক বাপবাচ্চাকে উপবাস হইতে রক্ষা করিবার জস্য ১২1১।* সিকা 
দিয়াও চাউল কিনিতে হুইবে । কিন্ত দামী দামী খাবারের উপর, কাপড়ের 
উপর তো রেশনিং নাই । ধনীন্বা ৩৯২ টাকা দামের কাপড় কিনিয়! রেশনিং-এক্স 
অত্যাচার হইতে মুক্তি পাইতে পারে, ওভালটিন কৌটার দুধ, দামী পাউকুটী, 
আপেল নাসপাতি না হন্ব তো রসগোল্লা কিনিহাও পেটের ক্ষুধা দূর করিতে 
পারে । কিন্ত দরিদ্রের কি অবস্থা £ চুরির দায়ে ধরা পড়িয়াছে যত দরিত্রের 
দল। বড় লোকই আজ আইনত: সাধু সাজিয়া.ঝসিরাছে। 
মধ্যবিত্ত জনসাধারণই পেটের তাড়নাগ্স কালো বাজারের স্থষ্টি করে৷ তাহারাই 
ধনীকে কালোবাজারের প্রেরণা দেয়। তাহাই যদি লা হইত কালোবাজ্জারী 
ধনীদের সায়েস্তা করিতে গভর্ণমেণ্টের দু'দিনও লাগে না। জনসাধারণকে রেশনিং 
ব্যবস্থার যধ্যে ভিক্ষার দায়ে ঠেকাইয়া সরকার কথনও ক(লোবাজার্টীদের শালনে 
জনসাধারণকে সঙ্গে পাইবেন না--যনশগুত্বের এই ‘কথাটা! ঘেন তাহার মনে থাকে । 
ষেদিন লোভী বুদ্ধিমানের দল সার্বজনীন করিবার অছিলায়” অন্্বট্রকে নিজের 
কবলে আনিল, সে দিনই জনসাধারণের উপবাসের পথ্য, উলঙ্গ থাকার পথ 
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ব্নসাধারণ নিজেই প্রশস্ত করিল । অথচ এর জন্ দানী ও সর্কবসাধারণ । “স্বখাত 
সলিলে ডুবে মনি শ্তামা । পোষ কারও নন্র গো যা।” *ম্বকর্ ফলত্বক্‌ পুযান্‌ ৷’ 
সহাব্মাজী নিজেদের হাতে স্থা্টী করার দায়িত্ব, অহ বস্তু উৎপাদনের দায়িত্বই জন- 
সাধারপকে নিতে বপিদ্রাহ্িলেন। জাতি গুরুবাকা শোনে নাই । অল্প বস্তু স্ষ্টির 
ভার যদি গ্রাম নিত, তবে সাধ্য কি ছিপ স্থষ্টিতে অপটু সহরের বুদ্ধিমানদের অন্নবন্তর 
লইয়া ছিনিমিনি খেলিবার 7 রেশনিং ব্যবস্থায় বুদ্ধিমান দল কিছুতেই ধরা 
পড়িবে না। কেননা, বুদ্ধিরই হাতে আজ রাষ্ট্র ব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা । রাষ্ট্রের, 
সযাজ্দের স্শস্থবিধা এই ব্যবস্থার ফল্সে ধনীদের হুইবেই । রেশনিং ব্যবস্থার ধনী- 
দেরই পোয়া বার, আর দরিত্রের সর্বনাশ_-ইহাই মনম্যবসম্মত। ইহার অন্যথা 
হইবে না। যতদিন কেজ্দ্রের বৃদ্ধিমানর! প্রাপের গৌরব ন! দিতেছেন, এবং যত 
দিন লা গ্রামের প্রাণবান রুসক দল অনস্থটির দায়িত্ব নিতেছেন, ততদিন রুষকের 
অল্লের অপহৃত হুইয়া শহরে মজুত হওয়া ছাড়া উপায় আছে কি? 

সমাজে বুদ্ধিমানদের অবাধ অলীম স্থবিধ1 থাকায় কোনও রেশনিং ব্যবস্থা 
স্বারাই তাহাদিগকে আটকানো থাইবে না । অথচ আটকাইয়া পড়িবে সর্বঘ- 
স্থবিধায় বঞ্চিত এ কাঙ্গালের দল । ইহাই উপমা আযরা পাই আমাদের প্রচলিত 
বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার মধ্যেও । সমাজ যেদিন প্রজ্ঞাপ্রধান হইল, লমন্ত বিধিনিষেধ 
প্রবর্তুনে মখন প্রাণের দাবী অস্বীকৃত হইল, সেদিন হইতে সমাব্কাঠামোর মধ্যেও 
সক্ষোচন বিধি বা রেশনিং ব্যবস্থা! প্রবন্ঠিত হুইল । এই লক্ষোটলের ফলে প্রাপই 
সঙ্কচিত হইল, প্রাণের বৃত্তিগুলিই পদদলিত হইল, পক্ষান্তরে বৃদ্ধি ও তাহার বিচার 
অতি মর্্যাপা পাইল, বুদ্ধির লুটের স্থবিখা হইল প্রাণের এই সক্ষোচে বুদ্ধি- 
মানেরা আদৌ সন্থচিত হইল না। সর্বত্র তাহাদের গতিবিধি কায়েম হুইল । 
আটকা পড়িল লাধারণ মাস্ুব, শৃত্রেরদল, পঞ্চম বর্ণ । একটি দৃষ্টান্ত দিব । অঙ্গলোষ 
বিবাহ ব্যবস্থার ফলে ত্রাক্ষণের পক্ষে অপর ত্রিবর্ণের ‘কন্যা’ সংগ্রহ সম্ভব হইল, 
ক্ষত্মিয়ের পক্ষে অপর দুই বর্ণের কন্যা বিবাহার্থ অনুমোদিত হুইল, বৈশ্বের পক্ষেও 
শ্রদ্ধের কন্তা স্বীকৃত হইল । অথচ শৃত্র বর্ণীয়দের পক্ষে অপর ত্রিবর্ণের কল্যার 
পানিগ্রহণ .নিষিষ্চ হুইল । যোগ্যাযোগোর কোনও প্রশ্বই উঠিল না! বিবাহ 
ব্যাপারটা প্রাণধর্শ্ম । প্রতিটী সমাজ্জ বিধির সার্ববজ্রনীন হওয়া উচিত থাকিলেও 
শৃত্রেরাই সক্ষল্‌ সুযোগ হইতে বঞ্চিত । বুদ্ধির সাধনা কামসস্কোচ বা অকাষের 
উপরই জোর পিয়াছে, অকামকেই জীবনের মহাত্রত ধরিয়া লইবাছে। অথচ 


৬৩৭ উজ্জলভারত [ ৪খ বধ, ১১শ সংখ্য) 


কামের ক্ষেত্রকে বুদ্ধিমানেরা নিজেদের অন্ত প্রসারিত রাখিয়াছে এবং শৃত্রদের জনত 
অতিমাত্রায় সক্ষুচিত করিয়াছে । অথচ প্রাণের ক্ষধাকে কেহই চাপিয়া রাখিতে 
পারে নাই । প্রাণের তাড়নায় বুদ্ধিমানেরাও ছুটিয়াছে, অকাৰ বিধির 
শাসনে কামের কালোবাজারই স্থষ্টি করিয়াছে । অথচ অনন্ত স্থবিধা থাকার 
অন্ত ধরা পড়ে নাই। বহু অবৈধ কর্শ্ম করিয়াও সমাজে পার পাইয়াছে। 
সব সময়ে ধরা পড়িবার ভয় রহিয়াছে কাঙ্গাল শুত্রদের। আর 
ধরাও পড়িয়াছে তাহারাই । তাহাদের মধ্যে বিধবা রাখা তাই এককপ চল 
হইয়াই গিয়াছে । সমাজের এই কুৎসিৎ ব্যাধি দূর করিবার জন্য একদল বীর- 
সাধক প্রজ্ঞাশ্াসিত সমাজের বাহিরে সহি, কণ্ডাভজা, পঞ্চরসিক প্রণ্ভতি মত- 
বাদের স্থাপন! করিয়াছেন । সমাজ শুদ্ধিই ছিল ইহাদের মূল প্রয়োজন । এই 
সব লাধনা প্রবর্তনের মূলে রহিয়াছে বর্ণাশ্রমীদের অতিমাত্রায় লক্ষোচন বিধি বা 
রেশনিং বাবস্থা প্রবর্তন । প্রচলিত ব্াশ্রমেরই অপর অর্থ সহজ্জিয়া মতবাদ ৷ 
প্রজ্ঞা-প্রাপের সমণয়ের হাতে সমাজবিধি প্রণয়নের ভার না দিলে কিছুতেই 
কামের ‘গোপন’ কালোবাজার বন্ধ করা যাইবে না। বিধি প্রণদ্গনে প্রজ্ঞাকে 
ধেমন স্বীকার করিতে হইবে, প্রাণের স্বীকৃতিও অবশ্য দান করিতে হইবে। কাম 
‘আছে’, ক্ষুধা ‘আছে’, তৃষা! ‘আছে’ ‘নাই’ বলিলেই ইহারা ‘নাই’ হইয়া যার নাই, 
অন্ত ভবিশ্যতেও যাইবে না। ইহাদের ‘অয’ দিয়াই ইভাদিগকে বশে আনিতে 
হইবে, “নি গ্রহঃ কিং করিস্কাতি” ৷ পুরুমোত্তম প্ররুফই এই পথের প্রবর্তক ; তিনিই 
কাম ও অকামের সমন্বঘ করিয়াছেন। তাই তিনি মদন দহন লহেন, মদনমোছন । 
গোপাল তাপনী শ্রুতি বলিতেছেন-_-'যো ত বৈ তকামেন কামান্‌ কাময়তে 
লোহকামী ভবতি’ । অকাম দ্বারা কাম কামনা-কানীই কামী । কামকে চাপ 
দিয়া দিয়া অকাম হওয়ার চেষ্টা যে বার্থ, তাঁচা বিশ্বানিত্র প্রভৃতির জীবনে প্রকৃতির 
বুক চিরিয়া উর্বাশী নেনকার আবির্ভাবের ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে । কষা 
কাম প্রভৃতিকে কেমন করিয়া 5Uublim৷a কা যায়, আজ সে কৌশল শিপিবার 
দিল আপিয়াছে। প্রাপকে প্রাণ পাখিয্রাই সংযত করিতে হইবে দরিদ্রের 
পেটের অল্প, পন্ণের বস্ দিয়াই ভবে 'অন্রসংহম বন্দসংগম আনিতে হইবে । এই 
কৌশল সমাজ বাবস্থা এ রাষ্ট ব্যবন্থার গোড়ায় স্থপিত না থাকার ফলে যেমন 
সমাজে কাম সংবষের সাধনা পণ্ড হইয়াছে, রাষ্টরক্ষেত্রেও তজ্তুল অন্টের রেশনিং 
ব্যর্থ হইবে । তাই যহাস্মা্দী বার বার রেশনিং তুলিয়া, প্রাণধ্ণ্মের শ্ীরূতি দান 


ব্অগ্রহারণ, ১৩৪৮ | রেশনিং ও কালোবাজার 


কিয়া প্রজ্ঞার সাহায্যে সংযম আনিবার কথা বলিয়াছিলেন। সহন্ম অগ্লবততঃ 
ক্ষধাতৃক ও কামের উপর সহজ লংযম প্রবর্তিত হুইবে । পুরুষোত্তম শ্রীকুকের 
ছিল ইহা জীবলদর্শন । " 

গোড়া বর্ণাশ্রমবাদীর যেমন ধারণা যে, প্রাণ ধর্শ্বকে স্বীকার করিলে, কামকে 
স্বীকায় করিলে গোটা সমাজের লোকই কামের ভিতর ভুবিয়া যাইবে, তেমনি 
শ্রজ্ঞাবাদী রেশনিং প্রবর্তকগণেরও স্থির বিশ্বাস ঘে, রেশনিং তুলিয়া লট্টলেই 
দেশে চোবরাকারবারের ফনণে জন্দাধারণ অশ্রাভাবে মারা যাইবে । বর্তমান প্রজ্ঞা" 
কনষ্টিটিউসন মপাঘপ বজাঘ থাকিলে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা আছে নিশ্চযুউ । 
কিন্তু প্রস্তা-প্রাণ সমন্বিত কনঠিটিউসন প্রবর্তন করিলে, মাহুবের কাছে প্রজ্ঞারই 
সমমূলো প্রাণকে স্থাপন করিলে এ বিপদ কিছুতেই আপতিত হইবে ন! । দ্বিতীয় 
যহায্দ্ধের পরই প্রাণের দাবী এমনি নপ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে যে, আজ 
পরের অন্ত কাড়িয়া লইয়া ছু*পয়সা উপাঞ্জনের লোভ মানুষকে পাইপ বঙ্গিয়াছে। 
আদ ছুনীতিরই জয়জয়কার । যৃদ্ধেত্র পূর্বের যখন রেশনিং চিল না, তখন এমন 
বীভৎস অল্পের বাবসায় ছিল ন! । আজ তাহা রোধ করা খুবই কষ্টপাধ্য। আজ 
বিশ্বলভ্যতার মূলই বদলাইতে হইবে। প্রজ্ঞার সম আসনে প্রাণকে বসাইলেই 
প্রজ্ঞার আপা জুড়াইবে, প্রাণের ব্যভিচার থামিবে। বর্তমান বিশ্বজীঝনে 
বিশ্বন্ধপ মদনমোহন, প্রজা-প্রাণ সমন্ররঘন, “অকাম-সর্ধবকাম-যোক্ষ কায" পুরুবোঝন 
ভীরু জয়যুক্ত হউন । 


বন্দে যাতরম, 


‘Negation is the foundation of all deterininateness." 


‘নিমাই গৃহী না সন্যাসী ?’ 
বঞ্কিমচল্ছ জ্যোতিঃসিদ্ধান্ত কাব্যতীর্থ 


“উজ্জল ভারতের” বিগত চৈত্র সংখ্যায় শ্রীযুক্তা প্রতিভা গার মহোগশ্না লিখিত 
“নিমাই গ্ৃহী না সন্যানী” প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমার মনে হয় শরীক্ণচৈতস্কের 
অন্তরঙ্গ ভাব সন্বক্গে উক্ত প্রবন্ধে আলোচনা করা হয় নাই। প্রবন্ধটি স্থলি খিত, 
বিছ্বী লেখিকা শ্ইগৌবাঙ্গ যহাপ্রহূর সন্ল্যাসভাব বিরোধী বিষণ্ুগুলি স্থানিপুণভাবে 
বিশ্লেষণ কলিঘাছেন। স্মতরাং ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের জন্য উক্ত প্রবন্ধের 
পরিপূরক চিসাবে অস্তরঙ্গভাবের আলোচনা বোধ হথ অপ্রাসঙ্গিক, অলমীচীন 
হইবে না 

বৈষ্ণব ভক্তগণ শ্রীচৈতন্ত মহা প্রতুর আবির্ভাবের যে সব বহিরঙ্গ কারণ নির্দেশ 
করিয়াছেন তন্মধ্যে (১) নাম সন্ীর্তবন প্রচার এবং (২). প্রেমভক্তি প্রচার এই 
দুইটী কারণ প্রধান । এই বহিরজ কারণের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণের প্রয়োজন ছিল, 
কারণ যতদিন নিমাই গৃহী ছিলেন ততদিন ব্যাপকডাবে তিনি জনসাধারণের চিত্ত 
আকধণ করিতে পারেন নাই। ভার্ততূমিতে সপ্র্যাসীর প্রতি সপ্তম বুদ্ধি এবং 
তাগীর প্রতি আকধণ জনগণ চিত্তে বদ্ধমূল, সুতরাং সধ্যালী হইয়া নাম সংকীগ্জল 
ও প্রেযভক্রি প্রচার করিলে তিনি অধিকতর রুতকাধ্য হইবেন ইহা মনে: 
করিয়াই সন্যাস গ্রহণে উ্ব,ন্ধ হুইঢাছিপেন। পক্ষান্তরে অন্তরঙ্গ কারণের অন্য 
সন্যাস গ্রহণের কোনও প্রচোজন ছিল না। প্রীচৈতগ্য মহা শ্রতুর আবির্ভাবের 
অন্তরঙ্গ কারণ মধ্যে (১) রাগ-যার্গ-ভক্তরি প্রচার এবং (২) প্রেম-রস-নিধ্যাস- 
আস্বাদন এই দুইটী কারণ প্রধান । 

ভরুষ্পীলা যে নিতা. মর্ভাধানের বুন্দাবনের লীলা, বাস প্রস্তুতি ঘে ছুস্টাইঘা 
যায় নাই, রাসাদি লীলা নিত্য__ইহা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পূর্বের এমনভাবে কেহ 
প্রচার করেন নাই । এই সম্বন্ধে ট্ৈতশ্য-চরিতামুতের উক্তি স্মরণীয়_ 


“ঘোগমাঘ্া চিচ্ছক্তি শুদ্ধসর পরিণতি . 
তার শক্তি লোকে দেখাইতে। 
এই রূপ রতন ভক্রজনের গৃঢ়ধন » 


প্রকট কৈলা “নিস্যলীলা” হৈতে ॥ 


অগ্রহারপ, ১৩৫৮ } “নিমাই গৃহ না সঙ্জযাসী ?’ 


এই নিত)লীলার প্রেষ-রস-নির্ধ্য;স আশ্থাদনে জীচৈতল্ক মহাপ্রভু রাখাভাবে 

বিতোর হইয়া বলিয়াছিলেন-- 
“কি কাজ সন্্যালে মোর প্রেম নিঅধল” । 

অসীম আনন্দময় পুক্রবোত্তমের প্রেম-রল-নির্ধ্যাল-আস্বাদনে - গৃহীত ভাব বা 
সন্গালীর ভাব শক্বন্ধে প্রস্থ বিচার অবান্তর । ইহ! জাগ্রত অবস্থা নহে, স্বপ্র, 
সুপ্তি নহে, ইহ বহিঃপ্রাজ্ঞ অস্তঃপ্রাঞ্জ বা উভদ্বতঃ প্রাজ্ঞ অবস্থা নহে, পরন্ধ 
ইত ভুরীয় অবস্থা ৷ 

রাগমার্গ সব্বন্ধে প্রধান__কেবল প্রধান নহে সর্ববপ্রধান কথা গোপীর অঙ্গত 
হইয়! সখীগণ মধ্য চিন্ময় দেচে এই আশ্বাদ লাভ হয়। কাহারও পুং বুদ্ছি 
থাকিতে পারে না। এই বিধয়ে ঠাকুর নরোতম দালের নিয় উক্তি স্মরণীয় 


“সাধনে ডাবিব যাহা শিশ্বদেহে পাব তাহা 
রাগপথের এই যে উপায় । 
সব্ধীগণ গণনাতে আমারে লিপিবে তাতে 


তব ছি পুরন অভিলাষ ৪” 

রাগমার্গের সাধনে যে কোন পুক্রষ চিন্ময় সব্ধীদেহে পরিণত হর, তাহা পুংবুদ্ধি 
অলঙ্তব। যতদিন তার এই যর্তাঃদেহের পরিবর্তন না হয় ততদিন মলোমণ্চ দেহে সে 
মেরে, তার পুংবুদ্ধি থাকে ন!। এরূপ উচ্চন্তরের সাধকের প্রথম জীবনে বিবাহিতা 
পরী থাকিলে পরবর্তী উচ্চস্বরে সেই পড়ী উক্ত ডক্কের সনী মাত্র । €লন্ছলে 
প্রচলিত শ্বামীপ্্রী সম্পর্কের পারমাথিক সত্বা নাই । 

বিহুধী লেখিকা তার অন্বস্ত ভাষায় উক্ত প্রবন্ধে “প্রিয়া জীর” উদ্দেশ্যে বছমৃল্য 
পট্টৰস্ৰ প্রেরণের ইঙ্গিত দ্বারা সন্যাস জীবনের পরিপন্থা অথচ সুমধুর বর্ণনা প্রদান 
করিঘ্াছেন। বলা বাহুল্য এইব্বানে অন্তরঙ্গভাবের সাধকগণ পত্তী বিষ্ণুপ্রিযার 
প্রতি স্থামী নিমাই পণ্ডিতের দাম্পভা-প্রীতি লক্ষ্য না করিয়! স্বকীয় সমীর প্রতি 
জকাধিকার ত্রজ্জের নিগৃড় রদই আশ্বাদ করিবেন । বিষ্ণুপ্রিয়া তপন প্রীরাথাভাব- 
প্রাপ্চ নিমাইয়ের সপীক্ষপে গণ্য । 

শদ্ষরাচাধ্য সম্প্রদায়ের অথবা অশ্যান্ত সম্প্রদায়ের সন্যাসীদের আচরণের সহিত 
শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রতুর সগ্যালজীবনের মূলতঃ: পার্থক্য দেদীপামান। কাশীধামে 
প্রকাশানন্দ গর্ব মহাগ্রত্কে তিরস্কার করিয়া বলিতাছিলেন যে সন্ত্যাসীর পক্ষে 
নর কীত্তন এবং ভারুকের স্তায় ক্রন্দন লমীচীন নছে। ইহা বলা বাহুল্যমাজ যে 


উজ্দ্লভারত [ ৪র্থ বধ, ১১শ সংখ্য। 

প্রকাশানন্দের পক্ষে “অনর্পিতচরী” "উন্তোজ্ছলরসা” ভক্তি-সম্পদ্‌ অন্ধিগম্য ছিল। 
ভ্রঞ্জে শ্রীক্্ণই একমাত্র পুক্রয আর সকলেই প্রক্তি এই ধারণাও প্রকাশানন্দের 
পক্ষে সম্ভবপর ছিল না । তাছাড়া প্রেশ পঞ্চম পুরুষার্থ, মুক্তি তুচ্ছ ও কৈতবপূর্ণ_ 
এই পরমতত্ত তৎকালীন কেন বর্তমানেও বহু সাধক সম্প্রদায়ের ধারণার অতীত । 

এই অবস্থায় শীরুষ্চৈতন্ত মহাপ্রতুর সচ্যাস জীবনের আচরণের সহিত অন্টান্ত 
স্লাসীদের আচরণের পার্থক্য স্বাভাবিক ও সুসঙ্গত। 

ইহ সুবিদিত ঘে সাধুদের “দয়া আছে “মায়া? নাই, এই বাণীর মধ্যে যে 
গভীর তাৎপৰ্য্য নিহিত তাহা সম্যক্ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিলে চৈতন্ত মহাপ্রন্থর জননীর 
প্রতি সঙ্গযানী জীবনে কর্তব্য পালনের অস্ত্রনিঠিত গূঢ় রহস্ত উদঘাটিত হুইবে । 

বিদুধী লেখিকা প্রশ্ন করিয়াছেন “নিমাই গৃহী লা লগ্রাসী”? এই প্রশ্সের 
উত্তর প্রতে;কের অস্তরে রহিয়াছে । মে কেহ অস্তপুথী হইলেই বুঝিতে পারিবেন 
নিমাই গৃহী ও লহেন, সম্যাসী ও নহেন, তিনি নিত্যকালের ভিখারী পুক্রযোন্তমের 
চিরন্তন ভিপারীভাবের পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি । তিনি নিতা-ভিথারী ৷ 

সাধারণ লোক ভগবানকে বহবর্ধ/নিলয় ও মহিষাযয় বলিয়া জানে-_ইহ1 
বচিরঙ্গ জ্ঞান। ইহাতে তাহার হৃদয়ের পরিচয় নাই । নিখিল জগতের অথণ্ড- 
কোটি জীবের যধ্যে মানবতার লঞ্চার করিয়! স্বকীয় প্রেমের খেলার সঙ্গী করিবার 
ছণ্ঠ পুরুষোতমের বাকুলতা যেদিন প্রকাশ হইপ, পেদিন দেখা গেল তিনি এীশ্বধ্য- 
নিলয় মহামহিম নহেন, পরন্ত পরম ভিখারী 1! পুরুষোত্তযের ভিখারীভাবই 
ভাগবতের প্রাণ, বৃন্দাবনে ভিগারীভাবেনই পরিপূর্ণ বিকাশ ৷! 

শ্রক্নঞ্ছচৈতগ্তলীলায় পুরুষোত্তম ভিখারীবেশে আমাদের দ্বারে দণ্ডায়যান ৷ 
তার নয়নে অশ্রুঙ্ছল, পর্তিতের জন্য প্রাণ ব্ণাদিতেছে । নীরস আনচিত্তকে দন্ড ও 
ক্ষৃদ্র স্বার্থের তন্ড হইতে রক্ষা করিয়া প্রেমের উত্তাপে বিগলিত করিয়া পথের 
কাঙ্গাল হয়া আপনি কাদিয়া সকলকে কাদাইতেছেন । তাই শচীমাতার ছুঃখ 
এবং বিষুপ্রিগার দুঃখ নিপিল জনগণের সাধারণ দুঃখে পরিণত হইয়াছে, অনচিত্তকে 
ভ্রবীন্ূত, বিগপিত, অনুপ্রাণিত করিয়াছে ৷ এছ ভিথারীকে লক্ষ্য করিয়া 
দরদী ভক্ত গাঠিয়াছেন-__ 


“যি গৌর না হইত কেমন হইত 
কেমনে ধরিত দে? 
রাধার মহিষ) প্রেম-রল সীমা 


জগতে জানাত কে?” 
“উতম ধম কিছু না রাছিল বাচিয়ে দিলেক কৌল । = 
কহে প্রেরানন্দ এমন গৌরাক্গ অন্তরে ধরিয়া দোল ॥'' 





প্রাচ্য পাশ্চাত্য নব সমাজ ব্যবস্থার ইঙ্গিত 
স্সবোধ জুখোপাধ্যাক় 


মোটামুটি ভাবে দেখতে গেলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাযাছ্ছিক ব্যবস্থার গোড়ার 
কথা হ'ল উভয় লমাজে যেঘেদের স্মান-বিভাগ ! উভয় সনাজেই বিভিন্ন ৃষ্টি- 
ভঙ্গীতে বিভিন্ন রকম বল হয়েছে, নারী নরকের হ্থার_দ্নকী মোহিনী রাতক। 
বাদিনী ! এর মধ্যে কতটা সত্য আর কতটা মিশা! নিহিত আছে, তা নিযে 
মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই । বিভিন্ন ধর্ধের আবহা ওগায় নারীর স্থান ভিন্ন ভিন্ন 
রকমে ন্ধপ বদলেছে । শ্রাঙ্গণ-প্রধান গোড়া হিন্দুধশ্মে বৌদ্ধভিশ্ ও ভিক্ষণীর 
অবাধ মেলামেশার যুগে, ( নেড়ানেড়ী ৮) বৈষ্ণব ও বাউল সম্প্রপাস্সের আগতায় 
আমাদের দেশের সমাজে মেয়েদের স্বান সল্লবিস্তশ কূপ বদল কথেছে। ঠিক এই 
রকম ভাবে না হ’লেও পাশ্চাত্য দেশেও Catholicisin ও Protestan- 
i511॥এর বিভিগ্র আবছাওয়ায় সমাজে নেয়েদের স্থান অদলবদল হ'য়ে এসেছে। 
Catholicismaর যুগে আকুমার ধশ্ধাদ্রষগণ নারীকে ঈশ্বরের ধগ্িকটেই স্থান 
দিয়েছেন। কিন্ত পরবর্তী Protestantis5য৷এর যুগে নারীর লে সম্মান 'আর 
ছিল না নারীকে সর্বতোভাবেই পুরুষের তাবেদার ক'রে দেওয়া হ'ল। 
এমন কি যৌন জীবনেও ধশ্মযাজকগণ অবাধে নারী সঙ্গে লিপ্ত হ'তে লাগলেন। 
যদিও এই একটি প্রথথাই 7০655$97981573,ক দুর্ববল ও অন্তঃসারশূন্ত করে 
ফেলতে লাগল__তবুও ধৰ্শ্মের দিক দিয়ে ৮১:০:556506157ই পূর্ববর্তী 
Catholicismoকে আর মাথা তুলতে দিল নাঁ। একথা! অবিপঙ্বাদে বলা চলে 
থে মধ্যযুগীয় 219০1: সভ্যতার আর কখনো পুনরাগযন হবে না! সে সভ্যতা 
চিরতরেই বিদায় গ্রহণ-ক'রেছে। 

স্বাভাবিক ও অশ্থ/ভাবিকের যে বিরোধ ( tension between superna- 
tural & natural) Catholicism যুগে যে ভাবে প্রতীয়মান হ'ত, 
পরবর্তী ঘুগে আর তদহন্ষপ হত না। Supernaturalaর প্রতি, যদিও কিছু 
পরিমাণ লোকের যামুলি সহান্ভৃতি'এখলো। আছে__তবুও এর কোনো শক্তিই 
আর আজকাল ঠরিলক্ষিত হঘ্র লা । Protestantismএর ভাবে বলতে গেলে 
supernatural ও 1aturalর সংমিশ্রণে অপারগ হ'য়ে ধা কিছ স্থাভ্যবিক 

PY 
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তার অবমাননা কর? হয়েছে । Protestanlisলাএর ঈশ্বর সম্বন্ধে দীন হীন 
ধাব্রণা ( Poverly-striken conception of God ) ও আবনের অতি 
প্রয়োজনীয় ঘৌন ব্যাপারে অস্পষ্ট ও নৈরাশ্যকর ভাবধারা সম্মিলিত হ'য়ে 
সাধারণ মানুষকে ( ৮7০91550900) খৃষ্ধর্শ্ব থেকে সম্পূর্ণ ভাবে বিচ্ছিপ্র ক'রেছে 
এবং সঙ্গে সঙ্গে যৌন জীবনকে ও সর্বতোভাবে পক্ধিল ক'রে তুলেছে। 
এটা সর্বববাদীসত্য যে, Potestanti5য৷এর যুগে যাস্রিক সভাতা লর্ব রকমে 
মানব জীবনের মান উন্নত ক'রেছে-_-তার নানান হাস্ত্রিক আবিষ্কার কলকজার 
ব্যবহারের ভিতর দিয়ে। অনেকের মতে বাস্ত্রিক সভ্যতা জনক হল 
Protestantism | Protestantism-¥ উচ্চল ( Rxtravagant ) ও 
নিয়মহীন (1৭155 ) আব্যকৈন্তৰিক সভ্যতার জস্মদাতা । এই আব্যকৈন্তরিক 
সভাতাই যক্তরকে দানবে পরিণত ক’রেছে---সেটাই মানব জীবনকে ভয়াবহ ক'রে 
তুলেছে । Protestantismaএর আত্মকৈন্রিকতাকে বিপথে চালবার প্রধান 
কারণ হ'ল perversion of individuality into individualism— Aa 
সম্পর্ক ব্যাপারে শুদ্ধ ও সত্য প্রেমের অভাব। Protestanti5যেএর মতে 
পিতা পুত্রের সতা সন্বস্ধের ক্যা যানব ও ঈশ্বরের যোগাযোগ সনাতন ও চির- 
সত্য । এই মতের উপরে বিশ্বাস করে এও বলা চলে বিবাছ তাহলে 
ঈশ্বরের পুত্র কন্তার মিলন ও উভৱের উভয়কে স্বীকার করা । Protestantism 
যদি সত্য ধশ্ম প্রচেষ্টা ছ'ত, তাহলে তা নরনারীর সম্পর্ক বহু ভাবে উন্নত ও 
স্রচাক্কূপে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে প্রশ্তাস পেত । কিন্ত সেটা সম্পাদনে অপারগ 
হওয়ায় ও ০০t০i০i51৷এর ঈশ্বর বিশ্বাসের অবমাননা করায় স্পষ্টই প্রতীয়মান 
হত্র যে, Protestantism শুদ্ধ ধর প্রচেষ্টা নয়-_এটা! প্রধানত: আত্মকৈন্দিকতার 
নূতন ক্পপরিগ্রহ_-an assertion of egotism. 

Protestautismএর প্রধান কীণ্ডি হ'ল Universal churchএর বদলে 
National staleএTর প্রতিষ্ঠা। পরবর্তী যুগে nationa] stateএর 
যথ্চ্ছাচার কিয়দংশে চাপা পড়ে মাঙ্মযের individual ॥i&॥₹5এর তাগিদে । 
এই individual rights শেবাবধি কেবশযাত্র পুরুবের পক্ষেই প্রযোজ্য হ'য়ে 
উঠল । নারী অবশেনে catholic church প্রদত্ত স্বীয় স্মুন স্থান হারিয়ে 
কষেলল। দিও কিছু পরে নারী; পুরুষের কাছে সমান রাজনৈতিক অধিকার 
লাস করেছিল বটে__কিন্ধ সত্য স্বাধীনতা হারিয়ে ছার়াক্প রাজনৈতিক অধিকার 


অগ্রভ্াযণ, ১৩৫৮] প্রা পাশ্চাত্য নব সুযাক্ষ বাবস্থার ইলিত 


লাভ কিছুই নয়। আসলে নারীর আসব্মসনমান ক্ুপধ হ'ল । এতে বিবাহ প্রণা 
পরিণত হ'ল ঘৌথ কারবারে ও নর্ননান্ীর মিলনে যে ভগবদ প্রেম ও আস্মশক্কির 
বিকাশ ত’ত, তা পধ্যপলিত হ'ল দৈহিক লালসার বিলনে মোটা কথার 
বলতে গেলে Protestantisnএর শেষ কীতি হ'ল-__০ make of 
marriage the spurions union of two individualisms instead 
Of the complete mecting and mating of \wo individuals.... 
This frustrated woman seeks compensation in the aggran- 
disement of the family asa competitive Unit. সমাজের এই 
শেষের অবস্থ! প্রথম অবস্থার চেয়ে সর্ববাংশেই নিকৃষ্ট । 

নর-নানীর স্বভাবজ প্রেমই সতা ও শ্বর্গীয়---আধুনিক কালের ঈশ্বরের প্রেমের 
অভিব্যক্তি । এর ব্যতিক্রমই হল আধুনিক সমাজ্জ ব্যবস্থার ঈশ্বরাহুভূতির দৈন্য 
পরিবেষ্টন। এতেই এীশ্ররিক ভাবের শূন্যতার স্রষ্টি তয়েছে ( achieved 
only a fatal impoverishment of the conception of God and 
a cessation of the expericnce of God. ] রাজনৈতিক সরকারের 
সার্ব্বভৌমত্ের এটাই একট" কারণ। 

A conception of God which has no room for the 
priuciple of woman necessarily degenerates into the world 
view of scientific mechanism & the eventual, though 
unconscious, adulation of material power. No other power 
is real to men who have ceased to be capable of experi- 
encing spiritual Power. আধুনিক সমাজের অব্যবস্থার দিনে যাঞ্রিক 
সভ্যতার কাছে মানবাত্মার অবমাননা চরমে পৌছেছে। এতে আর কোন 
সংশয় নেই । নৈতিক জ্ঞান সর্ধনাশী যাস্ত্িক যুদ্ধের নিকট নিশ্চিত পরাব্সর মেনে 
হতবাক হয়ে আছে । এটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য মে, সারা দুনিল্ার খৃষ্টীর সমাজের 
সমবেত প্রার্থনা ও পৃথিবীর সব রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সছাহুতূত্তিস্ুচক মতবাদ 
সবত্বেও_ There. is no spiritual power effective on earth. It 
has been annihiliated. 

এটাও সত্য যে * givine natural কয of human love— 


ব্াত্বশুক্তির নব প্রেরণা ও ভগবৎ অহ্তুতির অবাধ উৎসের সন্ধান স্বাভাবিক 


৬ উজ্ছলভারত [ ৪খ বৰ, ১১শ সংখ্যা 


প্রহ্থরিক মানব প্রেমের ভিতর যদি না পাই তাহলে তা অন্ধ কোথাও মিলবে 
না আমরা যদি প্রেমের নুতন উৎলের কোনো সন্ান না করি ও নরনান্ত্রীর 
মধুর সম্পর্কের পৃতন কোনো ধারার পরিচর না পাই, তাহলে পৃথিবীতে যা্রিক 
সভাতারই একমাত্র শক্তি পরিলক্ষিত হবে_ অন্য কোনে! শক্তিই সেখানে 
টিকবে ন1। সাস্ত্রিক সভ্যতার বিরাট দানবীয্ন শক্তি কেবলমাত্র বিশ্বমানবের 
প্রেম দিয়েই আয়ত্তে আনা যায়। কিন্ত সেই প্রেম হওয়া চাই শাশ্বত ও লত্য। 
পাশ্চাতা জগতের অস্তুত পরিস্িতি এই যে, তার! এখনো প্রেমের ধর্শে বিশ্বাসের 
ভান করে। াললে প্রেমঘর্শ্ ও মানবপ্রেয সেখানে আজ নেই । কেবলমাত্র 
মৌখিকতায় মাঠম দেপাবার চেষ্টা করে যে, সে প্রেমধর্টে বিশ্বাসী, ধর্শ্মের 
মতাশক্ষিকে সে মানা করে এর সরল ও সহজ মানে এই খে, মানুষে আর 
ঈশ্বরে কোনো গোগাযোগ নেই । মেঈপ্ররের পূজ্জা ক্রী“চানর! করেন বলে 
প্রচার করেন_তার সঙ্গে আর মাগনের কোনো সম্পর্ক নেই 

ঈ্লশ্বসের লঙ্গে মোগ স্থাপনই আমাদের প্রধান ও প্রণম প্রয়োজন এই হ'ল 
সভা ও শান্থত প্রেমের অভিজ্ঞতা এট! সমণ্ড যানবেরই আয়ত্তাধান কেবল 
মাত্র এক উপায়ে_নর ও নারী উভয়ে উভয়ের মধ্যে ঈশ্বরের রূপ পরিদৃষ্ট করায়__ 
উভয়েই আম্মার সন্মিলনে । 70596 is possible for every man, now, 
in one way, in the natural recognition by a man & a 
woman of The Child of God in one another & an entire 
Psycho-physical union between them. 

এটাতেই হবে আমাদের নব সমাজের দৃঢ় ভিত্তি । অতি আধুনিক পাশ্চাত্যের 
মোহে প্রাচ্য সাও অন্ধের মত এ এক পথে ছুটে চলেছে । আমাদের সমাজ 
বিশেষ বিদ্ধ সমা_আর ঈশ্বরমূধীন লয়__ধশ্দ আজ অন্ধ কুসংস্কার হিসাবে 
বৰ্জ্জন করা প্রয়োজন এই বুলিই চতুদ্দিকে শোনা যাশ্র। দেশে দেশে কালে কালে 
বা লত্য ও সনাতন, তার অল্প কিছু রদ বদল হয়ত সম্ভব, কিন্ত ধর্শ্মের ও 
উঈশ্বরদুখীন সমাজ ব্যবস্থার সবই বঙ্জনীক, একথা কি করে যেনে নেওয়া যায়? 

আজ পাশ্চাত্য সাজ আঘাত খেয়ে ঈশ্বমুখীন হবার প্রচেষ্টায় ব্গ্র আর 
আমরা আমাদের ঈশ্বরমূখীন সমাজকেই পদদলিত কুরে নৃতনের মোহ, কাঞ্চন- 
কৌলিনো স্রীত হয়ে পশ্চিম দিকে চেয়ে সুর্ধ্যোদয়ের প্রতীক্ষায় স্রাছি 

আমারে এই প্রতীক্ষার কী যানে হয় তা কে জানে! 





শ্রীঘন্ভগবদ্গীতা 


(পূৰ্ক্মাহুবৃত্তি ) 
তৃতীয়োহধ্যারঃ 


প্রকৃতেগুল সশ্মঢ়াঃ সঙ্জন্তে গুণকর্শ্মসু । 
তানকতক্সবিদে। মন্দান্‌ কৃৎস্ববিক্ন বিচালয়েৎ ॥ ৩1২৯ 


( এইরূপ অঅহঙ্ষারবিমূঢাত্যার প্রক্ততির কাছে শোচনীয় পরাজয়ের ঘর্ণনা 
করিঘা বলিতেছেন ) প্রক্ৃতে; [ সর্ব্ম/স্মিকা রসমন্রী প্রতি ] গুবসংদঘূঢাঃ [ গুণ 
সমূহ দ্বার! সম্যক্রূপে লংযোহিত হইয়া ] সঙ্জন্তে [ আড়াইয়া পড়ে ] গুপকর্ষ্ঙ্ 
[ গুণ ও কর্মদমূহে , কায দৃষ্টিতে, ‘অন্য’ দৃষ্টিতে ডোগ করিতে পিয়াই হক্ষারী 
পুরুষ প্রঃ়তির জটিল কুটিপতাত্র মাঝে জডাইদা দিশেহারা হয় ] তান [সেই 
সব ] অর্ুৎস্ববিনঃ [ ক্ুংশ্র জানেনা যাহা*|; যে ক্ষন বিশেষ কোনও এক্টী গুণ 
বা করো উপন্ন আস্থাবান হইগ্রা, তাঠাকেই একমাত্র সিঞ্ডির সোপান যনে 
কৰিয়া! আকড়াইন্বা ধরে এবং অপরাপশ সকলকে দাবাইচা পাহারই মাঝে 
প্রবেশ করাতে কিন্বা অন্তগত করিয়া রাপিতে প্রাণপণ করে, পে ই অকুৎ্ত্রদর্শী । 
পঙ্গান্তরে তিনিই কৃতন্রদর্শী, মিনি প্রতে গু। বা কর্শ্দে। দচল্পূর্নত। জানিয়া, 
প্রত স্বয়ম্পূর্ণ গুণ ও বন্দির সংহনন কথা সর্ব্মগুণদমস্বয়, লর্্কশ্য বমন্থয় রূপ 
ভীবন দর্শন করেল] মন্দান্‌ [ মন্থর ; মপ্রাণ বা] মন্দপ্রল্ত পুরুসগণকে, তম 
কৰিতে না পাশাই ‘যনন্দর' লক্ষণ, ছেখন অগ্রিযান্দা দীলে পীরে প্রবাহিত 
ওয়াও মান্দা, গেষন মন্দ মন্দ লা] প্রানপ্রজ্ঞাব সজ্ঘরদে। টালাইানিতত 
তাহাদের স্থিভিনতি শব মন্ত্র ] রু২দিৎ ক্রহন্র শী ] ন বিগালয়েজ [বিচলিত 
কিনেন না, শীতাও পরে বলিতেছেন “যিশু. করুংশ্রবৰে কম্মিন কাধ 
সক্রমগৈত্কৰ ।* 

প্রচতির ভুণদমূহ, দ্বারা সন্মোটিত ঝাক্রিগণ গুণব্শ্বণনৃহে আটকাইয়া পড়ে; 
দেই সক্কৃতস্বিহং একান্ত প্রাণ্মন্থর বা একাস্ত- প্রত্রামন্বর পুরুষগণকে ক্বংসবিং 
বিচলিত করিবেন না । * ৩২৯ 

নত 








উচ্ছলভার়ত 


ময়ি সববাণি কৰ্ম্মাণি সংহস্যাধ্যাত্মভেতসা । 
নিরাশী নিশ্মমো ভূত্বা যুধান্য বিগতজ্বরঃ ॥ ৩৩০ 


(জশ্থাসন্তী মুমৃক্ষ পুকুর তাহা হইলে কি কৌশলে কর্ণ করিতেন, তাহাউ 
বলিতেছেন) যয়ি { 'প্রে্: পুত্রাৎ প্রেগ্রঃ বিস্তাৎ প্রেচঃ পর্চল্মাপচ্যম্মাৎঠ ঝ্রিশ্রতম, 
সর্বাস্তর, পুরুযোত্তম আমাতে ] সর্কাণি কণ্দাণি [ সর্ব কশ্থ ] সংদ্ধস্য [ শরপাগতি 
ধোগে সমর্পণ কবিছা ] অধাত্যচেতলা ( পুক্ুবোতুধ-আত্যাকে অধিকার করায় 
ফলে প্দুরিত পুরুবোত্তয বিজ্ঞান ভ্বারা ] নিরালীং ( ত্যক্তাী ! নির্শ্বয: ( যযাষ 
নিব চইযান্ে যাহার এবং 'যম' বলিতে যিনি পুক্তযোত্তযকে বোঝেন ) ভূত্বা 
(হইয়া) যুধাম্ব (যুদ্ধ কর) বিগতঙ্জর: ( বিগততাপ, বিগতশোক ; অর্থাৎ 
প্রাণ ঘা প্রজ্ঞা টালাটানির ফল স্বর্ূপ জীবন লক্ষে যে তাপ উপস্থিত হয, তাহা 
পুর্ুষোত্বম ্গালিজলের যাঝে জুডাইয়া লইয়া । 

পুক্ুবোত্তযার্পিত বুদ্ধির সাহাঘো সর্ব কর্ম আযাতে সমর্পণ করিয়া আশা ও 
মৰস্ব পরিত্যাগপূর্কাক বিগতজ্ঞত হট! শাহ হৃদয়ে যুদ্ধ কিনা ছা । ৩৩০ 


যে মে মতমিদং নিত্যমন্ত্রতিষ্ঠস্তি মানবাঃ। 
আ্রন্ধাবস্তোহনস্থয়ন্ডো যুচাস্টে তেইপি কর্শ্মতিঃ॥ ৩1৩১ 


( এইরূপ অপূর্ব নিঘ যতবাদের প্রশংলা করিয়া বলিতেছেন ) ৫ে [ যাহার! ] 
মে [ আমার ] মতষ্‌ ইসম্‌ [প্রান প্রজ্ঞা সমন্িত শরণাগত যোগর্ূপ এই অভিনব 
মতবাদ ] নিতাং [ দর্ববাবস্থাতে, সর্দ্ঘ গুণে, সর্ব কর্শ্দে সর্বদা ] অহ্ুতিঠন্তডি [এই 
মতবাদের মূর্ত বিগ্রহ আমার অশুবর্তুন করে ] মানবাঃ [ মনয্যগণ ] শ্রস্ধাবস্তঃ 
[শ্রন্ধাৰিত ] জনন্বয়ন্ত: [ অসুঘা প্রকাশ না করিয়া, গুণেতে দোষের আবিষ্ষারই 
্সসূয়ো; প্রস্তার লহিত প্রাণের নির্শ্বদ উপাবিবিধূব ল দ্র সম্বন্ধ থাকিলেও একান্ত 
প্রাণবাদী ও একান্ত প্রজ্ঞাবানী যেখানে গুণে দোষ দর্শন করিতে পারে, লেই 
দোবদর্শন শৃষ্য হুইয়া ] মূচান্তে [মুক্ত হয়) তে অপি [ তাহারাও ; যাহারা 
“শ্ুদুরাচার’ বলির! সর্হমতবাদ কর্তৃক অনধিকারী বলিয়া বহিষ্কৃত, তাহাস্াও ; 
*আঅপিচেৎ স্থত্রাচায়ো ভঙ্গতে . মামনস্তভাক্‌ । সাধুরের্ব স মন্তব্য: সম্যগ 
হাবসিতো ছি সঃ ৷ ক্ষিপ্ৰং ভবতি ধরা বা! শশ্বচ্ছান্মিং নিগজ্ছতি” ] কর্্বক্তি [ ক 
হইতে, তাণা সদাচার লম্পর হউক বা দুরাচারই হউক ] 1 


অঞ্রচ।॥৭, ১৩৫৮ ) বীতা- ওম আঃ, চো-_২, ৩৬ 


যে সকল মানত শ্রদ্ধা লহকান্পে অস্া পরিহার পূর্বক আমাম এই অপূর্ধৰ 


মন জহবর্তন করে, তাহাহাও কর্ণ্দের অন্তর্গত বন্ধনকে পরিপাক করিব? মুক্ত 
ছন। ৩।৩৩ 


যে থেতদভান্ুযন্তো লাহুতিষ্ডন্তি মে মতম্‌। 
অবধজ্ঞানবিমুঢ়াংক্ঞান্‌ বিদ্ধ নানচেতসঃ ॥ ৩৩২ 

(এই মন্তবাপে অস্থয়া প্রদর্শনকারীয় শোচনীর পরিপায বর্ণনা করিয়া 
ধলিতেছেন ) হে [যাহারা] তু [ পক্ষান্তরে ] এতৎ যে যতম্‌[ আমান এই অপূর্ধধ 
মতবাদ ] অভ্যন্থয়ত্বঃ [ শ্রাণস্পশের প্রতি অন্যা প্রদ্শন করতঃ ( যেঘন 
প্রজাবাদীয়া ) অথথ প্রজ্ঞাম্পপেন্স প্রতি অস্ুয়ী (বেষন প্রাপবাদীল্লা )]» 
অন্থতিচন্তি  অন্থবঞ্ডন করে না ] সর্ববজ্ঞানবিমৃঢান্‌ [ প্রাপ-প্রজ্ঞার সংঘর্ষের ফলে 
সর্বজ্ঞান অর্থাৎ প্রাপবিজ্ঞান ও শ্রক্াবিজ্ঞান বিধয়ে বিশেষভাবে ঘোহাচ্্গ ] 
তান্‌[ তাহাদিগকে ] বিদ্ধি [ জানিয়া রাশ ] নষ্টান্‌ [ প্রাণম্পর্শ হারাইঘা প্রজ্ঞা নই 
এবং প্রজার স্পর্শহীনতায় প্রাণ নষ্ট (অতএব ) অচেতসঃ [ বিবেকশৃদ্ক ]। 

পক্ষান্তরে যে লবল মানব অহুয়ো পরবশ হুইয়া আমার যড অন্থবর্থন না করে, 
লর্ধা প্রাসবিভান ও প্রক্রাবিভ্ঞানবিযূঢ় তাহাবিগকে প্রাণনষ্ট, প্রজ্ঞানষ্ট, বিবেক- 
শৃন্ত ঘলিয়া অবগত হও । ২৩২ 


সদৃশং চেউতে শ্বন্যাঃ প্রকুতেন্ঞনবানপি । 
প্রক্ৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং কণ্য্যিতি ॥ ২1৩৩ 
(প্রাপস্পশ পরিত্যাগ করিয়া একান্ত প্রজ্ঞা কেন নষ্ট হয, বার্থ হয় তাহাই 
বলিতেছেন ) সদৃশং [বাহিরের নিক হইতে দেদিতে ঠিক অনুরূপ } চেষ্টতে 
[ চেষ্টা করিয়া থাকে ] স্বস্যাঃ স্বকীয় ] প্রকতে: [পরা প্রকৃতির ; পুক্তযোত্তয- 
রল-লীলা শক্তিয় যে খোচা (76) প্রতি জীবনে রহিয়াছে, ঘাছার 
ভিতর ধর্ম্ম-অধ্শ্ব, রাগত্বেষ প্রভৃতি সর্বদ্বন্থেশ্ব সমন্বয় রহিয়াছে, এবং মাহা 
dialectics এর বিধান অনুযায়ী ধর্শ্ম অধ্্থাদি সংস্কারের ভিতর দিয়া বর্তমান 
জন্মের আরস্তে অভিবাক্ু হয়, তাহাই পা গ্রক্কতি; পরা প্ররুতির এই খোচাকে 
একান্তভাবে ডিঙ্গহিরা কাহারও কিছু করিবার যো-লাই, এই খোচার অনুরূপ চেষ্টাই 
লকলচক পরা! ' শ্রক্ততিত্ব রে অসামঞ্স্ডের মধ্য দিয়! করিতে হয় ] জ্ঞানবান্‌ 


৬৪৪ উদ্লভারত [ হণ বৰ, ১১শ সংখ্যা 


অপি [ মূর্খের কথা তো দূরের, জ্ঞানবান পুরুবও, যেমন সৌভরি-পরাশয়- 
খহ্শগগ আদি যতই জ্ঞানী প্রকৃতিকে অস্বীকার করিয়া ও পুক্রবের জয় গাহিয়া 
প্রাণকে অন্বীকার করুন না কেন, সর্বযগ্গপা প্রকৃতি যাতা রক্রমাংলের এই 
কাঠাযো (০০501591195 ) খাড়া করিয়া রাধিবেই, যাহার ভিতরে প্রজ্ঞা তাহাব 
আদর্শকে আধান করিতে পারে । এই প্রাণের ধারণ পোবণেই প্রজ্ঞা পুষ্ট হইয়া 
থাকে, জিয়া উঠিতে থাকে | আনর্শকে ধারণ-পোবণ করার দিক দিয়া প্রজ্ঞার 
চেয়েও প্রাণ বড়। 'পিত্্যুরভ্যব্িকা মাতা গর্ভধারণপোষণাৎ*_- প্রজ্ঞা-পিতা 
দেন "আদর্শ, প্রশ্লতি-যাতা দেন তাহাকে ধারণ পোহণ করিবার উপযোগী 
‘দেহ’ ] (লেই হেতু) প্ররুত্তিং [ স্বকীয় প্রকৃতিকে ] (যতই তাহাকে অন্যো 
বুদ্ধিতে অগ্রী্থ কর না কেন, খুরিয়া ফিরিয়া ) যান্তি ( প্রাপ্ত হইবেই ] ভূতানি 
[স্কতলমূহ ] নিগ্ৰহ: [বাহির হইতে চাপান ইন্সিয়নিগ্রহ, তাহাতে আমান 
অস্কযোদন থাকুক বা শাস্বের অন্গযোলন থাকুক ] কিং করিশ্যতি [ প্রক্ণতিয় 
গতিরোধ কত! সম্বন্ধে কি এমন সাহায্য করিবে? পাঙ্গায্য সে] কসিসনেষ না, 
পরন্ধ প্রর্নতির উপয় বলাংকার করিতে গিয়া ফীব্নকে রক্তগাহ্তিই কিয়া 
ছাড়িবে। ‘Repression drives the sexual energy under- 
ground.’ Witherhead ] 

আনবান পুরুষও নি প্রকৃতির অগুরূপ চেষ্টা করে; ভূত মাআই নিজ 
প্রক্কাতিকে প্রাপ্ত হয়, সুতরাং নিগ্রহ কি সাহাযা করিবে? ৩৷৩৩ 


ইন্দিয়স্তেন্ডরিয়স্যার্থে রাগত্বেষৌ ব্যবন্থিতৌ। 
তয়োন'বশমাগচ্ছেৎ তো হাস্ত পরিপন্থিনৌ॥ ৩1৩৪ 
( প্ৰক্কৃতির হাত হইতে এড়ানো একাস্ডই যদি অসম্ভব, আদর্শহীন জীবনযাপন 
করাতেও তো জীবন ব্যর্থ; তবে কোথায় গাড়াই? দো-টানায় পতিত 
অর্দ্ছুনের এই সংশগ্রসমাবুল অবদ্থা দশন করিয়া কোন্‌ কৌশলে কলার 
বিধানাঘার়ী পক্কৃতির স্বাধীন মর্ধ্যাদা বজায় রাণিয়া ও, প্রকৃতির উপর 
শোবণের চাপ না দিয়া তাহাকে বশে আনা যায়, প্রকৃতির দেওয়া দেহ ও পুরুষের 
দেওয়া আদর্শের পযগয় করা যার, ইতারই সর্বব গুহতম নির্দেস্ক চতুর্থ অধ্যারে 
দিবার পূর্ধে পথ পরিষার করিনার উদ্দেশ্যে প্রক্লতি-পুরুষণ সমন্বয়ের বাস্তব পরিপন্থী 
কে, তাহাই ল্রীভগকান বলিতেছেন ) ইত্তিয়ন্ত ইন্ডিয়স্য [সর্ষেজ্িরের] অর্থে 


অগ্রহায়ণ ১৩৫৮ ] শ্ীতা--৩য় অঃ, লো-৩৪ ৬৪৫ 


[শব্দাদি বিষয়ে] রাগন্বেযৌ [রাগ এবং হেষ ; আত্মানাত্ম সমন্বয় মুঠি পুরুবোত্তম 
বস্তু, তাহার প্বক্নপড়ুত লীলাশক্তি ও লীঙাশক্কিহই কার্ধা এই ভ্রগণ্ড সম্বন্ধে মিথ্যা- 
ভ্ঞানন্ূপ কারণের কাধ্য এ রাগস্বেযন্ূপ ‘দেয়’ ; যাঠাকে রাগবশতঃ ইষ্ট মনে 
করিতেছ, তাহা ঘে ‘ইষ্ট’, যিখ্যাজ্ঞান বশতঃই যে তাহা ইষ্ট বলিয়া মনে হইতেছে 
না, তাহা কে বলিল ? পক্ষান্তরে স্বেষবশতঃ যাহাকে অনিষ্ট মনে করিতেছ তাহাই 
যে সত্য বাস্তব ‘অনিষ্ট’, তাহা যে যিব্যান্ঞান বশতঃই ‘অনিষ্ট’ বলিয়া মনে হইতেছে 
না তাহাই বা কে বলিপ ? তোমার ইষ্ট-অনিষ্ট নির্দ্ধানণই যে মিখ্যাল্জানের ও 
মিখ্যাঞ্জানের কার্য্য এ রাগহ্েষের কার্য হইতে পাসে, তাহা কি বুিতে 
পারিতেছ ন! ? বাবস্থিতো। [পুরুষোত্রম, তাহার শক্তি ও কার্য্য এই ভ্রগৎ, সন্বদ্ধে 
তব নিৰ্দ্ধানণ করিবার পূর্বব হইতেই, শান্ছার্থ নির্ণয় করিগ্া সাধনায় প্রবৃত্ত হইবার 
পূৰ্ব্ব হইতেই, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি লক্ষে স্থির সিদ্ধান্ত করিবার পুর্ব হইতেই, 
পুরুষতগ্রস্তরের ব্যবস্থার ফলে প্বভাবতঃই স্থিরীকুত ] (সেইহেতু) তরোঃ 
[মিথ্যা জ্ঞানের কার্ধ্য এ রাগছেষেন ] বশম্‌ [ বন্যুত! ] ন আগচ্ছেৎ [ প্রাপ্ত 
হইবে না] (মিখ্যাজ্ঞানের অপায় ক্ষেত্র পুরুযেত্তম স্তরে গাড়াইয়া, দিব্যজ্ঞানঘন 
সমগ্র পুরুসোন্তমে ঝাধারাণীর মত ভঙ্গি মিলাইয়া, ত্রিভঙ্গ হইয়া; পুরুহোত্তম, 
তাহার শক্তি ও শক্তির কার্ধ্য এই আগ সম্বন্ধে ঘে ইষ্ট-অনিষ্ট ধারণা, 
তাহাই সত্য বাস্তব ধারণা এবং ইহারই ফল অপবর্ণলাড। “ছঃখজনমপ্রবৃত্তি- 
দোবযিখ্যাজানানা মুন্তরোস্তরাপায়ে তদস্তরাপায়াৎ অপবর্গঃ, গৌতমদশূন। দুঃখের 
কারণ ফন্ম, জন্মের কারণ প্রবৃত্তি অর্থাৎ ধর্শ্ম ও অধশ্ম, প্রবৃত্তির কারণ দোষ অথাৎ 
রাগহ্গেধ ; দোষের কারণ যিখ্যাতান। বিখ্যাজ্ঞান দূর হইপে পোঘ দূর হয়, দোষ 
দুর হইলে প্রবৃত্তি দূর হয়; প্রবৃত্তি দূর হইলে অন্ম দূর হয; জন্ম দূর হইলে দুঃখ দূর 
হয় ! পুরুষোত্তম দর্শনই হইতেছে ইষ্ট-অনিঞ নির্ধারণের মানদও । এই দর্শন হইতে 
চ্যুত হুইয়া পুরুষব্যাপারতন্্র রে দাড়াইয়া যে ইষ্ট-অনিষ্ট নির্ধারণ, তাহা নিছক 
মিথ্যা জঞানেরই কাধ্য ; €লইন্দপ মিথ্যা জ্ঞানপ্রস্থত রাগন্বেষের কখনও বশীস্বত 
হইবে না ; কেননা পুক্ুষব্যাপারতঙ্ুস্তরে বিশ্বক্ষগ-হ্থব্থপ সমন্বয় দৃষ্টি না থাকার 
ইষ্ট অনিষ্ট বপিঘী এবং অনিষ্ট ইষ্ট বুলিয়! প্রতিভাত হুইবেই ৷ তখন ইষ্টকে রাগও 
সত্য বাস্তত্ব অবিষ্টের বারণ হইবে ; অনিষ্ঠই সত্য বাস্তব ইষ্ট হওয়ার ফলে অনিষ্ট 
হবে মি্যাদ্গানপ্রহ্থত বলিয়া অনিষ্টের কারণ হইতে পারে] হি [যেহেতু তৌ [& 
রাগ-খ্ৈঘই] অস্ত [তববনিৰ্ধারণার্থ প্রবৃত্ত পুক্তষের পক্ষে] পরিপৃস্থিনে। [বিস্কর্ততা] । 


উচ্জলতারত [ ৪ বৰ, ১১শ সংখ্যা 


শঙ্খাদি বিষয় ইষ্ট যা অনিষ্ট হইলে সকল ইন্সিয়ের তাহাতে রাগ-দ্বেষ 
্বভাবত:ই ব্যবস্থিত রহিয়াছে; এই রাগছেযের বশীস্তৃত হইবে ন; রাগছেষই 
তত্বনির্ধারণেচ্ছ, পুরুষের পক্ষে প্রতিবন্ধক । ৩৪০৪ 


শ্রেয়ান্‌ স্বধৰ্ম্মে বিগুণঃ পরধর্শ্মাৎ স্মহটিভাত । 
্থধশ্মে নিধনং শ্রেড়ঃ পরধর্শ্মো ভয়াবহঃ॥ ৩1৩৫ 

যিধ্যাস্ঞানরূপ কারণের কাধ্য রাগন্বেষ আবার কেমন করিয়া ধর্ম্ম অধর্শ সম্বন্ধে, 
স্থ-ধর্শ্ম পরধর্শ্ম সম্বন্ধে মিথ11 জ্ঞানের কারণ হইতেছে, যাহার ফলে প্বধশ্থঘকে ‘অনিষ্ট’ 
বলিয়া যনে হইতেছে, পরধর্শ্বকেই ই’ যনে হইতেছে এবং সেই মিথ্যা জ্ঞান 
কাটানো ছাড়া যে গত্যস্তরও নাই, তাহাই বলিতেছেন) শ্রেয়ান্‌ [শ্রশঙ্ঠতর] 
স্বধৰ্ম্ম: [দ্বধর্দ, যে সাহাকে ধরিয়া সহলে, অনাহালে সঙ্ঘবন্ধভাবে এই বিশ্বদস্থকে 
চালাইয়! যাইতেছে তাহাই তাহার স্ব শ্ব) বিগুণঃ [বিগতগুণ, পোযঘযুক্ধ $ যাহাকে 
‘বিগুণ’ বলা হইতেছে, তাহা! থে পুরুষোত্তম দৃষ্টিতে সর্ধবগুণযুক্তও হইতে পারে, 
শাহা কি ভাবিয়া দেখিয়া ? ‘শ্বে শ্বে অধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীন্তিত: ॥ 
বিপর্ধ্যপ্থ দোবঃ স্যাছুডয়ো রেষ নিশ্চয়: 1’ ভাগবত ১১।২১৷২ 'কচিৎ গুণোহপিদোষঃ 
স্যাৎ দোযোহপি বিধিলা গুণ: | গুণপোবার্থ নিয়মস্তপ্তিদামেব বাধতে ॥ সমানাচরণং 
কর্ম পতিতানাংন পাতকম্‌। উৎপত্তিকঃ গুণ; সঙ্গে! ন শয়ানঃ পতত্যধ: ॥_ডাগবত 
১১/২১/১৬১৭ । কৰ্শ্মশুদ্বিৰ্যদর্পণম্_ এ ১৯1২১।১৫ ধর্শ, জাতি, কুল, বর্ণ ও আশ্রম 
বখন মানি গ্রত্ত। তখন কি যে স্ব-শ্দঘ, কি যে পরধর্শ্ব, তাহা কি বোঝা সহজ? 
আক্ষাণের মধ্যে আসিয়াছে ক্ষঅ-বৈশ্ শৃত্র-গুপ কর্শ্মঘুক্ত পুরুষ, তেমনি ক্ষত্রিয় বৈশ্ত 
শৃত্রের মধ্যেও আলিয়াছে অস্থান্ত গুণকর্ণ্মযুক্ত পুক্রষ। কবিরের অ্বংশ কি? 
কুইপালের শ্ববর্শ্ব কি? চিম্তাযণির স্ব:র্দ্ কি? ব্র্গগোলীর স্থপর্শ্ম কি? প্রাকৃতিক 
বিধানে বে যেখানে আছে, তাহার উপর কোনও টানাটানি লা করিয়া সেখান 
হইতে পুক্রযোশ্তমে রওয়ানা হওয়াই গীতার বিধান । পুরুযোগ্তমধর্শ্ব প্রতি 
জীবের প্রন্ততির ক্ষেত্রে অবতরণ করিলে যে রূপে পরিণত হয়, তাহাই সত্য বাস্তব 
স্ম-ধর্টের স্বরূপ | ‘গুণপোবদৃবির্দোবঃ ওণপ্ত ভুয়বজ্জিত:’ ।-_ভাগীবত ১১।১৯৪৫ 
পুরুবোত্তমন্তরে না দীড়াইয়া গুণ দোব নির্্জারণই দোব, কেননা 'গুণ' বলিরা বে 
ধর্মকে ধয়া হইতেছে, তাহাই হয় তো বিগুণ, যাহা বিগুণ বলিয়া পরিতজ 
হইক্ফেছে তাহাই হয়ছে সর্ব গুণযুক্ত ] (কি হইতে হেঠ ? ) পরংশ্দাৎ অনপ্তিতাৎ 


আএরহান্রণ, ১৩৫৮ ] সীতা তুর অং, কোক৩৫ ৪৭ 


[সকল অঙ্গ সণপূরণ করিয়া সর্বহাজহুন্দরভাবে কৃত পরধর্শ্ব হইতে ; তযোগুপই 
যদি কাহারও শ্রধর্ম্ম হয়, তাহার পক্ষে সন্ঘগুণের সর্ধাঙ্গন্দ্দর অনুষ্ঠান অপেক্ষা 
মার্কামারা পেটেন্ট 'বিও৭'তমোগুণের সাধনা ও অধিকতর কল্যাণপ্রস্থ । ‘Poison'- 
লেভেল দেওয়া গুণ বা কর্শ্ম যে পুকুষেত্তম দৃষ্টিতে বিশেষ বিশেষ অধিকারীয় 
পক্ষে সর্ব লৎগুণের আধার হইতে পারে, গতানুগতিক পন্থা পরিত্যাগ নির্ভীক 
এই স্থদৰ্শন প্রচার করিবার ছুঃলাহস বুকে লইয়াই সুদর্শন এই পুরুহোত্তম দর্শন 
অপুর্ব ] স্বধর্শ্দে [ আত্মধশ্থে , প্রকৃতির ক্ষেত্রের স্বধর্শ্ব যখন পুরুবোদ্ধমে অঙ্জিত 
হুইয়া ‘কৃত’ হয়, তখন লেই অনান্ম-স্থবস্থই আত্মধৰ্শ্মের সহিত সমন্বিত হইয়া 
পুরুষোত্তম ধর্শ্মরূপে, স্বধর্স্মজ্পে গড়িয়া উঠে ] নিধনং [ পুরুধোত্তয পথে চলিতে 
চলিতে মরণ ] শ্রেয়ঃ [ পরধশ্রে স্থিত থ|কির। ঝচিয়া থাকার চেয়ে অধিকতর 
কল্যাণকর ; কেননা, লেখানেই লে 'সহজ'। এই সহন্দ পথে অগ্রলর হওয়াই 
লব চেয়ে সহজ, বাধামুক্ত। প্রকৃতির সহিত স্ব এখানে খুব কম । এই 
সহজ পথে মরণও পুকুঘোত্তম-আন্ম ধর্টেরই আস্বাদন মাত্র ] (পক্ষান্তরে ) 
পরধর্শ্বং ভয়।বহঃ [ পরধর্শ্ব হাজনের ফপগে লে বাস্তব স্থান হারাইয়া, দিশেহারা 
হইয়। সর্বহস্থহারাই হইবে, ভরাডুবি করিবে )। 

শ্বধর্শ বিগুণ হইলেও সর্ববাঙ্গহুন্দরভাবে অনুষ্টিত পরধর্ হইতে শ্রেয়ান্‌ ॥ 
ম্বধর্শে মরণ ও শ্রেয়? পরধর্ণ্ম ভয়ের ছেতু ৷ ৩।৩৫ (ক্রমশঃ) 


শক কারী মারা গুফ ত, বেরুণ নিয়ম্‌ । 
আগর বা রান্ডি খুদ বিয়ারি কদম ॥' _-গক গোবিন্দ 


__কেনন্‌! প্রস্থ আমাকে বলিয়া দিয়াছেন, হদি লাম্যপথে বিচরণ কর, 
আমি দুরে থাকিব না। 


চীনদেশ ও চীনদেশবালী 


লিম্‌-ইউ-তানদ্‌ অনুবাদক--মনোরঞ্জন ওপ্ু 
( পুর্কাহবৃত্তি ) 


ডাঃ পি আরও বলেন যে বিডি পর্ঘ্যায়ের মধ্যে ঘটন।পর্পরায এই সাদৃ্ত 
প্রথয পর্ধায়ের পূর্ব্বে চাউ (0০) কাছাদের আমলেও দেখা হায়। 
১১২২ খৃঃ পৃশ্ধ থেকে আরম করে ৯০০ বপর চাউ বাছ্াদের আমল। এই 
আমলেই চীলা-সংস্বতির প্রগম শিকাশ হয়েছিল প্রথয সাড়ে চার শ' বছর 
অপেকাত শান্তি ও রাঙ্গা বিস্তারের যুগ। তারপরে ৭৭৩ খৃষ্ট-পূর্কান্দে উত্তর- 
পশ্চিম থেকে বহিরাক্রমণের ফলে পুর্কদিকে রাছধানী পরিবর্ত্তন। এই সময় 
থেকে সামন্ত রাজাদের মধ্যে ক্রম-বদ্ধমান যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে ক্রমশঃ তাদের 
উপরে কেন্ত্রীয় গভর্ণযেন্টের প্রভাব-প্রতিপন্তির হ্াস। কনঘিউলিয়াদ্‌ লিখিত 
ইতিহাসে এই সময়টাকে (৭১২-৪৮১ খৃঃ পূঃ ) চুন্চিউ কাল (01518561370 
Period ) এবং এক্স পরবন্তী দুইশত বৎসর়কে ( ৪০২-২২১ খ্ুঃ পৃঃ) চাং কুয়ো 
কাল ( Chankuo Period ) বলে আখ্যা দেওয়া ছ'য়েছে। এই সময়ের 
মধ্যে দক্ষিণ চীনের হতদুত্ পর্যন্ত সভ্যতার বিস্তার হয়েছিল, তায় সবটা ক্রমে 
ক্রমে চু (০+8) রাহ্থেত্র অস্তভুূ ক্ত হয়ে গিযেছিল। এই কাল-পর্ধ্যায়ের পরি- 
সমাপ্তি বিখ্যাত চীনবংশীয় সহাট কর্তৃক সমগ্র সশ্মিলিত দেশের উপরে একচ্ছত্র 
সাম্রাচ্য স্থাপনে । এই সজাট এদেশেরই সম্তান হলেও তার দেহে অসভ্য আদিম 
জাতের রক্ত এবং তার আচার ব্যবহারে বিজাতীয় আচার ব্যবহারের ডেম্জাল 
বর্তমান ছিল । 
এন্সপ ঘটনার কাত্ণ খুজতে দেশের আবহাওয়া, অর্থ নৈতিক অবস্থা বা 
জাতিতত্ব সংক্রান্ত বিলয়ের আলোচন! প্রয়োজন । দেশে ৪1৫ শত বৎসর ধরে 
শান্তি বিরাজিত থাকলে লোক সংখ্যা বেড়ে পাণ্য-সংগ্যালের তুলনায় অতিরিক্ত 
হয়ে পড়ার সম্ভাবনা খুব বেশী । এটাও একটা উক্তজ্ূপ ঘটনার কারণ হলে গণ্য 
হতে পারে । পাচ শত বৎসরের ও অনিক কাল ধরে শাস্তি ও সংস্বতি্ন যুগ 
অব্যাহত থাকার দৃষ্টান্ত কোথা দেখা যায় না। চীন দেশেও তার অন্যথা 
হওয়ার কোনে! ফারণ নেই ! অথচ চীনদেশের ইতিহাল আলোচন! করে স্পিই 


অগ্রহারণ, ১৩৫৮ ] চীনদেশ ও.চীনদেশবালী 


প্রতীয়যান হয় বে, পাচ শত বহরে অতিরিক্ত লোক সংখ্য! বৃদ্ধি ছাড়াও অন্ত 
ফারণ আছে । দেশ খন উত্তর ও দক্ষিণ খন্ডে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পরস্পরের মধ্যে 
ঝগড়া বিবান ও প্রতিযোগিতার ব্যতিব্যস্ত, তখনকার কাব্য ও সাহিত্য হে 
জাতির নৈতিক অবন্তি *ুচনা করে, তা এই অধ্যায়ে উচ্ছত খণ্ড কহিতা- 
গুলিতেই দেখানো হয়েছে। প্রথম পর্যাদে প্রাচ্য চীন রাজাদের আমল থেকে 
হই (501) রাজাদের দ্বারা সমগ্র চীনের একস্ব সম্পাদন পধ্যন্ত যে কাল, তাকে 
ছয় সংপাক রাজ-বংল্ীয়নের আনল বলা হয়। এই সময়ে এই অপভ্য বর্বর 
বিজ্ঞাতীয়নেখ দ্বারা উত্তর চীন বিজিত হয়েছিল হ্বিতীয় পর্যায়ে দক্ষিণ! সুং-বংলীয় 
কজাদের আমল থেকে মোঙ্গলপের আমল পযন্ত দে কাল, এই কালের মধ্যে উত্তয় 
চীনে বিচাতীয় বহিপ্লাক্রমণ ও যুদ্ধ বিগ্রহ সংঘটিত হয়েছিল ৷ উভয় পর্যায়ের এই 
বহিরাক্রমণের সময়টাতে দেখা হায় যাহুধের জীবনযাত্রা ভোগাসক্তির আধিক্য 
ও ছর্ববল-চিত্ততা এবং সাহিত্যের অবনতি - ্রবম দিকে প্রচলিত হয়েছিল ক্রত্রিম 
অলঙ্কার ও পাড়গ্ররবহুল কুত্রিঘ গম্া-র5ন! এবং পরের দিকে ভাব-প্রবণ যেছেলি 
কবিতা । তখনকার ভাষার বিশেষত্ব হিসাবে সহছেই চোখে পড়ে বাগাড়স্বর 
ও শব্দের অতি বাতলা, সুক্ষ সুস্মৱল চিত্রিত শব্ষ-বস্ধার-_- তাতে পতনোন্দুখ 
রাজলডাম্লভ পরিমার্জিত সমাশে।চনা, শব্দের অতি মধুর কক্কার এবং সম্থান্ত 
অডিজাত-তন্্রহ্থলভ শৌখিন আ্বীবনদান্তা গণালীকেই তখনকান্ন লোকে বহু মান, 
দিত এবং তাতেই আনন্দ পেতো তাতেই জীবনের সার্থকতা জান করতো । 
চীনদেশে এ সময়ে চিত্ু-কলা ও রেপাক্ষর-কল! ব! ক্যালিগ্রাফি যশেষ্ট সমৃদ্ধি 
লাভ করে এবং এই সময়েই অভিজাত সম্প্রদায়ের স্ষ্টি হয়। তার পর থেকে 
সেই অভিজাত সংপ্রদায়ই সুকুমার কলার এতিহ রক্ষা করে চলেছে । ছয় সংখ্যক 
রাদ্র-বংলীয়নের আমলেই প্রধম চীনা সাহিত্য-স্যালো5না শ্বপ্রতিষ্ঠ ও শক্তিশালী 
হনে ওঠে | হুবিখ|াত ও সর্বশ্রেষ্ঠ রেখাক্ষর-কলা বিলী ওয়াং গিচি ( Wang 
Hsichilh ) এই সময়েবই লোক ছিলেন এবং তিনিও অভিজাত বংলেই জন্ম 
গ্রহণ করেছিলেন। রাজনৈতিক দুর্ববলত! ও মধ্যাদাহালির সয়ে দেশে সুকুদার- 
কল] বিকাশ "লাভ করে দেখা যায়। উভয়ের মধ্যে কেমন ঘেন একট! অলেংকিক 
যোগাযোগ আছে ঝুলে যনে হয়া) এই সময়কার দক্ষিণ চীনের রাজার!- অনেক 
সময়ে নিজেদের রাঘ-লিংহাসন রক্ষা করতে পারেন নি, কিন্ত তার! সবাই খুব 
চমৎকার কবিতা লিখতে পারতেন ৷ লিয়াং ইউতি (77196 ব্/:6) ), নান্ডাং 


৬৫০ উজ্ড্লভ!রত [ ৪ বৰ, ১১শ সংখ্যা 


হ্উ্চু (Nant’ang Houchu) ও চেন হ্উ্চু (Ch'en Houchu) এক্ধপ ক বিজ্ব- 
শক্ি-সম্পন্ল দেশশাপক ছিলেন । তাদের রাজত্ব বেশী দিন স্থাট্রী হয়নি, বিদ্ধ 
তারা সবাই অতি ভাব-প্র€ণ প্রেমের কবিতা লিখতে সিশ্ধহণ্ড ছিলেন । লক্ষিণা 
স্থং-বংশের সম্রাট হুইচুং (57585034358) একজন নাম করা চিতঅ-শিলী ছিলেন। 
এই সমঘেই আবার চীন-জাতির রক্তের উৎকর্ষ বিধান ও জাতীয় জীবনে 
বল-বীধ্যের পুনঃ সঙ্কারের বীজ উপ্ত হয়েছিল] কেননা উত্তক্লাগত বিজেতাকা 
দেশের রাজ-শত্তি হিসেবে রয়ে গেল বটে, কিন্তু যাদের উপর ভয় দিয়ে লে 
আাল্যের ছিতি- যাদের বলা যায় লে রাজ্যের বনিয়াদ, তারা সবাই ছিল চীনা। 
উত্তরস্থ বিখ্যাত ওয়েই (৮1) বংশীয় রাজার! জাত ছিসাবে সিয়েন পেছ 
(5515651) জাতের অন্তর্গত হলেও চীনদেশে এসে তারা যে শুধু 
চীনা সংস্কতিই গ্রহণ করল তা নয়-_চীনাদের সঙ্গে বৈবাহিক আদান-প্রদান 
নিঃসংকোচে ও লিরক্থশভাবে সুরু করে দিল। রং রাজাদের আমলে 
উত্তর চীনে যে সব কিন্‌ (যাধু) রাদ্য ছিল, তাও ছিল প্রধানতঃ চীনাদের 
দ্বারাই গঠিত । সব জাতকে মিলিয়ে মিশিয়ে একীকরণেত্র একটা আলোড়ন 
প্রক্রিয়া তখন চলছিল। সংস্কৃতির দিক থেকেও এই সময়টাই ছিল বৈদেশিক 
প্রচাব বিস্তারের কাল। বিশেষ করে প্রণম পর্যায়ে বৌদ্বধর্শ্ম ও ভারতীয় ভাঙ্ষধ্য 
এবং বিতীয় পর্যায়ে যাঙ্গোল নাটক ও সঙ্গীতের প্রচলন হয়েছিল। বিভিন্ন 
জাতির এরূপ সংমিশ্রীপের খুব স্পষ্ট প্রভাব এখনও লক্ষ্য করা যায় উত্তর চীনের 
বআধিবালীদের বর্ত্তমান ভাবা ও তাদের দৈহিক গঠনের বৈশিষ্ট্য । এই প্রভাবের 
ফলেই সংসাধিত হয়েছে তাদের ব্যঞ্জন-বর্ণ উচ্চারণের অধিকতর ব্দঢ়তা ও ভাষা 
উচ্চারণের বর্তঘান পরিবর্তিত ভঙ্গি এবং অপরদিকে তাদের দেহ্যষ্টির অধিকতন্ম 
দৈর্খা ও লোকলাধারপের অযার্ছিত চটকদার পরিহাস-প্রিয়তা । প্রধানতঃ 
বিজাতীয় রক্তের এই সংমিশ্রণের ফলেই বে চীনারা জাতি হিলাবে এত দীর্ঘকাল 
টিকে থাকতে পেরেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । 


(8) চীন! সংস্কৃতির স্থায়িত্ব 


কিন্ত এতেই সমস্ত ব্যাপারটার ব্যাখ্যা হয় না। প্রশ্ন, খেকে ঘা খে 


লব্বার্ডদের অধীনে প্রাচীন রোঘের যে অবস্থা হয়েছিল, চীনেরও” কেন সেরূপ 
্দছন্থ। হোলো সা_বাজ বার ভুর্ধ্যোগের প্রাবলে সেও "কেন ডুবে গেল নচা 


অএাছায়ণ, ১৩৫৮ ) চীনদেশ ও চীনদেশবালী 


জাতির এই সে প্রতিকুপ অবস্থার সঙ্গে লড়ে টিকে থাকযাত্র ক্ষমতা ও বিজাতীয় 
বক্র আপন করে নেওয়ার অপূর্ব শক্তি-সামর্থা, এর মূল উৎস কোণায়? এ 
সমস্যার গভীরে প্রবেশ করতে পারলে, তবেই এর নিগৃঢ় অথ ভেদ সম্ভবপর । 

চীনা মধ্যবৃত্ত শ্রেণীর উল্টো রকমের অপকর্ষজনক চরিত্র থাকা লব্মে ও চীনের 
জন্লাধারণের এই ঘে আতিগত জীবনী-শক্তিন অপরাজেয় শৈত্য যার ফুলে 
বার বার রাজনৈতিক দুর্দশার পতিত হয়েও তার! জাতি হিসেবে বেচে-বর্তে 
সয়েছে, এর কারণ খানিকটা তাদের শারীরিক গঠনের বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত এবং 
খানিকটা সাংস্কৃতিক । সংস্কৃতির বিভি অপগুলির মধ্যে যেগুলি চীন জাতির 
স্থায়ত্বের কারণ বলে গণ্য, তার ভিতরে তাদের পারিবারিক গঠন-প্রণালী 
সর্কপ্রধান। চীনা পরিবারের গঠন এমন স্থনিন্দিষ্ট এবং স্থসংহত যে, কারে! 
পক্ষেই তার আপন বংশ পরিচয় বিশ্বত হওয়া সম্ভবপর নয়। এর ফলে ঘে 
লামাজিক. অমরত্ব লাভ করা যায়, চীনাদের কাছে তার মূল্য যে-কোনো পার্থিব 
বিষয় সম্পত্তি থেকে অনেক বেশী এবং তার গুরুত্ব ধর্শের চেয়ে কোনো অংশে 
কম নয়। তার লঙ্গে আবার পিতৃ-পুরুষ পুজা! সংযুক্ত হওয়ায় বিধঘটা চীনাদের 
নিগৃঢ় অন্তঃপ্রক্কৃতির অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে। 

চীনারা যখনই কোনো বিজাতীয় বিদেলীদের সংশ্রবে এসেছে, ধাদের 
পারিবারিক সম্পর্কবোধ তেমন জোরালো নর, তখনই তাদের স্ু-স.জ্ঘবন্ত ও ধর্শ- 
বিশ্বাসের স্থপাভিলিক্র পরিবার-প্রথ। প্রভৃত শক্তির আধার বলে প্রমাণিত হয়েছে 
আলভা বর্বর জাতির লোকেরা কিংবা কোনো মিশ্র সংসর্গের ফলে আত সম্ঙান- 
সম্ততি কোনো পরিবারের অন্ততুক্তি হয়ে পারিবারিক অমরত্ব লাভের অন্দে 
স্মভাবত:ই লালায়িত হয়ে ওঠে এই যে একটা অঅনির্ধচনীয় বিপুল অচুন্যুতি 
যে মান্য যরেও মরে না--বরং অমর হয়ে বেঁচে থাকে বংশ পরম্পরাগত 
পারিবারিক জীবন প্রবাহের যধ্যে_এতে তার! উদ্ধ,ন্ধ ও উৎদুল না হয়ে গায়ে 
না। এক্সপ পরিবার-্প্রথা জন্মসংখ্য| বৃদ্ধির পক্ষেও সহায়ক । কেনন, লিন্‌ 
পরিবার যাতে নির্বংশ হরে না বার, সেজন্তে লিন্‌ পরিবারের প্রত্যেকেরই সন্তান 
বেঈী হওয়ার জন্তে চেউ। কমা স্বাভাবিক । 

খুব সবুব এই পায়িবারিক প্রথার অস্তেই চীনায়। হোনানের ইহদীদিগকে 
সম্পূ্ণন্ধপে নিজেদের সামিল করে নিতে পেরেন্ে । বর্তমানে তার! চীনাভাবে 
প্রস্তটা উদ্ব স্থ ও চীলা আচার-ব্যৎহারে এতদুজ অত্যন্ত গুয়েছে বে, আদের যে 


হন উজ্ছলভারত [৪ুর্থ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


জাতীর আচার অহুলারে শুকর মাংস ভক্ষণ নিহিষ্ধ তা এখন তাদের স্বদূয় 
শ্মতির বিধ্য় হিলেবে পধ্যবগিভ হয়েছে । এরূপভাবে ইহুদীদের জাতিগত চেতনা 
সম্পূর্ন অবলুপ্ত করে দেওয়া যে »ম্তবপর হয়েছে,তার একমাত্র কারণ পরিবার 
শ্রধার প্রতি আপক্ত চীনাদের অধিকতর জাতি চেতনা । মানব জাতি তত্বের 
দিক থেকে চীনাদের পক্ষে এটা কম কুতিত্বের কথা নয়। উত্তর দেশবাসী তাতার 
জাতির মত যে সব জাতির আাতি-চেতনা এবং জাতিগত গৌরব-বোধ ইহুদীদের 
চেয়েও কম, তারা যে চীনদেশ জয় করতে এলে শেষ পর্যন্ত চীনা সংস্কৃতি 
প্রভাবে নিজেরাই বিজিত হুবে, তা সহজেই বোবা যায় । এই কারণেই জাপান 
যতই কু$কান্ত চালাক না কেন, মারিয়া চীনাদের দেশই । দেশের শালন ব্যবস্থার 
রদ বদল হবে, শালনকর্া পরিবন্তিত হবে-_পুরাতন ঘাবে, নূতন আবে, কিন্ত 
জীনা-পরিবার চিরকাল চীন! পরিবারই থাকবে। 

চীনা সংস্কৃতির আর একটা উপাদান, হা সামাজিক স্থায়িত্ের পক্ষে সহায়ক, 
তা হচ্ছে এই যে, চীনা সমাজে কোনে স্থারী শ্রেণী বিভাগ নেই__শাসক সম্প্রদায় 
বলে কোনে! বিশেষ সম্প্রদায় নেই রাজকীয় পরীক্ষায় পাশ করে যেকেউযে 
কোনো বাছকশ্মটারীর পদ লাভ করতে পান্সে। একদিকে পরিবার প্রথার 
নির্দেশ অনুসারে বংশ বৃদ্ধির ফলে তাদের বংশের ধারা অব্যাহত থাকে, অপর 
দিকে রাছ্ছবীয় পরীক্ষা প্রণালী প্রচলিত থাকাস্ব গুণ অগসারে রাজ্কশচারী 
বাদ্ধাই হয়ে যায় বলে গুণবানের বংশ-বৃদ্ছিত্ন ব্যবন্থ) অক্ষু্জ থাকে | হান্‌ (Han) 
ব্রাজ্গানের কর্মচারী যনোনয়ন ব্যবস্থায় এই পরীক্ষা প্রসার আভাস দেখা যায় বটে, 
কিন্ত প্রক্ুত পক্ষে এ প্রশার প্র।রস্ত ট্যাং (456) রাছাদের আমলে । চীনদেশে 
এই বিশ্বাস বন্ধমূল যে, অভিআাত মার্কা নিয়ে কেউ জন্মগ্রহণ করে না। চীন 
ভাষার এফূপ বলা হয় যে, মন্ত্রী ও সেনাপতির রক্ত বলে কোনো আলাদা রক্ত 
নেই। এই বিশ্বাসই চীনের পরীক্ষা-প্রথার আসল বনিয়াদ। খৃষ্টীয় তৃতীয় ও 
চতুর্থ শতাবীত্তে ওয়েই এবং চীন (Wei and 00070) বংশের আমলের পরে 
কশ্দঢারী মনোনয়ন প্রথার পরিবর্তন কলা হয় । তার ফলে প্রভাবশালী বংশের 
লোকদেরই বেশী স্থবিধা করে দেওয়া হয়! বাপারটা এতদূর গড়িয়েছিল নে, 
কথিত আছে স্থতিক্ষিত হওয়া সত্বেও গরীবরা উচ্চ পদ পেতো না এবং উচ্চপদস্থ 
কশ্দগারীর সম্ভানসন্ধতে কখনো নি বপ্দারীর পদে বহাল হোতো *না। চীন 
বংশের আমলে (0505 5555) শিক্ষিত সং্স্রদায়কে নয় শ্রেণীতে বিভক্ত 
করা হয়েছিপ। তার ফলে সেই সময়ে একদল লোক আঅভির্দাত শ্রেণী হিলেবে 
গড়ে ওঠা সুযোগ লাভ করেছিল । ক্রমশঃ 


. 
— শীশি 


পুস্তক পরিচয় 


গত! পাঠের প্ুুমিক। ২ হীহীরেশ্র নাথ ঘন্দ্যোপাধ্যায এয, এ কর্তৃক 
লিখিত, ্রন্বীপেন্্ নাথ বন্দ্যোপাধ্যার কর্তৃক সখীজ্্র লীভা প্রচার প্রতিষ্ঠান 
১নং রখীন ব্যানাডা লেন, ঢাুঙ্গিযা, কলিকাতা ৩১ হইতে প্রকাশিত ; এবং 
যহামহোপাধ্যার প্রবিধুশেখর শাস্ত্রী যহাশয়ের মুখবন্ধ সন্থলিত। মূল্য ছুই 
টাকা চার আনা 
নচিকেতা মৃত্যুর যাঝে অবগাহন করিতা সেখান হুইতেই অম্বতের সন্ধান 
পাইয়াছিলেন, কৌস্ডেয় অর্জুনও একদিন মৃত্যুর বুকে দাড়াইয়া অমৃপ্তঘযী 
গীতায়ত আস্বাদন করিয়াছিলেন, কথাশিলী শরৎচঙ্গের পণ্ডিত মশাই ও আভা 
ছোট ‘চরপে'ধ মরণের যধো অমৃত হুল পান করি?! ক্ষতার্থ হুইয়াছিলেন, বিসশ্েল 
লকল শিশুদের মাধ তাহায় ‘চরণ'কেই বুকে পাইয়া ধন্য হুইয়াছিলেন। 
আমাদের বীরেন নাগ = এমনি একদিন তার পিততম একযাত্ম পুত্র রীতা 
নাণেন মৃত্যুকে মন্থন কৰিয়। অযুত রস পান করিবার ঢগোগ পাইচাছিলেল । 
‘এক্ট অমৃত্পানেরই ফলস্বরূপ গড়িয়া উঠিয়াছে তাঁহার আদলের রথীন্ত গীতা প্রচাল্প 
প্রতিষ্ঠান । সেই প্রতিষান হইতেই প্রকাশিত হইহাছে আলোচ্য এই পুস্তকখানি। 
“শোকে শাস্তি" নামক ক্ষুদ্র আক্কুতিটুকুর মধ্যে রখীহ্রের পিতামাতার 
যে বেগনাবেদ ও ব্রহস্ত ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাই পাঠকবর্গের কাছে গীতা পাঠে 
ভূমিকা! স্বরূপ হুইবে। মৃত রণীস্রকে বুকের ভিতর রাখিয়া ঘীরেন বাবু ও 
তাহার পড়্ী নীলিমা দেবী পিশিভেছেন £ ‘বিধাতার স্বপরিকলিত বিশ্বব্যবস্থাল্র 
একপুত্র বিয়োগেরও ঝুঝি প্র'য়াজ্ন আছে। নির্কিশেষ পিতৃত্থ লাভের ম্মহান 
শিক্ষা বুঝি এরূপ মহা! শোকাগিতে পরিশুদ্ধ না হইলে মেলে না । শোকেরও যে 
শুটি করিবার অপরিপীম শক্তি আছে, তাহাই এখন বুঝিবাস্ন চেষ্টা করিব? 
আমাদের দেহ যনের এই গভীরতম মর্্মান্থিক বেদনা, ইভ যেন গুক্ষ গৃহ বালের 
লৌরবের ক্লেশ । আমসা এখন গুরু গৃহে বাল করিতেছি ও গুররূপে আলিয়া 
তৃমিইট আমাদের চোগেন ঝাপল খুলিচা দিলো । 
শোকেরিও য়ে একটী দিবা ভাগবত রূপ" আছে, শোক থে মাহষকে পাষাণ 
না করিয়া শুটিও করিতে পারে, টতা লেগকের লেখায় বেশ উজ্ছলভাবে ফুটিয়া! 
উঠিতাছে নে 'শু5-ধাতু হইতে শুচি শব্দ নিপ্পন সেই শুচ-ধাতু হইতেই 
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কো শোক শব্দও নিষ্পন্ত  ভীশ্ম-জোপাদিত্ৰ মৃতা জাই শুচি বলিম়াই 
"অআশোতা', শোকের অযোগ্য কে হপে হরণ অজ্ঞতি? বীজের ঘ়ণোই 
অন্ধুরেয় জন্ম গীতা শোক-শাস্থ, শুচি-শাস্র । 

আলোচ্য এই গ্রস্থধানি কয়েফটী প্রবন্ধের সমষ্টি । ইহা সত্যই অভিনঘ ও 
বর্তমান ঘুগোপবোগী | প্রক্কাতির ভয়ে, আবেষ্টনেয় তয়ে, বাস্তবেন্ন চাপ হইতে 
পলাইয়া অর্জুন যখন ভিঙ্ষান্সে জীবিকা নির্বাহের জন্য আকুল হুইয়াছিলেন, 
সেদিন 'স্থুতক্ষ, রাজ্যং’ বলিয়! প্রকৃতিকে পরিপাক করিয়া পুক্রবোত্তয তাছারই বুফে 
বেদাস্ডের অদ্বৈতজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন রবীন্তরনাথের 
“‘ক্ষধিত পাধাপোর পাগল ষেছের জলিল মত 'তঙ্কাৎ ঘাও তহণৎ, ঘা» সব ফুটা 
হ্যায়’ বলিয়া গীতা অর্জ্ নকে পলাইরা যাইতে দেন মাই । পূক্ষবোস্তন সেখানে 
অর্জ্জুনের পথ যোধ ক্ুত্রিয়াই দাড়াইয়াছিলেন ইহাই সীতাত যর্শ্মার্থ। ইহা ছাড়। 
ক্ষোনও জপ পশ্চাঙ্গপসন্বপের কথা! গীতার মধ্য হইতে টানিয। বাহিয় করিলে ভাৱা 
কি গীতার উপর খলাৎকাল হইছে না? গীতার এই সহজ সয়ল কথাই লেখক 
শাহার হারুন সংবাদ’ ও ‘বৰ্শ্মক্ষেত্রে কুক্ক্ষেত্রে' প্রবন্ধটীত্র যধ্যে অতি 
উজ্জ্রলতাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। লেখক বর্তমান যুগের উপযোগী গীতায় মর্দ্ধবামী 
প্রচার করিয়া ধন্য হইপ্রাছেল। গীতার গ্লোকগুলির অগ্তনিহিত বীধ্যপূর্ণ এই 
ধ্যাখ্যা প্রচার করিয়া তিনি পুক্তবোত্তযের স্বেহভাজনও হুইরাছেন। “বীজ 
সীত! প্রচার" প্রতিষ্ঠানের কাছে "আয! প্রাঞ্জল ভাবার সীতার এই ‘অপূর্ব’ 
ব্যাধ্যানই দাবী করিব । এই গীত৷ ব্যাখ্যা সমাঙ্গ জীবনে সঞ্চারিত করিবার জনা, 
সযাজকে পুক্রবোস্তম জীবনের ছাচে গড়িয়া তুলিবায় জন্য লেখক যদি তাহার 
শোক-সঞ্জীবিত প্রাণটুকু দান করেন, পুত্রের সঙ্গে পিতাও অস্বতের অধিকারী 
হইবেন কটি করিতে না পারার ক্লৈব্াই পুরুষোত্তম যুছিয়া ফেলিতে 
বলিয়াছেন-__ক্রেব্যং মাল্ম গযঃ পাথ+। 

আমি প্রাণ খুলিয়া এই গ্রস্থের বিপুল প্রচার কামনা করি আমি আবার 
বপিব--এই ব্যাপ্যার ভিতরেই পুরুষোত্তমের হুদয়েন্ কণা যুগ যুগ পরে আত্য- 
প্রকাশ করিয়াছে । বন্দেমাতরম্‌ 


সাময়িকী 


জন্্লাক্াক্সপণ আশ্রম £ 'তান্ুতেইপি হধে ভগীঘান্‌ হক্গনাশ্বারশাখ্য 
আকত্রাত্তম উপচিত ধস্-আন-টবস্সাগয-ববর্ধ্য-উপশহ-উপরযাত্যো পলত্কনং অনু - 
প্রহার আত্মবতাং অন্তফম্পযা তপোহবাক্তগতি: চরতি ৷’ ভাগবত ৫1১৯৯ ৷ 
নরনারায়ণাখ্য ভগবান এই ভারতবর্ষে অব্যকগতি থাকিয়া কলের শেষ পর্যন্ত 
আত্মবালদিগের অনুগ্রহের অন্তু অন্থকম্পাপূর্হক 'আব্মোপলন্ধির আস্বাদনদ্ধপে 
উপচিত ধর্থথ-জ্ঞান-বৈয়াগ্য-উশ্ব্যয-উপশয-উপস্ষযাত্যাক শপস্য। করিত্েছেন। 
এই শুপস্যাশ্ত অতি বুঝে লইয়াই নয়নারায়ণ আত্রয় ১৩৩৯ সনেয্ব ২৩শে হ্ান্টিক্ষ 
যাসপুনিযাধ জিন কলিকান্তা যহানগয্রীর এক কোণে কালীখাটে প্রতিষ্টিত 
হইয়াছিল নলরনাম্থাপপ শাত্রযেল্ত গয়িত, ইষ্ট নয়লায়ানপ হিলি নক এবং নারাদঢপ 
একাধারে, তিনিই লনলারাহপাধ্য এক শগবান। ভাগবত 'নতলারায়প' পদকে 
দ্ৰিণচলে প্রয়োগ ফালেন নাউ এই নলরনারাৱণষ্ট ধর্চমান ঘুগে সর্দেশে ভগবান 
বলিয়া আপাত ৷ অঁযান্‌ শারদ যে মাঞ্থে নরনারাচণ ভগবানকে প্রণাছ 
করিতেছেন, তাহাতেও '‘নয়নারারণায, এই একফবচনাস্ত পদেম্বই প্রযোগ 
করিয়াছেন। 

নয়নারাত্রণ ধর্শ্ঘৃত্তি, জ্ঞালমৃক্ি, বৈধাগ্যমৃন্তি' অশ্বর্ধ্যমূহি, উপশ্যমৃপ্তি ও 
উপরযমৃত্তি। তিনিই বৈয়াগ্য-এরশ্বরধ্যসযন্িত ভগবান এই মুস্িই ভারতবর্ষের 
প্রাশ। ইহারই আকলাহ্ত তপস।] ডারতবধকে এবং ভারতবর্ষের যাধ)যে সাবা 
বিশ্বকে পরিচালিত করিতেছে; ভাই দিকে দিকে আজ নরের মহিযা, গণতঙ্ের 
বার্তা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই তপস্যার আগুন ঝুকে লইয়া দেশময় তাহাত 
পাদলীঠ রচনার দুর্বার আশা ও সক্ষম লইয়া একদিন এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল । বিশ্বমর্র ঝড়ের দাপটে আজও সে অগ্নি নির্ধাপিত হয় নাই; 
স্বাদিও তাহার বুকডরা আশা। নরনারায়ণ আশ্রমের জপমক্র 'চনৈবেতি 
চরৈবেতি' -২5৪1189 lies ahead, not behind’. 


নি বিশ্বত্মরই।--নয় ও নারায়ণ ২ 
ৰিশ্বস্থটিয় মুলে -রছিয়াছে নর ও নারায্পণ। একা নরও স্থষ্টি করিতে পারে না, 
এফ নায়ানণও স্থষ্টিতে অক্ষম | বিশ্বস্থপ্টিতেই ধৰ্ম্ব-জ্ঞান্-বৈরাগ্য-এশ্বর্য-উপশম 


৬৫৬ শজ্ছপন্ভারত [ হৰ বৰ্ষ, ১৯শ সংখ্যা 


ও উপদ্থম সৃতি ধারণ করিতে পাৱে, নর ও নারায়ণের পারস্পরিক টির 
যধ্য দিলা । নয়কে অর্দ্ধা্রমূপে অঙ্গীকান না করিব! নারায়ণ কিছুতেই বিশ্বের 
বাবতীয় সমস্যার “বাস্তব সমাধান করিতে পাবেন না। একা নারাদ্লণের 
স্থ্ট ভাবুকের স্ব্ট। উহা! নিশ্চয়ই মায়া-যরীচিকা। কাহারও একার 
কতই পূর্ণ নয়। নন্ব-নারাঞণের যুগল স্বট্টিই বাস্তব ( Rel )। "ঘা পর্ণ 
সযূজ৷ সধায়া সখানং বৃক্ষং পরিযন্যত্রাতে'। একই বিশ্ববুক্ষকে দুইটা 
সোনার বয়ণ পাখী নয় ও নারায়ণ আলিঙ্গন করিয়া আছেন, যেমন অর্জুনের 
রখে সমালীন নয়-অর্জুন ও নয়-সখা ক্ুক-নারায়ণ। দুই-ই একই দ্রথে 
বুদ্ধের যাঝে সমাসীন, যুদ্ধকে পুক্তযোত্তম-ত্রাভ্য স্বাপনেশ্র অন্কূলে গড়িয়া 
কলিবায় জন্ত ৷ 


অরলায়াহণ আজ্জঞামের লাধন!--বর্ণসমন্বয় ও আ শমসমন্বয্প $ 

নয়নারায়ণ আশ্রয় সর্বববর্ণ লমন্বপ্ন ও সর্ংআশ্রম সমস্বয়ের ভিত্তিতেই বর্তমান 
বিশ্বধ্যবস্থাকে দাড় করাইতে চার। প্রচলিত বর্ণাশ্ম হইতে জ্পনায়ায়ণ দেবেন 
বর্ণাশ্রয সম্পূর্ণ পথক স্তরের়। প্রচলিত বর্ণাশ্রয বর্ণ-কৌলীগ্য ও আশ্রম- 
ফোলীন্যের বিষে জর্জরিত । প্রচলিত বর্ণা্রমে চলিতেছে উচ্চবর্ণ-সিয়বর্ণের্ 
সঙ্ঘর্য, সম্যাস ও গার্ছন্থের সত্যর্ধ। উহাদের সম্পর্ক খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক, 
শোবক-শোধিতের সম্পর্ক। ইহার ফলে লমগ্র সমাহ্ুটাই ক্রীবত্বের পক্ষে 
নিমচ্ছিত হইয়াছে । নবনাতায়ণ দেবের তপস্যার গৃঢ় প্রয়োজন হইতেছে এমনই 
বর্ণ ও আশ্রমের প্রতিষ্ঠা, যাহায মধ্যে ব্রাগণ-ক্ষজিয়-বৈশ্থ-শরদ্র প্রতিটা বর্ণই 
থাকিবে কুলীন ও স্বঘস্পূর্ণ যাহার যধো সন্যাস, বাণপ্রস্ত গারস্থা ও তক্ষচধ্য 
প্রাতিটী আশ্রম গাকিবে কুল্পীন ও দ্বয়স্পর্ণ এবং তাহালা সকালেই তবে 
পারস্পরিক ‘বিন্ময ধর্টো দীকিত, সেমন তেঙ ছল ও মাটি 7 বিমিয় ধর্শ্মে 
দীক্ষিত বলিঠাই বিনতে সঙ্গম হইঠাভ । 'তেছোাটি যুদাং থা দিশিম 
পত্র ত্িসর্গঃ অগ্মলা” | ভগবান নাশ্দ এলস্থিধ বর্ণাশ্রামের ভাহায়ই লরনাহায়ণ 
দেবের ভক্গন! সরিতেছেল, ‘উপ-মতি'। 

নরনাশা়ণ আশ্রমের সাপমা সমগ্র দ্বীশ্বনেস সাপনা, প্অবধৃত্ডের সাধনা । 
কোনও মতবাদ ও সাধনায় যিনি ধরা পড়েন না, তিনিই অবধূত। জীবনবল্পভ 
পুক্তযোস্তমের চরণে 'শরণাগতি তারাই ভক্কের সহজ লরল এই অবধূত জীবন 


নএচায়ণ, ১৬৫৮] সামপ্সিকী 


শান্ত হয । জীবন প্রতিটা একান্ত “হাদ'-এর সমধ্বয় বলিফাই উহা 'পর্ধধহাণ'-এ 


শমন্বর | ভাগবতের ভাষা তাই নরনারাঘণ “সর্ধববাদবিষণ প্রতিরূপগীল' । 


মরনারায়ণ আশ্রমের পিদ্ধি__অন্গমুক্তি ও আত্মঙ্ছুঞ্পির সমন্বয় 2 
ডাগবত-বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠার অবস্থস্তাবি ফগ হইবে, ধরার বুকে পরযাত্মার উপলদ্ধিকে 
ঘন করিয়া প্রতিষ্ঠা । বিশ্ব ভইবে সচ্চিনানন্দ বস্তুর ঘন প্রতিচা-ক্ষেত্র । মাটির 
ককুক্ষেত্রের বৃকেই জমির উঠিবে নৈমিদারপোর আরণ্যক উপনিষৎ ৷ লরনাম্ায়াপের 
তপস্যাই মাজ ঝড়ের বুকে বেদান্ডকে প্রতিষ্ঠিত করিবে ৷ অশ্মুক্তি, প্রাণমৃক্তি, 
মনোমুক্তি, বিজ্ঞানমুর্তি ও আনন্দমুক্তির সমন্বয় হইবে এট পচাগল! মাটিয় বুকেই 
মাষ্টি হইবে নয়নারায়ণ দেবের জ্রীপাদম্পর্শে মুক্তিক্ষেত্র, জগঞ্জাথক্ষেত&র, প্রীক্ষেতআ। 
গোলোক-বৈকু্-তরহ্মধাঘ ঘুরিয়া মাহুষ আছ যাটির কোলে মাটির পশ্-পক্ষী, নয়- 
নারীর বুজে নরনান্নায়ণ প্রতিটা আস্বাদন কপ্রিয়া ধন্য হইবে । ধগ্য ধরা, ধন্য ধরায় 
ধূলি, ধন্য ধন্ষার ধুলির জীব । 


নর মারায়ণ আশ্রমের প্রচার কার্ধ/ £ 


উজ্জঞলভাবত' পত্ৰিকা নয়-নারায়ণ আত্রযেরই মুখপত্র । আগামী পোন 
মাসে ইহার গুর্থ বর্ষ পূর্ণ হইবে । এই নর নারায়ণ আশ্রম হইতেই জশোপ নিষৎ 
ও ফেনোপনিবাদের অবধৃত্ত ভাবা বাহির হুইয়াছে। অ্রগ্বস্তত্রের প্রণয ও 
দ্বিতীয় অধাায়ের অবধৃভ ভাব্যও প্রকাশিত হইয়াছে । গীতার অবধূত ভায়৷ 
ধারাবাহিক ভাবে উজ্জল ভারতের মধা দিয়া প্রকাশিত হইতেছে। 
কঠ, প্রশ্ন, নুণ্ডক, যাত্কা, তৈত্তিনীয়। এঁতরেয়, ছাণ্দোগ্য, যৃহদারণাক ও 
শ্বেতাশ্বতরেপনিবদের অবধৃত ভায়৷ 'লেখা হইয়া আছে। সুযোগ পাইলেই 
ছাপানো হইবে । আমরা বিশ্বাপ করি, ভারতবর্ধের উজ্জ্বল এতিহাকে বহন 
করিয়া বর্তমান যুগের অড়বাদের সঙ্গে খাপ খাওয়াইপ্া লইতে গেলে অবধৃত 
ভাল্ধের বিরাট উপযোগিতা রুহিয়াছে। জাতিকে বর্ত্যান ঘুগসমন্্ার মাঝে 
আত্মপ্রতি্ঠ হইতে হইলে এই সমন্বয়ের ভান্যের প্রয়োজন হইবেই। 
নর-নারায়ণদেরের তপশ্ঠার মাঝে আতির আত্মাকে আম্মাদন করিতেই 
হইবে৷ 

উনিতাগ্পিপাল* জীবনস্পশেই বিশ্বের হৃদয়ে এই নরনারাহযণ তথ্য আস্বাদন 
করিবার প্রেরণা আমুরা পাইয়াছি। তাহারট উটরণতল্ে সব-কিছু নিবেদন 

bl 


উজ্জদলতা নত [৪র্খ বর্ণ, ১১শ সংখ) 


করিয়!। আজ আমব? ধন্য । আযারাও ভক্তি মৃস্তি নারদের মনোমুদ্ধকল লমক্ষাযের 
মধ্যে আত্মসমর্পণ করিয়া বলিতেছি : 

ও নমো ভগবতে উপশযন্টলায় উপরতানাস্ত্যার নমোংকঝিঞ্চনবিশায 
ঝ্রবিঞ্ধবভায় নরলারারণার পরমহংসপরমপ্ুল্রবে আত্মরাযাধিপতয়ে নমে! নমঃ' । 

গুরু নানক 2 রাস পূরণিমার দিনে গুক্ু নানকের আবির্ভীবও ভার়তবধের 
একটা য্যাসন্ধিক্ষণের মাঝে তাহাল্প চলার পথের ইঙ্গিত দিয়াছিল। আমরা 
যেতাবে:তাহার আবির্ভাবের অর্থ বুঝিয়াদ্ধি, তাচাই লিখিব । যখন ভারতীয় 
প্রজাপ্রধান সংস্কৃতি ও প্রাণপ্রধান উসলাম লংক্ষৃতিত্র মধ্যে সন্ধমর্য উপস্থিত 
হটযাছিল, তখন উত্তরকে এই সঙ্ঘধের আবর্ হষ্টতে টানিয়া তুলিযার অন্ত 
গুরুজী তাহার মতবাদ ও সযাজ প্রতিষ্ঠার পত্তন করেন । হিন্দু-মুসলমানেয় ছ্িলন 
যে ছুইযেরই বিশেষ বিশেস যোগ্যতা দ্বাটিযা একটি ‘সাধারণ' ভিত্তিতে 
সম্ভব হইতে পারে, গুরুজীর দর্যয প্রচেষ্টার মূলে ছিল তাহাই। তিনি 
ইল্লামের একান্ত লিরাঞ্ষারবাদ ও জাতি কৌলীন্য বর্জনকে অগ্গীকার় 
করিলেন; অথচ ন্ডারতের প্রাণ ধারাও অক্ষুছ রাগিঙগেন। এভাবে তিনি 
তৎকালীন হিন্দু মুসলমান সঙ্ঞঘর্দ এড়াউন্লা একটি উভয়ের পগেট 
গ্রহণযোগ্য সাধারণ" পশ্মের পন্তন করিয়াছিলেন । সেই সময়ে ইহার সার্থকতা 
নথেষ্ট থাকিলেও প্রতোকটীর শয়ংযুলা পিয়া দুয়ের সমঙ্গয় না করাল কলে হিন্দু- 
মৃললমান-'লাধারণ' শিখ ধশ্দ কাহাকেও হজম করিতে পারিল নাঁ। সে একটা 
স্বতন্ত্র দল রূপেই গড়িয়া উঠিল | স্বতস্থ এই দলটী দুইয়ের কাছেই foreign" 
হুইয়া রহিল, এবং ধীরে ধীরে সে-ও মুসলযানদের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে জড়াইয়া পড়িল। 
আজ এই হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির লক্ঘরধের ফল স্বরূপ বিরাট বীভৎসতার মধ্যে 
*াড়াইয়| গুরুল্জীর মহাপ্রাণকেট আমর বার বাস নমস্কার করিতেছি । ছিন্দু- 
মুসলযান যিলনের অগ্রদূত রূপে তাহার শরীচরণে আমরা বর্ত্তমান যুগোপযোগী 
হিন্নু-মূসলযান মিলনের সাধনার প্রেরণ! যাগিতেছি। প্ররুত্জী ভারতের জ্জীবনে 
জয়যুক্ত হউন । তাহার লাধন) সিদ্ধি লাভ করুক। 

স্গীতা জয়ন্তী 2 ভারতীয় প্রন্থানঅয়ের শেষ স্বতিপ্রস্থান জীমন্তগবদগীতামৃত 
অগ্রহারণ শুক্লা একাদশী তিথিতে কুরুশ্ষেত্রের অশ্ব কন্‌ ঝনারু যাঝে পুরুষোত্তম 
প্রমুধ হইতে অর্জনের প্রাণে, সঞ্চারিত হইয়াছিল | বর্তমান ঘুর্থভীত ধরার 
বকে গাহারই সেই পূণ্য আবির্ডাবকে আমরা বারবার অভিনন্দিত করিতেছি 


নগ্রহায়ণ, ১৩৫৮ ] সামরিক চল 


শান্ত নৈমিবায়ণোর সাধনা গাজ স্ববিধ জটিগতাময় যুদ্ধের বুকে অবভীর্ণ। 
আছ প্রত্যেকটা মাগমকে যুদ্ধের যাবে 'উপনিষত্ শুনিতে হুইবে, আম্বাদন করিতে 
হইবে, কার্যে রূপদান করিতে হইবে: আর মনে রাখিতে হুইবে--'সবেষু 
কালেধু মাম অন্তস্থস ঘূদঃ চ' গীতা কোন দেশের বিশেষ কোনও কালের, 
বিশেষ কোনও স্থানের নগ। গীতা খাইতে বসিতে, শুইতে ঘুযাইতে, যুদ্ধ 
করিতে করিতে তাহ।র কৌশল শিখিবাস শাস্ছা। সারাদ্নি যেষন-তেখন করিয়া 
কালো বাজারে ধনের লুঠ করিয়া রাত্তিতে ধ্যান-ধারণ) আরম্ভ কলার শান গীতা 
নয়। গীতার সাধনা সফল কাচের €€০1)79700৩ শিখিবার গ্রশ্ব । গীতার ধ্যান 
সকল ঝড়ের মধ্যে__ঝড় হইতে হাত-পা গুটাইয়! ভগবানে ‘যন’ স্থাপন করিবার 
শান্র সীতা নয়। গীতার মনোনিবেশ, লীতাঠ ধ্যান বিশ্বূপের মাঝে করিতে 
হইবে । গীতার ধ্যান বিশ্বকে বুকে লইয়া খান, বিশ্বরূপের ধ্যান ৷ মানুষের কর্শব 
ডান ও ভক্তি যে বিশ্বরূপ, ইহাই গীতার বিশেষ শিক্ষা । গীতা বিশ্ব জীবনে 
আয়ধুক্ত হউক, গীতা জয়ন্তী সার্থক হউক । 

প্রাচা-প্রভীচ্য বিরোধে ভারতের অধ্যপ্ছতা 2 “ওয়াশিংটন, ৮ই 
নভেম্বর_-ইউ, পি, আই ও এ, এফ, পির রাজনৈতিক সংবাদদাতা জানাইতেছেন 
যে, অদূর ভবিষ্যতে প্রাচা ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ভারতের মত অপেক্ষানত 
নিরপেক্ষ রাষ্ট্র সম্ভবতঃ মধ্যস্থতা করিতে পারে বলিয়া ওঘ্বাশিংটনে প্রবল জনরব 
শোনা যাইতেছে । হোয়াইট হাউস ও প্যারিসে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে 
পাশ্চাত্য শক্তিগোষ্ঠীর পক্ষ হইতে ঘে শাস্তি প্রচেষ্টা আরম্ভ করা৷ হইয়াছে, 
সেভিয়েট রাশি তাহার প্রবল বিরোধিতা করিতেছে । 

এই পরিস্থিতিতে উভ্ভপ্র শিবিরের নেতার। একটি বিষয়ের উপর জোর 
দিতেছেন--বিশ্বের সমস্ত অধিবাশীর শাস্তি প্রতিষ্ঠার আগ্রহ । শাস্তি প্রতিষ্ঠা 
ও রাষ্ট্রপুঞ্জ সনদের বিধান সর্বত্র প্রয়োগের জন্য গঠনমূলক কাধ্য সম্পাদনে ইহা 
ভাবাবেগ স্থষ্টি করিতে পারে। 

এখানকার রাজনৈতিক পধ্যবেক্ষকগণ মনে করেন, প্যারিসের এই 
আন্তর্জাতিক সম্মেলন যাহাতে ব্যর্থ না হয়, তচ্জগ্য উপরোক্ত ভিত্তিতে চেষ্টা 
কর! যাইতে পারে ।* যেলব রাষ্ট্র কোনো গোষ্ঠীভূক্ নহে, তাহাদের এই' যর 
লোভিয়েট ও পাশ্চাত্য নেতাদিগকে, পাশ্চাত্য শক্তি-ও কম্মুনিষ্টদিগকে শাস্তিপুণ- 
ভাব পাশাপাশি খাকিবার পত্থা নির্দেশ করিতে- আবেদন জানানো উচিত । 


৬৬০ উজ্জলভারত [ ৪ বধ, ১১শ সংখ্যা 


এখানকার কোনো কোনো যহল যনে করেল, এই কার্যে ভারত প্রধান ভূমিকা 
গ্রহণ করিতে পারে৷ ভাব্রত মস্কো ও ওয়াশিংটনের সহিত কথা বলিতে পারে, 
সেখানে তাহার উদ্দেশা সম্বন্ধে কোন লন্দেহই উঠিবে না। একথাও কেহ কেহ 
মনে করেন যে, ভারতের নেতৃবন্দ এরূপ ধরণের আবেদন জানাইলে অন্তান্ত 
রাষ্ট্রে এই আবেদন গিগা পৌছিবে। নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক 
চিন্তাধারার উপর বিক্পোধ-যীমাংসার নৃতন স্থত্রের ব্যাখ্যা নির্ভর করিতেছে । 
আব একটি সংগ্রাষেশ দ্বারা বিশ্ব যাহাতে বিপর্ধান্ত ও বিধ্বস্ত না হয়, অন্ততঃ 
এই দাখিতবোধেক পুতি কমানিষ্ট ও পাশ্চাত্য নেতৃবৃন্দের মনোযোগ আকৃষ্ট 
করিতে তইতব ।'--আনন্দবাঙগাস, ১০ই নভেম্বর ৷ 

শ্রীনেহরুর মত একজন দাশ্নিক রাষ্্রনেতার পরিচালনার ফলেই ভারতবর্ষ 
আজ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশ্বসমন্ডা সমাধানের একমাত্র ‘যোগ্য’ রাষ্ট্র বলিয়া 
বিবেচিত হইততছে । এমন করিগাই একদিন 'সেনয়োরুভয়োঃ মধ্য রথং’ স্থাপন 
করিয়া হুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে পুরুমোৱয সকাশে অঞ্জুন বৈদান্তিক সাধনা গ্রহণ 
ফরিয়াছিলেন। 'বিশ্বগুরু' হইবার অধিকার যে ভারতবর্ধেরই, তাহা স্বাধীনতা 
লাতেন্র চারিটী বৎসরের মধোই ওয়াশিংটনের রাজনীতিবিদদের কাছে ধরা 
পাড়িয়ান্ছে । ভ্রীনেহরুর পর্ধপ্রম কৃতিত্ব এইধানেই । অপরাপর রাষ্টরনেতার৷ 
কোনও না কোনও দলে জড়াইয়া গড়িয়াছেন। এই নীতি লইয়া এদেশের 
একদল কি তীব্র সমালোচনাই না করিয়াছে! আজ তাহাদের চক্ষু খুলিবে কি? 

আন্তর্ছাতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ যে মধ্যাদা লাভ করিয়াছে, লেই মধ্যাদাই 
তাহাকে ঘরমুখো করিয়া ঘরের পব্ধবিধ সমল্যা সমাধানের পথ খুলিয়া দিবে। 
বাহিরের মর্ধ্য।দা য!গ্ষকে ঘরেও সংযত রাখে । বাছিরের তাগিদে ঘরও ঠিক 
থাকে । বহু কংগ্রেসকণ্্ীই রাষ্ট্র হাতে পাইয়! শ্বাধিকারপ্রযতড হইয়াছে, যোগস্রষ্ট 
হইবাছে। কিন্ত কংহগ্রসকে আবার ঠিক পথে আনিবার সাধনাও পাশাপাশি 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । কংগ্রেলই একমাত্র প্রতিষ্ঠান, যাহার অতীত আছে। 
অতীত আছে বলিয়া ভবিত্য২ও তাহার আছে। কংগ্রেস নিজেকে অনেকবার 
ভাঙ্গিয়া গড়িয়।ছে, ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দিবে । এবারও লে তাহা পারিবে । 
কংগ্রেস ডোবে নাই, ডুবিবে লা। বাজে লোক অচিরাৎ কংগ্রেল হইতে 
সয়িয়া গাড়াইবে। আনেক পার্টি পরযাঘুই তো ছুদিনের ! তাঁহারা কি 
করিবেন? কি তাহাদের প্রোগ্রাম? ভাকতের প্রাণপুরুষ জাতির অন্তরে 
থাকিয়া ভারতবর্ধকে ব্রিশ্বগুরু হইবার সাধনায় প্রেরিত করিতেছেন । এই 
প্রাপসাধনা গ্রহণ করিয়া কংগ্রেস যথাস্থানে স্বিত-হউক | বন্দে ঘাতরম্‌, 


আধিক জগৎ (প্রপ__১২২ “নং বহ্বাজার স্ত্রী, কপিকার্তী হইতে 
শ্রীমৎ বানী পুরুযোত্তম।নম্দ অবধৃত ( বরিশালের শরংকুমার ঘোৰ ) কর্তৃম্ত ০ 
সৃজিত ও নরনার্রাযণ শ্রম ৮এ, ্রাসবিহারী এভিনিউ হইতে প্রকাশিত ৷ 





ণর্থ বর্ষ ১২শ সংখ্যা 





নির্বাচনের প্রাণকথ! 


ভারতবধ স্বাধীন হওয়ার পর তাহার প্রক্গাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গণতাক্ত্রিক কাঠামো 
গঠনের অদ্য ইহাই প্রপম নির্বাচল। এই নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা ১৭ কোটি 
৬৬ পক্ষ । ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের লংগ্যা হইতেছে আশ্মানিক ২ লক্ষ ২৪ হাজার । 
সকল পরিষদের জন্য মোট ৪৪৯২ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন ; ন্ঠেক 
লেদিন আতির উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণে বলিয়াছেন, ‘এই বিরাট গণতান্ত্রিক 
কর্শ্মসন্ডতি সম্বদ্ধে আমাদের প্রতোকেরই আগ্রহ থাকা উচিত। ইতিছালে 
এক্ূপ বিরাট নির্বাচনের দৃষ্টান্ত নাই । প্র্থাতাত্রিক ভারতের নাগরিক ছিসাবে 
আপনাদের ইহাতে আগ্রহাব্িত হওয়া! উচিত; কারণ ভারতের ভবিশ্যৎ 
নির্ধারণের সহিত এই সকল নির্বধাচনের কিছুটা লম্পর্ক রহিয়াছে! জাতীয় 
সমস্যার প্রতি সক্রিয়ভাবে জনগণের আগ্রহ প্রদশনের উপর এবং যে নির্বাচনের 
ফলে লরকার গঠিত হয়, গণতগ্র তাহারই উপর প্রতিষ্ঠিত ৷" নির্ব্বাচনের 
বিরাটত্ব আরও উপলদ্ধি হুইবে শীঁনেহরু প্রদত্ত নির্ধযাচন ক্রম বর্ণনার ভিতর । 
এই কাজের জন্ত ৫৬ হাজার প্রিজাইডিং অফিসার, ২ লক্ষ ৮* হাজার কেরানী 
এবং ২ লক্ষ ২৪ হাজার পুলিশ প্রয়োজন । ইহ! ছাড়াও বহু সংখ্যক সরকারী 
কর্মচারী ও শ্বেচ্ছালেবক€ প্রত্নোঙ্ন। এই সকল নির্বাচনের জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজা 
সবকারগুলির আনুমানিক ১* কোটি টাকা ব্যর তইবে। আমি কেবল সরকারী 
কর্মচারীদের .কণাই, উল্লেখ করিয়াছি ; কিন্ত আপনার! জানেন বে, প্রত্যেক 
প্রাথার একজন নির্বাভনী এজেন্ট ও অন্তান্ত সহকারী থাকিবে ।” অত:পর 
আন্সেহুরু নির্ববাচনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন, “প্রধান প্রধান সমস্যা স্বন্ধে 
ভোটায়নের অভিমত জানা এবং ভোটারগণকে নিজেদের প্রতিনিষি নির্যযাচনে 


উচজ্জলড়ারত [ ৪খ বধ, ৯২ সংখ্য: 


স্থঘোগ দেওয়াই গণতান্ত্রিক পন্চতিতে নির্বাচন করার প্রধান উদ্দেষ্য । 'প্রত্যেক 
দল জ্ঞনসাধারণের নিকট নিঞ্ছের »শ্“স্বা উপস্থিত ফ্রিয়। তাহাদের কশ্মপন্াই 
যে অন্টের কশ্মপন্থ। ৫ইতে ভাল, ভোটারদের তাহা বুঝাইবার জন্যই ব]/পকভাবে 
প্রচারকাধা চালায় । এইভাবে প্রত্যেক দলের প্রচারপক্ছতির ফলে জনসাধারণ 
নিচ্ছেদের মতামত স্থির করিবার স্থযোগ পায় এবং তাহারা যোগ্য ব্যক্তিকে 
ভোট নিতে সমর্থ হুয়।' অতঃপন্ন তিনি বলেন, ‘নির্বাচনে বিরাট উত্তেজলার 
স্যরি হয়। দুঃখের বিহয়, এই উত্তেজনার ফলে অসঙ্গত আচরণ ও শ্বাভাবিক 
মনোবৃপ্তির অবনতি ঘটিতে পারে! আমাদিগকে এই বিষয়ে সতর্ক থাকিতে 
হইবে । ইহাই সঙ্গাপেক্ষা প্রয়োজন । আমরা, থে কোনও দলনুক্ত হই না। 
কেন, আমাদিগকে পালীনতাপূর্ণ ও শে(ভন বাবহান্রের উচ্চ 'আদশু অক্ষুঞ্ 
রাবিতে হইবে 1.7 প্রাপ্ত বয়স্বের ডোট।ধিকারের ভিত্তিতে ইহাই আমাদের 
প্রথম সাধারণ নিকাচন 1 আরা যে আদশ শ্বাপন করিব তাহাই ভদ্িখুৎৎ 
নির্বাচন পরিচালনার আদর্শ হইয়া থাকিবে |” 

প্রাপ্ত বয়ন্ক ক্ছনসাধাৰণ নিজেদের স্ভ্তাচৈতচ্ঞা নিংড়াইচা প্রতিনিধি সৃষ্টি 
করিবে-__ইছাই নির্কাচনের প্রাণক%।। বাহির হইতে খুছিয়া প্রতিনিধি 
বাতির করিলে উঠা ভয় হাঠরিক ; এবং যাস্তিক নির্কাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধি 
স্বাভাবিকভাবেই হয় জঅন-শোষক । পুরুষোন্তম যেমন বিশ্বপুত্র অর্থাৎ বিশ্বের 
অঙ্গ-নিংড়ানো রস, আঙ্গিরল পুত্র (73891865 (০৫ ), জাতির প্রতিনিধিও 
হুইবে তেমনি আতির অক্গ-নিংডালো পুত্র—_created from within 5 বাহির 
হইতে খুঁজি) আনিচা কেছ কাহাকেও পুত্রত্বের আসনে বপায়্ না; মানুষ 
নিজ পুত্র স্বষ্টিই কসে। জাতি আছ তেমনি গণতঙ্ত্রের ছন্দ-অন্যায়ী প্রতিনিধি 
স্ষ্টি করিবে। স্ষ্টির অধিকার গ্োতলা করে “ভোট” । ভোট কোনও 
বাহিরের জিনিব নয় ; উহা জাতির অধিকারের স্বতঃসিন্ধ আম্বাদন মাত্র । আফু 
গণতান্ত্রিক ভারতকে ভোট দিতে হইবে, নিজেদের পালক ও পোষক পুত্ৰই স্বষ্টি 
করিতে হুইবে। 

কিন্ত এজস্ত চাই জাতিকে যোগ্য পুত স্থ্টি করিবার জপন্ত, যোগ্য পিতা 
হওয়া! সাবিত্রীর পিতামাতা ১৯ বৎসর তপস্যা করিয়াই সাবিআ্রীকে নিজ 
জীবনরস মন্থন করিয়া কৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাই সাবিত্রী বের সঙ্গে লড়াই 
করিতে সক্ষম হইলেন, বনের কবল হইতে সত্যবানকে ছেলাইয়া লইলেন, মৃত 


পৌষ, ১৩৭৮ ] নির্/চনের গ্র-শকথা! 


দ্বামীর পুনজ্ীবন প্রদান করিলেন। আজ আতিকে বিশ্বব্যাপী মরণের হাত 
হইতে রক্ষা করিতে হইলে তেমন প্রতিনিধিই স্বষ্টি করিতে হইবে। ভারতের 
ভাগ্যবিখাতা তাহারই জগ্য আজ জাতিকে আহ্বান করিয়াছেন। 

জাতিকে আছ যোগ্য প্রাতিনিধিপজ্ঘ নির্সধাচন করিতে হইবে । “সঙ্গশন্তিঃ 
কলৌ যুগে । কোনও বিশেষ ব্যক্তি বা কোনও আংশিক প্রোগ্রাম দ্বারাই 
জাতির কল]াণ সাধিত হইবে না । সম্ঘ গঠন করিবার যোগ্যতা যাহার নাই, 
যে নিতান্ত ‘স্বতঞ্জ', যাহার সঙ্ঘসাধন প্রমানিত হয় নাছ, এমন আনকোরা! 
নবীন প্রতিনিধি, তিনি ব্যক্তিগতভাবে যতই যোগ্য হউন না কেন, জাতির 
প্রতনিধি হইবার আদৌ যোগ্য নন। মিনি ব্যক্তি থাকিয়াই জাতি এবং 
জাতীয় হইয়াই ব্যক্তিগত, জাতির সাধনায় যাহার 'গ্লিপরীক্ষা হইয়াছে, যিনি 
বর্তমান ব্যষ্টি সমষটির সমস্থ নিজ জীবনে বিধান কবিতেছেন, তিনিই হইবেন 
যোগ্য প্রতিনিধি । 

পর-গাছাকে মূণ গাছের সঙ্গে লাগাইয়া দিলে যেমন তাহা বৃক্ষের 
অঙ্গীভূত হয না, তেমনি "ভারতীয় ভাবধারায় পুই কোন যোগা বাক্তি বা 
সঙ্ঘই ভাবতীয পরিষদে প্রতিনিধিত্ব করিতে পারেন না, তাহারা কুলে-শীলে 
যতই বিপ্তস্থ হউন লা কেন। আমরা ভারতের অবিবালী ॥ প্রতি দেশের, 
প্রতি ভাতির অগ্রগতির একটা নিন্ধব্ব ধাবা আছে। ভারতেরও নিশ্চয়ই আছে। 
সে নিজ্ঞের মত ভাবিবে, সে তাহার দ্বধশ্ম অশ্ুযায়ীই স্বষ্টি করিবে তাহার 
বর্ধমান ও ভবিশ্যৎ গড়িয়া উঠিবে অতীতের ক্রমবিবপ্তনেক পণ বঠিয়াই। লে 
বাহির হইতে কোনও ভাবধাব1 ধার করিয়া নিকৃকে বাডাইয়। তুলিতে পারে 
না। লে যা ছিল, তাহারই ধাবা! ধরিয়া তাহাকে আগাইপ্া এাপিতে হইবে। 
যাহার। রাশিয়াকে পিতৃত্বমি যনে করেন, র্!শিয়াকে ভারতের উপর চাপাইয়া 
পিয়া ভারতকে রাশিয়।র 'ছায়া'রুণে প্রতিষ্ঠিত করিতে চান, তেমন কোন 
সঙ্বকেই ভারতের গণতঙ্জ নিজ পুত্রত্বে অভিষিক্ত করিতে পাবেন না; 
ইহ1 জৈবনীতির বিরোধী । রাশিয়ার ‘কথা’ আছে ঠিকই, কিন্ত সে কথাকে 
ভারতবর্ষ তাহার যত করিয়াই বুঝিবে, ভারতের বিশ্বক্ধপ পুক্ুযোত্তমের 
ভাবায় তাহার ব্যাখা করিবে, * নিজ জীবনে তাহাকে জপ দান করিবে। 
তবেই না আঁচা। ভারতীয় রক্তে পরিপাক হইবে? একান্ত বিজাতীয় রক্ত 
অগুপ্রবিই হইলে জাতীর মুল লভাই বিক্কৃত হইবে, বিপধন্ত হইবে । এই 

. 


৬৬৪ উজ্ুলভা বত [ ৪থ বর, ১২শ লংখ]! 


হিসাবে ভারতী দ্ধ এতিছের বিরোধী কমিউনিষ্ট পার্টি কপনও প্রতিনিধি বলিয়া 
বিবেচিত হুইবার যোগ্য হইতে পারেন না। 

যাহারা ভারতবর্ধকে অভারতীয় ছাচে গড়িবার সাধনায় বিভোর, তাহারা 
সংবিধ।ল অম্ুলারেও ভারতীয় লংসদের প্রতিনিধি হুইবার যোগ্য নন। ত্তাহা- 
দ্িগকে ভারতীয় ছাচে গড়িয়া তোলা অলস্ভব । কেননা, তাহার! এককরূপ রাশিয়ার 
finished product হইঘাই আছেন এবং পীর্থদিন থাকিবেনও । যাহাদিগকে 
স্ষ্টি করিতে হইবে, তাহারাও ষদি ‘স্ুষ্ট' হইবার সাধনা গ্রহণ না করেন, যদি 
'স্থষ্ট' হইবার অনুকুল আবেষ্টন তাহারাও স্থই ন! করেন, তবে কি করিয়া আন- 
সাধারণ তাহাদিগকে স্মি করিবেন? প্রতিনিধিকে হইতে হইবে বস্ত্র | 
ভারতবর্ষ হইতেছে ‘বাশু'বস্ত' এই বাস্তব বস্বর সেবায় বাহার! জীবন না 
কাটাইরাছেন, কি করিয়া হঠাৎ একদিনে তাঁহার! সবষ্ট হইবেন? স্বষটি কনা বা 
স্থ্ট হতঘ একটা প্রক্রিয়া ( 7০০55) লেই Pr০০€55-এর ভিতর দিয়া না 
গিয়া কেহ রাতারাতি স্থষ্ট হইতে পারেন না, ক্ষ্টি ও করিতে পারেন লা 
শ্রষ্টা ও স্ষ্ট যদি একাত্ম না হয়, তবে কি স্বষ্টকে কোনও দিনই লষ্ট সি 
করিতে পারেন? পিতা-পুত্র প্রশমে একাত্ম হয় বপিয়াই পুঅ কষ্ট হইতে 
পারে, এবং পিতাও স্থষ্টি করিতে পারেন ॥ যাহারা বিশেষ কোনও দল হইতে 
না গাড়াইয়া আ্বয়ংরূপে ভূ ইফেড় প্রার্থী দাড় হইয়াছেন, সেই স্বতন্ত্র পুরুয 
কিছুতেই প্রতিনিধি হইবার যোগ্য নন । এতবড় স্বতস্থকে স্স্টি কর! একেবারে 
অসস্তব। বিনি আছ স্থতস্র, তিনি কোনও দিনই আতির ভিতর দিয়! গড়িয়া 
উঠিবার দম্ভ সাধনা করেন নাই, হউন তিনি বিশ্যায়। কৌলীন্তে, পদ-মর্ধ্যাপায় 
খুব বড়। 

কে কতদিন, কতখানি প্রাণখোলা আত্মনিবেদন লইয়া জাতির সেবা 
ক্ষরিয়াছেন, প্রতিনিধি নির্বাচনের সয়ে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি জনসাধারণকে 
স্বাখিতে হইবে। ধিনি জাতিগত প্রাণ লাভ করিবার অন্ত উন্মুখ, জাতির রস 
নিংড়াইয়া দ্বিতীয় জন্ম লাভ করিবার সাধনাই যিনি গ্রহণ করিয়াছেন, সেই দিনই 
তো সত্যিকার প্রতিনির্ধি। তিনিই বন্ততঙ্স, ভারততঙ্্। তিনি নিজের কর্তৃত্বের 
খেয়ালে ভাক্গতকে গড়িতে পারিবেন না। - প্রতিনিধি হুইবার প্রতত্যকটা 
সনের জন্ত যখন প্রার দশজন দাড়াইছাছেন, তখন কি ইহা স্প্টাই প্রতীয়মান 
হইতেছে না যে, ইহারা! অনেকেই একান্ত বাজে? আতির প্রতিনিধি বনিয়া 


পৌষ, ১৩৫৮ } নির্ধাভনের প্রাণকথা 


গিয়া জাতির সর্বস্ব লুট করিবার জন্যই ইহারা ব্য হইবেন? সত্যিকার সেবনে 
লেবকে এমন বি প্রতিতষস্বিতা হয় না| যাহারা আজ প্রতিনিধি হইবার জন্য 
মাগাইয়া 'মাপিয়াছে, তাহারা জাঁবনের কতটুকু শক্তি ও সময় জাতির জন্য 
ব্যয় করিস্বাছেন? কে আতির হুংখের জন্য কাপিলাছেন 7 আজ সকলেরই 
চোখে জল; জাতির ব্যথা না খুচাইয়া তাহারা লাকি কিছুতেই আয ঘরে 
ফিরিবেন না। 

কত দলই না গজাইঘাছে এই নির্বাচনের মরশুমে, তাহার ইয়ত্তা নাই ৷ 
জনসাধারণকে এমন করি! বিভ্রান্ত করিবার প্রয়োজন তো ছিল লা, যদি তাহা?- 
দের মধ্যে এতটুকু জাতির সেবা বুদ্ধি থাকিত। শুধু ব্যক্তিগত প্রভাব প্রতি- 
পত্তির জোরেই ইহার! নিজ্ঞ প্রতিনিধিত্ব আদায় করিতে চান । ইংলণ্ডে তো 
এমন দশ দল দাড়ায় নাই; সেখানকার জনসাধারণ লইয়া এন টানাটানি 
কাড়াকাড়ি তো প্রার্থীরা করেন নাই । সেখানের নির্বাচনে শুচিতা আছে, 
শালীনতা আছে। এখানের নির্জজ্দত1 বুঝি বা বিশ্বে আর কোথায়ও লাই) 
আর কজ দলই তো ভারতবর্ষের বুকে এই বয়সে দেখিলাম । কত উঠিল, কত 
মুছিয়া গেল। একমাত্র কংগ্রেলই সমস্ত ভাঙ্গাগড়ার ভিতর দিয়, স্ুবাটের দক্ষ 
যজ্ঞের ভিতর দিয়া আও টিকিয়া আছে। কংগ্রেসই কালজয়ী, আয় কোনও 
দলই নয়। সে-ই গড়িয়া উঠিতে পারে জাতির আশা-আকাতক্ষার মূর্ত বিওহ 
ক্ষপে। কংগ্রেসই স্হাত্মাজীন্ন ভিতর দিয়া কিন্ব। মহাত্মার্জীই কংগ্রেসের ভিতর 
দিছা জাতির গণতান্ত্রিক প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । কোনও প্রতিষ্ঠানের 
পিছলেই এতবড় প্রাপবান শষ্টা ছিল না, আজও লাই ৷ তিনি কোন্‌ স্তরের অষ্ট ? 
তিনি চারি আনার কংগ্রেস সভ্যও ছিলেন না; অথচ তিনিই ছিলেন লত্যিকার 
প্রতিনিঘি। তিনি ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচিত হুন নাই। তিনি এটলিও 
নন, চাঙ্ছিলও নন। যতক্ষণ এটলি-চার্চিল গদীতে থাকেন, ততদিনই 
সাহারা কিছু করিতে পারেন, গদীচ্যুত হইলে তাহার! অচল) একমাজ 
যহাত্মানীই ছিলেন, যাহার গদী ছিল না, অথচ তিনিই জাতির প্রাণে প্রাণে 
তিনিই সত্যন্রষ্টা ৷ A 

ইগ্রলকে বাহির হইতে আঘাত করিয়া, কিন্বা কংগ্রেসের বাহিরে গিয়। 

কংগ্রেলকে জক করাঁ যাইতে পারিবে, দুর্বল করাও ঘাইতে পারিবে; কিন্ত 
তাহুতে দেশই জব্দ হুইবেন। এইভাবে জাতির মহা অকল্যাণই করা৷ হইবে ৷ 


উজ্দ্সভারত [ ৪খ বধ, ১২শ সংখ্যা 


কংগ্রেসই একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান, যাহ! সব দলের ষিলন ক্ষেত্র রূপে গড়িয়া উঠিতে 
পার্বিত। কংগ্রেস কোনও বিশেষ দঙ্গের এক চেটিগ্রা নব । বহুবার চরষপন্থী 
ও নবমপন্থীদের ভাত বদপাইচা কংগ্রেস পাক! ছুইয্াছে। আজও দে-ই সব 
দলকে পরিপাক করিতে পারিবে, কম্থুনিজমকেও পারিবে । এতবড় poten - 
&19110 কোনও দলেরই নাই। সত)ই যদি দেশাত্মবোধ থাকিত, তবে 
যে কাঠানোটি কয়েক যুগ ধরিঘা ধারাবাহিক ভাবে দেশ দেবা করিয়া 
আলিয়াছেন, তাহ! হইতে কোন দলই দূরে পাকিদ্া বাহিরে সঙ্গ গড়িতে 
চাহিতেন না । 

অতীতের অভিজ্ঞতা ঘদি ইহার! নিতেন, তবে ইহারা দেখিতে পাইতেন যে, 
বুদ্ধদেব ভারতে ক্ষনি পরিচালিত কাঠামো হইতে বাহিরে গিয়া যদিও বা 
আপাততঃ বৌদ্ধধৰ্শ্ব বা বৌদ্ধ সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, কিন্ত তাহ! শেষ 
পর্য্যন্ত ভারতে স্থান পায় নাই । বাহিরে ধাওয়া বা বাহির হইতে আঘাত 
ৰুরিঘ়া কোনও দৃঢ়ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানকে কাবু করা যার ন।। অনেকেই বর্ণাশ্রমকে 
আঘাত করিয়াছেন, কিন্তু তাহারা সকলেই বাহিরে ছিটকাইদ্লা পড়িয়াচেন। 
আজ সকলেই আবার হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার একান্ত "হা" এর কবলে ছজম হইতে 
চলিয়াছেন । হিন্দু সমাছ্কে বদলাইতে হইবে নিশ্চন্থই, কিন্ত তাহা সমাজের 
বুকের মধ্যে বসিয়া, নৃতন সর্ধগ্রাসী দর্শন ও সমাজ্জ কাঠামোর স্থট্টি করিয়াই । 
এই হিনাবে কংগ্রেসের সঙ্গে বাহিরে দাড়াইয়া এুতিত্বন্বিতা করাও নিতান্তই 
অশোভন ও অসমীচীন। 

কংগ্রেস যদি অবিশ্বাস্য, কে তবে বিশ্বাহ্ত 7 তাহাদের অস্তিত্ব কত দিনের ? 
সত্যাসত্য নিষ্ভারণের পক্ষে ‘কাল’ সকল সময়েই সাহায্য করে। কাহার 
কি প্রোগ্রাম আছে? কম্যনিষ্ট পার্টি সোসালিষ্ট পার্টি ছাড়া কাহারও 
কোনও বিশেষ কন্স্টিটিউসন আছে কি? কনষ্টিটিউসন দাড় করাইবার মত, 
যেরুদণ্ড প্রন্তত হইবার মত বহ্রসই তো| অনেকের হম্ছ নাই । এখনও তাহারা 
হাযাগুড়িই দিতেছে । কংগ্রেসের তুলনাঙগ ইহার! নিতান্ত শিশু । নিজ মেরুদণ্ড 
খাড়া করিয়া কংগ্রেস ব্যতীত কোন্‌ প্রতিষ্ঠান সারা ভারতবর্ধে*ও সারা বিশ্বের 
দরবারে আপন কর্পন্থা ঘোষণা করিবার সামর্থ্য রাখে ? কম্ানিষ্ট পারে বটে; 
কিক লে প্রতিষ্ঠানও ভারতীয় সংস্কৃতির কাছে অপাঙ্ক্রেয়,. সে “এ দেশে অচল | 
তার লব কিছু বদলাইয়াই তবে এ দেশে তাহাকে চাদাইল্ত হইবে । 


পৌদ, ১৩৫৮ ] নির্বাচনের প্রাণকণা 


আজ সমস্ত দলই কংগ্রেসের নিন্দ।বাদে মুখর ; জুখচ তাহারা একান্ত 
বিচ্ছি্র। অপরের দোষ কীর্তন করিপেই যে তাহা নিজের যোগ্যতার প্রকাশক 
হয় না, তাহা ইহাদের মনে রাখা উচিত। যে অনেক কিছু করে, সে ভুলও 
কর্বে। কংগ্রেস অনেক কিছু করিয়াছে, ভুলও করিয়াছে। কিন্তু ইহার তেমন 
কিছু করেও নাই, ভুপও তাই বিশেধ হয় নাই। কমুনিষ্ট পার্টি তো ইতিষধে 
ভারতবর্ধে অনেক কিছু রক্তপাতের কারণ হইয়া আছে। কংগ্রেস কি কি ভাল 
কৰিআাছে, কাহারও মুখে তো তাহ! শুনি না। এমন এক তরফ দোষ কীর্তন 
দাচারা করে, তাহাদের সকল বক্তৃতা ঘে আক্রমণমূলক, অভিসক্ধিমূলক, তাহ! 
জলমাধারণ নিশ্চয়ই বিচার করিবেন। 

পাকিস্থানের প্রতি ভারত ইউনিদ্বনের নীতি লইয়া) কোন কোন পঙ্ঘ 
কংশ্রেপকে দোষারোপ করিতেছেন। তাহাদের বক্তব্য এই যে, কংগ্রেস 
সরকার পাকিস্থানকে তোষণ করিতেন্বেন। এই সব সম্ঘ অথণ্ড ভারত ও 
পাকি স্থানৰিলুপ্তি চান । পাকি স্থানকে আঘাত করিলেই মে পাকিস্ক'ন বিলুপ্ত 
হয় না বরং পাকিস্থানকে শক্ত ভিত্তিতে দাড় করাইবার সুযোগই দেওয়া হয় 
এবং অথণ্ড ভারতবর্ষের কলা বে কাল্পনিকতার পরিণত হয়, এই স্থস্্ম বনঘ্ত্বের 
সবর ইহাদের আনা নাই। পাকিন্থানকে তাহার নিঘের বুদ্ধিতেই ছাড়িয়া 
রাখিতে হইবে । আর অপর দিকে ভারতবর্ধকে তাহার সর্ব্ববিধ সংগঠনের 
মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া যাইতে হইবে । উভয়ের চলার পথের মধ্য দিয়া কে 
কোথায় হাইদ্রা দাড়ান, তাহার উপরেই পারস্পরিক অন্তিত ও সম্পর্ক নির্ভর করিয়। 
আছে । লেদিন হয়তো কোনদিন পাকিস্থান বুঝিতে পারে যে, ভারতের সহিত 
মুক্ত হওয়াতেই তাহান্র কল্যাণ। তাই এ ক্ষেত্রেও ভারতের নীতি অনবস্ত । 

নির্বহাচন সদ্বন্ধে মোটামুটি যাহ! জানিবার ও ভাবিবার তাহার কিছুটা আমরা 
আলোচন! করিলাম । ভোটারগণ ইহার সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা করিয়া হখা 
কর্তবা নির্ধারণ করিবেন । তাহাদের এই কথাটী মনে থাকে যেন, তাহাদের 
ভোটদানের উপর জাতির জীবন মরণ নির্ভর করে। পুকুযোভম আতিক এই 
সঙ্চট মুহূর্তে বুদ্ধি-প্রেরণা প্রদান কর্ন, যাহা দ্বারা নির্বাচন সত্য সাথক 
হইতে পারে, ভারতবর্ষ দ্বস্থানে দাড়াইস্থা বিশ্বসভ্যতার হোড় ফিরাইরা দিতে 


সক্ষম হয় (9 - বন্দে দাতরম 


স্বত্য 
সন্তোব কুমার অধিকারী 


[ 2. 5. Elliot এর অস্ুসবণে ] 
পথ চলতে চলতে থমকে দাড়িয়েছিলাম শুধু : 
হঠাৎ এই আলো আর আধার ঘেরা পথে 
বাতাস বেজে উঠুলো” 
অস্বচ্ছ হ'য়ে উঠলো দুপাশের ফুটপাথ ২ 
আর অশরীরী এক ছায়ার মত 
নিঃশব্দে এসে দাড়ালে তুমি ৷ 
গৌড়ে এলাম পথ ছেড়ে । 
দ্ুপাশের অট্টালিকা আর ুনজ্রোতের 
উচ্ছলতাম্ 
"আর আলোর সনারোহের যাঝপালে 
নিশ্চিন্ত হ'য়ে চাইলাম এই 
আীবননুধর পৃথিবীর দিকে, 
আর সেই মুহ্ত্ডেই 
এই আকাশ ও বাতাল আচ্ছত ক'রে 
নিঃশব্দে দাড়ালে কাছে। 
ভেবেছিলাম, এড়িয়ে যাবো, 
ভেবেছিলাম, জয় করবো আমার 
প্রতিভার বিজ্য়ম্পর্শ দিয়ে ; 
লুপ্ত করবো এই জীবনের এ্রশ্বখে আর 
শক্তির দুজয়তায় | 
আজ এই রাত্রির নিংশকতা ভ’রে 
শুধু নীরব হ'য়ে এলে । 
আমার সকল চলা আচ্ছল ক'রে "আর 
সকল দৃষ্টি ভ'রে রইলে। 
আমার লর্বশেষের আঁধারটুকু দিয়ে 


অধ্যাপক নশ্েজ্্রভজ্র মুখোপাধ্যায় 


ক্খখেদ আধ্যজার প্রাচীনতম গ্রন্থ । তাহার ভাবাই এক পরিবারতুক আব্য- 
গণের ভাবার নিকটতম বূপ। ক্ষখেদোক্ দেবদেবীগণ ইন্দো-ইউরোপীয়ানদের 
সাধারণ সম্পত্তি । রষ্টপৃর্ধ হইতে ১২০০ খ্ৰীষ্টপূৰ্ব সযাবিলনের ফাস্দাইট 
পূজিত দেবগণের মধ্যে হুর্ধা, মর ইন্দ প্রভৃতির নাম পাওয়া থিয়াছে। খই 
জন্মের বহুপূর্বের এশিয়া মাইনরের মিটযানি জাতি ইন্দ্র পুতা করিত। গ্রীক জিয়ুল 
বৈদিক দেবী শব্দের পরিবন্তিত দ্ধপ। লাতিন জুপিটর ও বৈদিক দৌপিতরু (ইন্দ্র) 
ধ্বনি ও অর্থে প্রায় একই ৷ বৈদিক বরুণ গ্রীক ইউরেনস। বোম ও তাহার 
সাম্রাজ্য ধী ্টধর্শ্ব প্রচারের ননকালে মিথু_ € বৈদিক মিত্র স্থযেযদই রূপভেদ ) পূজা 
প্রচলিত ছিপ । জডরথ.প্ত মতাবঙম্বী প্রাচীন পারসিকগণ € তাহাদের ধার্াবাচিক 
বর্তমানের ভারতবাসী পাসী সম্প্রণায় অগ্রি উপাসক । 

সায়নাচার্ধেযর বেধাথ প্রকাশ ( খ্রী্িয্ন চতুদ্দশ শতক ) আমাদের বেদ পাঠের 
প্রধান অবলম্বন | সায়ন তাহার ব্যাখ্যার জম্ভ যাঞ্ছের ( গ্রীষ্পূর্ব অষ্টম শতক ) 
নিকট ৰ্বণী এবং যাঞ্ বেদার্থের তাৎপ্। বুঝাইবার জগ্য ডাহার পূর্বববর্তী নিরুক্ত- 
কারগণের গার্গ্য, গালব, শাকটায়ন, শাকপুণি ( শাকপুণি ), শুর্ণনাভ ( উর্ণনাভ ), 
স্থালাষ্টিবী ( মুলোঠীবি ) ও কৌৎস প্রভৃতির সাহাব) গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্ত 
আমাদের এইখানেই থামিলে চলিবে না । আধ্যজ্গাতির 'মন্তান্ত গোষ্ঠীর প্রাচীনতম 
লাহিতোর অনুশীলনে বেদের অনেক অংশের প্রত অর্থ ধরা পড়ে । আধ্যগণের 
লব শাখার ভাবা ও ইতিছালের প্রন্ৃত আলোচনা হইলে ফ্রত্বেদের অনেক রহস্কা 
পরিম্ফুট হইবে। 

কোন কোন ভারতীর় পণ্ডিতের দৃঢ়বিশ্বাস ভারতই আখ্যগণের আদিম বাল- 
ভূমি।  আধ্যধর্্ তাহার অনন্থসাধারণত্থের জন্য যুগে যুগে পৃথিবীর অস্টান্ত স্থানে 
পরিবাপ্ত হইয়াছে । কিন্ত অধিকাংশ এ্রতিহাপিকের ধারণা আধ্যগণ বহিরা- 
গত । কেহ কেহ বলেন আধ্যগণের ভারতে প্রবেশ করিবার সময় সাকার ও 
নিরাকার উপচ্গনা নিয়া হুই দলের উত্তব হয়। সাকারোপাদকগণ পূর্বদিকে 
গিয়া ভারতে প্রবেশ. করেন এবং নিরাকারোপাসকগণ্ পশ্চিয়াভিমুখী হইয়! ইরাণে 


৬৭৮ উচ্ছদল ভারত [ ৪খ বধ, ১২শ সংখ্যা 


(পারস্ে ) উপনিবিষ্ট হন । আধ্য ও ইরাণ দুই শব্দই ঝ ধাতু হইতে সিদ্ধ ৷ 
উভয় লাতির সাহিতে৷--কম্বেদ ও ছেন্দ ( ছন্দদ্‌ ) আবেস্তার-_অনেকাংশে এক্য 
লক্ষণীয় । সর্বনাম, অবায্ব ও কতকগুলি শব্দ (যজ্ঞ-_হএ, হোম-_হৌম ইত্যাদি ) 
উভহত্রই প্রার এক ৷ 

জেন্দ আবেস্তা উল্লিখিত হইয়াছে ব/৷ব্লিনে বেরেথ, (কৃত্র) নাসে এক 
পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন, বেরেথ্‌ঘ ( বৃত্রত্থ ) ওঁহাক্ে যুদ্ধে নিহত করেন। 
ঝূতেদে ( ১।৩২।৫--১২ ) এই রতিহাসিক কাহিনী বিবৃত হুইয়াছে। অনেক 
ঘটনাই বেদে রহশ্যপূর্ণ । উত্দ্র কর্তৃক বৃত্রের পরাজয় সম্ভবত: কোনে! এতিহালিক 
ঘটনা, কিন্ত কোনো কোনো কে বৃ মেঘে স্ধপান্তর্রিত হইয়া সমস ব্যাপারটিকে 
রূপকে পরিবর্তিত করিয়াছে। 

আবেসু1 অহুর (অস্থর)-কেই অধিকতর মধ্যাপা দান করিয়াছেন) প্রাচীন 
পারলীক্ধদের প্রধান দেবতা অনুর ( হর ) মজদাঁ। তিনি দেৰদ্বেষী-_আবেস্তাঘ 
দেব দানব অথেই ব)বহৃত হইয়াছে । অহর মজদার প্রতিপক্ষ অকল্যাপকারী 
আহিমান। ইন্দর বা অন্দির (ইন) আত্িমালেরই একজন অঙুচর। এ সমন্তই 
সাধ্য ও ইরানীয় বিরোধের পরিচাপ্ুক বলিগাই যনে হয়। 

অস্থ্র শব্দটি ক্প্বেদে দেব অথই বহন করে__ ইহা হইতেও খ্খেদ ও কআআবেন্া 
বে সমগোত্রীয় তাহাই গমানিত হয় । খদেদে ( ১)২৪/১৪, ২৯৮1৭) বরুপকে 
অন্থ্র বলিয়া আহ্বান কর! হুইয়াছে। আবার খখেদে (৫,৪২।১১) রুদ্রকেও 
অন্গরে বলা হইন্রাছে। ক্রয্বেদে ( ১/৩৫।১*, ৮1২৫৪) অস্থর ও দেব একার্থ 
বাচক ৷ ফ্ৰশ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের পঞ্চ পঞ্চাশ স্থক্রের এ্বপদ 

মহন্দেবানামস্থরত্বমেকষ্‌ । 

( মহৎ দেবগণের অস্থরত্-_এশীশক্তি__একই ৷ ) 

আমাদের অনেকের ধারণা থাকিতে পারে যে স্বর শফটিই মূল-__ইহারই 
বিপরীতার্থবোধক শব্দ অস্থ্র । কিন্ত প্রকৃতপক্ষে অস্থরই মৌলিক শব্দ । অনু 
( প্রাণ ) শব্দের সঙ্গে অন্তার্থে “র” প্রতায় যোগ করিয়া অন্মর শব্দ নিষ্পঙল 
হইজাছে । ইহার অর্থ প্রাণবায়র মত বহিরবয়ব শুন্ত-নিরাকারু। বাস্তবিক- 
পক্ষে সস্থরের “অ“-_নঞ্ার্থবাচক নয় । কিন্তু পরে আর্ধ।-ইরাণীয় বিরোধের 
ফলে অন্থর শব্দের “অ”কে নঞা্থবোধক বলির! তুল হইতে শাগিল। এই 
প্রকারে মন্থর শব্দ হইতে ''অ” বান দির! হুর শব্দটি স্থষ্ট হইল-_ইংরেলী ভান্তা 
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তত্বে ইহাকে Rot creati০৷৷ বলা হয়। বেধে স্থর শব্দ পাওয়া ধান না, 
উপনিবদেই উহার প্রথম প্রয়োগ দেখা ধায় £ 
ইউরোপ ও এশিয়ার নানাস্থানে ইন্দ্র পৃজিভ হইতেন। তিনি ভারতী 
আাধ্যগণের প্রধান দেবতা । বেদে ইন্দ্র বৃক্চশ্রবাঃ ( বহুস্বত )-_দর্কশ্রেষ্ট দেবতা-_ 
তাঙার উদ্দেশে প্রায় ২৫০টি ক্ষ আছে। কিন্তু বৈদিক যুগ অবসালের সঙ্গে 
সঙ্গেই ইচ্ছেক মধ্যাপ! ত্রাস পাইতে খাকে ॥ কামান ও মহাভারত পাঠে জানা 
নায় প্রাচীনকাল ভারতে ইন্দ্র পৃপ্চা বহুপ প্রচলিত ছিশ। মহাভারতে বাস্থদেব 
কৃষ্ণ ইন্দ্রের প্রতিতন্বী_তিনি প্র প্রধান দেবতার স্মলাভিলিক্ত । সাৰবেদীয় 
ছান্দোগেশপনিদদের তৃতীপ্র প্রপাক দপ্রদশ খণ্ডে মানযের ১১৬ বং্লর ব্যাপী 
স্মীবনকে যজ্ঞের সহিত তুলনা করা হইগাছে। ইহার প্রপম ২৪ বৎসর গায়ত্রী- 
চ্ষন্দে প্রাত:ঃসবন, পরের ৪৪ বংলর তরিষ্ট. পচ্ছন্দে মাধ্যন্দিন সবন এবং শেল ৪৮ 
বহর জগতীচ্ছন্দে তৃতীয় সবনের বিধান আছে। আঙ্গিরস গোত্রীয় ঘোরখদি 
ছেবকীনন্দন ক্্চকে এই পুরুধনন্ত বিনয়ে উপদেশ দিস্নাছিলেন । কৌমীতকী আরাক্ষণ 
এনুযারী খোরঞ্চখি হধ্ের পুরোহিত | জছান্দোগ্যপনিযদের দেবকীনন্দন কুষেঃর 
সহিত দহাভারতোক্ত বাসুদেব কৃষ্ণের কোনো সম্বন্ধ থাকা অসম্ভব নছে। 
আমাদের সমস্ত শাস্্রই বেদশ্রগ্রী সুতরাং দেবকীনন্দন ক্ষণ ও বাসুদেব ক্ুখঃ 
লিঃলম্পক্য় বলিয়া বোধ হয় লা ৷ সম্তবতঃ ছুই যুগে দুইজন শ্রেষ্ঠ মানবের মধ্যে 
ননীযার চরম বিকাশ লক্ষ্য করিয়া লোক সমাদ্গ তাহাদিগকে সমানঘর্শ। বলিয়া 
বভিন্ন্ূপে গণ্য করিয়াছে । 
সার আর, জি, ভাণ্ডারকর বলেন বাস্থদেব ক্লু মূলত: আহিরদের দেবতা । 
বাহারা অধ্যাব্মতবকেও এরতিছাপিকের মানদণ্ডে বিচার করেন তাহাদের ধারণা 
মহাভারতের কৃষণ এক ন মানুষ, তিনি তাহার লোকোত্তর শক্তির জন্তু দেব পদবী 
লাভ করিয়াছেন । মহাভারতের কষণ ও আহিরদের দেবতা কালক্রমে এক হুইপ? 
গিয়াছেন। আবার বাসুদেব ক্রম বৈদিক বিযুঃন লিভ মিশিয়া গিয়। হিন্দুদের প্রধান 
দেবতা কূপে পরিগণিত ₹ইঘ্রাছেন। ক্ষশেদের প্রথম মণ্ডলের ছাবিংশ স্যতের 
বোড়শ হইতে একবিংশ ক্ষকে বিঘ্ণু উপাসনার উল্লেখ আছে। শতপথ )্রাহ্মণই 
প্রধষে বিষ্ণুর প্রাধান্য স্বীকার করেন। বৈদিক বিধ্ণু প্রকৃতপক্ষে সুব্যেরই নামান্তর । 
ধ্যানে বিষ্ণুকে, লাঁবতৃমণ্ডল মধ্যবত্ত। বলিষ! “কল্পনা করায় পৌরাণিক বিষ্ণুর লক্ষে 
এদিক বিষুল অভিঘতা রক্ষিত হইচাছে। ক্ষেপে ‘ওীতিহালিকের দৃ্িতে__ 
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কক যাহ, তিনি আহিরগণের দেবতা, তিনি বৈদিক বিষ্ণু € ধিনি প্রকৃতপক্ষে 
শরঘ্যই ), তিনি ইন্দ্রকে শ্ব ছান চ্যুত করিয়া তাহার আসন গ্রহণ করিয়াছেন । 

কুষ্ণের প্রাধান্য সহজে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই_বহুদিন ধরিয়া ইন্দ্র ক্রুষেঃর 
বিরোধিতা করিয়াছেন: মহাভারতে কর্ণের জেজ সর্বংজনম্বীরুত নহে 
শিশুপালের ক্রষ্চ নিন্দা ইহার প্রযাণ। ললিতবিশ্তরে বণিত আছে বৃদ্ধদেবের 
জন্ক্ষণের প্রাক্কালে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ গর্ভবতী মায়াদেবীর চতুঃপার্শ্বে সশ্রন্ভভাৰে 
অবস্থিত ছিলেন। এখানেও দেবগণের মধ্যে ইন্্রকেই শ্রেষ্ঠস্বান দান কর! 
হুইয়াছে। ইন্দ্রের অধিকার সঞ্ধুচিত হইবার পর হইতে ও ক্ুষ্ণের প্রাধান্য 
পাভের পুর্ব পধ্যস্ত আমাদের উপাসন। পচ্ছতিতে কোনে। এক বিশেষ দেবত- 
শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে পারেন না । ব্যাস, পরাশর প্রভৃতি সংহিতায় প্রধান 
দেবতা তিনভ্রল_ ত্রিমৃত্তি ( অক্ষ, বিষ্ণু ও শিব )। বুহুদেবের সময় সম্ভবতঃ 
ভারতের নানাস্থানে বুখ্য, গণেশ, বিষ্ণু, শিব € শক্তির কেহ না! কেহ পুজিত 
হইতেন। হরিবংশেই ( এ্থির প্রথম শতক ) প্রথমে ইন্দ্র ও কৃষ্ণের সংঘর্ষে 
( পঞ্চদশ হইতে অষ্টাদশ অধ্যায় ) ইন্দ্রের পরাজয় বর্ণিত আছে। ইহাতে মলে 
হয় খ্ৰীষ্টিয় প্রথম শতকেই কফ) সর্ধত্ঞেঠ দেবতান্ধপে পরিগণিত । অন্ঠান্চ 
পুরাণেও গোকুলে ইন্দ্র পুজা রঙ্ছিত করায়, গোবর্ধন ধারণ ও স্বর্গ হইতে 
পারিজ্াত আনয়ন প্রসঙ্গে কুফর প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে । ঝগ্ম বৈবর্ত পুরাণ 
( শ্রীকৃষ্ণের জ স্মধণ্ড-_-এক বিংশ, চতুর্বিবংশ ও পঞ্চবিংশ অধ্যায় )} ও এমন্তাগবতে 
(দশনন্চন্দ ) ইন্দ্ৰ ও ক্ুষ্ণের প্রাতিদ্বন্বিতায় ইন্দ্রের পরাভব বিবৃত হুইয়াছে। 
পুরাণে ইন্দ্রের পরান্ধয় ও কষের বিজয় বিঘোবিত হইলেও ইন্দ্র সম্পূর্ণরূপে হৃত- 
গৌরব নছেন। পুরাণে ইন্দ্রের স্থান অ্রক্ধা, বিছ্ুঃ, শিব, সরস্বতী, লক্ষ্মী ও দুর্গার 
নীচে হুইলেও তিনি পেবরাজ । আবার কৃষ্ণের উপেন্দ ও ইন্দরাবরজ্জ ( অবরজ - 
কনিষ্ঠ) নাম ইচ্ছের প্রাধান্যের জ্ঞাপক 

ভারতের অন্তান্ত প্রদেশে বৌত্ধ-ধর্শ্মের প্রভাব নষ্ট হুইয়া গেলেও বাংলা 
দেশে উহার প্রতিপত্তি ও প্রসার অনেক দিনই ছিল। ভারতের সর্বত্র বৌচ্ছ 
ধৰ্ম্ম হিন্দু ধর্শ্দের সঙ্গে একীন্ুত হইতেছিল। বৌদ্ধ ধর্শ্মের হীনযান, পৌরাণিক 
হিন্দু ধৰ্শ্মেত্র বেশী দূরে নয়। বৌদ্ধ জাতক সমূহ প্রৌরানিক উপাখ্যান গুলিরই 
সমশ্রেনী। বাংলাদেশের একাংশ বখন বৌদ্ধ মতাবলম্বী ছিল, আর এক অংশের 
অধিক সংখ্যক লোকই শৈব ছিল। ছুই ধৰ্ম্ম এক হইয়া যাইবার সময় অনসমাজ 
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বুদ্ধ ও শিবের মধ্যে বিশেষ কোনো প্রভেদ দেখিতে পায় নাই । উভরেই 
সন্যাসী ও মার দর্পহারী । নীপক$ শিব ও হুংপ নিবুত্তির উপায় উদ্ভাবক বুকে 
আভিন্ত বলিয়াই বোধ হয় । কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে হিন্দুধর্শ্বের 
মূলে রহিয়াছে বেদের প্রভাব। বৈদিক ধর প্রধানত: গৃহীীর ধর্শ্ম। উহ] 
সম্পূর্ণ ভাবে গৃহস্থাশ্রমকে অশ্বীকার করিতে পারে না; নির্কাণের প্রশান্তিতে 
হিন্দু তৃপ্ধ থাকিতত পানে না-_আনন্দও তাহার কাযা । তাই সগ্যাণী-্রক্ষজঞানী 
শিব গৃহী হইলেন ॥ দাম্পত্য প্রেম হিন্দুর জীবনাদশের পরিপন্থী নহে। শুর- 
গৌরীর দাম্পত্য প্রেমই পরে রাধাকুফের প্রেমঙ্সীলাল্প বিবন্তিত হইয়াছে। বাংল! 
দেশে শৈবধৰ্শ্ব বৈষ্ণবধৰ্শ্বে অবলুপ্ হইয়াছে । বাংলাদেশে শিব ও বৃদ্ধ একাত্ম 
হইয়া কষে, পরিণত হইয়াছেন । 

আমাদের অদাব্য শাস্বে ও সাতিত্যে ইন্দ্রের পূর্ব-প্রতিপত্তি ক্ষু হইলেও 
আজ্ঞও আমর! তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বিস্বত হই নাই। আমাদের ভামায় ইন্দ্র 
শ্রেষঠার্থবাচক । আমানের পূজাপ্রকরণে-_হন্তিহক্র. ইন্দ্রাদি দশদিকৃপাল 
পূজা, ঘট ্বাপন ও প্রাণ প্রতিষ্ঠার বাবস্থা ইন্্রযে এক সময়ে লর্কপ্রদ্যন দেবতা 
ছিলেন সেই সত্যই স্মরণ করাইঘা দেয়। পুজান্নষ্টানে স্বক্দি স্বক্ত, ঘট স্থাপন 
ও প্রাণ প্রতিষ্ঠার মন্ত্রপমৃহ বৈদিক ৷ স্বস্তি স্থক্কে ইন্ত্রের নিকট মঙ্গল ঘাক্রা করা 
হইয়াছে। সামনেদি ঘট স্থাপনের অস্ত্রে প্রধানতঃ ইন্রকেই আহবান কর! 
হইয়াছে, কলশাটি তাহার উদ্দেপ্তই স্বাপিত_-উহ|। (সোম কলশ। ধানা 
(ভাঙ্গা যব ), করস্ত ( দধি মিশ্রিত ছাতু ), পুরোভাশ ( পিঠা ) ও স্ততিযুক্ত 
পোমযাগে আগমন করিয়া ইন্দ্র যন্ধমানকে গোষঠে লইয়া ঝাইবেন। ক্ষখেদি 
ঘট স্থাপনেও রই, স্তত হইয়াছেন, কপশম্থ সোমরস ইন্দ্র পান করিয়া 
তৃপ্ত হইবেন ও যজমানকে পাপ হইতে মুক্ত করিবেন। অবশ্য শ্বীকার 
করিতে হইবে থে যন্দর্বেদি ঘট ্বাপনে ঘটকে অগ্নির স্থথালন বলা হইয়াছে এবং 
খহিক ও পারত্রিক স্থ ও মুক্তির অন্য কুর্ষের আরাধন! করা হইয়াছে । 
আমরা এখন ঘটাটি যে সুখ্যতঃ ইঞ্জোন্দেশে স্থাপিত সোযকলল তাহ! ভুলিয়া 
গিয়াছি এবং বৈদিক মন্ত্রের শেষে যে লৌকিক লংস্কতে ঘটে লর্ববতীর্ঘময় 
বারিপুর্ণ কলস বলা হইয়াছে তাহাই মাত্র মনে কিয়া রাবিয়াছি। প্রতিমার 
প্রাণপ্রতিষ্ঠার লঞ্জে পূজা সমাধানের জন্ত ইচ্ছের সাহাবা ভিক্ষা করা হুইয়াছে। 
বৃহস্পতির্জমিযংতনোত্বরিষ্টং যজ্ঞং সমিমং দধাতু। [ বৃহস্পতি ( ইন্দ্র.) এই 
বজ্ঞ (পুজা) ৰ্ড্তার করুন এবং এই হজ বিশ্রশূত্ত. করুন । ] খ্বগেদে বৃহস্পতি কখনও 
কখনও ইন্দ্র বা অগ্রির সহিত অভিজ্পরূপে পরিকল্পিত হইয়াছেন। 


রবীত্র-কাব্যে আধ্যাত্মিকতা 
হরিচন্দন মুখোপাধ্যায় 


বুবীহ্রনাথ বাস্তব জীবনের কবি, অথচ এই বাস্তব জগতের মধ্যে যে অদক্ষ 
জগৎ আছে, ববীগু-কাব্যে সেই অঞ্জাত গতের রূপ, রস ও গন্ধের স্পশ অত্যন্ত 
স্রস্প্ট । তিনি যালবীয় প্রেমগীত গাহিতে গাতিতে সহসা সুর চড়াই! কোন 
এক অশ্রুতপূন্দ হন্দর রাগিনীতে সর্বা-সংক্কার মুক্ত সত্য ধশ্দের উপলঞ্জির প্রকাশ 
করিয়াছেন। ভগবানের সাহিধা লাভ করিবার বাসনা এবং নিভীকভাবে পত্য- 
পথে চলিবার প্রার্থনা এই উপলপ্ির কেন্দ্রীভূত । এই বাসনা এবং প্রার্থনার 
মধ্যে এমন একটী বলি €তছ্িতা ও কঠোর সংযম আছে যাহ! কবিকে 
ক্ষাযিত্ধের উত্তর(বিকরী। করিয়াছে । দুদেশের ধর্-সাধলার মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ, 
তাহার সঠিত সব্বদেশের সর্বকালের যে সত্যৎশ্ম তাহাই বোধশক্তি তাহার 
কাব্য শক্তিতে প্রাণবন্ত হইঘা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । তাই রবীজ্রনাথের সাধন- 
পদ্বা ঠিক ভারতীয় নহে, ঠিক বিদেস্টও নহে, সে পথ তাহার নিজের। 
সকল দেশের কবি, দার্শনিক ও ধর্দ-প্রবক্তাদের ধারণ! ছিল খে এই মর্দ্চো 
কেবল দ্ংপ এবং বৈরাগে)র গ্ধারা সঃসারে অনাসক্ত হইতে পারিলেই আত্যন্তিকী 
ছুঃখ নিবৃত্তি হইয়। যাইবে এবং তাচারই নাম মুক্তি । বৈষ্ণব দার্শনিফেরা 
ব্দামাদের দেশে প্র-ম এবন্প্রকার মুক্তির (বিরুদ্ধে প্রতিবাদ খোষণা করেন। 
বাহ্থদেব ঘোষ চৈতপ্তদেবকে বলিয়াভিলেন, 
“__মুক্তিশব্দ কহিতে মনে হয় খবপা-ত্ৰাল, 
ভক্তিশব্দ কহিতে মনে হয় ত উল্লাস ৷” 
রবীন্দ্রনাথ আধুনিক ধারণার অগ্রদূত হইয়া সংসারকেই ধর্ম্মসাধনার পরম তীর্থ 
বলিয়া গ্রচল করিয়াছেন । মাহুষ স্থখ-ছুঃখ ও পাপ-পুণ্যের ভিতর দিয়া ক্রমশঃ 
পবিত্র ও উন্নত হইয়া উঠে? কবির দৃষ্টিতে এ জগৎ মায়া মাত্র নহে, ইহা। 
বক্ষেরই প্রকাশ ক্ষেত্র 9 লীলা ক্ষেত্র । তাই তিনি ম্পষ্টাক্ষরে লিখিয়! গিয়াছেল, 
“__সংসারে বঞ্চিত করি তব পুজা নহে।” 
সত্যের পথে, ষ্যাঘ্ের পথে চল[-কঠিন এবং দুঃখজনক বলিয়া ঞবি জানেন, 
ব্দথচ তাহারই প্রতি ‘তাহার লোভ। তাই সহ দুঃখু সহ করিয়াও তিনি 


পৌষ, ১৩৫৮ ] রবাহ্গ-কাবেড আধ্য। ব্যিকতা 


“মহান-বিশ্ব'কে ত্যাগ করিতে রামী নহেন ; এমন কি বিশ্ব যাদি কোন অসতর্ক 
মুহূর্তে তাহাকে ত্যাগ কলিয়া চির! যায় তাহ। হইলেও ভিনি অচল এবং অটল । 
এই অগ্ভূতির অভিব্যাক্ত-ম্বকূপ পিখিঘাছেন, 
বিষ যদি চলে যায় কাঁদিতে কালিতে 
আমি একা বসে রব মুক্তি আরাধিতে।” 
পাধিব-সংঘাতের খুঁটিলাটী বিষয়কেই তিনি একমাত্র সত্যের আসলে 
বলাইম্াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, “সকল হচ্ছ-বিরোধ-যাঝে। জাগ্রত যে ভালো, 
পে-ই তো তোমার ভালো...” 
“মালিনী” নাটকের মধ্যেও কৰি বলিয়াছেন, দূর হইতে নিকটের মধ্যে, 
নির্দিষ্ট হইতে নির্দিষ্টের মধ্যে, কজনা হইতে প্ত্যক্ষের মধ্যেই ধশ্মকে ভালো! 
করিয়া উপলব্ধি করা যায়। ভগবান সংসারের এই বিচিত্রতা ও জীবনের এই 
নানা সংঘাতের মধ দিয়াই আপনাকে ব্যক্ত করিতেছেন । সুতরাং ইহ-সংসারকে 
বৰ্জন করিয়া পরলোকাপেক্ষী সাধনা করিবার কোন প্রযোস্সন নাই । 
“ব্রক্মনিষো গৃহস্থ; স্বাদ্‌ ব্রচ্মজানপরায়ণঃ 
যদ্‌ যৎ কণ্ম প্রকুষীত তদ্‌ ব্রক্ষণি সমর্পয়েৎ ৷" মহাশির্বধাপ তন্ত্রমু । 
ফলতঃ মাস্ধষের প্রাণের যখ্যেই রবীহ্গনাখের আধ্যাত্ধিক আঞ্ছুতি এবং 
চরম সতের বিকাশ ঘটিঘাছিল $ “'বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়। 
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানম্দময় 
লিব মুক্তির গ্থাদ।......*০, Lid 
এখানে কবিকে যোগ্যর আসনে প্রতিষ্ঠিত, পরম সমাহিত ্ষহির যণ্ডিতে 
দেখিলেও তাহার মুক্ত, অগ্রিগর্ত স্থরের গণ্ডী এই পৃথিবীর একান্ত * {- চিত 
্ঘটনাবলীর পরিধির মধ্যেই অবস্থান করিত। মাম্থষের ঘাতপ্রাতিঘাতপুণ আবর্ডের 
মধ্যেই তিনি সত্য-হ্থন্দরের দেখা পাইয়াছিলেন। তাই লিখিয়াছেন, 
“মুক্তি ? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি, 
মুক্তি কোথায় আছে ? 
আপনি প্রভু স্থভি-বাধন পরে 
বাধা সবার কাছে।” 
রধীন্জনাখের. অঁধ্যাত্মসাধনা উপনিবদের গুভ্/রসে পরিপুষ্ট এবং বৈষ্ণব ধ্শ্বের 
লীল্লাতব্ে প্রভাবান্বিত, হইলেও এইখানটাতেই তাহার স্বতঃস্ফ, প্রতিভ। অন্ধ 


উজ্জ্লভারত [ ৪থ বধ, ১২শ সংখ্যা 
সকলের নিকট হইতে তাহাকে পৃথক এবং গৌরবাঞ্িত করিয়া তুপিয়াছে। 
বৈষ্ণব ধশ্দে মতেও পূর্ণ আনন্দ এই সংলারের মধ্যেই লাভ করা যায় কিন্তু পূণ 
আনন্দ পাইবার নানাবিধ পথকে তাহার! সাধনার মধ্যেই আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন 
ববীক্্র-কাব্যে নানাবিধ সাধনার মিলন তত্বে হয় নাই -স্বীবনে হইয়াছে 
অবশ্য রবীন্দ্রনাথ শুধু উপনিষদের অধাাস্মযোগতত্বের দ্বারা বা কেবল বৈষ্ণবের 
শীলাতত্বের সাহায্যে অনুপ্রাণিত হুইয়াছিলেন তাহা নহে । তাহার প্রেম সাধনা 
দেহজ রূপক অতিক্রম করিচ! সর্কযুগের সমগ্র মান্ব-সমাজ্ের চিত্তলোকে আসন 
গ্রহণ করিতাছে । যুগল হইতে বিশ্বে, আঘ্যকাল তইতে অনগ্কাল ধরিয়! এই 
যে প্রেষাম্পদকে উপলধ্ধি- শুধু নিঙ্গের অন্তরে নয়, সকল প্রাণের মধ্যে__তাহার 
জন্ই তাহার প্রেমের গণ্ডী লীষানূপ পদ্গিত্যাগ করিয়া অমীম দেশে এবং অসীম- 
কালে ব্যাপ্ত হইয়। যায়, 
“বতদৃৰ হেরি দিক দিগন্তে তুমি আমি একাকার ৷” 
এই 'তুমি আমি একাকার’-এস মধেই রবীন্দ্রনাথের অধ্যাস্মসাধন। পূর্ণতা লাভ 
করিয়াছে । এই বিশ্বে এবং কবির প্রাণে একই সুর নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে । 
ফলে কবির ব্যক্তিগত জীবনে অনস্তের আভাস প্রতিফলিত হইয়াছে । 
“ওগো! বিশ্বভূপ, 
দেহে মলে প্রাণে আমি এ কী অপরূপ |” 
জগতের সমগ্র বন্তর মধ্যে ভগবানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়! সাংসারিক 
খুটিনাটি কর্তব্য সাধনের মধ্যে ভগবানের প্রেরণা-জ্ঞানই রবীন্দ্রনাথকে আনন্দ- 
সরের সহিত একাত্মবোধ করিতে সহাঘ্তা করিয়াছে,__“একমেবাস্বিতীয়ম্‌ ৷” 
রবীন্দ্রনাথ বৈ্যব-সাহিত্যের মধুর রসহারা প্রভাবাস্থিত হইয়াছেন যথেষ্ট কিন্ত 
প্রথমতঃ বৈষ্ণবেরা যে আশা-আকাক্তা বৈকুণের অন্ত সঞ্চিত রাখিতেন রবীজহ্ছনাথ 
তাহা সংলারেই মিটাইতে চাহেন | এক্ষেত্রে মুৎপুৎ!-এর সহিত রবীন্দনাথের 
মতের অনেকটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয় দ্বিতীয়তঃ রবীন্দ্রকাবে) মিশ্রীপের বা স্পর্শ- 
স্থখলাভের চেষ্টা নাই। বিরহের ব্যথার ভিতর রবীন্দ্রনাথ আনন্দের স্বাদ 
পাইয়াছেন, তাই কবির “পথ চাওয়াতেই ঘ্যান্ত্র”-__বৈষণব-বিরছে এই পথ- 
চাওয়ার আনন্দ বিরল । a 
রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-সাধন৷ যেখানে নিজেকে মুক্তি দিয়াছে সেখানে বিশ্ব- 
ভ্রহ্মাওই তাহার কাছে বৃড় বলি প্রতীরমান হুইগ্রাছে। ভগবান যেন এই 


ধা 


ৰ 
শে 


পৌষ, ১৩৫৮] ববীন্্র-ক।ব্যে স্মাধ্যাত্মিকতা 


বিশ্ববাসীর সুখ দুঃখ, হাসি-কান্ার সহিত একান্ত ওত-্রোতভাহে সহজ সাধনে 
জড়িত আছেন। অন্তরের ব্যাকুল অভিসারের বাশী তিনি উপেক্ষা ফরিতে 
পারেন না। কিন্তু তাহাকে পাইতে হইলে বে যোগ্যতা, হে পবিআত্তা এবং থে 
ভালোবাসার প্রয়োজন, লে সব তো আমরা সংগ্রহ কব্িতে পানি নাই, তাই কৰি 
ফেদনার স্বরে গাহিয়াছেল,_-“ওগো স্থদূর, বিপুল দূর তুমি থে 
বাজাও ব্যাকুল বাশরী+ 
কক্ষে আমার রুদ্ধ তুঘ্রার 
সে কথা যাই পাসরি ।"* 
কিন্তু তবু যান্ষের হৃদয়ের আবেগ ও কল্পনার উদ্দীপনাশক্তি তাহাকে এক 
শীযাহীন আকাঙ্ক্ষার পথে চালিত করে । মৃত্যুই মচ্স্ত জীবনের একমাআ পরিণাম, 
কিন্তু তরু কবির ক্দাকাজ্কা,__“যরিতে চাহিন। আমি এ স্বন্দর ভুবনে 
মানবের মাঝে আমি ধাচিবারে চাই ।” 
সত্যই এ গতের ক্রিয়াকলাপ বড় মধুর, অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী । প্ররুতি 
স্থন্দযীর নিত্য-নৃতন সাজসঙ্জার প্চ্ছ, সয়ল এবং অনাবিল মধুরিমার মধ্যে একটি 
শ্রেহের স্থশীতল প্রশ্রণ উৎসারিত হইতেছে'। কবির কাছে ইহ! কানিক, 
কিন্ত সেই কল্পনা ষধন অধ্যায্মরাছে)র সঙ্গে মিলিত হয়, সেইখানেই হয় সাধকের 
সবচেয়ে বড় তপস্যা ও গভীর পরিতৃপ্তি। এই পরিতৃপ্তির আত্মাদনের আবেশে 
বিভোর হইযা কবি গাহিয়াছেন,_ 
“সীযার মাঝে অসীম তুষি বাজাও আপন হর, 
আমার মধ্যে তোযার প্রকাশ তাই এতো মধুর |” 
যে জগৎ আমাদের প্রত্যেকটি কর্দের এবং সমুদয় অনুভুতির ঘধ্যে অবস্থান 
করিতেছে তাহা নিছক মরীচিকা নয়, তাহ! ভগবানের রূপ-্রস-ভরা লীলাভূমি । 
শজ্গ্েছি যে যর্তালোকে ঘৃণা করি তারে 
ছুটিব না স্বর্গে আর মুক্তি খু জিবারে ৷" 
রবীন্দ্রনাথের নির্দিষ্ট কোন সাধন-নীতি ছিল না। তাহার তন্মঘতা, ভাব- 
বিভোরতা, এবং ব্যক্তি শ্বাতন্ত্রা তাহাকে সমস্ত রহস্যের খোজ দিয়াছে । সর্ব 
রসের সময়, সাধনই ছিল তাহার একমাত্র লক্ষ্য এবং জীবনের সর্ধবিধ স্র.তাহার 
‘একমেবাছিতীয়ম্‌' একতারাতে অপূর্বব রাগিণী সংযোগ করিয়াছে। তাই 
রব্রীন্দনাখ একাধারে বঙ্কব কবি, তাপস-কবি, মরমী ‘কবি এবং বিশ্বকবি । 
bs 


উদচ্জ্বলভারত [ ৪ বধ, ১২শ সংখ্যা 


অস্তরের সহিত অন্তরের ভুজ্ছ যতভেল এবং পার্থক্যের উচ্ছেদ সাধন করিয়া বিশ্বের 
সমগ্র মানব সমাজকে একত্রীডূত কলাই ছিল তাহার জীবনেয় যহান্‌ আত এই 
ধর্শ-স্বাতস্রোর ঘুগে তাহার যত মনীরীৰ অভ্যুদত্র হইয়াছিল স্টিকার প্রেরিত 
ষ্হাবন্তারের প্রতীকশ্বরূপ ৷ 


সহজ করো মোরে 
শাক্তশীজ দাশ 


জীবলপ্ানি বেধো না আর 

জটিলতান্গ ভোষে 
বন্ধু ছে যোর সহজ করো, 

সচজ্জ কঝো মেরে । 


যেমন সহজ ? ভাত আলো 
যেযন সহজ জাতেত্র কালে; 
আকুন-করা গদ যেমন 
শিউলী-ঝরা ভোরে । 


পাখীর গানে যাতায় পরাণ 
নেই তো কোন হুল 


আমার চারিধারে থেক 
শতেক শৃংখল । 
দেহ চলে, চলে লা মন 
বুঝি লা হায় কি প্রহসন 
হালির রেখা অধন্র কোণে 
নষুলে জল হরে । 


সাহিত্যের ইঙ্গিত 
লেখ মিত্র 


ঘটনা ও তাকে ডিঙিয়ে তার যা ইজিত-_লাছিত্যের বাস্তব বলতে সেই স্ব- 
টুক্ষকেই বোঝাবে | শুধু বিষবণটাকেই বান্তব সংজ্ঞার জনুদু ক্র করা হার লা। 
একটি বিশেষ শটনা ভান পূর্ব পা্িপার্দিক খেকে উদ্ভুত হয়ে ক্রমবিবর্্তনের 
মধ্য দিয়ে ফেমন কয়ে তার বর্তঘান ও ভবিষ্যৎ পারিপার্থিককে সুট্টি ফলে তুলছে-_ 
এই সবটুকু দিয়েই সাছিত্যের হাস্তঘ তৈরী হয়ে ওঠে। কোন ঘটনা যেন 
ছঠাৎ শুউও হয় না, তেমনি কোন একটি জায়গার গিলে হঠাৎ, শেষও হয়ে ধায় 
না। তাই অতীত বর্তযান ভবিস্যৎকে সার্থক সাযঞ্রস্য করে বেটা অবিল্লাহ লাঘনে্র 
দিক্ষে এগিয়ে যেতে পারে, সেটাই সাহিত্যের বাস্তব । এই অর্থে দেখলে 
ইন্সিরগ্রাহ্ত ও ইঞ্জিয়াতীত সব কিছুই সাহিত্যে! বাস্তবের আওতার এসে পড়ে । 
ফোন ঘটনার সম্ভাবনীঘতাও তার বাস্তবতার অন্তর্ড্‌ ক্র । ঘটনাটিকে যেন দেখা 
যাচ্ছে এবং তার অন্তরে তার ঘে সম্ভাবনীয অর্থ ও ইঙ্গিত রঘ্পেছে, সেট সবটকুই 
সাহিত্োর বাস্তব! বা কিছু সত্যিকারের সাহিত্য গদবচয, তারই একটা 
দূরবর্তী ইঙ্গিত থাকবেই । 

এই বাস্তব শুধু ব্যক্তিগত নয় ; এর এফটা সাযাক্ষিক, রাষ্ট্রীয় ও বিশ্বজনীন 
সত্তা আছে । শঅঁয্ামচন্্র শবযীর উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ কয়েছিলেন। সেদিন এ ঘটনাটি 
যতই যযক্ধিগত হোক না কেন, এর এমন একট! সামাজিক ও বিশ্বজনীন দিক 
ছিল, যেঙ্ন্য শত শত বৎসর পরের সাহিত্যিকের কাছেও তা সাহিত্য স্থষ্টির 
উপাদানন্ধপে ব্যবহৃত হুতে পারছে যদি এমন কোনও ঘটনা নেওয়া ঘায়, যাকে 
বৃহত্তর সামাদ্ধিক ও বিশ্বচনীন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখা করা যায় না, তাহলে তাকে 
সাহিত্যের বাশুব বলা সঙ্গত হবে 7। সাহিত্যের বন্ধকে অত সীমাবদ্ধ করে 
ফেলা চলে না। প্রতি ঘটনারই একটা! লামাদ্দিক দিক নিশ্চয়ই রয়েছে, সেই 
সামাজিকতাবোধের সংজ্ঞা যাই-ই হোক না কেন। 

এমন বাস্তব যে সাহিত্যের বিষয়, সেই সাহিত্য সমাজকে সৃষ্টি করবার ক্ষমতা 
রাখে। ‘সাহিত্য, ও সমাজ পরস্পর নির্পক্ষ হয়েও পরস্পরাপেক্ষ । তাই 
প্রল্পরকে পরম্পর “তারা স্ব্টি করে চললেই তাদের স্বাস্থ্য বজায় থাকে। 


উজ্ছলভারত [ গুণ বর, ১২শ সংখ্যা 


পরস্পরের তেতয়েশ্ত এই অপেক্ষমানতা ভেঙ্গে গেলে সাহিত্য কজনার ইন্রজাল 
স্ুট্টি বরে এগিয়ে চলে পায়, সমাজ তগচ্যার়ী গড়ে ওঠে লা। তারই ফলে 
আবার সমাজের বিক্ৃতিকে চিত্রিত করার কাজে সাহিত্যকে ব্যাপৃত হতে হম্ম। 
তত্কালীন সাহিত্যের এই বিকৃত চিত্রের মধ্য দিয়ে কি ইঙ্গিত প্রকাশিত হতে 
চাইছে, সেটাকে উপন্গক্ধি করেই নৃতনতর সাহিত্যের উপাদান সংগৃহীত ছয়ে 
খাকে। 

বড় সাহিত্যের অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত খুঁজে বের করা সহজ নয় আর তা বিভিন্ন 
দৃষ্টিতে বিভিন্ন রকম হতে পারার সামর্থ্য রাখে । সাহিত্যে আমরা মানুষের 
জীবনের কথাই চাই বটে ; কিন্ত এমন কোন ফণা হতে পারে না যে 
মাছবের জীবনের সেই কথাটা এমন হতে হবে, অমন হুতে পারবে না । মানবের 
কথাই যে অনস্ত। সেই অনন্ত কথার মধ্যে যা আজকে হুয়তো৷ চোখে 
দেখতে পাচ্ছি না, সেই অনস্ত সন্ভাবলাও রয়ে যাচ্ছে। জীবন সম্বন্ধে যখন ঘে 
রকম ধারনা আর তার সম্ভাবনার যে চিত্র তৎকালীন সাহিতাকের কল্পনায় বাসা 
সাধে, বিশেণ বিশেষ সাহিতোর মধো আমরা তা-ই পেয়ে থাকি। অনলাম্প 
চণ্ডীমঙ্গল সময়কার জীবনচেতন। ও সন্ডাবনার বোধ বঙ্কিমচন্দ্র সময়কার চেতনা 
ও বোধ থেকে আলালা, এটা বোঝা অলহজ নয়। বাংলার সমাজে ত্রমে 
বাক্তির ঙ্গা স্বীক্রৃত হওয়ার গলে মানুষের জীবনের কাহিনী রচিত হতে আরম 
করে। মনসামঞ্গলাদির দেবতার কাহিনী থেকে অন্তত: রাজরাক্জাদের 
কাহিনীতে এসে আমরা পৌছালাম ৷ বক্িমচন্সের সবটুকু কথাই ঠিক আমাদেরই 
কথা নয়, তথাপি আমাদেরকে তার মধ্যে পাওয়া যাবে। মান্ছষের প্রাণে 
শ্বীকতির প্রয়োজনীরতা প্রথম যে লেখনীতে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল, সে লেখনী 
বকন্ষিমচন্দ্রের । এ স্বীকৃতির মধোই নিজেদেরকে দেখতে পেয়ে আমর! আম্বস্ত 
ছলাম । 

প্রাপকে পাই বলে নারীও বক্ষিমচন্দ্রে স্থান পেয়েছে। এ কথা সত্য যে 
পরিপূর্নঘৌবনা! অনিদ্দাহ্নদ্দর শৈবলিনীর সত্যিকার আত্মলংযম বলে কোন 
জিনিষ ছিল না--লংসাবে নিজের চাওয়াটাকে যদি নিজের অন্তরের মধ্যে ত্যাগ 
করা না যায়, তবে যে কোনদিন কোন পাওয়াই মানষকে তৃপ্তি দিতে পারে না, 
এ খবর ৈবলিনীর আলা ছিল লাঁ। সেজন্যে তার যে প্রতিক্রিয়ার শান্তি, তা 
তো তাকে পেতেই হবে। তথাপি অটকশোরের প্রণয়কে টৈনে ছিড়ে দেলবলা 
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আগে যে ভেবে দেখা দরকার, শৈবলিনীর কাহিনী পড়ে সে সত্য আমর] হুদয়ঙ্গম 
করি । আর হৃদয়ঙ্গম করি যে, চত্দ্রশেখর তার স্ত্রীকে ভালবাসলে ও শুধু বৃদ্ধ 
ভানী পণ্ডিত স্বামীকে দিযে পরিপূর্ণযৌবনা নারীর আপের ক্ষুধা মেটে না, 
মিটতে পারে নী । পাত্তিত্যকে আর ভার পুথিগুপিকে বজায় রেখেও চন্দ্রশেখর 
বদি প্রাণাবেগ-উচ্ছুপ স্বামী হতে পারতেন, তাহালেই শৈবলিনীর দিক থেকে 
বলবার কিছ থাকতো না বঙ্িমচগ্র এই কথাটাই বললেন যে, এমন অবস্থায় 
তর রকম সমস্তার স্থষ্টি হয়। কিন্তু সমাজের মধ্যে এ ইঙ্গিতকে কি আমরা এহণ 
করেছিলাম ? করিনি। চন্্রশেখরের দল “সমগ্র যাস্থষ হওয়ার সাধনা নেন 
নি, তারা পণ্ডিতই থেকে গেছেন। তারই ফলে শৈবলিনীর দল অধিকতর 
বিক্লুত হতে হতে রবীন্দ্রনাথ বিমলা পর্থস্ত এসে নিখিলেশকে ছেড়ে সন্দীপের 
সঙ্গে ঘেতেও প্রস্তুত হয়? 

রবীজনাথকে লিখতে হলো ব্যাপকতর জীবনের কথা। প্রাণের 
মুপ্যকে অনেকদূর পর্ধস্ত শ্বীকার করে আবনকে ববীআনাথ এমন একটা ঝড় 
আরতনেগ মধ্যে এনে গাড় করাতে চাইলেন যে, আমরা নিঃশ্বাস ফেলে বাচবায় 
পথ পেলাম । লাবণ্যর বিয়ে শোভনলালের সঙ্গে ঘটলেও অমিতর সঙ্গে 
তার পূর্বের প্রীতির সত্যিকারের সম্পর্ক যে বজায় রাখা চলে, এ সংবাদ জালিয়ে 
রবীজ্ঞনাথণ আমাদের ঝাচালেন। তিনি, ঘরের বাহুকে বাইরের বাছু দিবে বিশুদ্ধ 
করিয়ে নিতে, বাইরেকে ঘরে আনতে, ঘরকে বাইর করে তুলতেই বলেছিলেন । 
কিন্ত আমাদের সামাছ্িক জীবনকে কি আমরা ব্যাপকতর করে বিশুদ্ধ করে 
নিয়েছি? কতটুকু নিয়েছি? সমাজ চেতনাকে কতটুকু ব্যাক করতে পেরেছি ? 
মানুষের প্রাণকে কতটুকু সম্মান করতে সক্ষম হয়েছি? হলে কি আর শরৎ্চজ্জকে 
দরকার হতে! ? শরৎচঙ্রকে তাহালে সমাজের বিকৃতি নিয়ে এমন চিত্র রচল। 
করবার প্রয়োজন হতো না। প্রাণের মূল্য স্বীকৃত না হলে তার বিকৃতি কতদূর 
হতে পারে, শরৎচন্দ্র অস্কিত চিত্রে তাই-ই স্পষ্ট হয়ে উঠল। রবীন্দ্রনাথের 
বিমলার পরে শরৎচন্দ্রের সবিতাকে বেরিয়েই পড়তে হলে! । শৈবলিনীকে 
দিয়ে অস্ত স্বামী গ্রহণ করান বন্ধিমচন্তের পক্ষে সন্ভব হয় নি-_-কেনন! সমাজকে 
অতটা এনিয়ে ‘দেওয়ার প্রচেষ্টা করা সেদিনকার দিনে বাস্তব বলে বিবেচিত 
হতো না৷ {দ্ধ শরৎচজ্র বিবাহিত নারীকেই শুধু-অন্ত স্বামী গ্রহণ করালেন 
“না, লস্তানবতী নারীকেও খর ছাড়ালেন। “শেষের পরিচয়ে’ সবিতা কোন্‌ 
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প্রয়োজনে স্বামীলস্ভানকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল অ্রডবাবুর যত স্বামী 
পরিত্যাগ করে? চনজ্্রশেখরকে দিয়ে যে জন্য শৈবলিনীর কুঙ্গোয় নি, ধর্শকে 
যে অর্থে ত্রত্তবাবু জীবনে গ্রহণ করেছেন-_যা আচার-অংচরণের বেড়াঙ্গালে আবদ্ধ, 
বার মধ্যে ক্ষমা বলে কিছু নেই, পাপীকে যা পাপী বলেই ত্যাগ করে--সে 
ধর্মে ধামিক ব্রজ্ববাবুকে দিয়েও সেই কারণেই এতগানি পরস্দরনির্ভরতা 
থাকলেও সবিতার কুপোল না। বীভৎসতার এমন অবস্থা সুতি করে 
তুলবার ব্যবস্থা ঘে বর্তমান সমাজ কাঠাযোর মধ্যেই রয়েছে, সে সম্বন্ধে 
সমাজপতিদের ও দার্শনিকদের অবহিত করানোই শরৎচন্দ্রের চিত্রাক্ষনের গৃঢ় 
প্রয়োজন ছিপ । নানীর যে রমণীত্বের দিক, তার আান্থাদণের সুযোগের 'অভাবই 
এদেরকে ঘ্বরছাড়। করেছে__এই কথাট। জানানই এই সাহিত্ঠকারদের প্রয়োন। 
কিন্ত সমাছশরীরে এ প্রয়োজনকে মেনে নেওয়া হয়নি বলেই বন্ধিমচন্দ্রের পরে 
শরৎচত্দ্রকে এতদূর আসতে হলো। কিন্তু শরৎচন্দের কশ্াঘাতেও সমাজের 
ৈতন্তোদয় হয় নি। তাই আধুনিক লেখকদের হাতে বর্তযান সমাজের যে চিত্র 
কূপ পাচ্ছে, তার পরে বোধহয় আর যাওয়া চলে না। এটা এপন এতদূর পর্ঘস্ত 
এলে যাচ্ছে যেখানে দূরবর্তী জীবনের ইঙ্গিত নেই, কেবল কতকগুলি ঘটল! 
রয়েছে । অর্থ ও ইঙ্গিতবিহীন সেই ঘটলাুঙ্গি এমনই স্থুপ হয়ে পা়াচ্ছে যে, এর 
হাত থেকে রক্ষা করতে পুলিশি ব্যবস্থার দরকার ছয়ে পড়ে। কিন্ত আইন 
দিয়ে এর মুখ খানিকটা বন্ধ করা গেলেও এই-ই তার পণ নয়। ভয় পাবার 
অবশ্ত কিছু নেই, প্রতিক্রিয়ায় এমনিই হয়। কিন্তু সুস্থ হবার পথ বের করে 
নিতে হবে সমাজকে এর মধ্য থেকে । 

সমাজে ঘটনা ওঁ ভাবে বিকৃত হতে পাকে বলেই সাছিতিটককেও সেই 
বিক্লৃতির ছবি আকতে হয়। সর্মীজ বিকৃতির ফলে সাহিত্য বিরুত হয়, সাহিত্য 
বিক্ুতির ফলে আবার সমাজ বিকৃত হয় । এইভাবে বিস্তৃতি যখন চর্য অবস্থায় 
এলে পৌছায়, তখন সেই বিরুতির ভিতর দিয়েই একটি দিব্য রূপ উদ্ভাসিত হয়ে 
ওঠে । তখনই বলা সাৰ্থক হয়, ‘What is vulger in the idee of 
finality is precisely what constitutes its high metaphysical 
২15৪. বীভত্লতারও একটি পরন্ধপ রয়েছে ।” সমাঙ্জ ও সাহিত্য উভয় দিক 
থেকেই যে বিকৃতির যধ্যে আজ এস আমরা দরাড়িয়েছি, তা. এই" অন্তই সম্ভব 
হত্তে পেয়েছ যে, আমানের সমাজ ও সাহিত্য পক্সস্পরক্ষে গড়ে তোলে নি। 
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প্রাণের উপাসক সাহিত্যিকদের ইঙ্গিত সামাজিকভাবে গৃহীত হয়নি এই জন্যই 
যে, এই সাহিত্যিকদের জীবনচেতনা বোধ আবাদের সমান্রপতিগণের জীবনচেতনা- 
বোধ থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিল। মাহিত্য কই হয়ে উঠছিল প্রাণের যে 
স্তরের মধ্য দিয়ে, লমাজগতিগণ ও তদের পুদপোষক দার্শনিকগণ যদি সেই 
প্রাণের স্তরে দাড়িয়ে সমালবিপি ব্রন! করতেন, যদি দাশনিক-সমাজপতিগণ 
সাঞিত্যিক হতেন, তাহলে সমাভকে শাজ এই বিকুতির যধ্যে গিয়ে পড়তে 
হতো না, সাহিতি)ককে বিকৃতির নগ্রচিক্র অক্কিত করবার অপ্রীতিকর কাজ হাতে 
নিতে হতো লা, আর সমাজ্ঞপতিগণকে ও এই চিত্রের বীডৎসতা দেখে ভীত ও 
শংকিত হয়ে উঠতে হুতো না। 

তাই আজকের এই বিক্ৃতিকে পরিপাক করতে হলে চাই এই বিক্লৃতির 
অস্তনিহিত ইন্গিতকে, এই বীভৎলতার প্ররূপকে উপলদ্ধি করা এবং সেই 
উপলক্ধিকে সাহিত্যের উপাদান করে সামনের দিকে এগিয়ে যাওযা । নারীর এই 
পরদ্ধপ রয়েছে তার নিবিশেষ নারীজেরই মধ্যে__তার জননীত্ব বা বমণীত্বের 
কোন একটার যধ্যে নত | রবীশ্রনাথ তার “ছুইবোন*-এর প্রথমেই লিখলেন, 
মেয়ের! দুই জাতের-__কেউ বা অননী, চতুর মধ্যে তার! বর্ধাকাল, আর কেউ ব1 
ক্সমণী_-তার! বসম্তকাপ। কিন্ত নারীকে এইভাবে দ্বিধা বিভক্ত করে ফেললেই 
তার পরবূপের বাস্তবতা আমাদের কাছে হালিয়ে হায় । নারী যখন জননী ও রমণী 
একাধারে, তখনই তার রূপ উজ্জল, সার্থক | খে সমাঙ্গ এই ছুই রূপেই নারীকে 
আস্বাদন করার পথ খুলে রেখে দেয- সেই সমাজই স্থস্থ থাকতে পারে, 
সেই সাহিত্যই প্রাণের মানা দিয়ে সত্যিকারের বাস্তব । 

একটি বুদ্ধি শাসিত সমাজ ও সভাত।র ক।ছে প্রাণ আজ তার মর্ধাদা দাবা 
করছে । এই প্রাণই ভাসা পেয়েছে গণ-চেতজ্জার মধ্যে, তাকে আজ তার মুল্যে 
দানতে হবে । যেখানে যতটুকু গণ-প্রথণের এই দাবীকে সমাজ প্রাণ খুলে স্বীকার 
করে নিতে পেরেছে, সেখানে ততটুকু জানন্দ সমাজ জীবনে ফুটে উঠছে। তাই 
উদ্ৃক__নর-নারী, ধনী-নির্ধন, ত্রাহ্মণ-শূত্র, উচ্চ-নীচ নিবিশেষে মানবের মাপা 
মাহুয হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হোক, তাইতেই প্রাণ তৃপ্ত হবে, বিরুতিতে শ্রান্ত- 
ক্লান্ত সমাজ অন্ব ও স্ব-স্ব হবে, সাহিত্যও নৃতনতর যানব-ভ্রাবন কাহিনীর 
ইঙ্গিত ও উঁগাদান্‌ বহন করে এগিয়ে চলবে'। 


পা 








এক আর একে-_এক 
জ্যোতিকারজন সমন্দার 


আচার্ধ্যদেব মৃতু হেসে বললেন £ দেখ, তোমরা! যে কতখানি ভুলের ওপন্থ 
ভিত্তি করে আীবনটাকে চালাচ্ছ, তা নিজেরাই জান লা। 

জবাবের বদলে উৎস্থকদৃষ্টি তার মুখের দিকে তুলে ধরলাম । একটু থেমে 
তিনি বললেন £ তোমরা জান, এক আর একে ছুই হয়-_-আমি বলি তা নয়। 

বিশ্মিত হ'লাম তার কথ! শুনে । মনের মধ্যে একটু উতদ্মার সঞ্চারও যে 
হাল নাএমন নয় । বিনীত ভাবেই জিজ্ঞেস কয়লাম £ আপনি কি বলেন 
এক আব একে তিন ছবে? 

কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি, মুখে স্মিত হালিম 
প্রলেপ । ভুল বুঝতে পেরে নতমুখ ত'লায । 

তিনি স্বরু করলেন : সংখ্যার নামকরণটা গৌপ। সেটা পরে হ’লেও 
চলবে ।. কিন্ত একের পর আর এক-এতে পৌছতে যাঝখালে যে ফাকাট! তুমি 
ছেড়ে দিলে, সেটাতে! তোযার কাছে অজানাই রয়ে গেল। তাকে না খুঁজে 
বার কয়তে পারলে তোমার নির্ণয়জ্ঞান তো অপূর্ণ থেকে যাবে। 

বুঝতে লা পেরে বললাম £ আর একটু সরল করুন। 

£ আচ্ছা ধরো, তুমি আর আমি দু'জন, কিন্তু তোযার আর আমার 
অবস্থিতির মাঝখানে আর একটা জিনিষ বিদ্যযান__অথচ তুমি তাকে দেখতে 
পাচ্ছ না-সেটা কি? 

আবার দিলাম £ €্যোম, মানে শুন্য । 

আচাধ্যদেব দৃঢ়কঠে বললেন £ হ্যা, এই শুগ্ঘটাক্ষেই তোমার মেনে নিতে 
হবে। শুণ্ত যানে কোন একটা কিছু নয়-_নয়, কিছু একটা বটে। 

বুদ্ধি ঘুলিয়ে উঠল--জিজ্ঞেস করলাম £ লাভ কি হবে তাতে? 

আচাধ্যদেব হাসলেন: লোকসান কিছুই নেই-_-সেই কথাটাই তোমাকে 
আজ বোঝাবার চেষ্টা করব) 

আশ্রম কক্ষে বসে কথা চলছিল । বাইরে কখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলেছে। 
বআচাধ্যদেবের চক্ষে সন্ধ্যার শাস্ত-প্রু অনির্ববচনীয় মাধুর্য্যের আভায থেকে থেকে 
উজ্জল হয়ে উঠছি । ্ 


পৌষ, ১৩৫৮ ] এক আর একে_-এক 


বাইরের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে তিনি সুরু ঝকরলেন। 
শোন, দ্বি-ভাব পরভাব । অপর পর ভাবতে শেখায় । “ছুই” 

বলার সঙ্গেই তুমি তাকে তোমার থেকে বিচ্ছি্ করে দিচ্ছ আমি এক, তুমি 
দুই ; তোমাকে ‘দুই' করেছে মাঝখানের এই অদৃশ্য 'বস্তটা যাকে বলি শুষ্ক ৷ 
আমি যদি বলি, আমি এক, কিন্ত তুমিও এক, কারণ তোমাকে আযাকে যুক্ত 
করেছে মাঝখানের এই শন্তা, ঠিক কিনা? ঘেমন এক ফোটার সঙ্গে 
আর এক ফোটা জল যোগ করলে ছু'ফোটা জল খাকে না, হস্ত এক 
ফোটা । 

আমি বিহ্বল হ'য়ে গেলাম ৷ জবাবের বদলে শুধু জিভাস্থ দৃষ্টি মেলে ধরলাম । 

তিনি বললেন : উপমায় জিনিহটা সহজ হ'তে পারে। €বমন ধরো 
তোমার দেহ। তোমার দেহকে কি[তুমি সংখ্য! দিয়ে পরিচয় দাও? €োষার 
পা আর তোমার হাতের মধ্যে তফাৎ থাক সত্বেও তুমি সব নিয়ে বলতে পার 
আমি একজন ; ঠিক তেমনি, তোষার দেহের এক এক বিভিন্ন অংশের সত 
অপরকে ভেবে নিলে সহজেই বল! চলে--সব নিয়ে ‘আমি’ একজন । 

প্রশ্ন করলাম: দেহের অংশ তে! পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত । বিশিষ্ট 
কাউকে বাদ দিয়ে তো আমি ভপ্র-_অসম্পূর্ণ। কিন্তু আপনি তো আবার সঙ্গে 
ঘুক্ত নন। আপনাকে আমার নিজের অঙ্গীভূত করি কি বিচারে ? 

বুদ্ধির বিচারে । তুষি কি জান না যে উপলক্কি হারা বস্তু নিরূপণ ছয় ? 

তুমি আর আমি এক, এই জ্ঞানকে ঢেকে রেখেছে তোমার আর আমার মাঝ 
খানের এই ফাঁকা বন্তটা। এটা অবিগ্যা। জ্ঞানকে আবৃত করে আছে বলে 
‘মায়!’ বলতে পার-_কিন্তু জ্ঞানের উল্লেধ হ’লেই দেখতে পাবে এটা শুধু মায় 
নয়_পরস্ধ যোগমযায়া । তোমার আর আমার যোগ ঘাটিয়েছে এই মায়!-_আমরা 
পরম্পরে বিচ্ছি নই । এ জ্ঞান হলেই দেখবে শুন্ভ স্থানট! পূর্ণ হয়ে গেছে। 
একে বলে ‘আত্মজ্ঞান’ । 

প্রশ্থ করলা £ এ প্রকার আত্মজ্ঞানের সার্থকতা কি? 

জবাব এল £ এ জ্ঞান লাভ হ'লে পরডাব দূর হয়, বেমল আলোর আবিপ্তাবে 
আধারের অঙনুপঞ্রিতি। পরভাব দূর হ’লেই দেখতে পাবে তুমি গু জগত 
অভিহ। সমস্ত. বিভিএ বস্ত তোমারই দেহের সস্তর্গত। তখন বলতে বাধ! 
দকোথাদ যে, এই জণু পরমাণু জীব জগত সবই আমি । বাহ দৃষ্টিতে বস্ধর 


৬৮৬ উজ্ছপভারত [৪র্থ বধ, ১২শ সংখ্যা 


বিভিন্নতা দৃশ্রমান, কিন্তু অন্তর্লাকে সব কিছু দৃশ্য ও অদৃশ্য বস্তু বিচিত্র অপওতায় 
পূর্ণত্ব লাভ করেছে। 
আচাধ্যদেৰ একটু থেমে আবার স্থরু করলেন : এই আমিত্ব বোধ তোমাকে 
জগতের প্রত্যেক জিনিধের প্রতি সহা2্ভূতিশীপ ক'রে তুলবে । দরদ দিয়ে 
বুঝতে শিখবে অপরের দৈল্য । তুমি পূর্ণ ক'রে তুলবে অপরের দীনতাকে । 
আমি প্রশ্ন করলাম : আপনি কি বলতে চান যে আমার “আমিত্ব জ্ঞান 
লাভ হলে, অপরের মধ্যেও এ জ্ঞান আপনা থেকেই উত্ভূত হবে ? 

এ জন্চেই শাস্ত্রে বলেছে “পরম্পরং বোধয়স্তম”। অপরের যধ্যে এ 
জ্ঞানের উদ্ভব ন! হ’লে তোমার একার জ্ঞান কার্যকরী হবে ন!। জগতের 
সকলে যদি এ জ্ঞান ছারা যুক্ত না হয়. তবে পুথিবীতে প্ররুত শাস্তি শুধু স্বপ্র 
হয়েই থাকবে। পরস্পরের অভাব পরস্পরের দ্বারাই পূর্ণ ওয়! সম্ভব। 
জগতের মিপিত শক্তি ঝ্রগৃতকে শ্বর্গের পর্ধ্যায়ে উদ্রীত করবে। কিন্তু এ জ্ঞান 
তো আপনা থেকে আসবে না এর জন্যে চাই অহুশীগন 

অন্ুসীলন কি প্রকারে করণীয় ? 

শুধু ধ্যান। শুধু যন প্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে এর সত্যতা ৷ 
তারপরে অপরকে শেখাতে হবে এর মৌক্তিকতা। ধ্যানের মধ্য দিয়ে ধারণা 
বআসবে__আসবে পথনিন্্দেশ । 

প্রশ্ন পাণ্টে দিলাম £: আচ্ছা, আমাদের ব্যবহারিক, রাষ্টিক, প্রভৃতি জীবনে 
যে বিপধ্যয় চলেছে, তার সমাধানে এর ইঙ্গিত কি? 

জবাব দিলেন বআচার্ধযদের £ আজ সময় সংক্ষিধী। এর আপোচনা ক্ষেত্র 
এত বিস্তৃত বে শ্ব সমদ্বের যধ্যে কুলিয়ে ওঠা কঠিল। তাই আজ এখানেই ক্ষান্ত 
হচ্ছি। স্থযোগ পেলে আবার আমরা বিশ্বৃত ভাবে সকলদিক থেকে এর বিচার 


করতে পারব । 
রাত্রি হয়ে গেছে। আচাধ্যদেবকে প্রণাম ক'রে বিদায় গ্রহণ করলাম ।* 





= (পন্ডিত অতীন্রনাথ চক্রবর্তী! বিরভিত “দিশোপন্যিৎ' অনুসরণে )। * 





'মাগরী হিন্দী রাঞ্ট ভাষা’ এবং অন্তর-াক্্রীয় 
সংখ্যালিখন 
সভীশচত্র শুহঠ।কুর 

দেবনাগৰী পিপিতে লিপিত হিন্দী ভারতের ন্বাইভাষাকূপে গৃহীত 
হয়েছে। শীঘ্র গোপাশন্বামী আহেঙ্গারের প্রস্তাবের উপর প্রযুক্ত কান্হাইয়ালাল 
মুন্সীর তিন চালিটি সংশোধন প্রস্তাবহারা শোধিত হয়ে এটি গৃহীত হয়েছিল । 
লিপি দেবনাগরী হলেও সংখ্যাপিখন আস্থর্জাতিক প্রণাদীতে হবে অর্থাৎ 
ইংরাজীতে ঘেষলটি তল্ তাই । আগামী ১৫ বৎসর পর্ধস্ত সরকারী কাজকর্ষে 
ইংরাজী ব্যবহার চপবে । পনেরো বছরের পরেও পালণমেন্ট আইন করে বিশেন 
বিশেষ কাজে ইংরাজী ব্যবহারের নির্দেশ দিতে পারবেন ॥ 

গণপরিধদের সভাপতি ডাঃ রাজেন্্প্রসাদ এই ব্যাপারে যে মন্তব্য করেন তা 
প্রণিধানযোগ্য । তিনি বলেছেন-_"আমাদের শাসনতস্তরে আজ একটি নৃতন অধ্যায় 
সংযোজিত হ'ল । অতীতকাপে আমাদের দেশে কোনোদিন শাসনকার্য পরি- 
চালনার অপ্ত একটি মাত্র সাধায়ণ রাষই্রভানা! স্বীকার করা হক্পদি। সংস্কৃত ভাবাঘ 
আমালের ধমশাস্ছ, সাহিত্য ও আইন প্রণহন হচ্চেছে বটে, এবং দেশের সর্বত্র 
সংস্কৃতির চর্চা ও বেশ চলত | কিন্ত সমগ্রভাবে সর্বত্র সকল প্রকার শাললকাধ 
পত্রিচাপনায় ও ভাষা ব্যবহৃত হয়নি আজ সপ্রধ্ম আমর! ডারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রে শালনকার্থ পরিচালনার জগ্য একটি বিশের ভাষা বাবহারের সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করুলাঘ।” 

প্র সম্পর্কে ডাঃ রাজেজুপ্রদাদ আরো বলেন যে, হিন্দী এখন সবাষ্ট্,ভাষাক্ষপে 
বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে উদ্যত; অতএব এই হিন্দী ভাবায় যথাযোগ্য সংস্থার 
হওয়া বাঙনীয়। হিন্দী ব্যাকরণ জটিল, মাতৃভাষা যাদের হিন্দী, তাদের পক্ষে 
ধীরে দীবে ব্যাকরণের জটিলডায় অভান্ত হওয়া অদন্ভব নয়; কিন্তু অ-হিন্দী- 
ভাবীর পক্ষে কষ্টকর । তুুপরি প্রয়োজনের তাগিদে জটিল-ব্যাকরণ একেবারেই 
আচল ! সুতয়াং রাষ্ট ভাষা পদু প্রাধ্ির গৌরবের সঙ্গে তার দায়িত্ব বহুন করার 
শক্তি অর্চান'ক্লুরক্তে হু । এ বিধরে হিন্দী ভানীর সচেন্ডন ছত্তে হবে। ভুইটি 
উপায়ে সেটি সাধিত হতে পারে : (১) শ্রত্যক্ষ -প্রয়াস-_ হিন্দী সাছিত্যরখীর। 
ছিলে ব্যাকস্ণাকে সরলীকৃত অবস্থায় এনে ফেলতে পারেনা অবনত এ কাযে 





৬৮৮ উজ্জলভারত [ ৪র্থ বৰ্ষ, ১২শ সংখ্যা 


কেন্দরীষ্ন সরকারের সহযোগিতা আবস্তক, কারণ হিন্দীই কেন্দ্রীয় সরকারের বাহন 
হতে চলেছে | পরিশ্রম ও যত্রন্ধারা হা-কিছু সম্ভব তাতে হেন ক্রটিনা হয়। 
হিন্দী ভাবার সন্বীর্ণ পথে এখন ক্রমশ: কোটি-কোটি যাত্রীর আনাগোনা চলবে, 
তাই পথকে প্রশস্ত ও স্থগয করতে হবে। (২) নবাগতের আন্দোলন 
এখন থেকে প্রত/হ নৃতন নৃতন জনগণ, অতিদ্দীভাবী হয়েও ছিন্দীর পথে যাত্রা 
সুরু করে ভাষায় যথেষ্ট পরিবর্তন লাধন করবে । ইংরেজী ভানায়ও 
এইভাবেই পরিবর্তন এসেছে, এখনো চলেছে। এই অবস্তপ্তাবী পরিবর্তনকে 
হিন্দী যেন স্বীকার করে নিতে পারে। জটিল ব্যাকরণের বিখিনিষেধ 
ভাষার ক্ষেত্রে সহস্র পদবিক্ষেপে একট; পথ উৎপাদন করবে । অবশ্ঠই 
এর ফলে ভাবার শক্তি বৃদ্ধি হবে। হিন্দীভাহীকে এ পরিবর্তন উদারভাবে 
গ্রহণ করতে হবে। 

তাছাড়া সবাই জানে, ভাবার সমুক্ধি আরে! এক উপায়ে তয়ে থাকে। কিন্ত 
তাতে মানুষের হাত নেই বললেই চলে । হিন্দী সাহিত্যে সেফস্পীয়র-মিলটন, 
বন্ধিম-রবীন্ত্র প্রভৃতির মতো মহামহারণীর উদ্ভব হলে স্বভাবত:ট ভাষার অনা- 
বশ্তক 'আধিকা' খসে পড়বে । প্রতিডার প্রতীক্ষা করতে হুলে তার আবাহনের 
অন্ত প্রন্থত থাকতে হুবে ; ক্ষেত্র নির্মল বাগতে হবে । এ বিষয়ে হিন্দী ভাসীর 
দায়িত্ব সযধিক । 

রাষ্ট্রের সর্ববাঞ্গীণ সংহতি সাধনের উদ্দেশে)ই বহু ভাষাভাধী ভারতবর্ষে একটি 
মাত্র ভাষাকে রাষ্ট ভাষা করা হু'ল বলে পারিষদগণ মনে করেন। একটি কথা 
স্মরণ রাখতে ছবে যে, ভারতবর্ষের অনেকগুলি প্রাদেশিক ভাবা এবং সকল ভাষার 
মাতৃদ্বক্বপ! সংস্কৃত বিশেষ সম্বদ্ধিসম্পল। কয়েকটা প্রচলিত ভাবায় সম্বদ্ধিও 
হিন্দীর চেয়ে মধিক। হিন্দী রা&,ভাষাপদে আরুঢ় হওয়ায় দেখতে হবে অঙ্ঞান্ 
ভাবার স্বাধীন গতি ব্যাহত না হয়, তাদের উ্য়ন ক্ষণ লা হয়। গণপর্িষদ 
এবিবরে উল্লেখ করছেন । বিষয়টীর গুরুত্ব বিবেচনা করে এ সম্পর্কে সর্বধদ! 
অবহিত হুতে হবে) 

এমন বদি কেহ থাকেন বিনি ক্ছ-ভাবাকে রাষ্ট্রভাষা পদে লা দেখে ক্ষ 
হয়েছেন, তবে তাকে বলতে চাই যে, ভাষার শক্তি ও গোঁরব ক্রেবলমাঅ সেই 
ভাবাভাবীর সংখ্যার ওপর নির্ভর “করে না। ভাষার যহঘ, নির্ভর করে তার 
প্রতিভাবান লেখকদের লেখনী মুখে এবং বক্তাদের জিহবাগ্রে। প্রাচীন গ্রীক 


শোর, ১৩৫৮] রাষ্টতাষা এবং অস্তবীর সংখ্যালিখন 


ভাবায় ৰূতভ্ৰন কণা বলত? অথবা শেক্ম্পীয়র কালীন ইংরাজী ভাবায় তথখন- 
কার দিনে কত শোকে কথা বপত 7 আহ্মকাঝ তুলনায় তারা মুস্টিমের ছিল; 
বর্তষানে ইংরাজী তো একপ্রকার সমগ্র পৃথিবীর রাষ্ট্র ভাষাবৎ হয়ে দাড়িয়েছে, 
কিন্ত সেই অমুপাতে তার অশ্বর্দ কতটা বেড়েছে? রাষ্ট্রডাযারূপে প্রতিষ্ঠিত, 
অথবা অধিকতম লোকের কণিতডাষ| ছলেই, তা সেই ভাঙার এশ্বর্থ বলে শ্থীকূত 
হয় না। এবং অনেক সময় এর বিপরীতই দেখতে পাওয়া যায়। স্বতরাং আমাদেয় 
সকলেন্সই কর্তব্য আপন আপন মাতৃভামাব শক্তি বৃদ্ধি কর।। অপর ভাশার সচিগ্ত 
তুলনামূলক আত্মবিষ্লেষণ উত্তম কথা; একে ঠিক ঠিক প্রতিচোগিতা বল! যা 
না। প্রতিবেশী ভাধাগুলির সঙ্গে আমাদের যে মূলগত সম্বন্ধ আছে পেই ভ্ঞাতিত্ 
বলায় রেগে নিজ নিঙ্গ ভাষাকে প্রগতির পণে এপিপে দেওয়ার দে কর্তব্য 
রয়েছে, তা সম্পাদন করতে বিরোপ নেট, বরং এতে কষে প্রতিবেশীরও প্রগতি- 
পথে আমরা পরস্পর সহায় হতে পাবি। 

অবশা এই বিশাল ভারতবর্ধে একটীমান্র প্রচলিত ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার পদে 
প্রতিষ্ঠিত করতে যাওয়া সমীচীন হুল কিনা অথবা অপরাপর অধিকতর সমৃদ্ধ 
ভাধার প্রতি এতে স্থবিচ/র হুল কিলা, নিরবধি কাল তার সাক্ষ্য দিবে। এক্ষণে 
আমরা গণপরিদলের বিচার মেনে নিয়ে কাখে অগ্রসর হব। এমনকি দেশে 
প্রচলিত সংখ্যালিখন প্রণালীর স্থলে আন্তর্জাতিক রূপ গ্রহণ করতেও আপত্তি 
করব না। অবশ্য এটুকু দেপিয়ে দেওয়া উচিত যে, আন্তর্জাতিক প্রথম সংখ্যাটা 
ক্ূপ একটু বদলে, বসন্বের নাগরীর যতো! করলে আমরা আন্তর্জাতিক 
সংখা দিঘ্বেই দেশীয় প্রথা অঙুলারে সহজে মহাজনী ছিসাব-পত্রে টাকা-আনা-পাই, 
কড়া-গণ্ডা, মপ-সলের-ছটাক, তোলা-মাপা-র্তি প্রভৃতি দেখাতে পারি । যথা, 
টা. ১৫৮/>*॥/ ক্রাস্তি । আন্তর্জাতিক ইংরাজী অস্কে ল-কলম করা ছক্‌ কাট! 
ব্যাক্ষের খাতা না হলে চলে না; আবার তায় অঙ্ক কষা যোগ-বিয়োগাদি কষ্টসাধ্য। 
‘এক'সংখ্যাটীর র্ূপ-পরিবর্ত্তনে আমরা সবদিক বন্ধায় রাখতে পারি । দুন্পেপে কোন 
কোন দেশে (ঘথ। জার্মাণী) অনেক সময় ‘7’ সংখঠাটার স্বিত্ব পেট কাটা করে দিয়ে 
লিখিত :1" এঁর সহিত বৈযয়া স্পষ্ট করা হয়। ইংল্যাণ্ডে যেমনটী এ (পেট কাটা 7) 
পাউণ্ড ষ্টালিং বুঝায়,। এরূপ লামান্য পরিবর্তনে আস্তর্জতিকতার ব্যাঘাত হুয় না। 

দক্ষিণ ভাতের কোন কোন ভাবা অঙ্ক বিষয়ে . আন্তর্জাতিক রূপ ইংরাজের 
আমলেই গ্রহণ করেছে; যথা তামিল, তেলেও মালতালী | এখন সমগ্র ভারত অস্ততঃ 


উজ্জ্লভারত [৪ধব্ধ, ১২শ সংখ্যা 


অঙ্ক বিষে একক্কপ গ্রছণ করলে, এ ভরসা হয়, হয়ঞ্ডো অচির ভবিত্যতে এফটী 
এক-লিলি ( ০০-্৪৪:০০-৪০২১০ ) হয়েও যেতে পারে । দশমিক প্রথার অন্ধ- 
গুলি তে! ভাগতবধেরই দান! স্কুল কলে আফুবী অন্ধ নাম পড়ে গেছিল । বর্তমান 
লেখক ১৯২১ থেকে ওকে In40-A7৪bi€ আখ্যা দিযে আসছে ( Edu- 
cational Review, Madras, August, 1921; Indiava, December 
1997 )। বিশাল ডারতবধে অন্ধ একক্ূপ হয়ে হায়! ভবিষ্য এক-লিপির স্থচনা 
বলে যনে করা অযৌক্তিফ হবে না; তবে সে লিপি ভবিগ্য ভারতে ‘নাগরী’ হবে 
কি, ‘রোমান’ হবে, অথবা পেশীত একটা প্রতিসংসক্ষতরূপ গ্রহণ করবে, তা বলা হায় 
না। বর্তীযানে বে হিন্দী রাষ্ট্রভাষা বলে স্টিশ্বীকৃত হুল, তা লাগরীতে লিখতে 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে সেটা সকল ভারতে এক্ষ-লিপি হয়ে যায় নি? 

নাগদী লিপি সংস্থার ধা সুধারণ আবশ্যক বলে নাগয়ী-অঞ্চলেই আন্দোলন 
রয়েছে । আছ পর্ধস্থ নান। স্বধারৎ-এ. স্তাব বা পকিকছছনা হগেডচে । কালী 'নাগরী- 
প্রচারণী সভাত” মুখ্য ফেন্দ্র। এই কালী নগরী থেকেই কমপক্ষে চারিটি পরিক্পান! 
প্রকাশিত হয়েছে । (১) দৈনিক ‘আছ’ প'ড্র-সম্পাদক প্রবীণ পত্ডিত পীবাবুরাও 
বিষ্ণু পরা কর, হিন্দী সাহিতা সম্মেলনের লিযল! অধিবেশনে যে সভাপতির 
জভিহাসণ প্রদান করেন. তগ্মধ্যে লিপি-সুধারণের দিগ দশন করেছেন; (২) 
কালীর চিত্রলর প্রীকেদায়নাথ শর্গার়ত ‘এক কেলযে হিলীকে পূয়ে টাইপ’ ; (৩) 
জর্জ নিলাস রচিত ‘প্রতিসংস্থত দেবনাগযী' এবং (6) বর্তমান লেখকের 
‘লিপি-ভারতী' | সবই স্থধিগণেয় বিচার সাপেক্ষ এবং বিধান পরিযদেয 
বিবেচ্য । 

রাষ্ট্রভাষ! স্বন্ধীয্ন বিধান মোটামুটি এই রূপ নিয়েছে 

অধ্যার ১। ভায়তীয় যুক্তরা্টের ডাষা-_৩০১ (ক) 

১। দেবনাগরী লিপিতে লিখিত হিন্দী ভারতের রাষ্ট্রভাষা হবে; যুক্তরাষ্ট্রের 
সরফারী কাক্তকর্ষে আন্তর্জাতিক সংখ্যালিখন প্রণালী ব্যবহৃত হবে । 

২। শাঘনতন্্র প্রবর্তনের পর পনেরো বৎসর পর্ধস্ত যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র সরকারী 
কারে ইংরাজী ভাঘা ব্যবহৃত হবে। i 

কিন্তু এই সময়ের মধ্যে দুক্তরাষ্ট্রের দে কোনে! সরকারী কাজে প্রেসিডেন্ট 
ইংরাজীর সঙ্গে হিন্দী ব্যবহৃত হবার নির্দেশ দিতে পারবেন এবং আন্তর্জাতিক 
সংখ্যা লিখনের পাশাপাশি নাগরী সংখ্যার রূপ দেওছার নি'্দেশও দিতে পারবেসা 


পৌষ, ১৩৫৮ ] রাষ্টভাব! এবং অর্গর 1ষ্রীযু সংখ্যালিশন 


৩। পনেরো! বছর পর পার্লামেন্ট আইন করে (ক) ইংরেজী ভাবা, অথব1 
(খ) দেবন/গরী সংগা! লিখন প্রণালী ব্যবহারের ব্যবস্থা করতে পারলেন। ক্রি 
কি উদ্দেশ্যে উহ! বাবহৃত হবে, আইনে তার নির্দেশ ণাকবে। 

৩:১। (খ) ১। শাসনতঙ্্র প্রবর্তনের পাচ বছর পরে, এবং তৎপল্প আলে 
দশ বন্ধর পরে প্রেসিডেন্ট একটি কহিশন গঠন করেন। কমিশনের একজন 
তেখরমঠ।ল থাকবেন এহং সপ্তম তপলীল-বণিত ভাহাসমূভের প্রতিনিধিদের নিয়ে 
এই কমিশন গঠিত হবে ৷ 

২। কমিশন নিয়োক্ত বিযয়সমূহ লম্পর্কে প্রেসিডেন্টের নিফট সুপারিশ 
কয়বেন। 

কে) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারী কাজে হিন্দীত ক্রেমবর্ধঘান ব্যবহার 

খে) বঘুক্তযাট্রীঘত সরকারী কাছে ইংঘাক্ী ভাষার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ; 

গে) শামনতস্ত্রের ৩০১ ডে নিবদ্ধ বর্ণিত বিষের উদ্দেশ্যে ভাহাক্স ব্যবহাক্ম। 

(ঘে) জুক্তনাষ্ট্রের বিশেষ কোন বা কোন কোন কাজে সংখ্যালিখন প্রণালী 
ব্যবহার । 

ডে) যুক্তরাষ্ট্রের সয়কামী ভাষা এবং বিভিন্ন স্টেটের মধ্যে কার্থ পরিচালনায় 
জগ্য প্রয়োজনীয় ভাসা পস্পর্কে কমিশনেস নিকট প্রেপিডেন্ট যে সব কথা জানতে 
ঢাইবেন। 

(5) হুপাহ্িশ করার সময়ে কহিশন কর্তৃক ভারতের লিল সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান 
সংক্রান্ত প্রগতি বিষে বিবেচনা, এবং সরক্কারী চাহুষীতে হিন্দী ভাষাভাবীদেক্স 
দাবী ও ভাহানদেষ স্বার্থ সম্পর্কে বিবেচনা; 

ছে) লোকসড1 থেকে ২০ জন এবং রাষ্টস্ভা হতে ১০ জল, মোট ৩* জন 
সদস্য নিছে এক কমিটীর গঠন ; 

(তে) কমিশনের স্থপারিশসমূহ সম্বন্ধে কমিটার বিবেচনা, এবং হালে 
মতামত প্রেলিডেন্টকে ঘানানো ; 

(ঝ) এই রীপোর্ট বিবেচনা করে, সমগ্র দ্রীপোর্ট পবা তার অংশবিশেষ 
সম্পর্কে প্রেলিভেন্টের নির্দেশ । 


শ্রীমস্ভগবদগীতা 


€ শৃর্ববাকছি ) 


তৃতীয়োহধ্যায়ঃ 


অৰ্জ্জুন উবাচ 
অথ কেন প্রযুক্তোহয়ম্‌ পাপঞ্চরতি পুরুবঃ । 
অনিচ্ছন্্রপি বাঝেফি বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩৩৬ 

€ ধ্যায়তো! বিষয়ান্‌ পুংসঃ’, ‘তৌ হি অন্য পরিপন্থিনৌ” ইত্যাদি জোকে 
অনর্থের মূল নির্ধারিত হইলেও তাহা রহিয়াছে বিক্ষিপ্ত, অস্পষ্ট ; অন্ন সোজা- 
হুজি নিশ্চিতন্ূপেই অনর্থের মূল জানিতে ঢাছিতেছেন, যাহ! জানিলে তাচার 
উচ্ছেদের জন্য ধ্ড় করা সহজ হইবে । শ্ীভগবানও এই অনর্থের মূল কারণ দৃর 
করিবার উদ্দেশ্যে নিজের সমগ্র জীবনের নিগৃঢতত্বের অবতরণ! চতুর্থাধযায়ে 
করিবেন। বর্তমানে তাহারই ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছেন ) অঞ্জুনঃ উবাচ [ অঞ্জন 
বলিলেন ] অথ [ আচ্ছা, জিজ্ঞ/সা! করি ] কেন [ হেতুস্ৃত কাহার দ্বারা ] প্রযুক্ত 
[ প্রেরিত হইয়া, রাজ! দ্বারা প্রেরিত ভূত্যের মত ] অথ পুরুষঃ [ এই পুরুষ] 
পাপং [পাপ কর্ণ্ম ] চরতি [ আচরণ করে ] অনিচ্ছন্‌ অপি [ স্বয়ং ইচ্ছা না 
করিলেও ] হে বানের [ হে বৃঞ্ণিকুল সম্ভূত ] বলাংইব [ বল প্রেরিতের গ্ভায় ] 
নিয়োজিতঃ [ নিয়োজিত হইয়া ] 

অঞ্জুন বলিলেন, হে বৃষ্ণিকুল প্রন্থত, বল দেখি, এই পুরুষ স্বত্রং ইচ্ছা না 
করিলেও কাহার দারা প্রযুক্ত হুইয়া বলের স্বারা নিয়োজিতের ন্যায় পাপ কর্শ্ম 
আচদ্রণ করে? ৩৩৬ 

শ্ীভগবান্‌ উবাচ 
কাম এয ক্রোধ এষ রজ্লোগুণসমুন্তুবঃ 
মহাশনে! মহাপাপ বিদ্ধোনমিহ বৈরিণম্‌ ॥৩/৩৭ 


জীতগবান্‌ [উৎপত্তি প্রপয়ের, অগতি-গতির, ব্িপ্য-অবিস্তার হচ্ঘসমান জীভগলান্‌ 
পুক্ুবোদ্তম ] উবাচ [ বলিলেন ].' কাম:-এব: [যাহা দ্বারা "প্রযুক্ত হইক্া পুরুষ 
অনিচ্ছাসত্বেও পাপকর্শ্মে রত হয়, তাহা এই মলোজ্জ কায ।» কামের অন্তর্সিছিত 


পৌৰ, ১৩৭৮ ] শীতা__-৩ফু অং, স্লো:-_৩৭ ৬ 


পুরুবোত্তম-ছন্দ আন্ত না হইলেই কান হয় বিক্বৃত কায । পুরুষোত্তমকাষই 
স্বচ্ছন্দ কাম! পুরুষোত্তয, তাহার লীলা শক্তি ও তাহারই কাধ এই জগৎ সন্বদ্ধে 
মিথ্যাল্ঞানরূপ কারণের কাধ্যভূত ও রাগছেদ ইজ্তিযের পিছু পিছু ধাবমান বে 
মনকে, গ্রাস করে, যে মন ‘মনোমনু* পুরুষে।গুম-স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হইয়া, 
পুরুযে ন্তয বিচ্ছি্ হইয়া, অহঙ্কার বিমচাব্মা হইয়া মনে করে ‘কর্তা অহম্‌” লেই 
মনোজ কামই ই! ] ক্রোধ এবঃ [ এই কাম কোন কারণে প্রতিহত হইলেই 
তাহা পরিণ হয় ক্রোধে; অতএব কামপরিণাম ক্রোধ হারা প্রযুক্ত হুইয়াই 
পুরুষ পাপকর্ণ্ম আচরণ করে } রজোগুণ সমুস্তবঃ [ রজোজপ! গুণেই যাহার সমুস্তব, 
কিখ। রজোগুণের সমুপ্তব মাহা হইতে । কামই প্রথমে উৎপন্ন হইয়! রজোগ্ুণের 
পরিণাম হবার! পুকরমাকে কণ্টে প্রবৃত্ত করে। মিন্যা জ্ঞান হখন রাগদেবকে দুষিত 
করিয়া দের, সেই দূষিত রাগছেষ গন মনকে শ্বব্ধপচ্যত করিয়া যুগপত্ভ্ঞানের 
উৎপাদনের পণে বাঁধা স্থপ্টি কবে, তখন সেই মন হইতেই কামের জম্ম হয়। খল 
যদি পুরুষোন্তমে অগিত হুইয়া স্থিত হইত, দ্বন্বের ( ঝগড়া ) ভিতর মৈথুন স্থাপন 
করিত, তাহা হইলেই পুক্ুধোন্তম শুরে কাম অকাম-ডাবিত হুইয়া প্রেমে গড়িয়া 
উঠিত এনং হৃদরোগ কাম দৃয়ীভূত হওয়ার ফলে হৃদয়ে শভগবান্‌ প্রকাশিত 
হইতেন ]। (এই কামের দুরঁধত্ব প্রমাণ করিতেছেন ) মহাশন ( মহৎ 
হইতেছে এন যাহার, অর্থাৎ “খাই খাই” রোগ যাহার কিছুতেই মিটে না। ন 
ব্ঞাতু কামঃ কামানামুপূডোগেন সাম্যভি । হবিযা কৃষ্ণবত্মেব ভূয় এব।ভিবদ্ধতে ॥ 
কখনও কামের উপভোগের দ্বারা কাম শান্ত হয় না, যেমন খত ছার! অগ্ি পুনঃ 
বন্ধিত হয ] ( অতএব ) মহাপাপ্ন।[ মহাপাপ ; কেননা, সাম, দান, ভেদ, দণ্ড 
উপেক্ষা, মায়া ও ইন্জ্জালের কোনও নীতিই ইহার উপর প্রঘোজ্য হয় না, 
যাহার ফলে ইহাকে বশে আনা সম্ভবপর হইতে পারে ॥ 

সাম ভেদ তথা দানং দশুস্ঠ মস্ুজোত্তম 

উপেক্ষা চ তথা মাত্রা ইশ্রজালশ্চ গরর্থিব 

প্রশ্নোগাঃ কথিতাঃ সপ্ত তন্মে নিগদতঃ শৃণু । 

(দেই,ক।রণে ) বিদ্ধি [আনিয়া রাখ ] এনম্‌ [ এই কামকে ] ইহ [ এই 
সংসারে ] বৈরিণম্‌  মহাবৈরী বলিঘ। ; কামের উপর সাম নীতির কোনও উপ- 
যোগিতা নীই, কেননা সাম নীতির প্রয়োগের ঘোগ্য ক্ষেত্র হইতেছে জিতেজ্রিয়ত1 
প্রস্তুতি গুণযুক্ত পুর । | 


মে 


উজ্জলভারত [ ৪খ বধ, ১২শ সংখ্যা 


মহাকুলীনা ্ষজবো ধৰ্শ্বনিষ্ঠা জিতেন্জিয়া:। 
সামসাধ্যাঃ নরাস্ডখা তেঘু সাম প্রয়োজঘেৎ ॥ __-মৎশ্তপুরাণ 
দাননীতি শারাও কাম বশীভুত হুইবে ন!; কেননা, কায মহাশন । ভেদ- 
নীতি দ্বারাও কামকে বশ করা অসম্ভব; কেননা, কাম যতই ভিন্ন হইবে, রক্ত- 
বীজের মত উহ? বাড়িয়াই চলিবে । দণ্ড নীতিও কামের উপর ব্যর্থ; কেন না, 
জজগবানই বলিয়াছিলেন 'নিগ্রহঃ কিং করিগ্যৃতি’ । উপেক্ষনীতি কামের উপর 
আচল; কেন না, কাম রহিয়াছে তোমার জন্মের মূলে, তুমি ছাড়িলেও কায 
তোমাকে ছাড়িযে লা। কাষের উপর কোল মায়া ও ইন্ত্রাল চলিবে না; 
কামের মত মায়াবী কে আছে? যহীরাবণ বিভীষণের রূপ ধারণ করিয়াই 
হ্ছমানের মোহ উৎপাদন করিয়া রামলস্মপকে হরণ করিয়াছিল। কাম 
যাক্সাধী বলিয়াই লে কানরূপ-শাস্রের রূপ, বিবেকরূপ ধরিয়াও আসিতে 
পারে। এই কামকে বশে আনা মিথ্যাজ্ঞালের ভিত্তিতে দাড়ানো জীবের 
অসাধা । তাই তো মিথ্যাজ্ঞানের শুর হইতে অগ্থস্থভ কোনও লীতিই কামকে 
বশে আনিতে সক্ষম হুইবে না। ডগবান 'অপাধ্য এই কামকে দমন 
করিবার ব্যর্থ প্রয়াসের উল্লেখ করিয়া নিজের মদনমোহন, বৈশ্বানর, যোগেশ্বর 
সর্ধরসকদম্বমৃদ্তি ক্কপের মাঝে আকধণ করিয়া, প্রবেশ করাইয়া, তন্তাব-ভাবিত 
করিয়া মদন্‌কে মদনমোহন ভরে উৎ-আসীন করিবার অডুত লীলা-কৌশল সহ- 
যোশো নিদকে অজ্দ্রনেন সামনে, বিশ্বের সামনে উপস্থাপিত করিলেন? চতুর্থাধযাে 
ইছারই বর্ণনা রহিয়াছে ]। 
যাহা রজোপুণ হইতে জাত কিনা রজোগুণ যাহা হইতে জাত, যাহার ক্ষুধা 
মিটিবার নয়, যাহ! মহাপাপ, লেই এই কাম ও তাহার পরিণামভূত এই ক্রোধ 
€ ইহার প্রেরক ) ; এই সংসারে ইহাকে বৈরী বলিয়া জানিয়া রাখ । ৩৷৩৭ 


ধূমেনাত্তিয়তে বহিকষর্থাদর্শে! মলেন চ। 
যণোহেনাবৃতো গর্ভভ্তথা তেনেদমাবৃতম্‌॥ ৩1৩৮ 
কোষ কি প্রকারের ত্র, তাহা দৃষ্টান্ত সমূহের হারা প্রতিপাদন, করিতেছেন) 
খুষেন [ সঙ্গাতীয়, সহন্প, সন্বপ্রকাশ আবরণাত্মক শুম হার! ] আব্রিঘতে [আবৃত 
হয় ] বহিঃ [ প্রকাশাত্মক বহি ] বঞ্চা [ কিন্থা যেন্ধপ ] আদর্পল[ দপ্‌ ] মলেন চ 
{ বিজাতীয়, আগন্ধক মলের দ্বার! ) যথা [ যেরূপ ] উবেন [ একই মাতৃ-শরীরগত 


পৌৰ, ১৩৫৮ ] গীতা-_ত’্ঠ অঃ, স্লোঁ_-৩৪-৪- ৬১৫ 


প্ব-গত জরায়ু দ্বারা ] আবুতঃ [ আচ্ছাদিত ] গর্ভ: [ কুক্ষিস্থ জীব ] তথা [সেইরূপ] 
তেল [কাম দ্বারা ] ইদম্‌ [ এই জ্ঞান ] আবুক্তম্‌ [আবৃত হয়, আবরণেক্ব 
(কামের) তিন্টী রূপ আঁক্কিয়া দিতেছেন; ঘরের আবরণ, বাটিবের আবরণ, নিজের 
মধো নিছ্ছকেই নিজের আবরণ। বাহিরের আবরণ সরানো সহজ? তাহা হইতে 
কঠিন ঘরের আবরণ ছিল করিরা বাহির হওয়া ; কিন্তু সবচেয়ে কঠিন আবরণ 
হয় তাহাই, যখন নিজের বুদ্ধিই নিজকে আবরণ করে । পুরুযোন্ডম যখন এই 
আবরণশন্তিকে নিজ জীবনে হজয করিয়া লীলাশক্তিন্ূপে পরিণত করিলেন, 
তখন সব আবরণ নিঞ্জের আবরণ করার শক্তিকে লীলারসাস্বাদনের ঘন প্রকাশের 
জার রূপে গড়িয়া তুলিল ]। 

অগ্নি যেমন ধূম সবার! আবৃত হয়, দর্পণ মে প্রকার মলছ্ছারা আবৃত হল, 
কুক্ষিত্ব জীব যেমন জরায়ু দ্বার আবৃত হনব, লেইক্ষপ কাম স্বার৷ এই জ্ঞান 
আন্ত হয়। ৩৷৩০ 


আবুতং জ্ঞানমেতেন জ্ালিনে। নিত/বৈরিণ। ॥ 
কামরূপেণ কৌন্ডেয় ছস্পুরেগানলেন চ॥ 1৩৯ 


(যাহা কাম খারা আবৃত হয়, সেই ইদংপদবাচ্য বস্ত কি, তাহাই বলিতেছেন ) 
আনৃতম্‌[ আবৃত ] জানম্‌ [ প্রাণমৈথুন বচ্ছিত একান্ত প্রজ্ঞাপর্শন বা প্রত্রোলিজন 
বৰ্জ্জিত একান্ত প্রাণ দর্শন ] এতেন [ এই কাম ছারা] আলিনঃ [ একান্ত প্রাণ 
বা গ্রজ্ঞাপথের পথিক জ্ঞানীর ] নিত্যবৈরিণা [ লিত্যশত্র কাম দ্বারা একান্ত 
প্রাণ বা একান্ত প্রজ্ঞার স্তনে কাম নিত্য বৈরীই ] (কাষের কি ব্দপঃ? ) কামন্ধপেণ 
[ ইচ্ছান্থরূপ রূপ ধায়ণ করিবার যোগ্যতাঘুক্ত ; কাষের ইহাই মায়াবি । কাষ 
যখন মাগ্হের বিবেকের রূপ ধরিয়াই মানবের সামনে আসে, তখল জীবের এন 
ক্ষে ‘শরণং হহৎ আছেন, যিনি আমার ‘আমি’ হইয়াও ‘আমির’ অতিরিত্ব 
থাকিয়াও নিজকে নিছে আবরণ করিয়! আত্মতৃপ্তি লাভ ক্ষার মহাৰিপদ হইতে 
রক্ষা করিবেন? শীভগবানই সেই শরণ, সেই সুহৃৎ ] ছে কৌস্তের ; ঘুষ্পুয়েণ 
[ দুঃখের সহিত, রক্ত মোক্ষণ করিয়া! বাহার পূর্ণ করিতে হয় এমন ] অনলেন চ 
(এবং অনল সারা, অগিতে অলিয়া পুড়িরা ]। 

হে কৌন্ডে, এই দুষ্প,র অনল, কাযরূপ নিত্যবৈরী এই কাষের তার] জ্ঞানীর 
জ্ঞান্‌ আবৃত রহিণাছে।, ৩1৩৯ রর 


উজ্ছপভারত [ ৪খ বধ, ১২শ সংখা 


ইন্দিয়াশি মনে৷ বুদ্ধিরস্তাধিষ্ঠান যুগাতে। 
এতৈবির্বমোহয়ত্যেষঃ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিণাম্‌ ৷ ৩1৪০ 

€কাছাকে আশ্রর করিয়া, কোন্‌ ঘাটিতে অধিষ্ঠান করিয়া জ্ঞানকে আবরণ 
করিয়া কাম নিত্য বৈরী, এবং হাহা জানিতে পারিলে অনায়াসেই শত্রু অয় সম্ভব, 
এই প্রকার জিজ্ঞাসার উত্তর স্বরূপ শীভগ্বান্‌ বলিতেছেন ) ইন্ডিয়াণি [ ইচ্জিদ্প 
সৰহ ] যনঃ [ মন ] বুদ্ধি: [ বুদ্ধি ]} অস্ত [ কামের ] অধিষ্ঠান [ আশ্রয়, খাটি ] 
উচাতে [ কথিত হয় ] এতৈঃ [ ঘবাটিক্ূপে ব্যবহৃত, মিথ্যান্তান ও তৎসন্ভূত 
স্বাগহেব দ্বার! দুষ্ট, ধর্ম অধর্শ্ম রূপ প্রকৃতি দ্বারা লদ! পরিচালিত এই ইন্জিয়, মন ও 
বুদ্ধি দ্বারা ] যিযোহ্রঝতি [ বিবিধরূপে, বিচিত্রক্কূপে, অপ্রত্যাশিতরূপে, বীভৎস- 
কূপে ষোহ উৎপাদন করে ] এব: [ এই কাম ] জ্ঞানম্‌ [ একান্ত প্রাণদর্শন বা 
একান্ত প্রন্যাদশ'নকে ] আবৃত্ায [ আবরণ করিয়া ] দেছিণাং | শয়ীরীদের ] 
( জীবের দেহ ইন্জিয়, মন ও বুদ্ধি যখন কামের অধিকারে চলিয়! যায়, জীবের হাত 
ছাড়! ছয়, তখন কামের অধিকার হুইতে উহাদিগকে কাড়িয়া লওয়ার পূর্বে সেই 
কামাসক্ত ইন্দিয়-মন-বুদ্ধির ভর হইতে যাহ! কিছু সাধন! ও সিন্ধি সম্বন্ধে প্রচারিত 
হইবে, তাহ! তো শক্রুরই সিদ্ধান্ত । সে লিন্ধান্ত নিশ্চয়ই সত] বাস্তব শাস্তরিস্ধান্ত 
হইতে পারে না, যাহা দ্বারা পুরুষযোত্তম প্রান্তি সম্ভব হুইতে পারে । পুরুযোত্তম 
তাই গীতাশান্তে সর্বাগ্রে তাহার সঙ্গে যোগ বিধানের দ্বার! কামের খাটিসমুহ দখল 
কিয়া, নি আয়ত্তে আনিয়া পরে সাধন বা লিন্ধির আশ্বাদনের উপদেশ দিয়াছেন। 
সর্ধাগ্রে পুরুযোত্তমে যোগ স্থাপন কর! ও পরায়ত্ত নিজ্ছেক্সই ইজ্রিয়-মন বুদ্ছিকে 
দখল করার পরেই তাহাদের সহাঘ্রে পুরুযোস্তমকে আশ্বাদন করার প্রশ্ন উঠিতে 
পান্সে। খাটি দখলের পূর্ব্বে হাত-ছাড়া নিদেরই ইক্জিগ্র-মন বুদ্ধির আত্মা বা 
অনাত্মা সম্বদ্ধে কোনও সিদ্ধান্তই এ্রহণযোগা নয়, রমণের যোগ্য ক্ষেত্র ন্য। 

ইন্ডিয়, যন-বুদ্ধি কামের অধিষ্ঠান বলিয়া উক্ত হইয়াছে । এই কামই ইজ্দিয়াদি 
হার! জ্ঞানকে আবৃত করিস্সা বিবিধ ভাবে মোহ উৎপাদন করে । 1৪৯ 


তন্মাৎ ত্বমিন্দরিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ ৷ 
পাপ্যানং প্রশ্রহি হোনং জ্ঞান-বিজ্ঞান ন[শনম্ঞ। ৩1৪১ 


(ব্যাপারটি যখন এইরূপ ) তন্মাৎ [ তাহা হইলে ] মূ [ তুমি ) ইঞ্জিয়ানি এ 
[ মন ৰূদ্ধি ও ইঞ্জিয় সমূহকে ] আগে৷ [দিতে ; কাম শত্রু ছারা অধিক সেই 


পৌব, ১৩৫৮ } ভাত অঃ, গো৪২ 


সব শক্ত থাটকে লাক্ষাৎভাবে তোমার ব্যবহারিক বা পারমাঘিক সাধনার সহারক 
পে ব্যবহারের দু:সাহস করিবার “পূর্কেবেই' ; এই লোকের ‘আদৌ! পদটি বিশেষ- 
ভাবে পক্ষা করিবার ) নিদ্ম্য [ পুক্ুনোত্তম 'মামি'র নাঝে দ্যা সংদ্মে সংঘ 
ক্ররিয়! ] হে ভরতর্ষভ ॥ [ ভরতক্ুলশ্রে্ট ] পাপানং [ পাপাচার কামকে ] প্রজছি, 
ছি (প্রক্ষ্টক্ূপে পরিত্যাগ কর পুক্ুহোত্তম প্রীচরণে উৎসর্গ ফ্রাই কামের 
সত্য বাস্তব প্রহান, তাহার প্রীচরণে সমর্পন করার বাহিরেই কাম হুদ নিত্য 
বৈরী, তাহার চরণে উতৎ্সগীক্কত ‘কাম’ Divi৷০, নিত্যবধ্ধ, অপ্রাকৃত নবীন মদন, 
স্বযং পুরুষেত্তমেরই বিকাশ ] এনম্‌ [ প্রস্তাবিত এই কামকে ] জ্ঞানবিদ্ঞাননাশনম্‌ 
[ মোক্ষবিধয়ক জ্ঞান এবং সেই মোক্ষ বিষয়ক জ্ঞানেরই আন্মাদন রূপ লিল্প-শাস্তর 
বিষয়ক বিজ্ঞান এই দুইয়েরই নাশন “মোক্ষে ধীর্তনমন্তত্র বিজ্ঞানং শিল্প শান্্রয়োঃ' 
_অমর। প্রজ্ঞাবাদের দৃষ্টি সাধারণতঃ জ্ঞানের দিকে, প্রাণবাদীর দৃরি শিজ-শ!স্মের 
দিকে : জ্ঞানেরই ঘনীস্ভৃত আস্বাদন বিজ্ঞান, শিচ্ধ জ্ঞানেরাই ঘনরূপ সাধন-বিজ্ঞান । 
কাম প্রাণ ও প্রজ্ঞা দুইকেই 'আবরণ করিয়া পরস্পরের সমধ্র বিনাশ করিয়া 
দুইয়ের বিনাশ সাধন করে )। 

হে ভরতকুলশ্রেষ্ট, সেই হেতু তুমি প্রথমে ইন্জিয়গণণকে পুরুষোত্তম আমার 
ভচরণে নিয়মিত করিয়া জ্ঞানবিজ্ঞান নাশন এট পাপ কামকে পরিত্যাগ 
কর্‌। ৩1৪৯ 


ইন্সিয়াণি পরণ/।ভুরিজ্দ্িয়েভ্যঃ পরং মনঃ) 

মনসন্ত পর! বুদ্ধি খেঁ। বুহ্ধেঃ পরতত্ত সঃ ॥৩1৪২ 
(‘আদোৌ’ ইন্ত্িযগণকে সংযত করিয়া কামরূপ শত্রুকে পরিহার করিবে ইহা বলা 
হইয়াছে বটে, এইবার কোন্‌ বস্তুকে আশ্রয় করিয়া এবং বিষন্তের সঙ্গে ইন্রি়গপের 
যোগের কোন্‌ কৌশল অবগত হইয়া সেই আশ্রয়ের ও কৌশলের সাহান্যে ইন্দ্রিয় 
গণকে বশীস্কৃত করিয়া তবে কামর সম্ভব হইবে, তাহাই বলিতেছেন ) ইজ্রিয়ানি 
[ ইন্দিয় সমূহ ] পরানি [ স্কুল বাছুপদার্থ সমূহের অপেক্ষা স্থন্প, আজাব, ব্যাপী 
ইচ্জিয়সমূহ পর (travsceudent) ১ বিধয়ের অন্গত হইয়া world property 
হিলাবে বিষরের স্বতরংযুলা বজায় র]বিয়া,নিজের ক্ষেত্রে অচ্যুত থাকিয়া ও শ্বয়ংযূল্য 
আহ্বাদন করিগ্ু বিয়ের অতীত হইয়া ব্যবধানে ও অবাবধানে, “পর-সন্বচ্ছে, 
পরকীয় সম্বন্ধে বিশ্বজনীন বিষয়ের সঙ্গে উত্ডিয়গণের 'উপাধি-বিধুর সহজ নিরবন্ত 


৬৯৮ জ্্রলভারত [৪ বধ, ১২শ সংখ্যা 


কশ্দসংযোগে যুক্ত হওয়াই ইস্তিয়গণের পরত্ব । এই জ্ঞানেই কর্যোগ প্রতিষ্ঠিত । 
শ্রুতি বলিতেছেন ‘ই ন্ছিয়েভ্যঃ পরা হুর্থা:_ অর্থসমূহও যে ইন্দিয়ের ‘পর’, অহ্ুগ, 
অতীত ও শ্বয়ংযূল্াযুক্ত ইহ! এই শ্রুতিতে স্পষ্ট । 

ইন্জিয়ের সঙ্গে বিষয়ের যতগুপি সম্বদ্ধের উল্লেখ করা হুইল, ইহার যে 
কোনও একটি বাদ পড়িলেই সেখানে কামের প্রভাব অক্ষুণ খাকিবেোই । Error 
of ০221017519হই হইতেছে কাযের লক্ষণ। ] আহঃ [ পণ্ডিতগণ বলেন] 
ইক্জিয়েভঃঃ [ ইন্জিয় সমূহ হইতে ]। পরং ( পর হইতেছে] মন: [ সন্ধ্ 
বিকজাত্মক মন, ব্যাকরণায্মক মন; নিজের স্বরূপে অচ্যুত থাকিয়া ইন্সরিঘগণের 
‘অতীত’ থাকিয়। অথচ ইন্ড্রিের ‘অনুগত’ থাকিছা ইন্জিয়ের সঙ্গে যুক্ত 
থাকিতে পারাই মনের 'পরজ্থ”) মনসঃ তু [ মন হইতেও ] পরা বুদ্ধিঃ [মনের 
দাবী সম্পূর্ণ রাখিয়া অথচ নিজের স্বরূপে অচ্যুত থাকিয়া মনের সন্ধল্পব্কিল্পকে 
নিশ্চয়াস্তিকারূপে গড়িয়া তুলিয়া মনের অহুগত ও অতীতরূপে থাকিতে পারাই 
বুদ্ধির ‘পর’ হ্থভাব ] ( এইভাবে ) যঃ (যিনি) বুদ্ধি পর্যন্ত সকল দৃশ্যকে “দৃশ্য! 
থাকিবার গৌরব দিয়া, দৃশ্যের অনুগত হইয়া, দৃশাময় হইয়া অথচ দৃশ্য হইতে 
‘অতীত’ থাকিয়া, দৃশ্যকে ভিঙ্গাইয়া, দৃশ্য-ত্রষ্টার মধ্যের 'অগ্ট” দর্শন মুছিয়া 
ফেলিয়া, বিপরীত রতিতে কখনও বা নিজকে ‘দৃশ্য’ করিয়া এবং দৃশাকে স্রষ্টা 
সাজাইয়া, দৃশা-দষ্টায় অনন্যযোগ স্থাপন করিয়া, অনন্ত ব্যবধানে ও অনন্ত 
অব্যবধানে যিনি দৃশ্য ্রষ্টার নিরবন্য উপাধিবিধূর পরকীয় সম্বন্ধময়, আত্মানাত্ম 
সমন্বযঘন, ‘আলিতাশ্রয় বিগ্রহ’ ) বৃদ্ধে: ( বুদ্ধির ) পরতঃ [ পরকীয়, সর্বববাস্তর 
অর্থাৎ সর্ব্মাভ্যন্তর ও সর্ববাহ্ক দপষ্টা ; ‘নাস্তনবহি্ধশ্য’ অথচ ‘অন্তর্বহি:', | অন্তর ও 
বাহিরের সমন্বয় $ যিনি অন্তরে পুরুষরূপে ও বাহিরে কালক্ূপে থাকিয়া অস্তর 
বাহিরের সমন্বয় বিধান করিতেছেন, তিনিই ভগবান্‌ । ‘অন্তঃ পুরুধরূপেণ 
কালরূপেণ যো বহিঃ । সমগ্থেত্যেষ ভূতানাং ভগবানাত্মমায়য়া ॥ ) সঃ [ তিনিই 
পুরুষোত্তয পরমাস্যা ] ৷ 

(উপনিষৎ বুদ্ধি ও আত্মার মধ্যে “মহৎ ও 'অবাযক্ত' নামক আরও দুইটা 
স্তরের উল্লেখ করিয়াছেন। গাতাকার কিন্ত এই দুইটার উদ্লপণ করেন নাই । 
কেন তিনি এইরূপ করিলেন? আমাদের মনৈ হয়, গীতাবক্তা নিজ জীবনে এই 
স্তর দুইটাকে হজম করিয়া অর্ক্ছনের বুন্ধিগণ্য হহবার “জন্যই অর্ঞ্চুনের 
সামনে দীড়াইয়াছেন। উপনিষৎ, অপৌরুষেয়, বুদ্ধিগম্য হইবার ঘররকার 


পৌষ, ১৩৫৮ এ ক্ীতা-_ওল্ অঃ, গ্লো-_৪৩ ৬১৯ 


নাই। উপর হুইতে একটী ধারা নামিয়া আসিতেছে, বুদ্ধি তাহা জ্তধু 
গ্রহণ করিবে, ঘটনার সাহায্যে ব্যাখা! করিবে না। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় বুদ্ধি 
যহত্তত্বের মধ্যে নিজ ব্যষ্টিধর্দ্ব হারাইঘা ফেলিবে। লে কি করিয়া নিজের ভাষার 
উপর হইতে নীচে নামিয়া নামিয়া আসা ধারাকে ব্যাখ্যা করিবে? তাই বুদ্ধির এই 
দাবী পূরণ করিবার জগ্টাই ভগবঝান্‌ ‘মহৎ’ ও “অব্যক্ত'কে নিজের গায়ে মাধিয়া 
প্রকাশিত হইলেন! মহাপুকুষ -মহান্‌ ও পুকুহ; পুক্ষষপ্রধান- প্রধান 
ও পুরুষ) । 

পণ্ডিতগণ ইচ্ছিহগণকে  বিষয়সমূছের ‘পর’ বলেন; ইচ্ছিয়সমূহ হইতে 
মন “পর, মন হইতে বুদ্ধি পর, যিনি বুদ্ধির পরকীয়, তিনিই পুরুষোত্তয 
পরযাস্যা ॥৩।৪২ 


এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মন । 

জহি শক্রুং মহাবাহে। কামরূপং ত্রাসদম্‌ ॥৩1৪৩ 
ইতি প্রমহাভারতে শত সাহল্যাং সংহিতায়াং বৈয়ালিক্যাং ভীন্মপর্বদণি 
উ্রমন্তগবদগীতা! স্থপনিষংস্থ ক্রক্ষবিদ্তায়াং যোগশাহের প্ুষ্ণাঞ্জন্শংবাদে কপ্মযোগো 

নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥৩ পি 
এবং [ এইকুপে ] বুদ্ধেঃ [ বুন্ধির ] পরং [বুদ্ধির পরকীয় পুরুষকে অর্থাৎ, 
বুদ্ধি ও আত্মার অন্তর অর্থাৎ দুর ও নিকট সব্বন্ধযুক্ত পরপুরুধকে ] বৃদ্ধা [ অবগত 
হইয়া ; 'ক্ষেঅক্ষেতজ্জয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা’ । সীতা । “অস্তর' অর্থ অবকাশ, 
অর্থাৎ ব্যবধান এবং অব্যবধান অর্থাৎ তাপাত্য্য, অন্তরঙ্গতা দুই-ই হয়। ক্ষেত্র বৃদ্ধি 
ও ক্ষেত্র আত্মার সংযোগের মধ্যে অন্তরের এই স্থিবিধ অর্থেরই সার্থকত। 
রহিয়াছে ] সংখ্ভ্য [ সম]করূপে শুস্তন করিয়া, সংযত করিয়া ] আত্মানম্‌ আনমনা! 
[ নিজকে দিয় নিজকে ; যখন আত্মা কর্তা কর্ণ্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, সম্বন্ধ 
ও আধিকরণ সর্ব্মকারণ সমন্বয়, তখনই সেখানে ‘ব্বন্ত’ পুরুঘোত্তম ফুটিয়া 
উঠেন; তপন তাহাকে দিয়া নিজকে কিম্বা পুরুযোতমকে জীবনে বরণ 
করিয়া লইলেই নিজে নিজেকে নিঅহার1, নিজের কাছে সমপণ করিঘাঁ, নিজের 
মধ্য হইতে নিজেকে গড়িয়া তুলিয়া, নিজের সঙ্গেই নিতে সম্বন্ধ স্থাগান করিয়া, 
নিক্কের মধ্যেই নিজেকে রমণ করে-_ইহাই.পুরুবোত্রম কল! ] জহি [ জনন কর, 
* পুরুষোত্তম ভরে তাহাকে প্রেম রূপে ঘন কর ] শক্রং [ শত্রুকে ] হে যহাবাহো। £ 


উজ্জ্লভারত [৪৭ বধ, ১২শ সংখ্যা 
কামক্কূপং দুরাসদম্‌ [ দুঃখে আসদ, আলদন অর্থাৎ প্রাপ্তি যাহার, অর্থাৎ দুবিল্ঞেয় 
যাহার গতিবিধি ]। 
ছে মহাবাহে|, এই প্রকারে বুদ্ধি ও আত্মার পরকীয়ত্ব উপলান্ধ করিয়া 
নিক্দেকে দিয়াই নিজেকে সংযত করিয়া কামরূপ এরালদ কামকে হনন কর, 
ধপ্রমরূপে ঘন অমাইয়া তোল ৩51৪৩ 


তৃতীয় অধ্যায়ের ভাহ্বানুবাদ সমাধ্য । 





**.মে খুখে তিনি আমার দিকে আলিতেছেন, আমি দি পেই মুগেই চলিতে 
পাকি তবে তার কাছ খেকে কেবল সরিতে থাকিব, আমি ঠিক উল্টা মুখে 
চলিলে তবেই তো মিলন হইবে ।-." 

তিনি রূপ ভালবাসেন, তাই কেবলই রূপের পিকে নামিগ্রা আসিতেদ্বেন। 
আমরা ত শুরু ক্র১লইঘ1 বাচি না, আমাদের তাই অরূপের দিকে ছুটিতে হয়। 
তিনি মুক্ত, তাই তার লীলা বন্ধনে, আমরা বন্ধ পেই জন্য আমাদের আনন্দ 
মুক্তিতে । এ কথাটা বুঝি ন! বলিয়াই আমাদের যত দুঃখ ।""" 

গান ঘে করে মে আনন্দের দিক হইতে রাগিনীর দিকে যায়, গান থে শোনে 
লে রাগিনীর দিক হইতে আলন্দের দিকে যায় । একজন আসে মুক্তি হইতে 
বন্ধনে, আর একজন যায় বন্ধন হইতে মুক্তিতে, তবে ত ছুই পক্ষের মিল ছুয়। 
তিনি যে গাহিয়াছেন আর আমরা ঘে শুনিতেছি। তিনি বাধিতে বাধিতে 
শোনান, আমরা খুলিতে খুলেতে শুলি।**” 
রবীন্দ্রনাপ 


চীনদেশ ও চীনদেশবাপী 
লিন্‌-ইণড-তান্‌ অঙ্গবাদক - মনোরঞ্জন ও স্ত 
( পুর্বাহ্বৃত্তি ) 


ট্যাং (০£ ) বংশের আমলে ( আছ্রার সপ্তম শতাব্দী থেকে নবম শতাব্দীর 
শেষ পর্যন্ত যে রাজকীয় পরীক্গা প্রথার প্রচলন হয়েছিল পরবত্তী রাজাদের আমলে 
তার কিছু কিছু অদ্ল বনগ হয়ে থাকলে ও, ১৪০৫ খৃষ্টাব্দ পন্যনস্ত সে প্রথা মোটা- 
মুটিভাবে অব্যাহতই ছিপ এবং তার দলে দারিড্র খেকে সমতা ৫ সম্মানের 
উচ্চ শিগরে আরোহণের পথ খুলে দেখয় হয়েছিল এরূপ পরী কতকটা 
যাঙ্জিক ব্যাপারের মত হয়ে গাড়াবেই এবং 





যেছিলও তা-ই । ফলে সত্িিকার 
শ্রতিভাসম্পঙ্গ ব্যক্তি এ উপায়ে আহ হে (তো না । এরূপ পর্ীগণকে এক প্রকারের 
বুদ্ধির পরীক্ষণ বগা ঘায় এবং এতে মে মোটামুটি কন্চঙ্ষন কুছ্ছিনান। ব্যক্িদের-ই 
বাছাই হোতো, তাতে সন্দেহ নেই । এন্ধপ ব্যবস্থ/য় মযঃম্থল থেকে বাছাই 
হয়ে গুণবান বৃদ্ধিযান বাক্তিদের সহরে এসে বসবাস করা মস্তবপর হগেছিল । 
তার এলে উচ্চপদস্থ সম্প্রদায়ের জাতিগত তেজ-বীধ্যের শ্বাডাবিক ক্রমাবনতি 
ব্যাহত হোতো। মোটের উপর এরূপ আভ্যন্তরীণ সংমিঅ্রণের ফলে তির 
সাধারণ স্থান্থ্য অটুট অক্ষুর এ!কবার পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা হোতে।। আজকের 
দিনে বহু শতাহন্দীর পর-পার খেকে দেখে বোঝা যায যে এই প্রথ। বহুদিন ধরে 
দেশের শাপক শ্রেণীর ভিতরে যোগ্যতমের উদ্বগলের প;দ্বতিবিশেম হিসেবে কাজ 
করেছে এবং তার ফলে সমাজের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে । 
এর চেয়েও জরুরী ব্যাপারহচ্ছে যে শাসক লম্প্রদায় শুধু. থে পল্লীগ্রাম খেকে 

আসে, ভ।-ই নয়_তার। কর্ণ্ম জীবের পরে আবার গ্রামেই প্রত্যাবর্তন করে । 
কেন লা গ্রাম্য জীবন-যাত্রা এবালীই চীন দেশে সকলের আদশ। ভীবনে, দর্শনে, 
শিল্পে এই গ্রাম্য আদর্শ চীনাদের অস্তরের অস্তরে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত এবং আজিও যে 
তাদের জাতিগত স্বাস্থ্য অব্যাহত আছে, এইটেই তার প্রধান কারণ। আদিম 
মানের জীবনযাআ। প্রণালী ও. সভ) সমাজের সংস্কৃত আচরণ উভয় বাবার 
ভিতরে সামগ্রচ্চ বিধান করে যারা এই ভাবের, চীনা জীবন-যাত্রা প্রণালী গড়ে 
তুলেছিলেন, তারা" কি পরিশ্াম চিন্তা করে জেনে" শুনেই এরূপ বাবদ্থার পত্তন 


শত উচ্জলভারত [ ৪র্থ বৰ্ষ, ১২শ সংখ্যা 
করেছিলেন? তারা থে ক্ুষি-সভ্যতাকেই অধিকতর শ্রেয়ঙ্ধর বলে গ্রহণ করে- 
ছিলেন, তারা যে যাজ্রিক কল-কৌশলকে তুচ্ছ জ্ঞান করে সহজ ভীবন-যাত্রা প্রণা- 
লীকেই অধিকতর বাঞ্চনীয় যনে করেছিলেন, ভ্রীবনে স্বপ-স্বিধা ও আরাম 
লাভের উপায় উদ্ভাবন করেও তার! যে তার একাস্ত অধীন কুতদাল চ*য়ে যান নি, 
এবং পুরুষপরম্পহা-ক্রমে তারা যে কাব্য, লাহিতো ও চিত্র-কলায় মাটির মান্ষের 
মাটির কাজে ফিরে যাৎয়ার আদশ প্রচার কবেছেন, তারা কি তা জেলে 
শুনেই করেছেন, কিংবা তাদের স্বাভাবিক সঙ্গ আলে উত,ক হয়ে করেছেন 
তা কে জ্ঞানে? 

প্রচ্গতির কোলে বাদ করাই শানীরিক ও নৈতিক স্বাস্থোর নিদান। গ্রায- 
বাসীরা বংশগত ক্রমাবনতি প্রাপ্ত তয় ন! শুধু সহুরবাসীদেরই দেক্ূপ অবস্থা 
ভয়ে পাকে | সহবের সম্পর গৃহস্থ ও বিদ্বান ব্যক্তিদের কাণে মাটির ডাক যেন 
নিৰ্ব্বাণ হয়ে বাছে। স্ববিথ্যাত বিশ্বান ব্যক্তিদের পারিবারিক চিঠি-পত্ৰ ও 
সাময়িক নির্দ্দেশাবপী অঙ্চসন্জান করে দেপা যায় যে, সেগুলি এ বিষয়ের উপদেশে 
পূর্ণ । তাই এগুলিতে চীনা সভ্যতার এমন একটা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে, বা 
তাদের লমাজটাকে স্ুদীর্ঘকাল ধরে বাচিয়ে রেখেছে । কনিষ্ঠ ভাইর কাছে লেখা 
চেং পঞ্চিায়োর ( Cheng Phanch’iao ) বহু মুল্যবান পঞ্াবলী থেকে 
বাছাই না করে আমি খানিকটা উদ্ভুত করে দিচ্ছি! এগুলি সতাই এত 
চমৎকার দে জগতের সাহিতেট এর তুলনা নেই । 

‘তুমি মে বাড়ীটা। কিনেছ, তার চারি দিকটা বেশ ভাল ভাবেই ঘেড়াও কর|। 
তা বাসের পক্ষে খুবই উপযুক্ত । কেবল উঠানটা আমার কাছে খুব ছোট 
লাগে । মাঝখানে দাড়িয়ে উপরের দিকে চাইলে আকাশটা বেশী দেখা যায় না 
__ছোট একটু টুকরা মাত্র চোপে পড়ে! আমার স্মভাবটাই খোলা-মেল] উন্মত্ত 
অবস্থার পক্ষপাতী । তাই এট। আমার ভাল লাগে না। লেখান থেকে উত্তর 
দিকে শ’ পানেক পা হেঁটে গেলেই তোতা-সেতু এবং আরো তিরিশ পা গেলেই 
বদরী বৃক্ষঞ্জ । এই বুরুজেন চারিদিকে অনেক জায়গা খালি । ছোট কালে যখন 
আমি বুরুটার ওখানে জল খেতে যেতাম, তখন আমি সেখানকার "দৃশ্তের পানে 
এক দৃষ্টে চেয়ে থাকতাম--দেখতাম নদীর ধারে উইলে গাছের সারি, নদীর উপরে 
ছোট একটা গাছের সেতু, তার লঙ্গে জীর্ণ কুটিরগুলি, অজন্র বুনো ফুলের বাহার 

এবং এসবের পৃষ্ঠ-দৃশ্য তিলেবে পুরাপো সহরের উচ্চ প্রাচীর এই দৃশ্ত দেখত 


পৌষ, ১৩৫৮] চীনদেশ ‘ও ভীনদেশব!সী ৭০৬ 


দেখতে আমি মুদ্ধ, আত্ম-বিশ্বত হয়ে যেতাম | বদি নগদ ৫৯ হাজার মুদ্রা সংগ্রহ 
কর! সম্ভবপর হয়, তবে আমার শেষ বগলের আশ্রয়-কুটির নির্মাপের জন্যে সেখানে 
বন্ধ একখণ্ড জমি ক্রয় করা যায়। আমার ইচ্ছা করে যে, সে আয়গাটার চারদিকে 
একটা মাটির দেওয়াল দেব এবং সেখানে প্রচুর বাশ ও ফুল-ফলের গাছ লাগাবো। 
বাড়ীর সদর লরছা থেকে বাস গৃহের দুয়ার পর্ধম্ত বাগানের ভিতর দিয়ে আমি 
একটা পাথর-বাপালো রাস্তা তৈয়ের করাবো। লসেপানে যে ঘর বানানো হবে, 
তাতে দুটো কোঠা পাকবে---একটা নৈঠকপালা এবং আঅপরটা আমার পড়বার 
ঘর । পড়ান্ন ঘরে আমি রাখবো প্রচুর হই, বহু চিত্র আকবার তুশি ও কালি, 
মদের কেতলী এবং চায়ের সাছ-দহভান । সেখানে বসে আমি কয়েকজন বাছ। 
বাছ! বন্ধ বান্ধব ও ঘুবক সম্প্রদায়ের সঙ্গে কাবা ও সাহিত্য সম্থক্ধে আলা? - 
আলোচনা করবো দিনের পর দিন। এর পিছনে থাকবে অন্দর মহল । সেখণালে 
থাকবে চাকরদের জন্যে একখানা কোঠ1 ও রা্লার জন্যে দু'খান|। মোটের উপর 
খড়ের চাল দেওয়া আট খানা কোঠা হলেই আমি খুলি। অতি প্রত্যুনে ন্তর্খো- 
দরের পূর্ব্বে সেখান থেকে আমি দেখতে পাবে! পূব আকাশে ভোরের নেঘের 
রক্ত-রাঙা শোভা এবং সায়াহ্নে দেখবো গাছের আড়াল থেকে অন্ডগমনোস্মণ 
সূর্যের নির্ববানোন্মুখ দীপ্তি । প্রাঙ্গণের কোপা উচু জায়গা দাড়ালে দূরে দেখা 
যাবে সেতু ও নদীর জল এবং মাথার উপরে ভেলে যাওয়া মেথ। রাত্রে খন 
কোন খাওয়ার নিমস্্রণে লোক-জন আসবে, তখন দেওয়ালের বাইরে দেখ! যাবে 
প্রতিবাসীদের ঘরে ঘরে জলে ওঠা পীপ-যালা। এই জায়গাটা হবে তোমার 
বাড়ী থেকে উত্তরে তিরিশ পা মাত্র দূরে । আমার বাড়ীর পূর্বদিকে যে ছোট 
এক টুকরা বাগান থাকবে, তার পাশের ছোট্ট নদীটাই হবে তোমার ও আমার 
বাড়ীর মধ্যকার সীমানা । এযনট1 হ’লেই আমায় মত:পূত ও ঠিক আদশন্থানীয় 
হুয্ন। কেউ হয় তো বলবে__'এবপ হ’লে খুবই আরামপায়ক হয় বটে, তবে 
একমাত্র অস্থবিধার কথ! হচ্ছে যে, চোরের উপদ্রব হওয়া সম্ভবপর । একথা 
ঘারা বলে, তারা জানে লা যমে চোরেরাও গরীব মাহুহই বটে! আমি দোর 
খুলে দিয়ে তাদের ভিতরে ডেকে নিয়ে আসবো এবং তাদের সঙ্গে আলোচন! 
করবো-_কি তারা আমার ঘর থেকে নিতে চাদর । তাদের বলবো আমার যা 
আছে, তা থেকৈ তাদের লা খুলি নিয়ে ৪যৃতে পারে। তারা ঘদি কোলো কিছুই 
তাদের প্রঝো অনোপযোশগী মনে না করে, তবে তাৰা আমার ঘে বিখ্যাত “ওয়াং 


উজ্জ্বলভার্ত [ ৪র্থ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


সিয়েনচী'র ( Wang Hsienchih ) পুরানো চমৎকার কার্পে উথানা আছে, 
সে-টাই নিয়ে যেতে পারে---সেটা কোথাও বন্ধক রেখে বা বেচে শ’ থানেক 
মুদ্র। অবশ্যই পাওয়া! যাবে । হে আমার ছোট ভাইটি, এই কথাটি মলে রাখবে 
যে এটি হচ্ছে তোমার অবুঝ দাদার বৃদ্ধ বয়সের সখের স্বপ্র ! আমার এ সাধ 
পূর্ণ হবে কিন! কে জানে?’ 

এই উদ্ধত অংশে যে ভাব প্রকাশ করা হয়েছে, তা সমগ্র চীনা সাছিতোরই 
নমুনা হিসেবে গ্রহণ কর। যায়। এন্রপ ভাব চীনা সাহিত্যে খুবই সাধারণ । চেং 
পঞ্চিয়ায়োর (01)510£2710131779 ) এই গ্রাম্য জীবনের আদর্শের ভিত্তি হচ্ছে 
চরিত রুষকদের সঙ্গে তার কবি-জনোচিত ভ্রাতত্ববোধ। যে বোধ কোনো 
ভাওবহাবপন্থীয় একান্ত প্রক্কতিণত। তেমনি লেং কুয়োফ্যান (1686 
109 )-এর গ্রাম্য জীবনাদর্শের মুলে হচ্ছে কনফিউশীয় মতবাদে বিশ্বাস, 
থে বিশ্বাপের প্রভাবে আপন আপন বংশকে বাচিয়ে রাখার আকাঙ্ষা সে অতা- 
বলব্বীদের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক । চীনাদের আথা জীবন-ঘাত্রার আদশ তাদের 
সমাদ্র-বাবস্থা "ও র।জটনৈতিক-পাংস্কতিক আদশের অন্যর্গত। তাদের সমাজ 
ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে পরিবারের ভিত্তির উপরে এবং সভ্যতা গড়ে উঠেছে পল্লী 
গ্রামকে কেন্দ্র করে। লেং কুয়োফণান্‌ তার ছেলে-পিলে ও ভাইপোদের কাছে 
লিখিত চিঠিপত্ত্রে মে উপদেশ দিয়েছেন, তা আঙ্জকের দিনে আমাদের কাছে 
হাস্যকর মনে হবে। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত সেনাপতি ও রাজার প্রধান 
মন্ত্রী। তিনি তার পারিবারিক চিঠিপত্রে পরিবারের সবাইকে অতিরিক্ত খরচের 
বিরুদ্ধে বার বার সাবধান করে দিস্সেছেন এবং এই উপদেশ দিয়েছেন যে “শাব- 
সবদ্বী ও তরি-তরকারীর ক্ষেত করবে, শূকর পালন করবে ও নিজের ক্ষেতে 
নিজের হাতে সার দিবেখ। অথচ এসব উপদেশের একম।ত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে লমগ্র 
পরিবারের মাতে শ্রীবৃদ্ধি হর, তাৱই ব্যবস্থা করা। 

গে পরিবারের লোকেরা সাদা-সিধা ভাবে সভীবন-গাত্রা নির্ধাহ করে, দেরূপ 
পরিবারের অখগুতা! বহুদিন বঙ্াপ্প খাকে ॥ তেমনি এক্ূপ পরিবারের দ্বারা গঠিত 
কোনো জাতির পরিপূর্ণ জীবনী-শক্তি ও জাভীঘ্ অধণ্ডতা বহুদিন অব্যাহত থাকে। 
এ বিষয়ে দেং কুয়োফ্যান্‌ খুব স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি ঝলেছেন-_ 
ঘে লব উচ্চ রাজ কশ্বগারীর পরিবারের ছেলে-পেলেরা অমিতবারীশ তাদের 
সমৃদ্ধি বঙ্গায় পাকে ২১ পুক্রয মাত্র ব্যবসারী পরিবারের লোকেরা সাধারণতঃ 


পৌষ, ১৩৫৮ ] চীনদেশ ও চীনদেশবালী 


পরিশ্রমী ও মিতবায়ী বপে তাদের সম্বন্ধির আগুঞ্জাল ৩৪ পুক্রশ্ব। যেসব পরিবারের 
লোকেরা চাষ-বাল করে, অবসর লয়ে বই পড়ে এবং সরপ লতর্ক জীবন যাপন 
করে, তাদের সমৃদ্ধির পরযাদু ৫1৬ পুক্রম । আর যে লব পরিবারের লোকেরা 
কনফ্চিউলীঘ় মতের নির্দেশ অনুযায়ী সম্তানোচিত কর্তব্য পালন করে চলে ও 
নিজেদের ভিতরে গ্রীতি ভালবালা ও বন্ধুত্বের ভাব রক্ষা করে চলে, তাদের সমৃদ্ধি 
অটুট অব্যাহত থাকে ৮1১০ পুক্তষ পর্যন্ত । 

লেং কুয়োঘা।ন্র (95৩1 Ku০/a৷ ) এই অভিমত ছানা থাকলে 
লহজেই বোঝা যায়, কেন তিনি বলেছেন থে পুকুরে মাছ ও বাড়ীতে শুকর পাল! 
এবং বাশ ঝাড় লাগানো ও শাক-শবজীন চাহ-_এইট চার বিষয়ে কথলো অবহেল! 
করা উচিত নসগ। এই সব কাজে খ্াাবৃত থাকলে একদিকে স্ামাদেয় পূর্ব 
পুরুষগণের তি বজায় রাখা হবে, অপর দিকে বাড়ীর দেওয়ালের বাইরে ধখন 
দৃষ্টিপ[ত করবো, তখন চারিদিকে জীবনের লীলা দেখে আমাদের মলে হবে যে 
আমরাও বেচে আছি ও আমাদের জীবনী শক্তি বাড়ছে এবং দেওয়ালের ভিতরে 
বাড়ীর সীমানায় যখন প্রবেশ করবো, তখন প্রাচুর্ধ দেখে আমাদের মনে স্থখ-সমবৃদ্ধির 
ভাব উদিত হুবে। এজন্য যদি কিছু মনজুর খাটাতেও হু ও কিন্ত টাকা বায় 
করতে হয়, তবে এই চারি প্রকারের কানের যে ব্যয়, তাকে সার্থক বায়ই বলতে 
হবে । এই চারি প্রকারের কাজের কম বেশী দেখে বুঝতে পারবে কোন্‌ 
পরিবার ক্রমোক্গতির পথে এগিয়ে চলেছে এবং কোন্‌ পর্ধিবার ক্রমাবনতির পথে 
পিছিয়ে পড়ছে । 

ইয়েন্‌ চিটুই { Yen ০০32৮82.) (৫৩১-৫৯১), ফাল চুঙ্গিয়েন ( Fan 
chuuguyen ) ৯৮৯-১০৫২ এবং চুপি ( chu Hi ) ১১৩০-১২*০ খৃঃ থেকে 
আরস্ভ ঝরে চেন্‌ হুংমু ( ১৬৯৬-১৭৭১ ) chien Hungmn ও লেং কুয়োফ্যান 
(১৮১১-১৮৭২ ) পৰ্যন্ত প্রত্যেকে আপন আপন চিঠি পত্রে পরিবারের লোক- 
দিগকে যে সব উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন, সেই উপদেশের জন্বেই হোক, আর থে 
জন্যে হোক চীন দেশে পারিবারিক আদর্শ হিসেবে কায়িক পরিঅম, মিতব্যয়িত! 
ও সরল সহজ জীবনমাত্রা এখনও অক্ষম আছে এবং এই আদর্শকেই জাতির 
উত্তরাধিকার স্থত্রে প্রাপ্ত অতি উত্তম ও উপাদেঘ় সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হয় 
কেমনধকরে.হেন চীনা পারিবারিক বাবস্থার ভিতরে গ্রাম্য জীবন-যাআ প্রণালী 
আদর্শ এমন ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে যে, এখন 'আর এ আদর্শ থেকে আলাদা 


উজ্জবলভারত [ ৪ ব্ধ, ১২শ সংখ্যা 


করে চীনা পরিবারকে কল্পনা করা যায় লা। প্রাচীন শ্রীকদের মধ্যে আড়ম্বর হীন 
সরলতার যথেষ্ট কদর ছিপ এবং চীনাদের কাছেও সরলতা (শুনপো-- 
5859০ ) একটা বড় কথা । এ থেকে মনে হয়, প্রাচীন যুগের মানবের 
সভ্যতার হৃখ-হুবিধা সম্বদ্ধে যেমন অবহিত ছিল; তেমনি তার থেকে থে 
বিপদ আসতে পারে, সে বিষয়েও সচেতন ছিল ॥ তারা জানতে ঘে জীবনে 
স্থখভোগ সম্ভব বটে, কিন্ত সুখ সবই ক্ষণস্থামী । তাপের এই বিশ্বাস ছিল ৰে 
তার! বেশী স্থখ ভোগে মত্ত হ'লে দেবতাদের ঈর্ধার উদয় হবে। তাই দেবতার 
ভয়ে তারা সরল অনাড়ঙ্বর জীবন যাপনের যে ছোট খাট সাধারণ অথচ দীর্ঘ স্থায়ী 
স্থখ, তাই বেছে নেওয়া সঙ্গত মলে করেছে। চীনাদের মতে, বহু সুথ তোগ 
করা মানেই হচ্ছে জীবনের নিদিষ্ট সুখের পুঁজি উজার করে দেওয়া । তাই 
তাদের মতে, যেমল্‌ সতর্কতার সঙ্গে মাগষকে ছুঃখ-ক্রেশ ও বিপদ-আপদ এড়িয়ে 
চপবার চেষ্টা করতে হবে, তেমনি সাবধান হতে হবে কোন-প্রকারের কতটা নখ 
ভোগ করবে, সে বিষয়ে । যিং আমলের শেষ দিকের কোন এক বিদ্বান বঃক্তি 
ধলেছেন_ ‘ছেট খাট সহজ সুথ বেছে নেও!’ এবং কেমন করে ঘন লেই 
কথারই সম্মতিস্ুচক প্রতিধ্বনি চীনাদের বুকে বুকে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে । মাগুষের 
সুখ-শান্তি অমুল্য পদার্থ । সরল জীবনযাপন ও প্রক্ৃতিয় কোলে আশ্রয় লেওখাই 
সখ শাস্তি অব্যাহত রাখার প্ররুষ্ট উপায় । এ কথা বে অস্রান্ত সত্য, তা চীনারা 
তাদের স্বাভাবিক সহজ জ্ঞানেই বোঝে । তারা কামনা করেছে তাদের পরি- 
বারের দীর্ঘ জীবন | কিন্ত সেই প্রচেষ্টান্স তারা গড়ে তুলেছে তাদের জাতির 


দীর্ঘ জীবন। 
ক্ৰমশঃ 


পুস্তক পরিচয় 


স্বামী বিবেকানন্দ £_ শ্ীতামস রঞ্জন রায় [কর্তৃক প্রণীত, রমেশ চক্র 
মজুমদার কর্তৃক লিখিত মুগবন্ধ সম্বলিত এবং জেনারেল প্রিণ্টাস“ এযাণ্ড পাবলিশল 
লিমিটেড, ১১৯ ধর্মমত দ্রীট, কপিকাতা কর্তৃক প্রকাশিত । মূল্য দেড় টাকা । 

গ্রস্থরচনার উদ্দেশ্য সন্বদ্ধে গ্রন্থকার লিপিয়াছেন “স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্য 
জীবন কাহিনী অতি অল্প পরিসর এ গ্রন্থে আমরা বিকৃত করতে চেষ্টা করেছি ।--- 
বাদ্দলার তরুণ সমাজের সন্মুপে বর্তমান ঘুগের পরিপ্রেক্ষিতে সে-পলোকোন্তর মধীযীর 
জীবনী ও বানী যথা সম্ভব সংক্ষেপে উপস্থিত করব-_বর্তষান গ্রস্থ রচনার সেইটি 
আবাদের অন্তরের আকাজকষা ছিল-_সে আকাল কতখালি সফল হচেছে বলতে 
পারি না'। তিনি যাহা বলিতে পারেন নাট, আনা তাহা বলিতেছি। অতি 
সংক্ষেপে, কোনও বিস্তৃত জীবন কাহিনীর বর্ণনার মধো লা গিগ্া গে অতি অল্প 
কয়েকটী ছোট খাট ঘটনার সমাবেশে যে ভাবে ও যে ডাহায় স্থানীন্ভীর জীবন” 
দর্শনের ঘন অভিবাক্তি যুব সমাজের কাছে তিনি উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা সার্থক 
হইয়াছে । কাটা কাটা বাক্য বিগ্রাস হারা লেখা এই বইথানি পড়িতে আরম্ভ 
করিলে শেদ ন! করিয়া উঠা যায় না। অপূর্ব হইয়াছে এই গ্ন্থগ্লানি। সত্যই 
খুব তৃপ্তি পাইয়াছি, প্রীতিলাভ করিয়াছি । লেখকের লেখনী জযযুক্ত হউক । 

যে একটা মুলস্থত্র স্বাবীজীর স্তীবনে ছোট বড় যাবতীয় ঘটনার মধ্য দিয়] 
ঘন ছইয় ফুটিয়! উঠিযাছে তাহা হইতেছে ‘Face nature-..Never 11, 
তিনিই বর্তমান যুগে সর্বব প্রথমে বিশ্ব প্ররুতির “মো মাং জয়তি সংগ্রামে এই 
চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিয়াছিলেন, বিশ্বপ্রকুতির স্বামীও হইয়াছিলেন । তিনিই সার্থক 
শ্থামীন্রী? । স্বামী হওয়ার ফলেই তাহার জীবনে ‘বস্তুতঃ প্রেম ও তেজস্মিতা-'" 
করুণা ও তীক্ষ স্বাজাত্যাভিযান, জ্ঞান ও বর্পশক্তি--'ধ্যান ও সংগঠনতৎ্পরতা 
দেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেম_সর্বব বিপরীত গুপ।বলীর অদৃষ্টপূর্বা সমন্বয় ঘটেছিল 
এ ক্ষপজন্া মণীধীর দেবছুর্মভ জীবনে । “হ্ামী বিবেকানন্দ’ পৃষ্টা ৫৯-৬* । 

কিন্ত বর্তমান যুগোপযোগী এমন একখানি জীবনকে আমরা! ধরিয়া! রাখিতে 
পারি নাই; তাহার জীবনে ,জীবন মিলাইমা আমরা 'স্বানী' হই নাই। 
কোথায় স্বামীলীর জীবন, আর কোথায় আমরা 7 স্থামীজী ৰে আমাদের মধ্যেই 
আমাদের একজন হইয়া জন্মিত্াছিলেন, তাহা কি আমাদের বর্তমান জীবনযাপনের 
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প্রণালী দেখিঙ্গে মনে হয়? হয় না কেন এইরূপ হইল ? তাহাই আমি 
স্বানীজীর স্বীবনীপেখকদের কাছে নিবেদন করিব, যাদি ওহাব! তাহার মধ্য হইতে 
কিছু আলোক পাইয়া শ্বামীজীকে সমাজ্শবীবের প্রতি স্পন্দনের মাঝে সঞ্চারিত 
করিতে পারেন। এ দায় তো তাহাদেরই । 

স্বামীজীর জীবন যে প্রচলিত দর্শনের অনেক্ক অগ্রগামী ছিল, তাহা তাহার 
‘Renunciation and sevice are the uational ideals’--.-..- 
‘Aggressive Hinduism is the spiritual basis and the 
masses form the material basis’—— এই উক্তিদ্বয ভইতেই স্পষ্ট 
উপলন্ধ হুইবে | এতদিনের হিন্দুত্ব 8£€:595£৩ ছিপ না। উহা প্রক্কৃতির 
হাত হইতে পলাইয়া বাচিবার পথই শুধু প্রদর্শন করিয়াছে। প্রক্কতির 
মুখামুখি দাড়াইপ্রা যাহারা প্রকৃতি আয করেন, তাহারাই হল তেছন্বী, 
তাহারাই হন শ্বা্জাতাডিমানী, তাহাদের জীবনেই প্রকাশিত হয় অফুরান 
কৰ্মশক্তি, তাহারাই হন সংগঠনকুশল এবং তাহাদের বুকই নাচিয়। উঠে 
দেশপ্রেমে ৷ $ কিন্তু এতদিনের হিন্দুত্ধ জোর দিয়াছে একান্ত 97১5650৮ প্রেম, 
করুণা, জ্ঞান, ধ্যান ও বিশ্বপ্রেষের উপর ৷ কিন্তু স্বামীজীর জীবনেই ইহার ব্যতি- 
ক্রম আমর! দেখিয়াছি তাহার গোটা জীবনখানিতে ছিল পরল্পর-বিরুদ্ধদের 
সমন্বয় । 

যে দাশনিক চিন্তাধারা ও তাহার উপর স্থাপিত সমাজ-ব্যবস্থার মধো আমরা 
‘live, move and bave our being’, তাহ! হইতেছে একাস্ত অন্তশ্্খী। 
তাই আমাদের কাছে এই ভ্রগৎটা ছিল একান্ত ব্যবহারিক । কিন্ত দেশপ্রেমকে 
যদি বিশ্বপ্রেমের শঙ্গে সনন্বিত করিতে হয়, তবে তো বিশ্বপ্রেমের মত দেশ- 
প্রেমেরও পারমাখিক লতযত! স্বীকার করিতে হয়। কখনও দেশপ্রেম বিশ্বপ্রেমের 
সিড়ি হইতে পারে ন! । দুই-ই সমভাবে পারযাথিক। অথচ প্রচলিত বেদান্ত 
ব্যাখ্যা, ভাগবত ব্যাখ্যা একান্ত প্রেম, করুণা ও জ্ঞানের উপরই প্রতিষ্ঠিত । 
ইহা মানুষকে তাই বলবান করিতে পারে নাই । দেশ পরাধীন থাকিলে ও আমর! 
একান্ত আত্মিক মুক্তির খোজে ছুটিয়াছি। ইহারই বিরুদ্ধে সিংশ্রাম করিয়! 
বস্বামীদী বলিয়াছেন__219 religion that does not infuse strength 
into the heart is no zeligion to me— be it of the Upanishads, এ A 
the Gita or the Bhagabatam' ॥ শচলিতঁ বেদান্ত ব্যাখ্যন্থার। 
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স্বামীজীর জীবন ব্যাথ)া করা মায় না। তাহার যত y॥৭৷৷i০ জীবন কয়জনান্ম 
ছিল? তিনি ছিলেন ‘Cyclonic চর101015”। শ্বামীজীব আীবলাদর্শে আজ 
নৃতন কৰিয়া বেদান্ত, গীতা ভাগবতের ভাঙ্ট রচনা ন! করিলে ভারতবর্ষে যাা 
ধশ্থ' নামে চলিতেছে, তাভা আর চলিবে না। কম্টনিজমের ধান্ধায় ধর্ম ও 
ভগবান বেশী দিল টিকিবে না। বর্তমান ঘুগের পরিপ্রেক্ষিতে একমাত্র শ্বাধীজীর 
জীবনই ‘ছিল’, যাহা এদেশকে এ দারুণ বিপর্যায়ের মধ্যেও রক্ষা করিতে পারিত ৷ 
‘এদেশ যদি 25815557৩ Hinduism: এর ভিত্তিতে রচিত উপনিষৎ-শীতা- 
ভাগঘন্তের ব্যাখ্যা পায়, যদি তাহাকেইলে তাহার 37217700251 795575 বলিয়া 
পল্লিগণিত করে, যদি উপনিযৎ-গীতা-ভাগবত ব্যাখ্যার বনিয়াদ ( materia! 
basis ) হয় masses, যদি মাটীর জনসাধারণের ভিত্তিতে নারায়ণের গোলোক- 
বৈজ্ুষ্ঠ রচিত হয, এবং যদি ধরার ধুলিতেই গোলোক-বৈকুঠ সহ নান্মাযল 
বিশ্বাযলাভ করিতে পাবেন, তবেই 'India was his day-dream, India 
was his nightmare’—sদী নিবেদিতার এই বাণী সার্থক হইবে । 

শ্বামীজীর জন্মগ্রহণ-পৃত এই বাঙ্গগার লক্ষ লক্ষ প্রাণ স্থাবীজীর যহাপ্রাণে প্রাণ- 
লাভ করিয়া প্ররুতিজয়ের মহিমায় ও রসে উদ্ভাসিত ও সন্বীবিত হইবার স্থযোগ 
পাউক ; স্বামীজীর অবতরণ আমাদের মাঝে সফল হউক-_এইদিকে লক্ষ্য 
রাখিয়াই তাহার জীবনীলেশকগণ তাহাদের স্থযোগ্য লেখনী পরিচালিত কয়িখেন, 
এই দাবী আমি তাহাদের কাছে আকুল প্রাণে করিতেছি। বন্দে মাতরম্‌ 

রাষ্ট্রভাবা প্রকাশ :-__প্বিধুভুষণ দাশগওধ্য কর্তৃক লিখিত, অধ্যাপক্ষ 
আশ্রিয়রঞন লেন কর্তৃক লিখিত ভূমিকা-লম্থলিত, পাকিস্থান জাতীয় কংগ্রেসেন্ন 
সভাপতি শ্রীহ্বরেশচন্দ্র দাশগুপ্তের আশীর্ববাদ-সংযোগ্রিত, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রভাষা প্রচাত্থ 
সমিতির সম্পাদক শ্রীরেবতীরজজন সিংহের প্রশংসা-পত্রের স্থারা পরিপুষ্ট এবং 
ঞবিশ্বনাথ নাথ ৩৫ নং ট্যাংরা রোড, কলিকাতা ১৫ হইতে প্রকাশিত । 
মৃল্য দেড় টাকা! । 

ভারত ইউনিয়নের বাষ্্রভাষা আজ হিম্দী। রাট্রভাষায় ব্যুৎপত্তি না থাকিলে 
কিছুতেই রাষটর্সীবন লাভের পথ স্থগম হন্ত না। কিন্ত বাঙ্গলা! ও বাঙ্গালী এবিরবে 
সম্পূর্ণ উদাসীল_। ভীধ্নাম বদ্দাবনে থাকা কালীন দেখিয়াছি, ব্রজবাসীগণ বালা 
শিথিয়! বাঙ্গালীদের সঙ্গে কথাবার্তার আদানপ্রদান করিয়। মেলামেশা করিনা! 
ত্াহাংদর জীবিকার্জ্জন 'করিতেছেন। অথচ যে সব বাঙ্গালী ১০1১৫ বসরও 

Ll 
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সেখানে আছেন, সাহার! ‘ত্রন্জবুলি’ শিখিবার কোনও প্রয়োজ্জনই বোধ কবেল 
না। বাঙ্গালীর এই ‘উৎকট’ প্রাদেশিকতার আভিজ্ঞাভা ও দৈপ্ত সর্বত্রই 
বাঙ্গালীকে বাজলার বাহিরে ‘প্রবাসী’ করিয়। রাখিয়াছে। বাঙ্গালী নাই এহন 
কোন প্রদেশ নাই । কিন্তু সেখানের সেই অতি অ বাঙ্গালীই কি সেখানের 
“ভাষা শিবিবার জলন্ভু আগ্রতাস্থিত ? আক্ত রাষ্ট্রভাষা বাঙ্গালীকে শিশিতেই 
হুইবে, যদি তাতাকে ভারতীয় হইতে হয়। 
আলোচ্য পুণ্তকথানি এই দিকে বাঙ্গাপীকে প্রচুর পরিমাণে সাহাঘ্য কৰিছে। 
ৰাঙ্গলা ভাষায় এরূপ গ্রন্থ বিরল । গ্রন্থকাবের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় । এই গ্রন্মখানি 
প্রতি বাঙ্গালীর ঘরে আসন পাভ করুক । 


‘অনস্ত জীবন বলতে আনার মধ্যে একটা ভাব এসেছিল-__বিশ্বজগতে আসা 
এবং যাওয়া হুটোই থাকারই অন্তর্গত, ঢেউয়ের মতো আলোতে ওঠা এবং 
অন্ধকারে নাযা। ক্ষণে ক্ষণে হা এবং ক্ষণে ক্ষণে না নিয়ে এই ভতগ নয়, বিশ্ব- 
ক্লাচ গোচর-অগোচরের নিসবচ্ছি মালা গাপ! ।-:: আমার প্রতি মূত্র 
স্যস্ত ভালোমন্দ, আমার প্রতি দিনের স্ুথদুঃশের সমন্ত অভিজ্ঞতা চিবকালেন্ন 
মতো অনবরত একটা সৃষ্টিক্ূপ ধরছে, প্রকাশ-অপ্রকাশের নিত্য ওঠাপড়া নিয়ে 
যে পের স্বরূপ ।'--মৃত্যু তাহলে কি ?---জীবন সব-কিছুকে রাখে আর স্বৃত্যু 
সখ-কিছুকে চালায়! প্রতি মূহূর্ভেই মরছি আমি, আর সেই মরার ভিতর দিয়েই 
আমি বাচার রাস্তার এগোচ্ছি, মেন আমার মধ্যে সেলাইর কাতর চলছে, গাঁথা 
পড়ছে অতীত, ভবিশ্যৎ, বর্তমান ৷ সুহূর্ডকালীন মৃত্যুপরম্পরা দিয়ে যর্ত্যজীবন এই 
যেমন বেড়ে চলেছে প্রবাপন্থীপের মত, তেমনি মৃত্যুর পর মৃত্যু আমাকে দিয়ে 
লোক লোকান্তরেপ্ অভিজ্ঞতার জাল বিস্তার করে চলবে__-আমার চেতনার 
সুটিকে নিরে সবৃত্যু এক-এক ধেড়ে এক-এক লোককে স্বন্ধস্থত্রে গাথবে।" 

এ রবীজ্রনাথ 


bf 


সাময়িকী 


আসল্স নির্বাচন ও দানভুম লোকসেবক সঙ্ঘ £ আগামী নির্ব্বাচনে 
বিভায় পরিষদের শষ্য যানভূমের লোকলেবক সঙ্গ প্রতিনিদি দাড় করাইয়াছেন। 
আন্দেয় অতুলচন্ত্র ঘোম মহাশয় আমাদের অন্তুরোধ কফানাইয়াছেন, সম্ভব হইলে 
আমরা যেন এই নির্বাচনে তাহাদের সনর্ণন করি । 

লোকসেবক সঙ্গ গান্ধীবাদের একজন শ্রেষ্ট ধারক ও বাহক সাধু. নিবারণ 
চন্ত্রের বুকের রক্ত দিয়া গড়া! অতুলঝাবুহাও যোগ্যতা ও নিপুপত্তার সহিতি 
তাহার পতাক। বহন কিমা চলিয়াছেন--ইহা আমরা কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস 
করি। তাহাদের মনোনীত প্রাথিগণ সত্য সত্যই গান্ধী নীতি অহুসন্গণ করিয়া 
চলিতে চাহিবেন, এ সম্বন্ধেও আমরা নিঃসন্দেহ । অতীতে যে সব সস্ত্যাগ্রছ 
সংগ্রায ইহারা পরিচাপনা কবরিছ্লাছেন, আনরা তাহার অকুণ্ঠ সমর্থন জানাইয়াছি। 
তাহাদের মনোনীত প্রাণিগণের উপস্বও আমাদের শ্রন্ধা ও বিশ্বাস আছে । সাহারা 
জাতির শ্বার্থবিরোধী কোনই কাজ করিবেন না, ইহা আমরা সরল ভাবেই 
বিশ্বাল কয়ি । ব্ভ 

কিন্তু বর্তনানে যে পরিস্থিতিক্প শধ্যে আম ভারতবর্ষ আসিয়া দাড়াইয়াছে, 
তাহাতে আমরা তাহাদের এই নির্বাচনে কংগ্রেস-প্রতিহ্বন্বিতার সমর্থন খোল! 
প্রাণে করিতে পারিতেছি না। কোরিয়া, পারস্য, মিশর, কাম্মীর সর্বত্র সজ্ঘর্ঘ 
চলিতেছে। আর একটী বিশ মুদ্ধেন সামনে বিশ্ব আজ দণ্ড৷ঘুন'ন ৷ চীন কমু” 
নিষ্টদের দপশে । ভারতবর্দের পক্ষ এ মাঞ্ুনও আজ কম্নিজ্রম-প্রভাবাস্থিত । 
এই কমুনিজম নহ।্মাছী প্রবন্ধিত সত্য ও অতিংসাচুম্বিত রাজনীন্তির একাস্ত- 
বিরোধী ৷ মহায্মাজী ভারতীয় সংস্কৃতিকে বর্তমানের ছাচে ঢালিয়া এমন একটি রূপে 
এদেশে উপস্থিত করিয়াছিলেন, যাহাতে তাহা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার মিলন- 
কেন্দ্র রূপে গড়িদ্না উঠিতে পারে। কিন্ত কম্যনিজম এ দেশের শিক্ষা সংস্কৃতিকে 
পদদলিত করিয়া তাহার স্থানে স্থাপন করিতে চায় মার্ক সীয় দর্শন ও সভ্যতা । 
কস্মনিমের আকর্ষণ খুবই । কেন না, উহার ভিতর জাগতিক নরনারীর যাবতীয় 
জৈব প্রয়োজনের লার্কজনীন ভাবে একটা সমাধান রহিয়াছে। কম্যুনিঅম অড়ের 
ভিত্তিতে দাড় কম্মালো। ; জড়ের দাবী পূর্ণ করিদ্রাই উহা মাহবের সংস্কৃতিক্ষে 
গড়িয়া তুলিতে ডায়। 'তাই সেখানে ভারতীয় ধম্রে কোনও স্থানই নাই । 


4১২ উজ্জলভারত [ ৪ বধ, ১২শ সংখ্যা 
বিজ্ঞানের দাবী এতদিন ধর্ম ‘ন স্যাৎ” করিয়া দিয়াছে, আজ প্রতিক্রিয়ার চাপে 
ধর্শের এতদিনকায় সনাতন দাবীকেও বিজ্ঞান অন্বীকার করিয়াছে। ধৰ্ম্ম ও 
বিজ্ঞানের এই টানাটানির ভিতর বিশ্ব আজ আসিয়া দাড়াইয়াছে। ধর্দ আজ 
প্থাভাবিক নিয়মেই বিজ্ঞানের চরণ তলে ; ইহারই সম্পূর্ণ সুযোগ কম্যুনিজন 
পাইয়াছে। ভারতের বর্ণাত্রম, ভারতের গান্ধী-প্রভাবাহ্থিত কংগ্রেস, কংগ্রেলের 
লত্য-অহিংস! লব-কিছুই কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠার অন্তরায় । ভারতবর্ধকেই কম্যু- 
নিজম ভয় করে। চীন লে গ্রাস করিদ্বাছে, আজ ভারতবর্ষের হুয়াবেও সে খাক্ষা 
দিতেছে । ভারতবর্ষ যদি কম্যুনিজম স্বারা অধিক্‌ত হয়, বিশ্ব লালে লাল হইবে। 
চীনে বৌদ্ধধর্ম ছিল বলিয়াই সেখানে কম্যনিজমের প্রবেশ দুঃলাধ্য হইলেও সম্ভব 
হুইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে তাহা! সহক্র হইবে না৷ ভারতবর্ধের ক্ষবি প্রচারিত 
steel-frame কাঠামোর এ বর্ণাত্রম ব্যবস্থা এবং ভারতীয় রক্তে পুষ্ট কংগ্রেসই 
কম্যানিজমকে ঠেকাইয়া আপিয়াছে। ভবিষ্যতেও শ্ররুক-প্রচান্ধি বর্ণাশ্রমই 
কমুযুনিজমকে পরিপাক কত্সিবে। ভারতবর্ষ যদি অপর কোনও প্রতিষ্ঠানের হাতে 
যায়, কম্যুনিন্তন আলিতে দেরী হইবে লা। স্পষ্ট দেশিতেছি, কংগ্রেস বিয়োধী 
দলগুলিকে কেমন করিয়া! কম্যুনিষ্ট পার্টি নতি স্বীকার করিয়াও হাত করিবার 
চেষ্টা করিতেছে । তাহারা অনেক খানি পথ পরিষ্কারও করিয়াছে । তাহাদের 
দর্শন ও প্রোগ্রামের মত পরিপুষ্ট মতবাদ ও প্রোগ্রাম তো কাহারও নাই। আজ 
কংগ্রেসের যদি পতন হয়, তবে কোথায় থাকিবে কুষক-মঙ্দ্র-প্রজ] পার্টি, 
কোথায় থাকিবে জনলঙজ্য, কোথায় বা থাকিবে রামরাজ্য সঙ্ঘ । এদেশের 
তরুণ দল আল সাধারণতঃ সত্য-অহিংসার বিরোধী । কংগ্রেসের পতনের 
দিকেই কম্যনিলমের লক্ষ্য। কংগ্রেসের পতন হুইলে, খোলা মাঠ । বাধা 
দিবার কেহ আর তখন থাকিবে না! 

১৯৪ৎ-এর আন্দোলনে ইহারা ‘জনযুদ্ধের' অছিলায় ইংরেজের সমর্থন 
করিয়াছে ৷ যাহারা কংগ্রেপবিরোধী, তাহারা এদেশের হউক, ইংরেজ হউক, 
সকলেই কম্যনিষ্টদের আপন। তাই ইহারা কংগ্রেস বিরোধীদের স্বগোত্র মলে 
ফরে। কংগ্রেস বিরোধীরাও অজ্ঞাতসারে কম্যুনিইদের পথই প্রশিত্ত করিতেছে, 
কম্যুনিঅযের আবর্তে পড়িছ্া তাহাদের সুঠার ভিতর পড়িযতছে$ কংগ্রেসের 
‘দোব’কে তাহারা। ফেনাইরা তুলিতেছে। তাহাদের প্রচারেই জনসাধারণ অতি 
মাত্রায় ক্ষিপ্ত হইয়াছে) কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ আজ সকলেই কণুর। 


El) 
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কংগ্রেস ব্যতীত সব প্রতিষ্ঠানই নাকি রাতারাতি জাতির সকল সমস্যার সমাধান 
করিবে । একটা ধ্বংসাত্মক নীতির তাণ্ডব এদেশে চলিতেছে! কংগ্রেস গেলেই 
নাকি এ দেশের শাস্তি আসিবে! 
কিন্তু ৭* বৎসরের কংগ্রেস গেলে ঘে শৃষ্ের স্থষ্টি হইবে, লে শুগ্ত স্থান পূর্ণ 
করিবার মত কোনও শক্তিধর প্রতিষ্ঠান আছে কি? লেখানে যে কম্যনিজম 
বসিবার অক আপ্রাণ করিতেছে, তাহ! ভাবিবার মত শক্তি কি কাহারও নাই? 
এই আপব্কালে সর্ধাপেক্ষা বৃদ্ধ প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসকেই বাচাইয়া রাখিতে হইবে। 
জানি কংগ্রেলকে রাজনৈতিক জুয়াখেলার আড্ডায় একদল কংগ্রেসসেবীই পরিশত 
করিয়াছে। অতুল বাবুদের মত একদল নিঃস্বার্থ কংগ্রেসসেবী সত্যই বেদনাতুর 
হইয়া কংগ্রেস ত্যাগ করিয়াছেন, ইহাও আমরা বিশ্বাস করি । আজ তো খেন 
কংশ্রেলের এই অবস্থা ; কিন্ত যহাত্মানী বখল ছিলেন, তখনকার সেই 2৩০ 
changer Prochanger-এর ঝগড়ার মধ্যে কংঘগ্রলে কি আমাদেরও স্থান 
ছিল? আমাদিগকে তো ‘no method is too mean’-এর ধাক্কায় বাধ্য 
হুইয়াই কংগ্রেস হইতে দূরে সরিয়া গাড়াইতে হইম্বাছিল। আমর! সেদিনও 
কংগ্রেসে থাকিতে পারি নাই ; কিন্বা আমাদিগকে খাকিতে দেয় নাই । সে 
সময় ‘স্থযোগ’ কম ছিল, দুর্নতিও তাই কম ছিল। এখন রাষ্ট্র কংগ্রেসের হাতে, 
অনন্ত স্থধোগের আজ সে অধিকারী । তাই দুর্নীতির রাজত্ব এখন চলিতেছে_ 
ইহাতে আমরা আশ্চর্ধ্যাস্বিত হই নাই । কংগ্রেসের বিক্ুষ্ধে আমাদের অভিযোগও 
প্ুরুতর । কিন্তু তবুও বলিব, আজ কংগ্রেসের ‘বাযক্রিরা’ বড় নয়; কংগ্রেস 
প্রতিষ্ঠানই বড়, কংগ্রেসের আদশ ই বড়। 'Man may come and 
man may go, but I go on for ever.’ আওহরলাল আসিয়াছেন, 
অওহরলালও চলিয়া যাইবেন; কংগ্রেসই চলিবে । যে কংগ্রেস-কাঠামো 
শত শত বীর দেশনেতাদের বুকের তাজা রক্ত দিয়া বৎসরের পর বৎসরে 
গড়ি! উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে একটা শক্ত বীর্ধ্য আছে। কংগ্রেসকেই 
ভালবাসি; কংগ্রেসের কোনও ব্যক্তিকেই নয়। ব্যক্তি তাড়াও, কংগ্রেস 
ভূবাইও ন!। 
কংঘূ়েলই দেশের পিতা-মাতা । তাহার মর্যাদা রাখিতেই হইবে-। অজ্ঞাত- 
কুলশীল গোত্রহীন কোনও প্রতিষ্ঠানকেই স্বীকার আমরা কৰি না। কংগ্রেস 
= বুল করিয়াছে, শুন্ধও করিয়াছে : তৰু লে-ই যাহা কিছু করিয়াছে । সেদিনকার 
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ব্রাজ্য পার্টি নাই, মালব্যশীর দলও নাই; কংগ্রেসই আছে। আলিকার 
নির্বধাচনের পরে কয়ন্কন থাকিবেন, তাহাও আমরা জানি। 

বিশ্ব-সমস্তার সমাধান দিবার মত, বিশ্বের সর্বত্র কথা শুনাইবার মত কোনও 
প্রতিষ্ঠান কি কংগ্রেল ছাড়া আর আছে? শ্রীনেহরু ছাড়া আর কোনও বাক্তিই 
কি ভারতের বাহিরে গিয়া জয়দ্রয়কার লাভ করিয়া -আলপিতে পারিবেন ? 
ধরিয়া লইলাম চারি সর কংগ্রেস দেশের সব-কিছু অহিতই করিয়াছে, কিন্তু 
কংগ্রেসের অতীতের দিকে চাহিয়া এবং ভবিষ্যতের সমূহ বিপদের দিকে তাকা- 
ইয়াও কি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে মানিয়া লওয়া চলে না? কংগ্রেসই trie, 
আর কাহারও তো পরীক্ষ। হয় নাই ; উহাদের তে! অনেকের রাদ্ধনৈতিক “হাতে 
খড়ি'ই চলিতেছে । বিশ্বাস যদি করিতে হয়, তবে ফংগ্রেসই তাহ পাইতে 
পারে, যে শত শত ঝঞ্চাটের ডিতর দিয় জাতিকে নিরাপদে চালাইয়া৷ আনিয়াছে। 
ক্কতজতা বলিয়া ও কি কোনও নিস নাই ? চারি বৎসরে দেশ ডুবিয়৷ যায় 
নাই, আর পাচ বৎসরে ও ডুবিগ৷ যাইবে না। আর কাহার এমন শক্তি আছে ঘে, 
এই অবস্থার সে জাতিকে সর্ব ব্যাপারে ৪9:9:1৩ দিবে ? যাহারা দিতেছে, 
প্তাহার৷ নিতান্তই অবিশ্বাস্য ৷ 

বর্তমান বিশ্ব-পরিস্থিতির মাঝে ভারতের দীড়াইয়া থাকার তুলনায় আজ 
ভারতের আভ্যন্তরীণ বাবতীয় সমস্যাই ক্ষুদ্র । *7০ be or not to be that 
is the question.’ ভারতবর্ধের অস্তিত্বই আজ বিপন্ন । যেমন জিটিশের 
সঙ্গে লড়াইয়ের সময় আমরা বলিতান—'Riducation may wait, but 
98390 ০90০৮ আজও তেমনি হলি--অন্তান্ত সব সমস্তার সমাধান দেরীতে 
হইলেও জাতির ভবিশ্য২ অন্ধকার হইবে না। কিন্তু ভারত যদি অভারতীয়দের 
তাণ্ডবে অভারত হয়, তবে সেখানের উদ্ধান্ত সম ্ড।, অঙ্থ-বস্্র সমস্যা, কাশ্মীর 
সস্তার সমাধান আর ভারতীয় ভাবে হইবে লা । 

তাই আজ্জ কংগ্রেসকেই রক্ষা করিতেই হুইবে । আগে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান 
'বাছক' তাহার পর ইহার মধ্যে যে সব মতলবঝাজ লোক ঢুকিয়াছে, 
তাহাদের শেষ দেখিয়া লওযা যাইবে। নিজ্ত কনের শালন পক্মকে দিয়া 
করাইতে .নাই। ঘরে ছেলেকে ঘরে রাখিয়াই শাসন করিতে হয়। 
ঘরের কংগ্রেলকে শাসন করিবার .' অপ্ত বাছিরকে ভাকিদাঁ মানী দেশের 
প্রতি দ্রোহ । তেমন ভ্োহ বেন ভার্গবাসী আল না করেন । * বাহিরের আক্রমণ 


সাল 
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হইতে সংগ্রসকে রঙ্গ! করিতেই হুইবে । বরের ছেলেকে সান বরে আনিদা 
লই; তাহার পর শাসন কর! চলিবে-_ইহাই ছিল শহাস্মাজীর নস বোগ-আদ্দো- 
লনের শ্ীতি। মহ্াত্মাজী ত্রিটিশের রাজনীতি স্বার৷ ভারতকে চানিভ হষ্টীতে 
দিতে রাঙ্জী ছিলেন না। হউক ঝিটিশের ‘শাসন’ ভাল তনুও তাহ! পরের 
শাসনই । ভারতবর্ধ যেন হ্বধর্শ্ব তাগ করিয়া প্রধর্শ্ব খাজন লা কবে । কম্যুনিক্জ- 
দেক্স হাত দিয়া মেন ভারত শাসনের সুমোগ কোন দলই না দেন। ইন্তিমধোই 


গুরুলক-মজ্ত্র-প্রক্ঞা দল কোগায়ও কোগারও কগ্যুনিষ্ট পাটি সঙ্গে হাত খিলাউয়া- 


ছেন। বাঙ্গালা দেশেও সে চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্ত সফল হয় নাই । 

এখনও যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে সব কংগ্রেস-বিরোদীদের একটী ফল্ট গঠম 
করিবার । মাছ ও দেশবাসী সতর্ক উন. সাচারা একদিনের ক্গ্যও কংগ্রেসে 
ভালবাসিয়াছেন, যাহারা একদিনের জন্যও নহান্মাজীর নামে জয়খনি 
করিয়াছেন, জাতির এই দুদ্দিনকে বেন তাছারা। ঘলাইরা না তোলেন। 
কমানিজমের “শেল পরীক্ষা' এট ভারতবার্পর বৃকেউ হইবে, ভারত উজ্জল 
ভারত হইবে ৷ 

এই পরিপ্রেক্ষিতে লোকলেবক সঙ্গের কংগ্রেস-বিরোদী নির্য্যাচনে সমর্থন 
জানাইতে পাবিলাম না বলিয়া! দুঃখিত । 'শ্বত২’ বপন কিছু কিছু নির্য্যাচিত 
হইতেছেন, তখন লোকসেবক সক্ঘের প্রতিনিধি গেলে আমরা স্থদ্থী হইব 
তাহারা হৃদয়ে হৃদয়ে কংখগ্রেসকে ভালবাসেন । তাহানের স্বার৷ কংগ্রেস বিপন্ন 
হইতে পারিবে না। কিন্তু আমর! ওাহাদের এই কংগ্রেস-প্রতিদ্ধন্টিত! বর্ত্যান 
পরিস্থিতিতে সমর্থন করিতে পারিলাম না । আর তাহ!দের &তিচান তো) কোন 
নিখিঙ্গ ভারত প্রতিষ্ঠান নয়, নিখিল বিহারও লয়। দুর্নীতির সঙ্গে মুখোমুখী 
গাড়াইয়া সংগ্রাম করিতে গেলে মাগ্ষকে তু্নীতিগ্রন্তই হইতে হর। আমার আপা 
ছিল, আচাখা বিনোবাভাবের যতই অতুলবাবুর দল দেশের সাক্ষাৎ সেবা! করিবেন। 
য়াজনীতিতে সত্য-অহিংস! প্রবর্তন করিবার মত দুঃসাহস গান্ধীজীই করিয়া” 
ছিলেন। তিনি চলিয়া গিয়াছেন। আজ সত্য-অহিংসা লইয়া রাজনীতি করিতে 
হইলে বিনোবাভাবের দৃষটাস্তই অনুসরণ করা উচিত । কংগ্রেস যদি impure, 
তবে তাহা সঙ্গে মুখোমুখী সংগ্রাম করিতে গেলে তু্নীতিশ্র খূর্ণাবর্ত্যে পড়িয়া 
যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী । সহাত্মাঙ্গীয় একট কথা উল্লেখ করিয়া আমার বস্তন্য 
শেষ করিব । নর 
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বআমন্া অনেক লিন হইতেই ভাবিয়া আসিতে অড্যন্ত হইয়াছি নে, শাসন 
পরিবদই হইতেছে ক্ষমতার উৎস । আমি ত এই কথাই মানিয়। খাকি মে, এ 
প্রকায় বিবেচন1 কর! মহা শ্রম | উহা গতান্গতিক অখবা সন্মোহলেরই ফল। 
বৃটিশ ইতিহাল ভাল! ভাসা ভাবে পড়ার ফলে আমরা শিখিয়াছি যে, সমস্ত ক্ষমতা 
পার্পামেন্ট হইতে উৎপঞ্র হইয়া আনসাধারণে পৌছির। থাকে । কিন্তু সত্য কথাটি 
এই বে, ক্ষমতার অধিষ্ঠান স্থান হইতেছে জনসাধারণ ; এবং জনসাধারণ থে সময় 
যাহাকে প্রতিনিধি করে, ক্ষমতা তখন তাহার হাতে বর্তায় । জনসাধারণকে বাদ ৪ 
দিয়া পার্লাবেন্টের কোনও ক্ষযতাই নাই, এমন কি উহার অস্তিত্বই নাই ।_ . 
সহাত্মাজীর গঠনমূলক কর্মপঙ্ছতি-__সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত পৃষ্ঠা-_৬-৭। 

অত্ভুলবাবূর দল জনসাধারণের লেখাই করিয়া আসিতেছেন। তিনি নিখিল 
ভারতবর্ধযয় তাহার সেবাক্ষেত্ গড়িয়া তুলুন। একদিন জলসাধারণই তাহাকে 
প্রতিনিধির আপনে বসাইবে । ঞনসাধারণের আঙ্গিনায়ই তিনি সর্ধপ্রথমে শাসন 
পরিষদ রচন! করুন; তাহার পরে কেন্দ্রে করিবেন । 

সর্বশেষে আমাদের দেশবাসীর কাছে আমাদের মিনতি, এই বর্তযান গুরুতব 
বিশ্ব-সঙ্গটের অবসরে ভারতবর্ষে যেন রাষ্ট্রপতন না হয়?" কংগ্রেল রাষ্ট্রের পতন 
হইলে যে গুরুতম বিশৃন্খলায় স্বষ্টি হইবে, তাহা রোধ করিবার শক্তি কোনও 
প্রতিষ্ঠানের নাই । 

হয়তো নির্ধাচনে কংগ্রেল এবার জয়লাভ করিবে_কিন্ত জয়ের গর্বের যেন সে 
শর্ষিত লা হয় । সময়ের ইঙ্গিত গ্রহণ করিঘ্ু! নিজেকে যদি সে লা সাহঙায়, 
ভাঙা হইলে কালের ধাক্কায় নিজেকে সে কিছুতেই আর রক্ষা করিতে পান্সিষে 
না। তবে আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস রহিয়াছে ভায়তের প্রাণপুরুযের উপর, তিনি 
ভান্বতকে রক্ষা করিয়াছেন, করিবেনই । বিনি সর্ব-বুদ্ধির প্রেরয়িতা, আজ, 
স্তাহারই ৪ীচয়ণে আমরা স্ববুদ্ধি ভিক্ষা মাগিতেছি। পুক্ুবোত্তম জয়যুক্ত হউন । 
বন্দেমাতক্সম্‌। 
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